যুখবন্ধ 


কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের বি, এ ও বি, কম্‌ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ধনবিজ্ঞান 
বিষয়ের প্রথম পত্র হইল -ধনবিজ্ঞানের তত্ব (74001101010 [11501 )। 
বিদেশী পরিবেশ হইতে উদ্ভূত এবং বিদেশী ভাষায় পরিবেষিত এই তত্বসমূহ 
সহজ ও সরল বাংল! ভাষায় লেখা অসম্ভব নহে এবং অনেকক্ষেত্রে বিদেশী 
ভাষার তুলনায় বাংলাতে প্রকাশ করা অধিকতর স্ববিধাজনক, আশা করি, 
উহার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়৷ বাইবে। ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তকের দ্বারা 
উপ্কৃত হইবেন, এবং যে বিজ্ঞানকে দুরূহ বলিয়া তয় করেন, তাহা সহজে 
বুঝিতে পারিবেন। তাহাদের পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যবিষয়তালিকার উপর 
নির্ভর করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, সুতরাং পরীক্ষার ব্যাপারে ই সম্পূর্ণ 
নির্ভরযোগ্য, তাহাতে সনেহ নাই। 

বহুক্ষেত্রে আমাকে পরিভাষ! স্যহি করিতে হইযাছে এবং সে ক্ষেত্রে শব্দার্থ 
ও তাবার্থ উভয়েরই সঙ্গতি রাখার চেষ্টা করা হইধাছে। ভারতের অন্যতম 
তাষাবিদ্‌ শ্রশ্থনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই ব্যাপারে 
সাহায্য ও সহান্ভূতি পাইয়াছি, তাহাকে সশ্রদ্ধ কতজ্ঞতা জানাইতেছি | 


প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই শব্ব-প্রয়োগে ও তাব-প্রকাশে বিশেষ ভঙ্গী ও ধরণ 
আছে; ইংরেজী ভাষায় বছু আলোচনার ফলে ধনবিজ্ঞানের তন্তালোচনায় এই 
বিশেষ ভঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছে; তাবপ্রকাশের এই বিশেষ তঙ্গী এই বিজ্ঞানেরই 
নিজস্ব । সেই তঙ্গী ও ধরণ বাংলা ভাষায় প্রনতিত করা কখনই অনুবাদের 
দ্বারা সম্ভব নয়। এই পুস্তক এবং ইহার পরবর্তী আরও অনেক পুস্তক প্রকাশের 
ফলে বাংল] ভাষায় এই তঙ্গী ও ধরণ গডিয়া উঠিবে। অধ্যাপক ও ছাত্র- 
ছাত্রীবৃন্দ বিচার করিবেন, এই ব্যাপারে কতদূর সাফল্য লাত করিধাছি। 


এই পুস্তক রচনায় বিদেশী ও দেশী খ্যাতনাম! অনেক লেখকেরই সাহায্য 
পাইয়াছি, পৃথক করিয়| তাহাদের নামোল্লেখ সম্ভন নয়। লেখার সকল- 
স্তরে উৎসাহ, উপদেশ এবং নির্দেশ দিয়! সাহাযা করিয়াছেন কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ধনবিজ্ঞান বিষয়ের রীডার অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ সেন; 
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এম্‌ এ, পি, এইচ, ডি, (লগুন) তাহার নিকট আমি অশেষতাবে খণী। আমার 
নিজের শিক্ষাকেন্ত্র আশুতোষ কলেজের শিক্ষকবৃন্দকে এবং অন্ঠতম শিক্ষক 
কলিকাতা! বিশ্ববিদ্ভালয়ের ধন বিজ্ঞান-বিতাগের প্রধান অধ্যাপক ভর 
প্রীজিতেন্ত্র প্রসাদ নিয়োগী মহাশয়কে এই সুযোগে আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
করিতেছি । আমাকে পুস্তক লিখিবার কথা ধাহার৷ প্রথমে বলিয়াছিলেন এবং 
ধাহাদের সহান্ভৃতি সর্বদাই আমাকে উৎসাহ দিয়াছে, বর্ধমান রাজ-কলেজের 
ধনবিজ্ঞানের প্রধান অধ্যাপক শ্রীজগঞ্ধদ্ধু রায় এবং পদার্থ বিজ্ঞানের প্রধান 
অধ্যাপক শ্রীকুলদারঞ্রন চৌধুরীকে আমার সহৃদয় কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 


প্রকাশক বন্ধুস্থানীয় অধ্যাপক শ্রীসত্যকুমার চ্যাটাজি আমাকে নহুপ্রকার 
উপদেশ দিয়! সাহাধ্য করিয়াছেন। চ্যাটার্জি পাবলিসার্ঁস ও চ্যাটাজি 
প্রিন্টাসে'র সর্বশ্রেণীর কর্মচারীবৃন্দ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মুদ্রণ ও প্রকাশনের 
জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাদের আস্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 


বর্ধমান রাজ কলেজ, ] প্রীহরশঙ্কর ভট্টাচার্য্য 
৬ই শ্রাবণ, ১৩৬৩ 


সূচীপত্র 


প্রথম থণ্ড 
বিষয়-সূচী 
প্রথম পরিচ্ছেদ £ বিষয়-বস্ত 
সংজ্ঞ।- অন্যান্য সংজ্ঞাসমূহ-পঞপনবিজ্ঞানেব আলোচনার পরিধি-_- 
ইহাকে বিজ্ঞান বল! চলে কি নাঞজ্ধনবিজ্ঞানের নিয়ম ; ইহাদের 
প্রকৃতি ও বেশিষ্ট্য-_অন্তান্ত .সমাজ-বিজ্ঞানের সহিত ধনবিজ্ঞানের 
সম্পর্ক, বনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র, ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 
ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস, ধনবিজ্ঞান ও মনস্ততৃ- ধনবিজ্ঞান পাঠের 
প্রয়োজনীয়তা--ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি *"*' ০১১৬ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ প্রচলিত ধারণা ও তাহার তাৎপর্য্য 
সম্পদ-__সম্পদ £ ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ-__সম্পদ ও 
কল্যাণ__আয়-_ প্রতিযোগিতা, ইহার সফল ও কুফল *** ১৭--২৫ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামে৷ ও জাতীয় আয় 
জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক ক্ধূপ-_জাতীয় আঙ্_ 
জাতীয় আয়ের পরিমাপ-__উৎপাদন-্ুমারীপদ্ধতি বা সম্পূরণ- 
উৎপন্নের সমষ্টি-_আয়-মুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি 
_ জাতীয় আয় পরিমাপের অস্ুবিধা_-কি বিষয়ের উপর জাতীয় 
আয়ের আয়তন নির্ভর করে-_মূলধন সঠিক বজায় রাখা বা! অক্ষু্ 
রাখা-_জাতীয় আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য্য : /সামাজিক হিসাব- 
গ্রহণ রা পি রে ৪5 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ ই উৎপাদন ও উপাদান 
উৎপাদন-_উতৎপাদনের উপাদান--উৎপাদন ও দার্মের প্রকৃতি 
_ ফার্মের তত্ব-_-উৎপাদনের গুরুত্ব ও আদর্শ-স্থানীয় উৎপাদন- 
পরিমাণ__উৎপাদন-স্থত্র ও আহাতে রদবদল-_উৎপাদনের উপর 
প্রভাব-বিস্তারকারী সাধারণ বিষয় সমূহ *,* **৮:৩৮৪৭ 
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সংজ্ঞা বেশিষ্ট্য-_ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম পরিবর্তনীয় 
অহুপাতের নিয়ম-_সীমাবন্ধতা-_ ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের নিয়ম ) 
ইহার প্রয়োগ-_-উপাদানের ক্রমহ্াসমান উৎপাদনক্ষমতা **.- ৪৭-_&৬ 


অম 
ধজ্ঞা_ বৈশিষ্ট্য-ঁম্যালথুসীয় তত্ব-_সমালোচনা-__সর্বোন্ত বা 
টক্তাম্য-জনসংখ্যার তত্ব_ম্যালধুষীয় তত্ব ও কাম্য-সংখ্যাতত্বের 
পার্থক্য-_কাম্য-সংখ্যাতত্বের সমালোচনা- জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
স্বূপ-_-জনসংখ্য৷ পরিবর্তনের পরিমাপ--শ্রমিকদক্ষতা “০. &৬-_-৬৬ 


মূলধন 
সংজ্ঞা-_মূলধন ও সম্পদ;--ও আর)-_ও ভূমি ;_স্থির মূলধন ও 
সঞ্চরণশীল মুলধন-__মূলধনের কার্ধ-__মুূলধন-গঠন-_মূলধন- 
গঠনের স্তর-বিভাগ এবং অঙ্ুন্নত দেশে মূলধন-গঠনের সমস্তা ** ৬৭৭৫ 
সংগঠন 
াংজ্ঞা_-সংগঠনকে পৃথক উপাদান বল! চলে কি নাঞ৯ঁউদ্যোক্তার 
কার্য ও গুরুত্ব *** **১৭৫--৮৮ * 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ উদ্যোক্তার বিভি সাংগঠনিক রূপ 
এক-মালিকান! ব্যবসা-_অংশীদারী ব্যবসা__যৌথ-মূলধনী ব্যবস! 
প্রতিষ্ঠান_কি তাবে মূলধন সংগৃহীত হয়-_বৈশিষ্ট্য-_ম্ববিধা_ 
অসুবিধা ও ক্রটি- যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগের ঝুঁকি 
:.. -সমবায়-_রাষ্ট্র-পরিচালনা ০০ ৭ ৮১৯১ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ উৎপাদন-সংগঠন ও অর্থনৈতিক নর 
বিশেষায়ণস্টশ্রম-বিভাগের স্থবিধা ৪ অন্থবিধা_ শ্রম-বিতাগ 
, প্রসারের সীমাকে হানিকতা-সথানিকতার স্থবিধা ও 
 অন্থৃবিধা তর ৯২১০১ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ £ উৎপাদনের মাত্র! 
বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন কাহাকে বলেম্প্ুহবিধা-__বান্িক ও 
আত্যন্তরীণ ব্যয় সবৌন্তত ফার্শ-_ফার্মের আয়তন-_ 
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ঠা রি ব্যবসা-_একটে্িয়৷ শ্ল্প-সংযুক্তির কাবণ- শিল্প- 

| চা নর রূপ-__শিল্প-সংযুদ্ধি গঠনের দিক নির্ণয়-_শিল্প-সংযুক্তি 

 সম্ভাবনা-_-একচেটিয়। দোষগুণ বিচার-__একচেটিয়া 
৯৭৯ ক ** ১০২--১২৭$৮০ 


টম পরিচ্ছেদ : ভোগ ও চাহিদা 

_ এভাগ-_অভাবেব শ্রেণীৰিতাগ-_-বিলাস দ্রব্যেব ব্যবহার যুকি- 
সঙ্গত কি না-_অতাবের বৈশিষ্ট্য-উপযোগিতা- উপযোগিতা 
তত্বেব সমালোচন1-_ ক্রম ক্াসমান উপযোগিতার নিয়ম--মোট 
উপযোগিতা ও প্রান্তিক উপযোগিতার পার্থক্য-1পুর্রিবর্ত-নীতি 
ব! সম-প্রাস্তিক উপযোগিতাব নির়ম-ভোগোহ তত তত্ব4-চাহিদা 
ও চাহিদাব নিয়ম-_ব্যক্তিগত ও বাজাব-চাহিদা তালিকা-_ 
চাছিদায় পবিবর্তন-__চাহিদায় পবিবর্তনেব কাবণ- চাহিদ! কিসেব 

প্টিপর নিভবশীল-_চাহিদাব সঙ্কোচপ্রসাবক্ষমতা- পুরিমাপ, 
পদ্ধতি__সঙ্কোচপ্রসারক্ষমত নিধাবণকাবী বিষয় সমূহ- চাহিদার 
সক্ষোচপ্রসাবক্ষমতাব উপব সময়েব প্রভাব- সঙ্কোচপ্রসাবক্ষমতাব 
প্রফাব ভেদ-স&নিবপেক্ষ বেখা_ ভোগ-প্রবণতা ২৮ ১২৮১৭২ 


ধম পবিচ্ছেদ £ যোগান ও উপাদান-ব্যয় 

ঘোগান--যোগানেব নিয়ম--যোগানেব সঙ্কোচপ্রসাব ক্ষমতা-_ 
আসল-ব্যয ও সুযোগ-ব্যয়েব তত্ব উৎ্পাদন-ব্যয়--স্থিব ব্যয় ও 
পরিবর্তনীষ ব্যয়-_গড স্থিব ব্যয় ও গড় পবিবর্তনীয় ব্যয়--গড 
ধ্যয়-প্রাস্তিক ব্যয়__-গড ব্যয ও প্রাস্তিক ব্যয়েব সম্পর্ক-_ 
স্ব্পকালীন ব্যয়-_দীর্ঘকালীন ব্যয়--উৎপাদন-ব্যয়ে দীর্ঘকালীন 
পরিবর্তন £ প্রতিদানেব নিয়মসমূহ--সমহাব প্রতিদানের নিয়ম-_ 
জ্রমহাসমান প্রতিদানেব নিয়ম__ ক্রমবর্ধমান ন প্রতিদানের নিয়ুম্-_ 


ও ৪৪ ৪৬৬৪ ১৭৩-৮১৯১ 


সূচীপত্র 
দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ ১ অর্থ__ইহার প্রকৃতি ও কার্য 
অর্থের উৎপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিতা-_অর্থের কার্ধ--অর্থের 
তাৎ্পূর্ব_অর্থের শ্রেণীবিতাগ--গ্রেসামের নিয়ম ২ ০ ৩৩৩-৩৪২ 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ খণব্যবস্থা ও ব্যাস্ক ব্যবস্থা 
খণপ্রথা ও খণপত্র-ধণব্যবস্থার সুবিধা ও অস্থবিধা-ব্যাঙ্ক-_ 
ব্যাঙ্কের ব্যালান্স সীট-_ব্যান্ধ কিরূপে খণস্থষ্টি করে--অর্থের বাজার 


-_ ক্রিয়ারিং হাউস ১০৯ 5৪৬ পাতে ৩৪২--৩৫১ 
তীয় পরিচ্ছেদ £ অর্থের মূল্য ও তাহার পরিমাপ 
অর্থের মূল্য__স্চকসংখ্যাবিতিন্ন প্রকার হুচক সংখ্যা ২ ৩৫২--৩৫৭ 


চুতুর্ঘ পরিচ্ছেদ £ অর্থের মূল্যে পরিবতন 

'শির্গারীয় পরিমাণতত্ব__সমালোচনা-__কেন্বিজ সমীকরণ__অর্থের 

পরিমাণ ও অর্থের মূল্য-_দামস্তরে স্বল্পকালীন পরিবর্তন আনয়নকারী 

বিষয়সমূহ মুদ্রাস্কীতি--মুদ্রাম্্ীতির প্রকারতেদ-মুদ্রাস্কীতির ফাক 

বা মুদ্রান্্ীতির অবকাশ-_কেন মুদ্রাক্ফীতি ঘটে__অর্থের মূল্যে 

পরিবততনের ফলাফল- মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ-_সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ৩৫৭--৩৮০ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ £ আধিক ব্যবস্থা 

ঘিধাতুমান_স্বর্মান__বিতিন্ন শ্রেণীর ত্বর্ণান__্বর্মানের দোষ ও 

গুণ বিচার-স্বর্ণমান পতনের কারণ- ্বর্ণমান পুনঃ প্রতিষ্ঠার 

সভ্ভাবন1-_কাগজীমান_-কাগজী নোট-প্রচলনের নীতিসমূহ-_নোট- 

প্রচলন নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি  *** ৩৮১--৩৯৫ 
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কেন্দ্রীয় ব্যা্ক 

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা ও পরিচালনা- কেন্দ্রীয় 

ব্যাঞ্কের কার্ধাবলী-_খণনিযন্ত্রণের পদ্ধতি-খণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের 

সীমাবদ্ধতা-_আথিক নীতি-_-বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা__ 


[ %ৎ ] 


মৃহববর্ধনশীল দামস্তর-মূছ পতনশীল দামপ্তর-_স্থির দামস্তর-_অর্থের 
নরপেক্ষতা রক্ষা করা পুর্ণ কর্মসংস্থান -_অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি  ৩৯৬--৪১৩ 
প্তম পরিচ্ছেদ £ আয় ও কর্মসং 
বেকারী £ সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ ও কারণ--বেকারীর ফলাফল--- 
বেকারী দূরীকরণের উপায়_ কর্মসংস্থানের সাধারণতত্ব_কর্ম- 
নিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ-_গুণক ও ত্বরক তত্ব-_ 
গুণক কাহাকে বলে--ত্বরণতত্বঁ-_গুণক ও ত্বরণের ঘাতপ্রতিঘাত ও 
মিলিতুপ্রতাৰ__পূর্নকর্মসং স্থান_অনুত্নত দেশ ও ূর্ণকর্মসং স্থানতত্ব ৪১৩-৪৩৭ 


রিচ্ছেদ ঃ বাণিজ্য চক্র 


নও কর্মসংস্থানে উঃ উঠানামা ও বাণিজ্যচক্র-_বাণিজ্যচক্রের_বিভিন্ন 
শবরুকেন বাণিজ্যক্র ঘটে--আবহাওয়! সংক্রান্ত তত্ব_-অপ্রচুর 
ভোগপরিমাণ বা অঞ্যয়াধিক্যতত্ব-বিনিয়োগাধিক্য তত্ব-_আথিক 
তত্ব-_মনস্তাত্বিক তত্ব__নৃতন-প্রচলন তত্ব_কেইন্সীয় তত্ব 
হিকৃসের তত্ব__বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের পদ্ধতি__অন্ুত্তত দেশ ও 


সা জজ ঞ ০০০৬, ০৮০৯ 


বুশিজ্যচক্র “০ *** **৪৩৮7:৪৫৫ 


ননধম পরিচ্ছেদ ঃ আস্তর্জাতিক বাণিজ্য 


আত্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য-_আন্তর্জীতিক বাণিজ্যের 
ভিত্তি; উৎপাদন ব্যয়সমূহের অন্ুপাতে পার্থক্য__ আন্তর্জাতিক 
মূল্যের তত্ব £ বাণিজ্যহার__আত্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাত-_ 
বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে-_বাণিজ্য ব্যালাস ও লেনদেন 
ব্যালান্সে পখতা ও তারসাম্য-_ভারসাম্য-সাধনের পদ্ধতি-_ 
বৈদেশিক বিনিময়হার কিরূপে নির্ূপিত হয়-_স্বর্ণমান ব্যবস্থায়__ 
কাগজীমান ব্যবস্থায় ক্রয়শক্তির সমতা! তত্ব চাহিদা ও যোগানতত্বব 
-_ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়হার__অগ্রবিনিময়-_বহিমূল্যপাতন-_ 
বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্য-_পদ্ধতি-_ দৌষগুণ- বুধ! ধিনিময়-হার-_ 
অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ-__সংরক্ষণ 
নীতির বিপদ- সংরক্ষণের পদ্ধতি ও রূপ-রাষ্্রিক বাণিজ্য-_-আত্ত- 
আতিক অর্থভাণ্ডার- আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক *** ১ত৪৫৫-:৬০৮ 


নি 





[| ৬০ ] 


শর্পরিচ্ছেদ £ রাষ্্িক অর্থনীতি 
রাষ্িক অর্থনীতি কাহাকে বলে- ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্তিক 
অর্থনীতির পার্থক্য-রাষ্িক অর্থনীতির উদ্দেশ্ট__ রায় ব্যয় 
রাষ্থ্ীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিতাগ-রাষ্ত্ীয় ব্যয়ের ফলাফল-_পুরণকারী 
ব্যয় বা 'পূরণকারী রাজস্বনীতি--বাজেট-_সমতাহীন বাজেট-_ 
রাষ্ট্রীয় আয়-রাষ্থীয় আয়ের উৎসসমূহ__করকাহুন__করসংক্রান্ত 
নীতিসমূহ_-(ক) উপকারিতা তন্তু (খ) কার্ষের ব্যয় তত্ব (গ) 
প্রদানক্ষমত! তত্ত (ঘ) অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার-_ আহ্কপাতিক 
হারের এবং ক্রমবর্ধমান হারের নীতি_কর বহন যোগ্যতা-_ 
করঘাত ও করপাত- প্রত্যক্ষকর ও পরোক্ষকর-_-করের ফলাফল, 
-_ রাষ্ীয় খণ-_রাষ্ীয় খ্ষণের শ্রেণীবিতাগ-__াষ্্ীয় খণের তার-__ 
রাষ্ীয় খণের অর্থনৈতিক ফলাফল-_খণ পরিশোধের পদ্ধতি  $০৮-_ ৫৪৫ 


একাদশ পরিচ্ছেদ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা 
পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা-_অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার বিপক্ষের 
যুক্তিসমৃহ-_পরিকল্পনার লক্ষ্য__পরিকল্পনার কৌশল-_পরিকল্পনা- 
কাল--পরিকল্পনার কাজ £ অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি__ব্যালান্সগঠন-_- 
তিন প্রকার ব্যালান্স__ব্যালান্সগঠনের দুইটি পদ্ধতি-__উপাদান- 
উৎপন্ন বিশ্লেষণ-_বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নির্ভরশীলতা-_সমীকরণগঠন 
__ক্রমবৃদ্ধির হার ও মূলধন-সঞ্চয়__ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধি ও ব্যালান্স 
বিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধি__মূলধনগঠন বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্ব ত্ত বিনিয়োগের নীতি *৪৮_$৬% 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ অথনৈতিক ব্যবস্থা 
ব্যক্তিগত মালিকান1-_ ধনতশ্ত্র সমাজতন্্র_ মিশ্র অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থ। ও ৪৩ ৩৪ ৩৬৩ ৪৪৬ &৬৭---৪৭৪, 


রে 


আঞ্রুনিন্ক এ্রুন-ন্বিভভানন 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বিষয়-বন্ত 


সংজ্ঞা (0611010100 ) 2 

ধন-বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা প্রাটীন সংজ্ঞ!। ছিল এই “যে, ইহ! সম্পদ সম্পকাঁয় 
বিজ্ঞান। পববতখ কালে নিছক সম্পদের উপব গুরুত্ব আরোপ ন! করিয়া 
ইহার সহিত সংগ্রি্ই মানুষের দৈনন্দিন কাজকর্মের বিশ্লেষণকুক ধন-বিজ্ঞানের 
কাজ বলিযা মনে কৰা ভইহ।| সম্পদ সম্বন্ধে ধাবণা ছিল যে, ইহ! শুধু পথ 
মাত্র, মানবিক কল্যাণই ধন-বিজ্ঞানের প্রকৃত লক্ষ্য। আধুনিক কালে 
ইহাকে আর কল্যাণ-বিজ্ঞানরূপে গ্রহণ করা হয না, দুপ্রাপাতার সমস্যা এই 
বিজ্ঞানের আলোচনার কেন্দ্রে অবস্থিত বলিয়! মনে করা হয়। 

মান্ুবেব জীবন খাত্রা স্থচারুদ্ধপে নির্বাহ কবার মন্ুখে সবাপেক্ষা বৃহৎ 
সমস্যা হইল উপকরণের অভাব । মানুষ ঘনি স্বঘংসম্পূর্ণ হইত, বাহির 
হইতে খাছা, বস্ত্র, ইত্যাদি কোন কিছুরই তাহা প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে 
কোন অর্থ নৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইত না। খনি তাহার প্রযোজনীষ সকল 
উপকরণ রৌদ্রজলের মত সকল স্থানে সকল অবস্থাতে 
সুপ্রাপ্য হইত, তাহা হইলে তাহাব অভাব থাকিত না, 
শম করিয়। সেই অতাব মোচনের চেষ্টা করিত হইত না। কিন্তু কৃপণ! 
প্রকৃতি মানুষের সকল অভাব মিটাইবার উপযোগী উপকরণ স্প্রাপ্য করেন 
নাই। অথচ মানুষের অভাবের অন্ত নাই, একটি অভাবের তৃপ্তি আর একটি 
অতাবকে ডাকিয়া আনে। অনন্ত অতাব অথচ প্রীমাবদ্ধ উপকরণ, এই 
অবস্থাই স্থষ্টি করে প্রধান অর্থনৈত্তিক সমস্য ুপ্রাপ্যতা | 


ছুল্প্রাপ্যঠ 


শ্রীসত্যকুমার চ্যাটাজি কর্তৃক প্রকাশিত 
চ্যাটাজি পাব.লিশার্স 
১৫, বঞ্চিম চ্যাটাজ্জী স্ীট, কলিকাতা-১২ 


5 মুল্য ০-__ 
__নয় টাক মাত্র 


এস্‌, চ্যাটাজ্জি কর্তৃক মুদ্রিত 
চ্যাটাজি প্রিন্টার্স 


৪২এ, মলঙ্গা লেন, কলিকাত1-১২ 


মুখবন্ধ 


_ কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয়ের বি, এ ও বি, কম্‌ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ধনবিজ্ঞান 
বিষয়ের প্রথম পত্র হইল "ধনবিজ্ঞানের তত্ব (7001001110 11601 )। 
বিদেশী পরিবেশ হইতে উদ্ভূত এবং বিদেশী ভাষায় পরিবেধিত এই তত্বসমূহ 
সহজ ও সরল বাংল! ভাষায় লেখ! অসম্ভব নহে এবং অনেকক্ষেত্রে বিদেশী 
ভাষার তুলনায় বাংলাতে প্রকাশ কর! অধিকতর সুবিধাজনক, আশ! করি, 
উহার পরিচয় এই পুস্তকে পাওয়া যাইবে । ছাত্রছাত্রীগণ এই পুস্তকের দ্বারা 
উপকৃত হইবেন, এবং যে বিজ্ঞানকে দুরূহ বলিয়া তয় করেন, তাহা সহজে 
বুঝিতে পারিবেন। তাহাদের পাঠ্যপুস্তক এবং পাঠ্যবিষয়তালিকার উপর 
নির্ভর করিয়া এই পুস্তক রচিত হইয়াছে, ম্তরাং পরীক্ষার ব্যাপারে ইহা সম্পূর্ণ 
নির্ভরযোগ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


বহুক্ষেত্রে আমাকে পরিতাধা স্থ্টি করিতে হইয়াছে এবং সে ক্ষেত্রে শব্দার্থ 
ও ভাবার্থ উভয়েরই সঙ্গতি রাখার চেষ্টা কর! হইয়াছে। ভারতের অন্যতম 
ভাষাবিদ্‌ শ্রীস্বনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে এই ব্যাপারে 
সাহায্য ও সহানুভূতি পাইয়াছি, তাহাকে সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা! জানাইতেছি। 


প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই শব্ব-প্রয়োগে ও তাব-প্রকাশে বিশেষ ভঙ্গী ও ধরণ 
আছে; ইংরেজী ভাষায় বু আলোচনার ফলে ধনবিজ্ঞানের তত্তালোচনায় এই 
বিশেষ তঙ্গীর উদ্ভব হইয়াছে; ভাবপ্রকাশের এই বিশেষ তঙ্গী এই বিজ্ঞানেরই 
নিজন্ব। সেই ভঙ্গী ও ধরণ বাংলা ভাষায় প্রবর্তিত করা কখনই অহ্বাদের 
দ্বারা সম্ভব নয়। এই পুস্তক এবং ইহার পরবর্তী আরও অনেক পুস্তক প্রকাশের 
ফলে বাংলা ভাষায় এই তঙ্গী ও ধরণ গড়িয়া! উঠিবে। অধ্যাপক ও ছাত্র- 
ছাত্রীবৃন্দ বিচার করিবেন, এই ব্যাপারে কতদূর সাফল্য লাত করিয়াছি। 

এই পুস্তক রচনায় বিদেশী ও দেশী খ্যাতনামা অনেক লেখকেরই সাহাষ্য 
পাইয়াছি, পৃথক করিয়া তাহাদের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। লেখার সকল- 
স্তরে উৎসাহ, উপদেশ এবং নির্দেশ দিয়! সাহায্য করিয়াছেন কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ধনবিজ্ঞান বিষয়ের রীডার অধ্যাপক ডস্টর শ্রীসত্যেন্ত্রনাথ সেন; 


সূচীপত্র 
দ্বিতীয় খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ অর্থ-_ইহ'র প্রকৃতি ও কার্য 
অর্থের উৎপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিত1-_অর্থের কার্য--অর্থের 
তাৎপুর্ঁ-_অর্থের শ্রেণীবিভাগ-_গ্রেসামের নিয়ম *** 1 ৩৩৩-৩৪২ 
দ্বিভীয় পরিচ্ছেদ £ খণব্যবস্থা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা 
খণপ্রথ| ও খণপত্র-খণব্যবস্থার সুবিধা ও অন্ুবিধা- ব্যাঙ্ক-_ 
ব্যাঙ্কের ব্যালান্স সীট-ব্যাঙ্ক কিরূপ খণস্থষ্টি করে-_অর্থের বাজার 


_ক্লিয়ারিং হাউস টি নর ৩৪২৩৪ 
টায় পরিচ্ছেদ ঃ অর্থের মূল্য ও তাহার পরিমাপ 
এশর্ধের মূল্য__স্থচকসংখ্যা-বিভিন্ন প্রকার শচক সংখ্যা "৭ ৩৫২-৩৫৭ 


টি পরিচ্ছেদ ঃ অর্থের মূল্যে পরিবতন 
কবি্গারীয় পরিমাণতন্ব-_সমালোচনা__কেম্বিজ সমীকরণ_ অর্থের 
পরিমাণ ও অর্থের পার স্বল্নকালীন পরিবর্তন গাগরনরানী 
বা া্থীত। অবকাশ-__কেন সানী ঘটে__ অর্থের লা 
পরিবর্তনের ফলাফল-_ মুদ্রান্ফীতি নিয়ন্ত্রণ--সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ৩৫৭--৩৮০ 
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ আধিক ব্যবস্থা 
দ্িধাতুমান_্বর্ণমান-__বিতিন্ন শ্রেণীর স্বর্ণমান-ত্বর্মমানের দোষ ও 
গুণ বিচার-স্বর্ণমান পতনের কারণ-স্বর্মমান পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
সম্ভাবনা__কাগজীমান-__কাগজী নোট-প্রচলনের নীতিসমূহ-_নোট- 
প্রচলন নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি **, রী ৩৮১--৩৯৫ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ £ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা ও পরিচালনা-_কেন্দ্রীয় 
ব্যাঞ্ষের কার্যাবলী-খণনিয়ন্্রণের পদ্ধতি-_খনিযন্ত্রণ পদ্ধতিসমূহের 
সীমাবদ্ধতা-_-আথিক নীতি-.বৈদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা-- 


[%০ ] 


মৃছুবর্ধনশীল দামস্তর-_যৃদছ পতনশীল দামস্তর-স্থির দামস্তর-_অর্থের 
নিরপেক্ষতা রক্ষা করা পূর্ণ কর্মসংস্থান অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ৩৯৬--৪১৩ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ £ আয় ও কর্মসং 
বেকারী ঃ সংজ্ঞা, শ্রেণীবিভাগ ও কারণ--বেকারীর ফলাফল-_ 
_-বেকারী দূরীকরণের উপায়-_কর্মসংস্থানের সাধারণতত্ব_কর্ম- 
নিষ্বোগের পরিমাণ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ__গুণক ও ত্বরক তত্ব 
গুণক কাহাকে বলে-_ত্বরণতত্ব--গণক ও ত্বরণের ঘাতপ্রতিঘাত ও 
মিলিতুপপ্রভাব_ পূর্নকর্মসংস্থান__অহুন্নত দেশ ও পূর্ণকর্মসংস্থানতত্ব ৪১৩--৪৩৭ 


স্টির্পেরিচ্ছেদ £ বাণিজ্য চক্র 
আঁয় ও কর্মসংস্থানে উঠানামা ও বাণিজ্যচক্র--বাণ্জ্যিচক্রের বিভিন্ন 


অরু_কেন বাণিজ্যচক্র ঘটে--আবহাওয়া সংক্রান্ত তত্ব_-অপ্রচুর 
ভোগপরিমাণ বা সঞ্চ়াধিক্যতত্ব-_বিনিয়োগাধিক্য তত্ব_আধিক 
তত্ব--মনস্তাত্বিক তত্ব__নৃতন-প্রচলন ততন্ব-কেইন্সীয় তত্ব 
হিকৃসের তত্ব__বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের পদ্ধতি-_অন্ুন্নত দেশ ও 


বশিজ্যচক্র ৩৪৪ ৪৪৪ ৪৬৩ ৪৩৮--৪৫& 


নবম পরিচ্ছেদ £ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্য- আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
ভিত্তি: উৎপাদন ব্যয়সমূহের অনুপাতে পার্থক্য-_আন্তর্জীতিক 
মূল্যের তত্ব. বাণিজ্যহার-_-আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাত-_ 
বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে-_বাণিজ্য ব্যালান্স ও লেনদেন 
ব্যালান্সে ঘখতা ও ভারসাম্য-_ভারসাম্য-সাধনের পদ্ধতি-_ 
বৈদেশিক বিনিময়হার কিন্ূপে নিরূপিত হয়-_স্বর্ণমান ব্যবস্থায়__ 
কাগজীমান ব্যবস্থায় ক্রয়শক্তির সমত! তত্ব চাহিদা! ও যোগানতত্ব 
-_ ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়হার__অগ্রবিনিময়__বহির্মল্যপাতন__ 
বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ উদ্দেশ্ট__পদ্ধতি- দৌষগুণ--বহছুধ| ধিনিময়-হার__ 
অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ-_সংরক্ষণ 
নীতির বিপদ-_-সংরক্ষণের পদ্ধতি ও রূপ-রাষ্ত্বিক বাণিজ্য-_আস্ত- 
তিক অর্থভাগার--আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক **' *০:8৫৫--8০৮ 
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জশ্রিচ্ছেদ ঃ রাষ্টিক অর্থনীতি 


রাষিক অর্থনীতি কাহাকে বলে_ ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রিক 
অর্থনীতির পার্থক্য-রাষ্ত্রিক অর্থনীতির উদ্দেস্ট_রাষ্টীয় ব্যয় 
রাষীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ- রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল-_পুরণকারী 
ব্যয় বা 'পৃরণকারী রাজন্বনীতি--বাজেট-_সমতাহীন বাজেট-__ 
রাষ্ট্রীয় আয়-রাষ্ত্রীয় আয়ের উৎসসমূহ__করকাম্ন_-করসংক্রাস্ত 
নীতিসমূহ-_(ক) উপকারিতা তত্ব (খ) কার্ষের ব্যয় তত্ব (গ) 
প্রদানক্ষমত৷ তত্ব (ঘ) অর্থনৈতিক নীতির হাতিয়ার- আনুপাতিক 
হারের এবং ক্রমবর্ধমান হারের শীতি-_-কর বহন যোগ্যতা 
করঘাত ও করপাত-প্রত্যক্ষকর ও পরোক্ষকর--করের ফলাফল, 
_ রাষ্ট্রীয় খণ__রাষ্্ীয় খণের শ্রেণীবিভাগ-_রা্থীয় খণের তার-_ 
রাষ্ট্রীয় খণের অর্থনৈতিক ফলাফল-__খণ পরিশোধের পদ্ধতি  &*৮_%৪% 


একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা 
পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিপক্ষের 
যুক্তিসমূহ-_-পরিকল্পনার লক্ষ্য--পরিকল্পনার কৌশল-_পরিকল্পনা- 
কাল-_পরিকল্পনার কাজ £ অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি__ব্যালান্সগঠন-_ 
তিন প্রকার ব্যালান্স__ব্যালান্সগঠনের দুইটি পদ্ধতি_-উপাদান- 
উৎপর বিশ্লেষণ-_বিভিন্ন অল্পপ্রত্যঙ্গের নির্ভরশীলতা-_সমীকরণগঠন 
__ক্রমবৃদ্ধির হার ও মূলধন-সঞ্চয়-_ব্যালান্সসহ ক্রমবৃদ্ধি ও ব্যালান্স 
বিচ্যুত ক্রমবৃদ্ধি__মূলধনগঠন বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্বত্ত বিনিয়োগের নীতি &৪৮__$৬& 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
ব্যক্তিগত মালিকানা-- ধনতত্ত্র-- সমাজতন্ত্র মিশ্র অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থা ৩৬৩ ৬৪৯ ৬৬৬ ৪৪ &৬৭---&৭৪. 


আএুনিন্ক এ্রন-ন্বিভভীন্ন 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
বিষয়-বন্ত 
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ধন-বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সংজ্ঞা ছিল এই যে, ইহা! সম্পদ সম্পকাঁর 
বিজ্ঞান। পরবতী কালে নিছক সম্পদের উপর গুরুত্ব আরোপ ন| করিয়া 
ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট মানুষের দেনন্দিন কাজকর্মের বিশ্লেষণকে ধন-বিজ্ঞানের 
কাজ বলিয! মনে করা তই্ত। সম্পদ সন্বন্ধে ধারণ ছিল যে, ইহ! শুধু পথ 
মাত্র, মানবিক কল্যাণই ধন-বিজ্ঞানের প্ররৃত লক্ষ্য। আধুনিক কালে 
ইহাকে আর কল্যাণ-বিজ্ঞানব্ূপে গ্রহণ করা হয় না, দুপ্রাপ্যতার সমস্যা এই 
বিজ্ঞানের আলোচনার কেন্ধে অবস্থিত বলিয়! মনে করা হয়। 


মান্থুষের জীবন যাত্রা সুচারুরাপে নির্বাহ করার সম্মুখে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ 
সমস্যা হইল উপকরণের অভাব। মানুষ খদি স্বযংসম্পূর্ণ হইত, বাহির 
হইতে খাছ, বস্ত্র, ইত্যাদি কোন কিছুরই তাহার প্রয়োজন না হইত, তাহা হইলে 
কোন অর্থ নৈতিক সমস্যার উদ্ভব হইত না। যদি তাহার প্রয়োজনীয় সকল 
উপকরণ রৌদ্রজলের মত সকল স্থানে সকল অবস্থাতে 
ূ সুপ্রাপ্য হইত, তাহা হইলে তাহার অভাব থাকিত না, 
শ্রম করিয়! সেই অভাব ঘোচনের চেষ্টা করিতে হইত না। কিন্তু কৃপণা 
প্রকৃতি মানুষের সকল অভাব মিটাইবার উপযোগী উপকরণ স্থপ্রাপ্য করেন 
নাই। অথচ মানুষের অভাবের অন্ত নাই, একটি অভাবের তৃপ্তি আর একটি 
অতাবকে ডাকিয়। আনে। অনন্ত অভাব অথচ সীমাবদ্ধ উপকরণ, এই 
অবস্থাই স্থ্টি করে প্রধান অর্থ নৈত্তিক সমস্যা-_ছুপ্রাপ্যতা । 


ছুল্প্রাপ্যত| 


২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কিন্ত অভাব না মিটাইয়া উপায় নাই, তাই মানুষ সীমাবদ্ধ উপকরণ লইয়া! 
অনন্ত অভাব মিটাইবার চেষ্টা করে। সকল দিকের অতাব সম্পুর্ণ মিটাইবার ক্ষমতা 
তাহার নাই, অল্প কিছু উপকরণকে বিভিন্ন দিকে নিয়োগ করিয়া সকল'অভাব 
মোচন সম্ভব নহে । জীবনের কালও সীমাবদ্ধ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই তাহাকে 
সকল অভাব মিটাইতে হইবে, কিন্ত দ্রব্য ও উপকরণের 
পরিমাণ পর্য্যাপ্ত নহে। এইরূপ অবস্থায় তাহাকে নির্বাচন 
করিতে হয়, কোন অভাব-মোচনকে সে বর্তমানে স্থগিত রাখিবে, কোন তৃপ্তির 
অগ্রাধিকার সে মানিয়! লইবে। কোন দিকে তাহার অভাব তীব্রতম, কোন 
উপকরণ সর্বাপেক্ষা ছুপ্রাপ্য । ছুপ্রাপ্য উপকরণ সর্বাপেক্ষা কম ব্যবহার করিবে, 
এবং তীব্রতম অতাব সর্বাগ্রে মিটাইবার চেষ্টা করিবে । একদিকে অপেক্ষাকৃত বেশী 
উপকরণ নিয়োগ করিলে অন্ঠান্ত দিকে তাহার নিয়োগ কমাইতে হয়, 
প্রতিদ্বন্দী অভাবের চাপে মানুষের সমস্যা হইল অভাব ও উপকরণের সঠিক 
নির্বাচন (0119106 )। 


নির্বাচন 


এই নির্বাচন মানুষকে নিজের সন্বন্ধেও করিতে হয়। তাহার শ্রমশক্তি, 
বুদ্ধি বা গুণাবলীর সার্থক নিয়োগ কোন দিকে হইতে পারে, “তাহা তাহাকে 
স্থির করিতে হয়। আধুনিক সমাজ-দেহে কোন ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় 
সকল প্রকার দ্রব্য নিজে উত্পাদন করে না। যে দ্রব্য উৎপাদনে তাহার 
শ্রমশক্তি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী এবং যে উৎপাদন- 
ক্ষেত্রে তাহার শক্তি সামর্থ্য সর্বাপেক্ষা অধিক উতৎ্পাদন-ক্ষম, 
সে সেইদিকে তাহার শক্তি নিয়োগ করে । এই তাবে সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তি 
বিতিন্ন দ্রব্য উৎপাদন সুরু করে এবং নিজের প্রয়োজনীয় অপর মকল দ্রব্যাদি 
অন্যের উৎপন্ন দ্রব্যের সহিত নিজ-দ্রব্যের বিনিময়ের দ্বারা পাইয়া থাকে। 
দুত্রাপ্যতা ও নির্বাচনের অবশ্তভভাবী ফল হইল বিনিময়। তাই কেয়ার্ণক্রস্‌ 
বলিতেছেন যে “সীমাবদ্ধ উপকরণ লইয়! অনত্ত অভাব মিটাইবার যে প্রচেষ্টা 
মানব বিনিময়ের মধ্য দিয়! করিয়া চলিয়াছে, সেই কার্ধ্যাবলীর বিশ্লেষণ থে 
সমাজ-বিজ্ঞানের কাজ, তাহাই ধন-বিজ্ঞান ।” 


বিনিময় 


কিন্ত এই ধরণের সকল প্রচেষ্টা ধন-বিজ্ঞানের অন্তর্ভ,ক্ত নহে । সখের 
বিনিময়ে বা আনন্দের বিনিময়ে মানুষের কাজকর্ম অর্থনৈতিক সমস্যাসমূহের 
সহিত জড়িত নয়, উহারা ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তও নহে । বিনিময়ের 


সংজ্ঞা ও 


মাধ্যমরূপে যে অর্থ (21975% ) সমাজে প্রচলিত আছে, মানুষের কোন 
.. প্রচেষ্টা সেই অর্থের সহিত জড়িত থাকিলে এবং অর্থের 
মানুষের কাধ্যে 

নর্থের ভুমিকা দ্বারা সেই প্রচেষ্টার তীব্রতা ও গতীরতা পরিমাপযোগ্য 
হইলেই তাহ! ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তন্ূপে গৃহীত হইয়া 
থাকে । মাহ্ুবের দৈনন্দিন কাজকর্মে অর্থের ভূমিকা পর্যযালোচনা করা, তাই 
ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তব বল! চলে; কারণ দুপ্রাপ্যতা, নির্বাচন ও বিনিময়- 
জনিত সকল অর্থ নৈতিক সমস্যাকে আধুনিক সমাজের মানুষ অর্থের দ্বারাই 

সমাধানের চেষ্টা করিয়া থাকে । 


ভন্যান্যা সংজ্ঞা-সমূহ (09016: 7090101610108 ) 2 


ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে ধন-বিজ্ঞান হইল সম্পদ 
সম্পকীয় বিজ্ঞান। ১৭৭৬ সালে প্রকাশিত আাডাম স্মিথের বই-এর নাম 
ছিল “জাতিসমূহের সম্পদের প্রকৃতিও কারণ সম্বন্ধে অন্নুসন্ধান" | ক্লাসিকাল 
ধন-বিজ্ঞানীদের ধারণাতে মানুষের সকল কার্যের পিছনে অনুসন্ধান করিলে 
হিয়া দেখ| যাইবে থে সম্পদ আহরণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য | 
স্পদবিজ্ঞান. অপর কোন উদ্দেশ্তে তাহার! কাজ করে না, সকল কার্ষের 
কারণ হইল সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করা। এই ধারণার 
বশবতী হইয়।ই তাহার! সম্পদকে ধন-বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু বলিয়! নির্ণয় 
করিয়াছিলেন । 


কিন্ত ্টনবিংশ শতাব্দীর দার্শনিকদের রুচিবোধ এই সংজ্ঞাকে মানুষের 
কাধ্য সমচের উদ্দেশ্টের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই; এই 
বিজ্ঞানকে স্থল এবং অর্থপৃপ্ন,তার পুজাম্্র বলিয়া! উপহাস করিয়াছে। ব্যক্তিগত 
লাভ ও স্বার্থসিদ্ধি সকল মাস্ুষের কার্য্ের নিয়ন্ত্রণকারী বলিয়া তাহারা স্বীকার 
করিতে চাহেন নাই, “অর্থ-পিশাচের বাণী' বলিয়া এই বিজ্ঞানকে হেয়করার 
(চষ্টা করিয়াছেন । 


তাই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্শাল পূর্বের সংজ্ঞাকে পরিবর্তন করিয়া 
নুতন সংজ্ঞা নির্ধাাণ করেন। তিনি বলেন যে সম্পদ সম্পকীয় মানুষের 
দৈনন্দিন কার্যাবলী ধন বিজ্ঞানের বিষয়-বস্ত। নিছক সম্পদ হইতে তিনি 
ধন-বিজ্ঞানের দৃষ্টিকে মাহ্ৃয ও তাহার কার্যযাবলীর দিকে ফিরাইয়া দেন ; 


৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


“সম্পদের আয় ও সম্পদের ব্যয় সংক্রান্ত সমাজবদ্ধ মানুষের কার্য্যের পর্য্যা- 
মার্শাল; সম্প-সম্পকীয় লোচনা”, ধন-বিজ্ঞানের সংজ্ঞারূপে গৃহীত হয়। তাহার 
” মানুষের দৈনন্দিন. মতে সম্পদ হইল উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে, সুতরাং সম্পদ 

কাজকর্ম ধন-বিজ্ঞানের বিবয্ব-বস্তরূপে গৃহীত হইতে পারে ন1। 
মানুষের কারধ্যও সকল সময় অর্থ-লিগ্সা দ্বারা পরিচালিত হয় তাহা তিনি, 
ত্বীকার করেন নাঃ ব্যক্তিপ্রেম। দেশপ্রেম, ধর্ষবোধ, বন্ধুত্ব, সামাজিক 
হিতবোধ ইত্যাদি দ্বারাও মানুষের কাধ্য নির্ধারিত হইতে পারে । ধন-বিজ্ঞানে 
সকল প্রকার কার্ধ্য লইয়। আলোচনা হইবে না: সম্পদ সংশ্লিষ্ট কার্ধ্যাবলীই 
ইহার আলোচ্য বিষয়-বস্ত ৷ 


ক্যানানের মতে ধন বিজ্ঞানের কাজ হইল, মানুষের বস্তুজাত কল্যাণে 
কারণসমূহ পর্যালোচন]। কোন্‌ বিবয়ের উপর মান্থষের কল্যাণ নির্ভর- 
” শীল এবং কি ভাবে কল্যাণ বুদ্ধি করা সম্ভব, সবই 
55 তাহার মতে এই বিজ্ঞানের অন্তত | ইংরাজাতে সম্পদ 
শব্ষের আদি অর্থ ছিল কল]াণ, সুতরাং কল্যাণ-সম্পকীয় কার্যাবলী ধন- 

বিজ্ঞানের বিনয়-বস্ত হিসাবে সহজেই গৃহীত হইযাছিল। 
কিন্ত আধুনিক কালে রবিন্স্‌ এই সংজ্ঞাকে তীব সমালোচন। করিয়াছেন। 
তাহার মতে সম্পদ ও কল্যাণের মধ্যে গভীর পার্থক্য রহিয়াছে । দেশে মর 
জাতীয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে সম্পদ বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্ত কল্যাণ বুদ্ধি 
হয় কিনা সন্দেহ । উপরন্ত কল্যাণ শব্ধটির কোন মর্বজন-গ্রান্ত অর্থ নাই । 
কল্যাণ বলিতে শারীরিক কল্যাণ, মানসিক কল্যাণ, 

রবিন্স্‌ কর্তৃক 

সমালোচনা. আত্মিক কল্যাণ, অর্থনৈতিক কল্যাণ, সব কিছুই বুঝায়_ 
সুতরাং এই শব্দটির ব্যাখ্য| খুবই অনিদিষ্ট । তাহা ছাচা, 
বস্ত-জাত দ্রব্যের বাহিরেও বনু কার্ধযাদি (561৮1065) আছে, যাত] মানুষে কল্যাণ 
সাধন করে (যেমন শিক্ষক, ড্রাইভার, গায়ক, ইহাদের কাজকর্ম)। অথচ তাহাদের 
এই সকল কাজ মোটেই বস্তু হইতে প্রস্তুত নহে বা বস্তু উৎপন্ন করে না। আরও 
বল! চলে যে, বস্ত-জাত দ্রব্যের নিছক বস্তৃত্ব মানুষের প্রয়োজন নহে, তাহ! হইতে 
প্রাপ্ত উপযোগিতাই মানুষের কাম্য । সর্বোপরি, ইাও মনে রাখা প্রয়োজন 
যে, সত্যের অন্কসন্ধান-ই বিজ্ঞানের কাম্য ও লক্ষ্য; মানুষের কল্যাণ বা অপর 
কোন আদর্শ প্রকৃত বিজ্ঞানের উদ্দেশ্ট থাকিতে পারে না। সত্যান্থ্সন্ধান, 


অন্তান্ত সংজ্ঞ 


তাহার চরম লক্ষ্য ; প্রকৃত বিজ্ঞানের অপর কোন আদর্শ থাকে না। সুতরাং 
বস্তত্ব বা কল্যাণ এই উভয়ের উপর জোর দেওয়াই অবৈজ্ঞানিক হইয়াছে, 
ইহাই রবিন্সের অভিমত। 

রবিন্স্‌ বলিয়াছেন যে, বিভিন্নভাবে নিয়োগ কর! সম্ভব এইব্মপ উপায়ে 
(1169115) এবং মানুষের চরম লক্ষ্যের (51105) মধ্যে যে সকল প্রচেষ্টা সম্পর্ক 
স্থান করে, তাহাদের পধ্যালোচন। ধনবিজ্ঞানের কাজ । তাহার মতে, মানুষের 
অভাব অসীম, কিন্ত অভাব মিটাইবার মত সময় ও উপকরণ সীমাবদ্ধ। আবার 
এই উপকরণ সমূহকে বিভিন্নভাবে নিয়োগ করা সম্ভব । এই সমস্যার সম্মুখে পড়িলে 
মানুষ ঘে ভাবে অল্প উপকরণের সাহায্যে সকল অতাব 
মিটাইবার চেষ্টা করে, তাহাদের সেই প্রচেষ্টা হইতে উদ্ভূত 
সকলপ্রকার কাজকর্ম ধন-কিল্ানের বিময়-বস্ত । তাহার মনে, মানুষের জীবনের 
বহু লক্ষ্য আছে কিন্তু উপকরণের স্বল্পতার জন্ঠ সকল লক্ষ্য মান্ষ লাভ করিতে 
পারে না, একটি লক্ষ্যে সফল হইতে হইলে অপর বহু লক্ষ্য বাদ পৃড়িয়! যায় । 
'তাহ! ছাড়া, যে উপায়গুলির দ্বারা সে লক্ষ্যে পৌছিতে চেষ্টা করে তাহাদেরও 
বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করা সম্ভব; একটিতে ব্যবহার করিলে অন্তক্ষেত্রে 
ব্যবহারের জন্ট তাহাদের পাওয়া খায় না। বাস্তব জীবনে যে দ্রব্যগুলির জন্ত 
আমর! বেশী দাম দিতে প্রস্তৃত থাকি তাহারা! আমদের অভাব বেশী মেটায়, 
অভাব কম মিটিলে আমরা কম দাম দিই। উপকরণের কোন্‌ দিকে ব্যবহার 
বেশী হইতেছে ও অতাব বেশী মিটিতেছে তাহ] দাম-ব্যবস্থার দ্বারা বোঝ! যায় | 
দাম-ব্যবস্থার মধ্য দিযা £ক কি দাম দিতে চাহিতেছে তাহা বুঝিয়া উপকরণগুলি 
প্রতিদ্বশ্দ্ী বিভিন্ন অতাব মিটাইতে নিয়োজিত থাকে । সুতরাং দাম-ব্যবস্থাই 
»ইল ধনবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, যাহার মারফৎ উপকরণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ 
ও তাহার তাথ্পধ্য অনুধাবন করা যায় । 


রবিনসের সং্ঞ 


ধনবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি (89006 0£ ঢ1007.027108) 


ধনবিজ্ঞানের সংজ্ঞ নির্ণয়ে যেরূপ মত পার্থক্য আছে, ইহার আলোচনার 
পরিধি' সম্বন্ধেও সেইরূপ কম মত-বিতিন্নতা নাই। মার্শালের সংজ্ঞা অনুযায়ী 
ইহার আলোচনার বিষয়বস্তু হইল সম্পদ-সম্পকীয় মানুষের কার্যাবলী ; 


রবিন্সের মতান্ুযায়ী ইহার আলোচনার বিষয়বস্তব হইল ছুশ্প্রাপ্যতা সম্পককী় 
সমস্তাবলী । 


৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কিন্ত রবিন্সের এই সংজ্ঞা ধনবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধিকে সঙ্কুচিত 
করিয়া দিয়াছে । ইহা যে একটি সমাজ-বিজ্ঞান, যাহার আসল আলোচনার 
রবিনস্‌ কতৃক নিদিষ্ট বিষয় হওয়া! উচিত সমাজ-বদ্ধ মানুষের অর্থ নৈতিক কাজ, 
পরিধির সমালোচন! তাহ! রবিন্সের সংজ্ঞা হইতে বোঝা যায় না । মনে হয়, 
সমাজ ও বাস্তব অবস্থাগুলি এড়াইয়! শুধু “মূল্য-নিবূপণ'কে লইয়া নিছক 
বুদ্ধিচ্চ! ছাড়া! ধনবিজ্ঞান আর কিছু নহে। স্প্ট বোঝ! দরকার যে, ধন-বিজ্ঞান 
সমাজ-বিজ্ঞানেরই অংশ; ইহা একটি পৃথক মানুষের অর্থনৈতিক কাজ 
আলোচনা করে তাহা নহে, সমাজ-বদ্ধ মানুষের কাধ্য সামগ্রিক ভাবে বিশ্লেষণ 
করে। সমাজ ও সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন মানুষ একাকী কিভাবে অভাব মেটায় 
তাহা ধন-বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু নহে, সহযোগিতার ভিত্তিতে অপর সকল 
মান্ষের. সহিত একত্র হইয়া, কি তাবে আব কাজকে প্রভাবান্বিত করিয়া 
এবং নিজেও প্রভাবিত হইয়া মানুষ অভাব (নাচনের চেষ্টা কবে তাহাই 
ধনবিজ্ঞানের পরিধি । 


ধনবিজ্ঞানের আলোচনার পরিধি কতদূর হইবে * অবস্থা বিশ্লেষণ করিযা 
ভালমন্দ বিচারের পর ধনবিজ্ঞানী বলিবে কি না যে, কি করা উচিত বা 
অনুচিত, তাহার সম্বন্ধে ধন-বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতদ্বেধতা আছে । ধেমন- 
রবিন্সের মতে, ধনবিজ্ঞানীর কাজ সত্যান্থসন্ধান ও ব্যাখ্যা কর! মাত্র ; কাহাকেও 
শুধু আলোক-দায়ী ভাল বলা, মন বলা বা কোন কিছু প্রচার করা নয | 
নঙ্বে; ফলদায়ীও উদ্দেশ্ট-নিরপেক্ষ ভাবে, তথ্য বাছাই করিয়! বিষয়গুলির 
ী মধ্যে কাধ্য-কারণ সম্পর্ক স্থাপন করাই ধন-বিজ্ঞানের 


কাজ। কিন্ত অন্ত অনেক ধন-বিজ্ঞানীদের অভিমতে এই দৃষ্টিতঙ্গী প্রাক্কৃতিক- 
বিজ্ঞানের আলোচনায় সম্ভব হইলেও সমাজ-বিজ্ঞানে প্রয়োগ করা চলে 
না। মানব ও তাহার কার্য্য লইয়া থে বিজ্ঞানের আলোচনা, দায়িত্বহীন 
ও উদ্দেশ্তহীন ভাবে তাহার পর্যযালোচন। সম্ভব নহে। শুধু কেন দারিদ্র্য 
হয় তাহা বলিলেই চলিবে না, উহা! দূর করার উপায় কি, এবং দূর 
করিলে মানুষের উপকার হইবে একথাও বলিতে হইবে । এ বিজ্ঞান 
গুধুই আলোক-দায়ী নহে, ফলদায়ীও বটে। মানুষের কার্য্যাবলীর গতি 
প্রকৃতির নিয়মগুলি বাহির করিয়! সেই নিয়মগুলিকে মানুষের কল্যাণে 
কিতাবে ব্যবহার করা যায় তাহার কথ! ধন-বিজ্ঞান চিন্তা করিবে, 


ইহা বিজ্ঞান কিনা ণ 


ইহাকে কল্যাণ-ধন্মী ধনবিজ্ঞান (6115 [7/0011017105) হইতে হইবে । ইহা 
যেরূপ শুদ্ধ-বিজ্ঞান, সেরূপ ফলিত-বিজ্ঞানও বটে । 


ইহাকে বিজ্ঞান বল! চলে কিনা (75 78000027108 & 80161106 ? ) 


কোন বিষয় সম্বন্ধে কবল কিছু তথ্য সংগৃহীত হইলেই তাহাকে বিজ্ঞান 
বল! চলে না। কিন্ত যদি সেই তথ্য হইতে বাছাই করিয়া, শ্রেণীবিভাগ করিয়া, 
একের সহিত অপরের কার্ধ্য-কারণ সম্পর্ক বাহির করিয়া, 
নিয়মের আকারে তাহাদের প্রকাশ করা সম্ভব হয় তাহ! 
হইলে আমর! তাহাকে বিজ্ঞান বলিতে পারি। 


বিজ্ঞান কি? 


ধনবিজ্ঞানেও বিষয়বস্তু আছে, অতাব মিটাইবার উদ্দেশ্টে মানুষের 
অর্থনৈতিক কাজ সম্বন্ধে আলোচনা । বহু পর্যবেক্ষণের পর এই সম্বন্ধে বহু 
কেন ইহা! বিজ্ঞানের তথ্যাদি সংগ্রহ করাহইয়াছে এবং কার্য্য কারণ সম্পর্ক বিশ্লেষণ 

পায়নি করিষ! ধনবিজ্ঞানীর! বৈজ্ঞানিক নিয়মও গঠন করিয়াছেন । 
সেই নিয়মের প্রয়োগ বনুস্থানে সার্থক হইয়াছে, বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়। 
নিয়মগুলিব ভিত্তিতে, ভবিষ্যৎ বলিয়া দেওয়া! সম্ভব হইয়াছে । এমতাবস্থায় 
ইহাকে বিজ্ঞান না বল! চলে না। 


অবশ্য ইহ ঠিকই যে ধনবিজ্ঞানের নিয়মগ্লি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
নিয়মগুলির ন্যায় নিখুত নহে। কারণ মান্থষের কার্ধয যাহার বিষয়বস্ত, 
মানুষের ইচ্ছা-শক্তির স্বাধীন সত্তাকে সে অস্বীকার করিতে পারে না । 
অপরাপর বিজ্ঞানের ধনবিজ্ঞানী মাহুষের ইচ্ছাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, 
সহিতইহার পার্থক। সে ইচ্ছা অসংখ্য কারণের ঘাত-প্রতিঘাতের প্রতিফলন । 
নিশ্রাণ বস্তু হইলে তাহাদের সম্বন্ধে নিয়ম যেরূপ সম্পূর্ণ সত্য হয়, স্বাধীন 
ইচ্ছা-শক্তি-সম্পন্ন মান্ষের ক্ষেত্রে সেই নিয়মের ব্যতিক্রম বেশী দেখা যায়। 
কিন্ত তবুও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষ অবস্থা অনুযায়ী মান্য কি ধরণের কার্য 
করে অথবা করা সম্ভব, তাহার স্বদ্ধে মোটামুটি তাবে সঠিক নিয়ম বাহির 
করা যায়। 


অনেকে বলেন যে ধনবিজ্ঞান কখনই বিজ্ঞান নহে, কারণ ধনৰিজ্ঞানীদের 
মধ্যে মত-পার্থক্য খুব বেশী। উটন ঠাট্টা! করিয়! বলিয়াছেন যে, ছয়জন বিজ্ঞানী 
একসঙ্গে থাকিলে সাতটি মত দেখা দেয়। ধন-বিজ্ঞানীদের জন্য কুস্ভীরাশ্র 


৮ ৃ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান, 


বিসর্জন করিয়। তিনি বলিয়াছেন যে কোনমতে ইহাকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে 
উঠাইতে ডীহারা বড়ই উৎসুক । 

মনে রাখা দরকার যে, সকল বিজ্ঞানেই সকল বিষয় লইয়া মতবিরোধের 
সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এখনও হয় নাই, তবুও তাহাদের বিজ্ঞান বলিতে কোন বাধা হয় 
মত পার্থক্য থাকিলেও না। আর ধনবিজ্ঞানীদের মতপার্থক্য বিজ্ঞানের নিয়ম 

তাহা বিজ্ঞান সংক্রান্ত নহে, বাস্তব জগতের সমস্তা মিটাইবার পথ 
নির্য়ের ব্যাপারে । কোন্‌ বিজ্ঞানী কোন্‌ উপায় গ্রহণের সুপারিশ 
করিবেন, তাহা তভীহার নৈতিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর 
নির্ভরশীল। মতপার্থক্য থাকিলে তাহাকে বিজ্ঞান.বল! চলে না ইহা! ঠিক নহে 
কারণ মতপার্থকেযর মধ্য দিয়াই সত্যান্থসন্ধান চলে, অর্থাৎ বিজ্ঞানের 
অগ্রগতি হয় ॥ 

ধনবিজ্ঞানের নিয়ম £ ইহাদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (৪৮০9 ৪20 


00)9,80691180105 0৫1,9৮8 ০0? 75001101010 ৪0161706) 


কোন বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি বিষয়ের সহিত অপর 
বিষয়ের কার্য্য-কারণ সম্পর্ক থাকে, কোনটির প্রভাবের ফলে অপর কোনটি 
ঘটিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কার্্য-কারণ সম্পর্কের 
ব্যাখ্যাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বলা হয়। যেমন মেঘ হইতে 
বৃষ্টি হয়, মেঘ ও বৃষ্টির এই কার্ধ্য-কারণ সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 
একটি নিয়ম । 
মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্মের বিভিন্ন কারণ কি, আবার এই 
কাজকর্মগুলিই বা কোন ঘটনার কারণঃ এই সন্বদ্ধে বু নিয়ম ধনবিজ্ঞানীরা 
বাহির করিয়াছেন এবং এই সকল নিয়ম ও তা্গার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
লইয়াই ধনবিজ্ঞান গডিয়া উঠিয়াছে। একটি নিদ্দিষ্ট অবস্থার তাগিদে মানুষ 
কি তাবে কাজ করিবে, কিরূপ ব্যবহার করিবে ; এই অবস্থার কোন্‌ 
পরিবর্তনে তাহার কার্ধ্য কির্ূপতাবে পরিবতিত হইবে; ইহাই এই সকল 
নিয়মের উপজীব্য | প্রারততিক বিজ্ঞান অর্থাৎ পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, 
জীব-বিজ্ঞান, প্রত্যেকেরই বিভিন্ন নিয়ম আছে। তাহাদের আলোচনার 
বিষয়বস্তও বিতিন্ন। 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের 'নিয়মগ্ডুলির সহিত ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের এক 


নিয়ম কাহাকে বলে? 


নিম্মম ৯ 


ক্ষেত্রে মিল আছে, তাহার! কেহই মান্ষের ইচ্ছার অধীন নহে । মানুষ চাহিতে 
পারে বা না-চাহিতে পারে, পছন্দ করুক বা! অপ্ছন্দ করুক, এই সকল নিয়মের 
প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং কার্য্যকারিতা সর্বদা চলিতেছে । কোন দ্রব্য উপরে 
১৯ তুলিয়া দিলে আবার তাহা নীচে পড়িবে, ইহা যেরূপ 

০ মান্ষের বিনাইচ্ছায় ঘটিয়া থাকে; কোন একটি 
নিদিষ্ট জমিখণ্ডে বারবার শ্রম ও মুলধন নিয়োগ করিলে তাহাদের প্রতিদান 
ক্রমহাসমান হারে বাডিতে থাকে, ইহাও মানবের ইচ্ছাধীন নহে। মানুষ এই 
নিয়মগুলি স্থষ্টি করে না, বদলাইতেও পারে না, যদিও মানুষ এই সকল নিয়মেরই 
প্রভাবাধীন । 


কিন্ত ধনবিজ্ঞানের ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মগুলির মধ্যে কিছুটা 
পার্থক্যও দেখা যায়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নিয়ম সমৃহ যতটা নিখুত তাবে 
কার্ধ্যকরী হয়, ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের কার্যকারিতা 
রা ৮ ততটা নিখুত নহে । কোন কোন ক্ষেত্রে এই নিয়ম বিশেষ 
হইতে পারে-_ইহা! কার্যকরী হয় না, দ্রব্যের দাম বুদ্ধি পাইলে যোগান বাড়ে, 
দা এই নিয়ম থাকিলেও শ্রমের দাম অর্থাৎ মজুরী বাড়িলে 
শ্রমিক অধিক পরিশ্রম করিবে তাহা নহে অনেক সময় 
আম কমাইয়। দিতেও পারে (মজ্ববীর হার বৃদ্ধির দরুণ এখন কম খাটিয়৷ সে 
পূর্বের স্টায় একই পরিমাণ আয় করিতে পারে)। মানুষের ইচ্ছা-শক্তি 
স্বাধীন, তাহারা প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষষবস্তর ন্যায় জীবনহীন বা বৃদ্ধি 
বিবেচনাহীন দ্রব্য নে | 


ধনবিজ্ঞান ও প্রারৃতিক বিজ্ঞানের নিয়মসমূহের মধ্যে আরও পার্থক্য আছে। 
সকল নিয়মহ একটি নিদ্দিষ্ট অবস্থ|-কাঠামোর মধ্যে (2151) 5৪6 0 01701111757 
(27059) কার্য্যকরী হয়। বাহিরের কোন শক্তি ওই জময় সেই অবস্থাকে 
বদল করিতেছে না ইহ ধরিয়া লইতে ভয়, নতুবা ঠিক কোন্‌ কারণের ফলে 
কার্ধ্যটি ঘটিতেছে তাহা পৃথক করিয়া আলোচন] করা সম্ভব নহে। যে সকলবিষয় 
স্বীকাধ বিষয় অধিক সাময়িকভাবে স্থির আছে ধরিয়া! লইয়! নিয়মটির ব্যাখ্য। করা 
পরিমাণে লইতে হয়। হয়, তাহাদিগকে স্বীকা ধায-বিষয় (45501)01010115) বলে। 
তাই ধনবিজ্ঞানের সকল নিয়ম বর্ণন! করার সময়েই “অন্ান্ত সকল কিছু সমান 
'থাকিলে” নিয়মটি কার্ধযকরী হইবে তাহ! বলা হয়। অবশ্ট সকল বিজ্ঞানের 


১০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


নিয়মগুলিই কম ব| বেশী পরিমাণে "স্বীকার্য্য বিষয়” ধরিয়! লয়। যেমন, একটি দ্রব্য 
উপরে ছু'ড়িয়া দিলে নীচে নামিয়া আমিবে--এই নিয়ম বর্ণনার সময় ধরিয়া 
লওয়া হয় যে বাতাস হইতে তাহা ভারী ( তাহ! না হইলে উহ বেলুনের মত 
উপরে উঠিয়া! যাইবে )। তবে অন্যান্য বিজ্ঞানের তুলনায় ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহে 
পশ্বীকার্ধ্য বিষয়”-এর পরিমাণ বেশী । 

ধনবিজ্ঞানের নিয়মসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল এই যে, সমাজ-দেহের সহিত 
ইহারা অঙ্গাঙগীতাবে জডিত। সমাজ-দেহে পরিবর্তন হইলে পুরাণে নিয়ম- 
ধন-বিজ্ঞানের নিয়ম সমুহের বদলে নূতন নিয়মের কার্যকারিতা স্বরু হয়। 
সমূহের বিশে বৈশিষ্ট্য বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজের উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময়ের 
নিয়মগুলি সামস্ততাস্ত্রিক সমাজে কার্যকরী ছিলন| এবং সমাজতান্ত্িক সমাজের 
মানুষের অর্থনৈতিক কাজকর্ম বিশ্লেষণের জন্য নৃতন নিয়ম বর্ণনা করিতে 
হয়। উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিমযের স্ঠত সংযুক্ত বিষযগুলির কার্যকারণ 
সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে । 


অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সহিত ধন বিজ্ঞানের সম্পর্ক ( 8১619610 
সা) ০6062 80918, 801611068 ) 2 
ধনবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র (80০00010105 %00. [761)105 ) 2 

মানুষের শ্যায়-অন্যায়বোধ নীতি-শাস্ত্রের বিষয়বস্তু, কিন্তু ধন বিজ্ঞানের বিষয় 
বস্ত হইল অভাব মোউনের উদ্দেশ্যে মান্যের কার্যাবলী । নীতিবোধ মানুষকে 
যে কাজ করিতে বলে, অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সে হযত অন্ত কাজ করিতে 
বাধ্য হয়। তাহ! ছাড়া, নীতিবোধের দিক হইতে কোন বিষয় খারাপ 
হইলেও (যেমন মদ উৎপাদন ), অর্থ নৈতিক কারণে (যেমন বেকারী দূর 
করিতে ) তাহার প্রয়োজন থাকিতে পারে । স্থতরাং উভয়ের মধো বিবোধ 
থাকা ম্বাভাবিক। 

কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে ধন বিজ্ঞান মানুষের সমস্যা লইয়াই আলোচন! 
করে এবং মানুষের কল্যাণ-ই বিশেষ করিয়া কল্যাণধন্ী ধন-বিজ্ঞানের 
(৮৮০16915 10011017105 ) লক্ষ্য । সুতরাং নীতিশাস্ত্র 
এড়াইয়া, ন্তাক় অন্যায় ও ভাল মন্দ বাদ দিয়! কাজ করিতে 
সেপারে না। তাহ]! ছাড়! মান্থষের কাজকম?” নীতি- 
বোধের দ্বারাও প্রতাবাস্বিত হয়। যদিও রবিন্স-এর মতে ইহা! নীতিবোধ- 


ইহা নীতিশাস্ত্রের 
সহায়ক । 


বিজ্ঞান ও ইতিহাস ১১, 


নিরপেক্ষ খাটি বিজ্ঞান মাত্র, তবুও বাস্তবে নীতিশাস্ত্রের সহিত ধনবিজ্ঞান 
জড়িত। মার্শাল ইহাকে নীতিশাস্ত্রের সাহায্যকারী হিসাবেই ভাবিতেন। 


ধন বিজ্ঞান ও রাষ্ট্ বিজ্ঞান (70070107108 ৪00. 7১0116108 ) 2 


এই ছুই বিজ্ঞানের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক এত নিবিড় যে প্রাচীন 
কালে এই বিজ্ঞানকে রাজনৈতিক ধন-বিজ্ঞান' (0১০01161081 70010101075) 
বলা হইত। দেশের রাজনৈত্তিক কাজকর্ম সর্বদাই অর্থনৈতিক কাজকর্সকে 
প্রভাবান্বিত করে। রাজনৈতিক কারণে বা যুদ্ধের প্রশ্নোজনে অর্থের দরকার 
হইলে কর বসাইবার ফলে অর্থনৈতিক জীবনেও কাজকর্মের রূপ বদ্লাইয়া যায় । 
বর্তমানের রাষ্গুলি ক্রমশঃ সমাজতাশ্থিক অর্থনৈতিক রূপ অথবা পরিকলিত 
অর্থনৈত্তিক ব্যবস্থ! গ্রহণ করিতে থাকায় উভযের সংযোগ 
অত্যন্ত দৃঢ় হইয়াছে । কল্যাণ-রাষ্ট্রের আদর্শ ব্যাপকভাবে 
গ্রহনের ফলে, রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে অর্থনৈতিক 
উন্নতি প্রধান হইয়া দীড়াইয়াছে। ন্তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক প্রয়োজনেও 
রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হয়। রাষ্ট্রে রূপ ও কাঠামো বহুলাংশে 
অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তির উপরই গডিয়। উঠে। 


উভফ্রে থনিঙ্গ 
সংযোগ 


ধনবিজ্ঞান ও ইতিহাস (50077021109 2010. 12196070) 2 


অতীত কালের সমাজের ক্রম পরিবর্তনকে ইতিহাস বলে । অতীত কালের 
অর্থনৈত্তিক ঘটনাবলী হইতে ধনবিজ্ঞান বহু নূতন তথ্য পায় ও তাহা হইতে 
ইহার বহু তত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে । ইতিহাস হইতে নিজের প্রয়োজনীয় 
মাল-মশল। লইযা সর্বদাই ধনবিজ্ঞান উপকৃত হইয়াছে । 


কিন্ত ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সমাজের অর্থনৈতিক তিত্তিই সমাজের 
গতি নির্ণয় করে অর্থাৎ ইতিহাস স্গ্টি করে। বর্তমানেও 
চিল সমাজের পরিবর্তন যে ইতিহাসের সামগ্রী হইতেছে সেই 
অনেক ক্ষেত্রে পরিবর্তনের পিছনে অর্থনৈতিক কারণগুলি কাজ 
ইতিহাস সি করে। করিতেছে । প্রভাবশালী এক শ্রেণীর চিন্তাবিদ আছেন 
যাহারা ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা (15097102710 [1166101509001 ০1 
1715915) করেন এবং সমাজের সকল কিছুর গতি অর্থনৈতিক কারণ ঘটে, 
(14001101010 1066111111115101) তাহ! বিশ্বাস করেন। 


১২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 
ধনবিজ্ঞান ও মনস্তত্ব (00000200880. 78501)010%) 2 


মান্থষের প্রত্যেক ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করা মনস্তত্বের কাজ। 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ তাহাদের বহু নিয়ম মনম্তত্বের নিকট হইতে সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন ( যেমন, ক্রমস্াসমান মানসিক অনুভূতির নিয়ম হইতে প্রথমে 
ক্রমহ্াসমান উপযোগিতার নিয়ম গৃহীত হইয়াছিল )। 


তাহার! ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, মানুষ সর্বদা চুলচেরা বিচারবিবেচনা 
করিয়া ক্রয়বিক্রয় করে, তাহার সকল অর্থ নৈতিক প্রয়াস যুক্তি ও বিচারের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষ সকলেই স্থখ খোজে, যে কার্ষ্যে তাহার সর্বাধিক 
স্থখের সম্ভাবনা সে তাহাই করে, ছুঃখের সম্ভাবনা এডাইয়৷ যায়। এই 
এই ধরণের মনস্তাত্বিক মতবাদকে হেডনবাদ (76101115101) বলে। 


এখনও বনবিজ্ঞানীগণ মানুষের কাজকর্মের পিছনে বু মনস্তাত্তবিক কারণ 
দর্শাইবার চেষ্টা করেন। বস্তৃতঃ, আধুনিক তত্বগুলির অধিকাংশই প্রাষ মনস্তাত্বের 
ক্লাসিকাল বা আধুনিক উপর ভিত্তি করিয়া! গভিয়া উঠিয়াছে। মানুষের আবেগ, 
ধন-বিজ্ঞান উভয়েই অন্করণের ইচ্ছা, অহংকার, আসন্তি, সব কিছুই আধুনিক 
সন ধনবিজ্ঞানের আলোচণার বিবয়বস্ত হইয়| দাডাইয়াছে। 
কেইন্স্‌ বলেন যে সমগ্র সমাজের মোট উৎপাদন, মোট আয়, মোট কর্মনিয়োগ 
সকল কিছু, প্রধানতঃ, মানুষের মনস্তাত্তিক তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ 
ভোগ-প্রবণতাঃ নগর্দ-পছন্দ, এবং ব্যবসায়ীদের মানসিক অবস্থা । হথতরাং 
ধন-বিজ্ঞান বহুবিষয়ে আজ মনস্তত্বের নিকট খণী। 


ধনবিজ্ঞান পাঠের প্রয়োজনীয়তা (96০ 0 71001707710 86৮0368) 

উনবিংশ শতাব্দীতে কালণইল, রাস্কিন্‌ প্রসৃতি চিন্তাবিদ্গণ ধনবিজ্ঞান 
পাঠের বিরোধিতা করিতেন। ইহাকে তাহার! নিকুষ্ট শ্রেণীর শাস্ত্র বলিতেন, 
কারণ তাহাদের ধারণ! ছিল যে ইহা অর্থ-পৃজা ছাড়া আর কিছু জানে ন|। 
স্থল স্বার্থাটস্তা যে বিজ্ঞানের আদর্শ তাহা অপাঠ্য, ইহাই তাহাদের বক্তব্য ছিল। 
কিন্ত আজকাল আর ধনবিজ্ঞান সেই স্তরে নাই, বিদ্বৎ-সমাজে প্রয়োজনীয় 
বিজ্ঞানরূপে. গৃহীত হইয়াছে । 

সমাজের বিভিন্ন সমস্তা সম্বদ্ধে চিন্তাশীল নাগরিক মাত্রেই আজকাল বিশেষ 
সচেতন। কিন্ত সেই সকল সমস্তাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিন্তা করার মত 


পাঠের উপযোগিতা ১৩ 


মানসিক শংখল! থাক! দরকার । কেহ হয়ত এই সকল সমস্ত! চিন্তার ব্যাপারে 
গৌড়ামি করিয়া! বসেন, অথবা একের পর এক যুক্তিগুলিকে মনের মধ্যে 
মানসিক শৃলা, যুক্তি সাজাইতে পারেন না। £ধনবিজ্ঞানের পাঠ মাহুষকে 
বাদী মন তৈরী করা, যুক্তিবাদী করিয়া তোলে, তাহার গৌডামি দূর করে। কোন 
দস বিষয় অহ্ধাবনের ক্ষেত্রে যুক্তির প্রয়োগ কিতাবে করিতে 
বর্তমান অর্থনৈতিক হয়, তাহা শিখাইয়া দেয়। অনেকে আছেন, যাহার! 
ব্যবস্থা বুঝিতে পারা, রীতিমত রাজনৈতিক ভাবাদর্শে উদ্বদ্ধ হইয়া! বিতিব্ সমস্া 
চা চি সম্বন্ধে বহুপ্রকার শস্তব্য করেন, কিন্ত প্রত্যেক মন্তব্যকে 
পরিপূর্ণভাবে শেষ পর্যন্ত বিচার করেন না; ফলে দেশের 
জনমত অযৌক্তিক ধারায় প্রবাহিত হয। ধনবিজ্ঞানের অন্রশীলন তাহাদের 
গভীরভাবে চিন্তা করিতে এবং দায়িত্বশীল ধারণা গঠন করিতে সাহায্য করিবে । 
ঠিক কিভাবে এই অর্থনৈতিক কাঠামো" চালু আছে, এই কাঠামোর বিভিন্ন 
অংশ কিতাবে পরস্পরের সহিত সংলগ্ন, তাহ! জানিতে হইলেও ধন্বিজ্ঞান পাঠ 
প্রযেজন। 
সকল ব্যবসায়ীর পক্ষেই পনবিজ্ঞান অবশ্ট পাঠ্য, কারণ তাহাদের সমস্তাই 
দ্ন-বিজ্ঞানের আলোচনার একটি অংশ  প্রতোক 
ব্যবসাধী কিছু না কিছু ধনবিজ্ঞানী, কারণ অর্থ উপাষ 
করার বাস্তব পদ্ধতিগুলি তাহাদের জানা আছে। ধ্নবিজ্ঞান পাঠে তাহার 
সেই জ্ঞানও বাড়িবে। 
বর্তমান পৃথিবীতে ধনবিজ্ঞান অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা অত্যবিক | এ 
যুগের বু আশ! আকাঙ্খা, ছুঃখ নৈরাশ্ত ও বেদনা : সঙ্গর্ম ও সংগ্রামের মুলে 
অর্থ নৈতিক কাবণ বর্তমীন। খুব সচেতন নাগরিকের পক্ষে 
বর্তমান পৃথিবী ও তাহার গতিবিধির প্রঞ্তি বৃঝিতে হইলে 
ধনবিজ্ঞান অবশ্ট-পাঠা। দৈনন্দি* জীবনের প্রয়োজন যে বিজ্ঞানের ভিত্তি, 
তাহার অন্থশীলন ব্যাপক সমাজ-বোধ ও গভীর চিন্তাশক্তি জাগ্রত করে ।১ 


বাবসাযাব পক্ষে 


নাগবিণদের পক্ষে 


ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি (1160)095 01 47910 319) 2 

সাধারণভাবে সকল বিজ্ঞান-ই বিশ্লেষণের ব্যাপারে ছুইটি প্রচলিত 
পদ্ধতির যে কোন একটি গ্রহণ করে, একটি হইল অববোহ (19080- 
01011) আর একটি আরোহ (1010107)| পুর্ব্বে কোন সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া 


.১৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


তথ্যের সাহায্যে তাহার সত্যতা প্রমাণ করার পদ্ধতির নাম হইল অবরোহী 
পদ্ধতি (1)500001৮6 116011090) | আর সকল তথ্যকে সাজাইয়! তাহার মধ্য 
হইতে বিজ্ঞানের নিয়ম বাহির কর! এবং সিঙ্ধান্তে পৌছাইয়া অপর তথ্যের 
সাহায্যে তাহ! যাচাই কর; ইহার নাম আরোহী পদ্ধতি (]11011001৮)। 

আযাডাম শ্মিথ, রিকার্ডো, ম্যালথাস্‌ প্রমুখ ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীগণ 
প্রধানত: অবরোহী পদ্ধতির উপর নির্ভর করিতেন। কতকগুলি মুল 
মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তকে সত্য বলিয়া ধরিয়! তাহার! তাহাদের ব্যাখ্যা করিতেন । 
এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে ছিল জার্মান ধন-বিজ্ঞানীদের 
এ্রতিহাসিক পদ্ধতি, তাহারা প্রধানত; তথ্য হইতে 
ধনবিজ্ঞানের নিয়ম স্ষ্টি করিয়াছেন। তাহার! দেখা ইয়া- 
ছিলেন ঘে ধনবিজ্ঞানের নিয়মগুলি একটি বিশেষ ধরণের অবস্থা হইতে উদ্ভূত, 
অবস্থার পরিবর্তনে ওই নিয়ম কার্যকরী হয় না: €কান তত্ব অবস্থা-নিরপেক্ষ 
হইতে পারে না। সুতরাং আগে অবস্থ!। বিচার বিশ্লেষণ করিয়! তাহার পরেই 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব । 

নিউক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানী মার্শাল আসিয়া উভয় মতকে মিলাইবার চেষ্টা 
করিয়! বলিলেন যে মানুষের দুইটি পা যেমন হাটিতে গেলে 
দরকার, সেইরূপ অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণে উভয় পদ্ধতিই সমান 
প্রয়োজনীয় খে ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণের 
সাহায্যে শীঘ্ব সত্যে পৌছান যার, তাহাই সে ক্ষেত্রে গ্রহণবোগ্য | 


ক্লাসিকাল পদ্ধতি ও 
জার্মান পদ্ধতি । 


উভয় পদ্ধতিই 
প্রয়োজনীয় । 


অঙ্কশাস্ত্র ও সংখ্যা-শাস্ত্রের বিভিন্ন পদ্ধতি আজকাল ধন-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে 
প্রয়োগ করা হয় । 

তাহা ছাডা, ছুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বিশ্লেষণ পদ্ধতি আজকাল ব্যবহৃত 
হইতেছে * একটি হইল আংশিক তারসাম্য বিশ্রেবণ (7227612] 0011111191117111) 
অপরটি সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেনণ (061)61-21 ০1111119111]. 2.1171%515) | 

ংশিক ভারসাম্য বিশ্লেষণে কেবল একটি বিয়ের ভারসাম্যের সমস্ত! লইয়া 
আলোচনা হয় (যেমন একটি ফার্ম, একটি দ্রব্যের 
দাম, যে কোন একটি শিল্প ইত্যাদি)। সামশ্রিক 
ভারসাম্য বিশ্লেষণে সকল বিষয়ের নিজের ভারসাম্য এবং 
প্রত্যেক বিষয়ের সহিত অপরটির অর্থাৎ পারম্পরিক ভারসাম্যের সমস্তার 


আংশিক ভারসাম্য ও 
সামশ্রিক ভারসাম্য 


বিশ্লেষণ-পদ্ধতি ১৫ 


আলোচনা হয়। যেমন দাম-স্তর, মোট উৎপাদন, মোট কর্মনিয়োগ, মোট আয়, 
এই জাতীয় বিষয় সমূহ সামগ্রিক ভারসাম্য বিশ্লেষণের পদ্ধতির দ্বার! 
আলোচিত হয় । 


ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেবণ-পদ্ধতি আরও ছুই প্রকার .হইতে পারে-_স্থির 

(5181$০) বা গতিশীল (1)%17811010)| সকল দ্রব্য বা সকল বিষয় পরস্পরের 

সহিত সংযুক্ত হইয়! যে সামগ্রিক ভারসাম্য স্থষ্টি করে সেই তারসাম্যের কারণ, 

তাহাতে পৌছিবার পথ ইত্যদি আলোচনার নাম হুইল স্থিরপদ্ধতি । আসল 

জগৎ কিন্ত এই ভারসাম্য বজায় রাখিতে দেয় না, সর্বদাই 

কিছু না কিছু (জনসংখ্যা, মূলধনের পরিমাণ, শিল্প 

ৰা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় জ্ঞান, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি) পরিবতিত হইতেছে, স্থির 

বিশ্লেষণে তাই সামগ্রিক ভারসাম্যের ূপ ধর! যায় না। সস্তাব্য সকল প্রকার 

পরিবর্তনকে মানিয়া লইয়া! গন্িশীল বিশ্্রষণ পদ্ধতি সেই ভারসাম্যের সমস্ত! 
'আলোচনার চেষ্টা করে। 


স্থির এবং গতিশীল 


অন্ুুশীলনা 


1]. %1509110101105 15 8 50010] ১০161106 ১10111211০৮ 1)601015 
7682]01)0 00 20001179026 ১০০1:০1৮ [9 [11611 ৮৮210052110 110৮ 
(11056 26001111915 111661001 11110115]1 630110115৩7” (08110001955) 

(0.0, 3.8, 36,156 14111010266. 

2, 41509110111105 1১ 6110 ১70৮ 01 0106 11191161106 01 509101% 
91] 111111]0]1 00110110111] 011011111(011005 %11612 11761] 11255 
(155001]] 01 ০17010০0111 91109201110 3০106 16550111055 1061৮6912 
00111196111 01115, (0921111010১৭)--1120019811, 

3... 415400170111105 8(110165 1176 19211 191060 19% 11101169 112 
10171019011 2001175 001002]]5 6২21111716 00]115 এ(2161106101, 

(13, 00117 54) 

4, 1315005৭17৩ 5001) ০01 140011011)105, 14001701115 15 

110101124 1905617 01105 25 51101), 1)1501155. 
5. 40০৬ 1 1$00110111105 911011101১6 09110 2 50161106 2 
(13, 00111, 7469 ) 
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6. £]016 00110111510115 01 10011017105 216 1101) 11106 (116 
01101115105 01 1192101161180105) 07116 001 21] (11116 2110 11061 ৪11 
001101010115”---1)1501155, (3. 0010, +48) 


7, ০ 15 1400110110105 1612160 (0 (8) 1411105 (9) 70111105 
(০) 715$015 (0) 250110192 ? 

8. 119 216 012616111 116111005 01500101115 11001101)109 2 

9, 105 5110110 [7611 5011% 150011017109, 90601911% 111৩ 
[)015111655111611 2 (3, ০০11 748) 

10, 400৮০ 811) ০0011010105 15 01 ৮2106 111 21105111105 10 
11085 200 [2106 00110165111 1116 111]. 01101] 1010%16012 01 


110 1116 00011010110 5৮506] 015, (02111101055 ) 
-711001026, 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ধনবিজ্ঞানে প্রচলিত কয়েকটি ধারণ ও তাহার তাৎপর্য্য 


সম্পদ (ডো ০৪109) 2 


যেসকল দ্রব্যের আধিক-মূল্য (0০90০9-৬581016 ) আছে, ধনবিজ্ঞানে 
তাহাদের সম্পদ বলে! কোন দ্রব্যের আধিক মূল্য থাকিতে হইলে তাহার 
কয়েকটি বিশেষ গুণ থাক] প্রয়োজন । প্রথমতঃ, দ্রব্যটির উপযোগিতা থাকিতে 
হইবে ; অতাব মিটাইবার ক্ষমত| না থাকিলে কেহ তাহার জন্য কোন মূল্য 
প্রদানে রাজী হয় ন|। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যটির পর্য্যাপ্ত বোগান থাকিলে তাহার মূল্য 

_ থাকে না। চাহিদার তুলনায় যোগান বা সরৰরাহ কম 
উপযোগিতা, অপ্রাচুধ্য ও 
ও বিনিময় যোগ্যতা । হইলেই উহা! পাইবার জন্য লোকে অর্থব্যয করিতে প্রস্তুত 
থাকে, অর্থাৎ উহার জন্য মূল্য প্রদান করে। তৃতীয়তঃ, 
সম্পদ হইতে হইলে দ্রব্যটি বিক্রয়-যোগ্য (1811.9091016 01: 745:0109175691)16) 
হওয়! প্রয়োজন | যদি দ্রব্যটি হস্তান্তর যোগ্য না হয়, তাহ! হইলে উহার জন্য 
মূল্য প্রদানে কেহ রাজী থাকিবে না, কারণ উহাকে কেহ নিজস্ব তোগের বা 
ব্যবহারের জন্য অন্ঠের নিকট হইতে সরাইয়া লইয়া আসিতে পারে ন|। 
স্থতরাং সম্পদ হইল লোকের অভাব মিটাইবার উদ্দেশ্টে উৎপাদিত দ্রব্য- 
সামগ্রী, যাহ! অর্থের বিনিময়ে লোকে ক্রয় ও বিক্রয় করিতে পারে। 

(ক) উপযোগিতা বলিলে একটি দ্রব্য পাইবার জন্ত আকাঙ্খাকে (1651760- 
099) বুঝা যায়। সেই দ্রব্যটি ব্যক্তির নিকট উপকারী বা অপকারী, 
আবশ্টক বা অনাবশ্তক, যাহ! কিছু হইতে পারে; কিন্ত ব্যক্তি তাহ! 
পাইতে চাহে এবং দ্রব্যটির জন্ত তাহার আকাঙ্া! আছে এইব্ধপ হইলেই সেই 
ব্যক্তির নিকট দ্রব্যটির উপযোগিতা আছে বুঝিতে হইবে । 

(খ) অপ্রাচু্য্য (১০2:016) £ চাহিদার তুলনায় যদি দ্রব্যটির যোগান 
প্রচুর না হয়, তবে তাহাকে অপ্রাচুর্য্য বলা যাইতে পারে। চাহিদার তুলনায় 

২. 
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যোগান বেশী হইলে কেহ তাহার জন্য অর্থব্যয় করিতে রাজী হইবে না, 
বাজারে তাহার জন্চ কোন মূল্য নির্ধারিত হইবে না, সুতরাং তাহ] সম্পদ বলিয়া! 
পরিগণিত হইবে না। 


(গ) বিক্রয়-যোগ্যতা! £ দ্রব্যটি বিক্রয়-যোগ্য না হইলে তাহ! কখনই 
সম্পদ বলিয়! গণ্য হইবে না। বিক্রয়যোগ্য সামগ্রীই সম্পদ | ব্যক্তির মানসিক 
গুণাবলী, চরিত্র, রুচি ইত্যাদি তাহার মনঃসম্পদ হইলেও ধনবিজ্ঞানে উহার 
আথিক যুল্য নাই বলিয়া উহাকে কখনই আমরা সম্পদের পর্যায়ে ফেলিতে 
পারি না। ব্যক্তির স্বাস্থ্য শিক্ষা, মনন ক্ষমতা চিস্তাশক্তি প্রভৃতি সম্পদ 
উৎপাদনে সাহায্য করে বটে কিন্তু উহ! সম্পদ নহে । কেবল মাত্র যখন সমাজে 
দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তখন এই সকলের আঘথিক মুল্য বাজারে স্থির 
হইত, ইহাদের সম্পদ বলা হইত । 


বিক্রয়-যোগ্যতা থাকিলেই উহাকে সম্পদ বল! চলিবে, উহা! সত্য সত্যই 
বাজারে আসিল কি না ব! বিক্রয় হইল কি না তাহার প্রয়োজন নাই। যেবপ 
রাস্তা ঘাট, স্থল, কলেজ, হাসপাতাল এই সকল যদিও বিক্রয় হইতেছে না এবং 
কেহ ইহাদের বিক্রয় মূল্য হিসাবও করেন না, তবুও ইহা সমষ্টিগত সম্পদ । 
বহু প্রকার সম্পদ আছে যেমন রেলপথ, যাহার মুনাফাকে বাৎসরিক সুদ হিসাবে 
ধরিয়া, বাজারের স্থদের হারের সহিত তুলন] করিয়া মূলধনে ব্ূপাস্তরনের 
দ্বারা তাহার আঘথিক মুল্য জানিতে পারি (02]316911560 ৮210) । 
কিন্ত যাহ] হইতে মুনাফা হয় না, (যেমন রাস্তাঘাট ইত্যাদি) সে ক্ষেত্রেও 
উৎপাদনের ব্যয় হিসাব করিয়া! তাহার আথিক মুল্য নিরূপণ করা যায় 
স্তরাং, বাজারে বিক্রয়ের জন্য না আসিলেও সে সকল দ্রব্যের অর্থ-মুল্য 
আছে বা থাকিতে পারে তাহাকেই আমরা সম্পদ বলিব। 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ এই তাবে সম্পদের সংজ্ঞা নির্ণয় করেন। কিন্ত 
ধনবিজ্ঞানের সুরুতে সম্পদের সংজ্ঞা অন্যর্ূপ ছিল, সমাজের অগ্রগতির সহিত 
সম্পদের রূপান্তর হইয়াছে, ফলে তাহার সংজ্ঞারও 

পরিবর্তন হইয়াছে । ফরাসী দেশের ফিজিয়োক্রাটুগণ 

শুধু কৃষিজাত শন্তদ্রব্যকেই সম্পদ বলিতেন ; ইংলগ্ডের মার্কেপ্টাইলিইগণ 
শুধু সোণারপা, হীর1 জহরৎ, ও মূল্যবান প্রস্তরার্দিকেই সম্পদ বলিয়া মনে. 
করিতেন। ধনবিজ্ঞানী আাভাম ন্মিথের অভিমতে শুধু ধর! যায়, ছোয়া যায়, 


প্রাচীন ধারণাসমূহ 


সম্পদ ১৯ 


স্থানান্তরিত করা যায় এরূপ বস্তুজাত দ্রব্য (119651191 ০০৫5) ছিল সম্পদ । 
আধুনিক কালে সম্পদ বলিতে বস্ত-জাত দ্রব্য বা অবাস্তব কার্ধয (০]- 
11126651121 20095 01 ৯০1:৮1065) সকলকেই বুঝা যাইবে; আঘিক মূল্য 
আছে এইরূপ যে কোন দ্রব্য বা কার্ধ্য (9615109)। 


সম্পদ ঃ ব্যক্তিগত ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ__ 


ঘে সকল সম্পদের উপর একটি ব্যক্তির মালিকানা থাকে, তাহাদের সেই 
ব্যক্তির সম্পদ বল! চলে; ইহাই ব্যক্তিগত সম্পদ (1101৮100191 62107) | 
কিন্ত যে সকল সম্পদের উপর সমগ্র সমাজের ঘালিকান! এবং সমগ্র সমাজের 
প্রতিনিধি স্বরূপ রাষ্রের মালিকানা, তাহাকে সমষ্টিগত সম্পদ বল! চলে ; যেরূপ 
রাস্তাঘাট, রেলপথ, পার্ক, সরকারী স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি । 

ব্যক্তির নিকট যাহ! সম্পদ, তাহ! সমাজের দিক হইতে সম্পদ না-ও হইতে 
পারে। যে খুনাফাখোর কালোবাজারী ব্যবসা করিয়! তাহার ব্যবসায়ী 
বন্ধুদের নিকট তাহার দোকানের ব্যবসা-পরিচিতির (০০৫11) আধিক 
মূল্য বাডাইয়া দিল, শাহাতে তাহার ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পাইলেও, সমাজের 
সমগ্র সম্পদ ভাগ্ডারের ঠিলমাত্র বুদ্ধি হইল না। এইরূপ বহু ব্যবসা রহিয়াছে, 
যাঠা উঠিয়া গেলে সমাজের সম্পদ হাস পায় না। বহু 
অসাধু গুনৰ ব্যবসায়ী সমাজের অমঙ্গল সাধন করিয়াই 
ব্যক্তিগত সম্পদ বুদ্ধি করিতেছে । গ্রামের নিকটেই একটি 
কয়লাখনি স্থাপিত হইলে দেশের উপকার বুদ্ধির তুলনায় অধিক অপকার 
সাধিত হইতে পারে । গাহ! হইলে দেখা যায় যে কোন ব্যনসায়ের ব 
উৎপাদনের ব্যক্তিগত মুল্য তাহার সাগাজিক মূল্য হইতে কম বা অধিক 
হইতে পারে 

ঠিক এইরূপ ভাবে, সম্পদের ব্যক্তিগত মূল্য উহার সামাজিক মূল্য হইতে 
কমও হইতে পারে। যদি রেলপথ খারাপ হইয়া যায় তবে রেল কোম্পানীর 
ব্যক্তিগত ক্ষতির তুলনায় অন্তান্ত সকল ব্যক্তি ও সংগঠনের মিলিত ক্ষতির 
পরিমাণ অধিক হওয়! সম্ভব । পোষ্ট অফিস, বিদ্যুৎ কোম্পানীর ক্ষেত্রেও 
ইহা! প্রযোজ্য। 

স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে সম্পদকে ব্যক্তি ও সমাজ উভয় দৃষ্টিকোণ 
হইতে বিচার করিলে ব্যক্তি-স্বার্থ ও সমাজ-স্বার্থে বিরোধ আস! সম্ভব | 


স্ত্তি স্বার্থে ও সনাজ 
দার্থে বিরোধ 


২০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 
সম্পদ ও কল্যাণ (9৪160 & 61976) 


অর্থ-মূল্য বিশিষ্ট দ্রব্যের নাম হইল সম্পদ এবং কল্যাণ হইল কোন ব্যক্তির 
মানসিক ও চিস্তা-জগতের ধারণ । স্ৃতরাং সম্পদ ও কল্যাণ একই জিনিষ 
নহে, ইহারা একই বিষয় বুঝায় না। যদিও সম্পদ থাকিলেই মানুষের 
কল্যাণ হয়, কারণ মানুষের অভাব মোচনের জন্ত সম্পদের প্রয়োজন ; কিন্ত 
সম্পদ ও কল্যাণ কখনই এক নহে। 

সম্পদ বৃদ্ধি হইলেই কল্যাণ বা সুখ বুদ্ধি হইবে এমন বল! চলে না। যে ব্যক্তি, 
&০০২ আয় করে তাহার তুলনায় ১০০০২ আয়কারী দ্বিগুণ সখী, ইহ! বলা 
যায় না। তাহ! ছাড়া, যেমন মদের উত্পাদন বৃদ্ধি হইলে দেশে সম্পদ্র 
বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে কল্যাণ বাড়ে কি না সন্দেই। প্রচুর 
সম্পদ উৎপাদন হইয়! বিদেশে রপ্তানী হইলে, আমদানীকারী দেশের পক্ষে তাহ। 
কল্যাণকারী না-ও হইতে পারে । সম্পদ বৃদ্ধি হইয়া যদি দেশের মুষ্টিমেয় লোকের 
হাতে জমিয়া উঠিতে থাকে, তবে তাহা সমাজ-দেহের (5০০19] 80110) 
পক্ষে শুভ কি না অর্থাৎ কল্যাণের বুদ্ধি করে কি না তাহ! চিন্তার বিষয় । 


অধ্যাপক পিগু ছুই ধরণের কল্যাণের কথা বলিয়াছেন £-_অর্থজনিত 
কল্যাণ (1002.01010 111৩ ) এবং অর্থব্যতীরকী কল্যাণ (ট০যা- 
50011012010 ৮/০107 )। অর্থবৃদ্ধির দরুণ কল্যাণের যে বুদ্ধি ঘটে তাহাকে 
অর্থজনিত কল্যাণ বলা চলে এবং ইহা ব্যতীত অপরাপর ধরণের কল্যাণকে (ধেমন 
দৈহিক বা চারিত্রিক কল্যাণ ইত্যাদি) অর্থ-ব্যতীরকী কল্যাণ 
বলে। অবশ্ত ইহারা পরস্পর অসংশ্লিষ্ট নহে, মোটামুটি 
ভাবে একের সহিত অন্তের সম্পর্ক আছে। যেমন পিগু বলিয়াছেন যে সাধারণ 
কল্যাণ নির্ভর করে কিভাবে অর্থ আয় হইতেছে (কত ঘণ্টা খাটিয়৷ বা কিরূপ 
পরিবেশে, সৎ কিংবা অসৎ উপায়ে ইত্যাদি ) এবং কি ভাবে অর্থ ব্যয় হইতেছে 
(১০২ দিয়া এক ব্যক্তি বই কিনিতে পারে বাঁ মদ কিনিতে পারে এবং উভয় 
ক্ষেত্রে সে একই পরিমাণ উপযোগিতা লাত করিলেও একটি মঙ্গল বৃদ্ধি কারক, 
অপরটি মঙ্গল-হ্াস কারক )। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি 
হইলেও অনেক সময় সামগ্রিকভাবে কল্যাণ বা মঙ্গল কমিয়! যাইতে পারে। 

কিন্ত অধ্যাপক পিগুর অভিমতে এইরপ ঘটা স্বাভাবিক নহে এবং সচরাচর 
সম্পদের বৃদ্ধি হইলে মোট কল্যাণ বুদ্ধিই পায়। কেয়ান ক্রসের তাষায় বলা 


ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 


আয় ২১ 


যায়, ধনবিজ্ঞানীরা এই ধারণ! লইয়াই অগ্রসর হইবেন যে, (কোন 
'বিশেষক্ষেত্রে না হইলেও ) সাধারণভাবে, সম্পদের বৃদ্ধি মান্ষের কল্যাণকারী 
“এবং সম্পদের হাস সামাজিক ভাবে অকল্যাণজনক | 

আয় (£1099209 ) 2 


ধনবিজ্ঞানে আয় বলিতে ছুইপ্রকার ধারণ! প্রচলিত আছে : আধিক আতর 
(11011% 11000111 ) এবং আসল বা প্ররুত আয় (7২691 [0001076 )। 
শমের পারিশ্রমিক হিসাবে নিদ্দিষ্ট সময়ের পরে অথব। নিদ্দিষ্ট পরিমাণ কাজের 
পরে যে অর্থ পাওয়! যায় তাহ! ব্যক্তির আধিক আয়, 
মআথিক আয় ও 
সার অর্থের পরিমাণের দ্বারা তাহার হিসাব করা হয ( যেমন 
২০২৪ ১০০২ ৫০০২ ইত্যাদি )। কিন্ত ক্লাশিকাল ধন- 
বিজ্ঞানীগণের মতে অর্থ হইল পর্দা মাত্র; উহার পিছনেই প্রকৃত বা আসল 
সামাজিক শক্তিগুলির ক্রিয়া ও প্রতিক্কিয়! চলিতেছে । সুতরাং তাহারা আক 
বলিতে বুঝিতেন পরিশ্রমের ফলে ব্যক্তি কিরূপ দ্রব্যসামগ্রী উপভোগ করিতে 
পারিতেছে, কিন্পুপ তৃপ্তি ঘটিতেন্ছ। দ্রব্যের ভোগ, মানসিক স্বস্তি, শাস্তি ও 
স্থখ, অতাব-মোচন-দ্রব্য ও কাধ্যাদি উপভোগের দ্বারা এই সকল পাওয়া, 
ইহাই ব্যক্তির আসল আয় ( ২০৪] [11001716 )। 
এই ভাবে আয়কে ব্যাখ্যা করিলে দেখা যায় যে আধিক-আয় হইল কোন 
নিদ্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত কিছু পরিমাণ অর্থ, আর প্রকৃত আয় হইল কিছুটা সমক্ন 
ব্যাপিয়া ব্যক্তি সেই অর্থের বিনিময়ে দ্রব্যসামশ্রী হইতে কিন্ধূপ ভোগ ও তৃপ্তি 
লাত করিল। তোগ ও তৃপ্ডির প্রবহমান অবিচ্ছিন্ন শ্রোতধারা- দ্রব্য-সামগ্রী 
ব্যবহারের দ্বার! ব্যক্তি যাহা অবিরাম লাভ করে, তাগ্াকেই আয় বলে। 
সম্পদের সহিত আয়ের পার্থক্য করা দরকার । মানুষের অতাব মিটাইবার 
উপযোগী মজুত করা সুযোগ-ম্ুবিধাকে সম্পদ বলা হয়। 
দ্রব্যকার্ধ্যাদির প্রবহবান 
শোনা কিন্ত কোন নিদ্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদ হইতে থে 
অতভাব-মোচন ও পরিতৃপ্রির ধারা অনেকদিন ধরিয়া চলে, 
তাহা হইল আয়। এই সম্পদ মূলধনরূপে ব্যবহার হইলেই তাহা! আঙ্র 
সহি করে। 
মূলধন ও আয় সম্বদ্ধে আলোচন! করিলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে পার্থক্য 
মৌলিক নহে। আয়ের স্্টিকারী সম্পদকেই মূলধন বলে (যেমন একটি যন্ত্র হইতে 
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অধিক দ্রব্যেখৎপাদনের ফলে যন্ত্রের মালিকের আয় স্ষ্টি হইতেছে )। আবার 
সেই আয় স্থষ্টিকারী মূলধনের দাম আয়ের পরিমাণের দ্বারাই হিসাব করা হয় । 
যেমন, বাজারে সুদের হার বাধিক ৫৭, এবং কোন যন্ত্র হইতে ১০২ বৎসরে 
আয় হইতেছে। তাহ! হইলে ওই যন্ত্রের দাম হইবে ২০০২। এইভাবে প্রচলিত 
দুদের হারের সহিত তুলন। করিয়া আয়কে মুলধনে রনপাস্তরিত করা যায়, 
মূলধনী দ্রব্যের দাম বুঝা যায়। ইহাকে মূলধনীকৃত মূল্য (০2191691156, 
9101 ) বলে। 
প্রতিযোগিতা- ইহার সফল ও কুফল (9০9201091:1010)--169 0091168 

9100. 0.972067169) 

ধনবিজ্ঞানের আদি যুগে সমাজের অবস্থা ছিল প্রতিযোগিতামূলক । 
সামস্ততাস্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা! ভাঙিয়। সমাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিপ্রাধান্য 
এবং ব্যক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতার দ্বার! অর্থ, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা 
লাতের পথ উন্ক্ত করা শিল্প বিপ্লবের প্রধান সামাজিক ফল। এই যুগ ও 
পরিবেশ ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের তত্তসমুহকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত 
করিয়াছিল; তাহার! তাহাদের লেখায় এই নুতন পরিবেশের কল্যাণকর 
দিকের কথা মনে রাখিয়া অবাধ প্রতিযোগিতার জয়গান করিয়াছিলেন। 
আজিকার দিনে যদিও অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশ নাই, তবুও, 
আংশিকভাবে হইলেও, আমরা এই প্রতিযোগিতার প্রভাব প্রত্যহ আমাদের 
জীবনে অন্ুতব করিতে পারি। 

প্রতিযোগিতামূলক সমাজে দ্রব্যের দাম, শরমের দাম, মুনাফা বা সুদ 
ইত্যাদি বংশ-মর্যযাদা বা চিরাচরিত প্রথার দ্বারা স্থিরীকৃত 
হয় না_-একের সহিত অপরের কঠিন প্রতিযোগিতার 
ফলেই নির্ধারিত হইয়৷ থাকে। প্রকৃতির রাজ্যে যে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রাম 
(50:0£516 ০1 €%56651105 ) অবিরাম চলিতেছে, প্রতিযোগিতা হইল 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহারই নামান্তর । 

প্রতিযোগিতার প্রধান সুফল হুইল এই যে ইহার ফলে দক্ষতা, নৈপুণ্য 
ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়। সকল ব্যক্তিই অধিক আয়ের উদ্দেশ্তে সর্বতোভাবে সচেষ্ট 
থাকে, প্রত্যেকেই নিজের গুণসমূহ বাড়াইবার জন্য সযত্বে চেষ্টা করিতে থাকে । 
প্রত্যেক উৎপাদক উৎপন্ন দ্রব্যকে আরও উন্নত করিয়৷ ভোগকারীদের মনোরঞ্জন 


প্রতিযোগিতার সুফল 
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ও আকর্ষনের চেষ্টা করে। ইহার ফলে দক্ষতা, নৈপুণ্য এবং উৎপন্ন ব্যের 
গুণ বৃদ্ধি হয়। প্রত্যেক বিক্রেতা নিজের মুনাফা! বাড়াইবার উদ্দেশ্টে সর্বাধুনিক 
উৎপাদন পদ্ধতি ও যন্ত্রের প্রচলনের দ্বার! ব্যয়-হ্বাসের চেষ্টা করে, উৎপাদন 
ক্ষেত্রে অপচয় রোধ করে, উপাদান সমূহকে সর্বশ্রেষ্ঠভাবে নিয়োগ করার দিকে 
লক্ষ্য রাখে । 

এইন্সপে ব্যক্তির উন্নতির ফলে সমষ্টির উন্নতি হয়--সমাজের প্রগতি 
সম্ভবপর হয়। প্রতিযোগিতায় অন্যকে হটাইয়া' নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার 
উদ্বেশ্টে বৈজ্ঞানিক গবেষণ! চলে, নৃতনতর দ্রব্য সামগ্রী, যন্ত্রপাতি ও চিন্তাধারাষ 
সমগ্র সমাজের শিক্ষ। ও কৃষ্টি উন্নত হইয়া ওঠে । 

প্রাণিজগতে বিবর্তনের আলোচনা করিলে দেখা যায় যে অবিরত 
এইরূপ জীবন সংগ্রামের ফলে যোগ্যতমের উদ্বর্তন (90751521 ০৫ 076 
10650) এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি (11117172002 06 006 চি) ঘটে। 
ব্যবসা জগতেও সেইরূপ, অযোগ্য ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণ হার মানিয়। 
উৎপাদন ক্ষেত্র হইয়া সরিয়! যাইতে বাধ্য হয়; যোগ্য, উপযুক্ত, দক্ষ ব্যবসায়ী 
বা ফার্ম তাহার ফলে আরও বেশী বাজার লাত করিয়া! যোগ্যতর হইয়া উঠে। 
প্রাকৃতিক এই নিয়ম অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং ইহাই অর্থ নৈতিক 
প্রগতি-ধারার মূলকারণ বা প্রধান চালনাশক্তি বলিয়] গৃহীত হয়। 


প্রতিযোগিতার ফলে ক্রেতাদেরও সর্বাধিক মস্ববিধা হয়। ক্রেতাগণ 
দরকষাকষির দ্বারা দামের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। তাহারা দাম 
দিতে চাহেন বলিয়! উতৎ্পাদকগণ তাহাদের মনোরঞ্জনের জন্য ব্যাপূৃত থাকে, 
তাহাদের পছন্দ মিটান উৎপাদকদের প্রধান কাজ হইয়া উঠে। প্রতিযোগিতা- 
মূলকপমাজে তাই তোগকারীদের সার্বভৌমতা (001151111161,5 30৮16191165) 
বজায় থাকে। 


রাষ্ট্রকক আধিক কাজকর্ম সম্পূর্ণ বা আংশিকতাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে 
প্রতিযো গিতাজনিত স্থুবিধা পাওয়া যায় না। রাস্থীয় শিল্পের পরিচালকদের 
প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় উত্পাদন বা বিক্রয় করিতে 

রাষ্ট্র কর্তৃক প্রতিযো- 
গিতা-নিয়নত্রণের কুফল হয় না বা প্রতিযোগিতার চাবুকে ছুটিতে হয় ন! বলিয়া 
তাহাদের মধ্যে অকর্মণ্যতা বৃদ্ধি পায়, দক্ষতা ও নৈপুণ্য 
বৃদ্ধির চেষ্টা দেখা যায় না, রাষ্ী কতক কোন উৎপাদনে একচেটিয়া অধিকার 
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থাকিলে দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি বা উৎপাদন ব্যয় হাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে মা। 


দীর্ঘচ্ছজ্রতা, অপব্যয়ঃ অযোগ্য পরিচালন! সফল কিছুই প্রতিযোগিতা -হথীন 
সমাজে আসিয়! পড়ে । 


কিন্ত মনে রাখ! দরকার যে প্রাণিজগতে যাহাই হউক না কেন, অর্থনৈতিক 

টা ক্ষেত্রে এইরূপ অবাধ প্রতিযোগিতার ফলাফল সম্পূর্ণ শুত 

কুফল নহে। একে অন্যের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতার দ্বার! 

দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহে বলিয়। তাহাদের বহু অপ্রয়োজনীয় 

ব্যয় করিতে হয়, যাহ! সমাজের পক্ষে প্রভূত অপচয় ছাড়া আর কিছুই নহে 
(যেরূপ বিজ্ঞাপন-জনিত অর্থ ও জনশক্তির ব্যয় )। 


প্রতিযোগিতার ফলে দুর্বলদের ক্টের সীম! থাকে না। বিশেষ করিয়! 
যদ্দি প্রতিযোগীগণ সমান শক্তির অধিকারী ন হন, তাহ! হইলে অধিকতর 
সম্পদ বা সম্পত্তির মালিকরা কম বিভ্তবান বা শক্তিবানদের উপর স্থবিধা পাইবে 
এবং তাহার ফলে প্রতিযোগিতায় জয়ের সম্ভাবনা তাহাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক 
ভাবেই বেশী হইবে। 


অবাধ প্রতিযোগিতা এইব্পে দুর্বল বা কম শক্তিশালীদের নিশ্চিহ্ন করিয়া 
সবুলের একাধিপত্য বা একচেটিয়৷ ব্যবসার স্ষ্টি করে। পরস্পরের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার তীবতা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ফার্ম দাম 
কষ্কাইয়া অন্য ফার্দের লোকসান ঘটাইয়৷ তাহাদের বাজার হইতে সরাইয়া 
দেয় এবং নিজে একচেটিয়! ব্যবসা স্থাপন করে । একচেটিয়া! অবস্থায় সমাজে 
মোট উৎপাদন কম হয়, দাম বেশী হয়, সর্ধোন্রত এবং দক্ষতম (01001171110) ) 
অবস্থায় উৎপাদন না-ও হইতে পারে । 


এই সকল দোষের দরুণ বর্তমানে অধিকাংশ ধনবিজ্ঞানীগণ সম্পূর্ণ ও অবাধ 
প্রতিযোগিতা চাহেন না) তাহাদের মতে নিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা 
(০০01160 €০01101%) সর্বোত্তম এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র অবাধ প্রতিযোগিতা 
মূলক সমাজের দোষক্রটি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে, যাহাতে একচেটিয়া! ব্যবসা 
হা তাত বা! শিল্প-সহ্ছটের (11100562191 01515) উদ্ভব না হইতে 
পারে। অবাধ প্রতিযোগিতার সুফল ভোগ করার 

উদ্দেশ্টে ব্যক্তিগত মালিকানা, সম্পত্তির অধিকার এবং মুনাফা লাভকে উচ্ছেদ 
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করা হয় না, ব্যক্তি-কেন্ত্রিক উদ্যোগ ও প্রেরণাকে সমাজের সম্পদ বৃদ্ধির অনুকূল 
হইলে হুযোগ সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। 


অনুশীলনী 


1, 1061116 210) 21100150055 115 161211011 1011) আ০1916, 

2, £4810 111016256 ০0 ৮1০8161] %511]) 95 2. 11110) 106 ৪ 1621] 
00001101100 (0 10111]91) তা610716) ৮/10115 2. 060169,56 দা1]] 196 & 
1691] 50018] 10955, (08111101055). _-1)190055, 

3, 1)150155 1106 11161115 2110 0611161105 0৫ 001110661000 10 
15001701710 91)1)616. 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামে৷ ও জাতীয় আয় 


জাতীয় অর্থ নৈতিক কাঠামোর সামগ্রিক রূপ, (4 1069] 010৮019- 


0 796207081 হ00100100), 


সমাজের সামগ্রিক রূপ চোখের লামনে রাখিলে আমর! দেশের মোট 
অর্থনৈতিক গতিধারার আভাস পাইতে পারি। বৃষ্টির জলে পুষ্ট নদী যেমন 
সমুদ্রে প্রবাহিত হয় এবং আবার মেঘ হইয়া নৃতন বারিধারায় পুষ্ট হইয়া 
সমুদ্রের সহিত মেশে__মান্ষের অর্থনৈতিক কাজকর্মও সেইপ্রকার ব্যক্তিগত 
আয় স্ষ্টি করিযা সামগ্রিক ভাবে জাতীয় আয় স্ষ্টি করে। 
ব্যক্তিগত আয় হইতেই সমাজে মোট ভোগ ও চাহিদার 
স্য্টি হয়__পুনরায় উৎপাদন চলিতে থাকে-_-জাতীয আয়ের তাগার পূর্ণ হইয়া 
উঠে। চক্রের স্তায় সঞ্চরণশীল, উৎ্পাদন-_ আয স্থষ্টি-_ব্যয়_-ভোগ ও সঞ্চয়-_ 
পুনরুৎপাদন, ইহাই সমগ্র সমাজের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের প্রতিচ্ছবি । 

সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি (যাহাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম ধন্বিজ্ঞানের 
আলোচ্য ) কোন না কোন উৎপাদনের উপাদান হিসাবেই সম্পদ উৎপাদনে 
(দ্রব্যাদি বা কার্য্যাদি) নিযুক্ত আছে। দেশে সকল উৎপাদনের উপাদান 
বিভিন্ন উৎপাদন ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া বহুপ্রকার দ্রব্যসামগ্রী ও কার্য্যাদি 
(£০০৭৪ & 521%1069) উৎপন্ন কবে। এই সকল দ্রব্য ও কার্ষ্য (৫০০৭৭ & 
561%1065 ) অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় হয় অথবা তাহাদের অর্থ-মূলা হিসাব 
করিতে পারা যায়। সেই বিক্রয়-মূল্য হইতে স্্টি হয় ব্যক্তি- 
গত আয়'; মোট বিক্রয়-মূল্যই উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদান 
সমূহের আয় (অর্থাৎ খাজনা, মজুরী, সদ ও মুনাফা) স্ষ্টি করে। সকল 
উপাদান সমূহের আয় যোগ করিয়া আমরা জাতীয় আয়ের পরিমাণ জানিতে 


সামগ্রিক দৃষ্টি 


শ্রোতধার৷ 


*এই আলোচনায় বু জটিলতা বাদ দেওয়া হইয়াছে, প্রাথমিক ধরণের আলোচন! মাত্র। 
বিশেষ আলোচন! “কর্ম-নিয়োগ তত্ব' পরিচ্ছেদে পাওয়া বাইবে। 


অর্থ নৈতিক কাঠামে ২৭' 


পারি। এই জাতীয় আয়-ই সমাজের মোট দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় হইয়া 
যায়* ; ইহা! মোট ব্যয়ের সমান | 

মোট ব্যয়ের কিছু অংশ ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়; যে অংশ সঞ্চয় হয় 
তাহ! নৃতন মূলধনী দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হয়। সমাজে তোগ্যদ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্যের 
উৎপাদন স্থুরু হয়; সমাজের ব্যক্তিবৃন্দ উপাদান হিসাবে বিভিন্ন প্রকার কর্মে 
নিযুক্ত হইয়া যায়। এই ভাবে অবিরাম ধারায় সমাজে অর্থ নৈতিক গতিধারার' 
শ্োত বহিয়া চলে। 

ইহাদের সাজাইলে দেখা! যায় £ 

মোট উপাদানের নিয়োগ 


মোট উৎপাদন (জাতীয় সম্পদ ) 
মোট আয় (জাতীয় আয়) 


মোট ব্যয 


মোট ভোগ মোট সঞ্চয় 


ভোগ্য দ্রব্যের উত্পাদন মূলধনী ড্রব্য উৎপাদন 


সি... অর 


মোট উপাদানের নিযাগ 

এই ধারা বিশ্লেষণ করিলে দেশের অর্থ নৈতিক জীবনযাত্রার গতি ও প্রকৃতি 
অনেক পরিমাণে বোঝ! যায় । দেশে উপাদান যদি উপযুক্ত পরিমাণে না থাকে 
বা! তাহারা দক্ষতাবিহীন ও অনুন্রত হয তাহ! হইলে মোট দ্রব্য সামগ্রী বা মোট 
সম্পদের উৎপাদন কম হইবে । সম্পদ কম উৎপন্ন হইলে 
টন টা উহ্বার বিক্রয়-মূল্যও কম হইবে, লোকের আয়ও কমিয়!' 

ও প্রকৃতি মুল ম হইবে, 
যাইবে। তভোগ্যদ্রবাক্রয়ে ব্যয় কম হইবে, এবং কম সঞ্চয়ের 
দরুণ মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন-ও কমিয়! যাইবে । দেশে জীবন যাত্রার মান, 


মরাষ্ট্র যাহা! কর হিসাবে আয় হইতে তুলিয়া! লয়, তাহ! ব্যত্তির ব্যয় না হইলেও রাষ্ট্র ব্যয করে; 
হ্ুতরাং সমাজের মোট ব্যয়ের অস্তডু ক্ত। 

1ছুই দিক হইতে ইহা! দেখা যায়। এক ব্যক্তির আয় নিশ্চয় অন্য ব্যক্তির ব্যয়, তরাং মোট 
আয় ও মোট ব্যয় সমান। মোট আরের কিছুট। ভোগ্যত্রব্যে সরাসরি ব্যয়িত হইবে, কিছুটা সঞ্চিত 
হইবে। সেই সঞ্চয় মূলধনী ত্রব্য উৎপাদনে ব্যয় হইবে। অথব! কিছুতেই বায় না হইলে মোট 
আয় কমাইয়! দিবে, কারণ তাহার ব্যয় ন৷ হইলে অন্ের আয় স্ষ্টি হইতে পারিল না। 


২৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


মোট আয়, মোট ব্যয়, মোট তোগ-পরিমাণ এবং মোট মূলধন গঠন ( ০21691- 
(0:7019.010:0 ) সবই কমিয়া যাইবে । 


আরও জান! যায়, যে মোট ব্যয় যদি বাড়ান হয় তাহ! হইলে উপাদান 
সমূহের অধিক নিয়োগ সম্ভবপর এবং তাহার ফলেই দেশে 

টা অধিক আয় স্থপ্টি হইতে পারে। রাষ্ট্র যদি সমাজের 
উপর নির্ভরণীল মোট ব্যয় বাড়াইতে পারে, তাহা হইলে উপাদান বেকার 
থাকিবে না, সমাজে সম্পদ স্য্টি বাড়িয়া যাইবে এবং 


আয়ের স্তরও বৃদ্ধি পাইবে। 


দেশের লোকের অর্থনৈতিক কাজকর্মের ফলে যে দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন 
হয় তাহাই লোকে তোগ করে বা নৃতন দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করে। 
মোট উৎপাদন বাড়াইতে পারিলেই ভোগের জন্য দ্রব্যসামগ্রী বা বিনিষোগের 
জন্য মূলধনী দ্রব্যাদি সকল কিছু বৃদ্ধি পায়। সুতরাং এইভাবে মোট উৎপাদন 
বা জাতীয় সম্পদ এবং জাতীয় আয় বুদ্ধি কর! যাইতে পারে । 


এই সকল কারণে জাতীয় আয়, খুবই গুরুত্বপূর্ণ ধারণা । সমাজের কি প্রিমাণ 
উপকরণ কোন অংশে ( কৃষি, শিল্প, ব্যবসা ইত্যাদিতে ) কিনূপ ভাবে সম্পদ 
উৎপাদনে নিযুক্ত আছে তাহা জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারাই জান! যায়। 
এই সম্পদ কোন্‌ কোন্‌ দ্রব্য লইয়া গঠিত, কোন্‌ দ্রব্য 

জাতীয় আয়ের অঙ্গ- 
র্তাঙ্গ বিশ্লেষণের গুরুত্ব কি পরিমাণ উৎপন্ন হইল, কোন্‌ শ্রেণীর হাতে জাতীয় 
আয়ের কত পরিমাণ চলিয়। যাইতেছে ; দেশে ভোগ্যদ্রব্য 
কোন শ্রেণীর মধ্যে কিনূপে বন্টিত হইয়। আছে, সব কিছুই জাতীয় আয়ের 
বিশ্লেষণের দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। ইহার দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক 
কাঠামোকে সমগ্রভাবে দেখা এবং কি কি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ( ০০119017601 
27:09 ) পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপর অর্থনৈতিক কাজকর্ম আপনগতিতে 
প্রবন্তিত হইতেছে তাহ! বোঝা সম্ভব, দেশের অর্থনৈতিক ব্রহ্মাণ্ডের বূপ 
পর্য্যবেক্ষণ কর! সম্ভব । ভাগীরথী যেন্ধপ মহাদেবের জটা হইতে নামিয়। আবার 
মহাদেবের জটাতেই ফিরিয়| যায়-_মান্ুষের সকল দৈনন্দিন কাজকর্মের শ্রোত- 
ধারাও জাতীয় আয়. হইতে স্থ্ হইয়া জাতীয় আয়কেই পুনরায় পুষ্ট 

করিয়া! তোলে। 


জাতীয় আয় ২৯ 


জাতীয় আয় ( 8010081 21190106 ) 

'কোন দেশের শ্রম ও মুলধন, প্রকৃতির উপকরণ আহরণের দ্বারা এক 
বৎসরের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তজাত দ্রব্য বা বিতিন্্র কার্য্যাদির নীট সমষ্টি 
(৫৫০ ৪৪£15826) উৎপন্ন করে”-মার্শাল তাহাকে জাতীয় আয় বলিয়াছেন। 

দ্নে নিযুক্ত সকল উপাদান যে পরিমাণ সম্পদ বৎসরের মধ্যে স্থষ্টি 

করে তাহার নাম মোট জাতীয় আয় (0৮955 961979] [1100171 )। এই 

মোট জাতীয় আয় হইতে সেই সময়ে মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইল তাহা! পুরণের 

জন্য কিছু সম্পদ বাদ দিয়া যাহা! অবশিষ্ট থাকে তাহাই নীট জাতীয় আয় 

(০৮ টি ৪10119] 11০00) বা জাতীয় বিভাজ্য-আয় 

(901929] 17015196170 )। এই জাতীয় আয় বিভিন্ন 

উপাদানের মধ্যে বিভক্ত হইয়। প্রত্যেক উপাদানের আয় স্থ্টি করে। সকল 

উপাদান এই জাতীয়-বিভাজ্য-আয় হইতে নিজস্ব আয় পায় বলিয়া ইহাকে 
বিভাজ্য-আয় (1)1৮106110 ) বলে। 

এই জাতীয়-আয় কোন নিদিষ্ট ভাগ্ার (10) নহে, ইহা শ্োতশীল 
ধারা । প্রতি বংসর সকল উপাদানের কার্যযের ফলে এই সম্পদ উৎপন্ন হয় 
এবং সকল উপাদানের মধ্যেই তাহা বন্টিত হয়। উপাদান সমূহের মিলিত 
কার্যযফলে উৎপন্ন এই সম্পদ তাহাদের আয়ের উৎসও বটে। এই জাতীয় 
আয় চারি প্রকার আয়ে বিভক্ত হইয়া (খাজনা, মজুরী, সদ ও মুনাফ1) 
সমগ্র দেশের জনসাধারণের ব্যক্তিগত আয় স্থষ্টি করে। 


জাতীয় আয় 


মার্শাল এই জাতীয়-আয় বলিতে এক বৎসরে উৎপন্ন সামস্্রী ও কার্ধ্যাদির 
পরিমাণকে বুঝিয়াছেন। দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যযাদির এই পরিমাণুকে বাস্তব 
ক্ষেত্রে হিসাব করা এবং তাহার সঠিক পরিমাপ কর! সম্ভব নহে । দেশের সকল 
প্রান্তে কোন্‌ দ্রব্য কত পরিমাণে উৎপন্ন হইল তাহার 
৮5 ঠিকানা নাই। তাহা ছাড়া একই দ্রব্যের বহু প্রকার-ভেদ 
পরিমাপে অন্বিধা আছে (যমন বহুপ্রকারের আম, কুমড়ো, চা, জুতো 
ইত্যাদি)। ইহাদের একই মানদণ্ডের মাধ্যম ব্যতীত 

হিসাব করিতে হইলে বিরাট তালিক! প্রস্তুত করিতে হয়। আরও অসুবিধা! 
হয় “আসল' ধারণা অন্গ্যায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পুরণ হিসাবের ক্ষেত্রে। 
১০০০০ পেন্সিল হইতে ক্ষয়ক্ষতি পুরণের জন্য কত পেন্সিল বাদ দিয়া রাখিতে 


৩০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


হইবে? আর যাহা বাদ দেওয়। হইল ( ধর! যাক ২০০টি ), তাহ কি ব্যবহৃত 
হইয়৷ দেশের সম্পদ ও কল্যাণ বৃদ্ধি করিবে না? তাই জাতীয় আয়কে 'আসল' 
আয় হিসাবে গণনা করার বহু বাস্তব অন্ুবিধ! আছে। 

এই সকল অস্তরবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্তে পিগু জাতীয় আয়কে হিসাব 
করিয়াছেন অর্থের মাধ্যমে; বৎসরের মধ্যে উৎপন্ন সকল দ্রব্যসামগ্রী ও 
কার্ধ্যাদির অর্থ-মুল্যের মোট পরিমাণ হিসাব করিয়া! । এক বৎসরে উৎপন্ন 

সকল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্ধযাদির দাম যোগ করিয়া! মোট 

পিও ৫ মোট উৎপন্নের 

অর্থমূল্য. জাতীয় আয় পাওয়া যায় এবং ওই জঅময়ের মধ্যে 

মূলধনের যে ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পুরণের জন্য 

প্রয়োজনীয় অর্থ উহা! হইতে বাদ দিয়! তাহাকে নীট জাতীয়-আয় বা! জাতীয় 
আয় বল! হয়। 

কিন্ত এই তাবে অর্থ-মূল্যের সাহায্যে হিসাব করারও অনেক ক্রটি আছে। 
বহু দ্রব্যসামগ্রী আছে যাহ উৎপাদক নিজেই ব্যবহার করে (যেমন চাষী 
নিজের উৎপন্ন ধান তোগ করে, বা তাতী নিজের উৎপন্ন কাপড় ব্যবহার করে, 
শিক্ষক নিজের ছেলে মেয়েদের পড়ায়, হোটেলওয়ালা 
নিজের হোটেলেই খাগ্াদি গ্রহণ করে)। এই সকল 
দ্রব্যের মূল্যকে অর্থের হিসাবে পরিমাপ কর! চলে না, 
ইহার! অর্থ-মূল্য স্থ্টি করে না । এবং ইহাদের বাদ দিলে জাতীয়-মায়ের 
প্রকৃত পরিমাণ ঝোঝা যায় না । কোন ব্যক্তি তাহার টাইপিঁকে বিবাহ 
করিয়া যদি তাহাকে আর মাহিন! ন| দিয়া টাইপের কাজ করাইয়া লয় তাহা 
হইলে সে কাজের মূল্য স্থ্টি না হওয়ায়, অর্থের হিসাবে জাতীয় আয় কমিয়! 
যায়। এই সকল অস্থুবিধ! থাকা সত্তেও পরিমাণগত পরিমাপ করার সুবিধা 
থাকার দরুণ পিগুর সংজ্ঞ! গ্রহণ করিয়া! অর্থ-মূল্যের হিসাবেই জাতীয় আয়ের 
পরিমাপ হইয়! থাকে । 

অর্থমূল্যের সাহায্যে জাতীয় আয় পরিমাপের আরও দুইটি অসুবিধা আছে। 
প্রথমতঃ, অর্থের নিজেরই মূল্যে পরিবর্তন হইতে পারে, ফলে জাতীয় আয়ের 
পরিমাণে পরিবর্তন হয়? কিন্ত তাহাতে দেশের সম্পদের পরিবর্তন হয় না। 
যেমন দাম-স্তর বৃদ্ধি পাইলে ( অর্থাৎ অর্থের নিজস্ব মূল্য কমিয়া গেলে ) অর্থের 
হিসাবে জাতীয় আয়.বুদ্ধি পাইল বটে, কিন্ত দেশের সম্পদ বাড়িল না । এই 


অর্থ-মূল্যের হিসাবে 
ব্রুটি 


জাতীয় আম্ন ৩১ 


অন্থবিধ! দূর করিবার জন্য অর্থের নিজস্ব মূল্য স্থির ধরিয়! লইয়া অর্থাৎ দামস্তর 
স্থির ধরিয়াই জাতীয় আয়ের পরিমাপ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্রব্যকার্যযাদির 
অর্থমূল্যে অর্থাৎ দামে কোন পরিবর্তন হইল না অথচ দ্রব্যের গুণ বৃদ্ধি হইল 
বা হাস পাইল, তাহ! ঘটিতে পারে । ইহার ফলে জীবন যাত্রার মানে বাস্তব 
পরিবর্তন আসিবে, কিন্ত জাতীয় আয় পরিমাণগত তাবে সমানই থাকিয়া যায় । 
যেমন পূর্বের ৪২ তিজিটের ডাক্তারের তুলনায় এখনকার একই দামের 
ডাক্তারের কার্য নক উন্নত্ত ধরণের । 
জাতীয় আয় সম্পর্কে আরও দুইটি বিষয় বিচার কর! প্রয়োজন। প্রথমতঃ, 
দেশের সম্পদের উপর বিদেশীদের মালিকান! থাকিলে উহ! হইতে আয় 
জাতীয় আয় হইতে বাদ দেওয়া উচিত। বিদেশের সম্পদের উপর দেশীয় 
লোকের মালিকান৷ থাকিলে উহা হইতে আয় জাতীয় 
চস আয়ের সহিত যোগ কর! উচিত । আমদানী রপ্তানী হইতে 
১ দেশের পাওনাকে জাতীয় আয়ের সহিত যোগ কর! উচিত ; 
অথব] দেনা-কে বিয়োগ করা উচিত । দ্বিতীয়তঃ, রাষ্র কর ধার্য করার ফলে 
সকল উপাদানের আয় হইতে সেই কর গ্রহণ করা হয়। নীট জাতীয় আয় 
হইতে করের পরিমাণ বাদ দিলে ঘাহ1 অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সকল উপাদানের 
ব্যয়োপযুক্ত আয়ের সমান । রাষ্ট্র কর্তৃক উৎ্পন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যকে মোট জাতীয় 
উৎপন্নের মধ্যে যোগ করা দরকার । সরকারী কর্মচারীদের মাহিনাকে অবশ্ঠুই 
মোট জাতীয় আয়ের মধ্যে হিসাব করা প্রয়োজন, কারণ বিভিন্ত্র কার্ধাদির 
পারিশমিক হিসাবেই সেই আয়ের স্ষ্টি হইয়াছে। 


জাতীয় আয়ের পরিমাপ (01953076767 0৫ 19010709] [700736) 


স্রকদিকে জাতীয় আয় হইল এক বৎসরে উৎপন্ন সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রী 
ও কার্যাদির মোট দাম; আর একদিকে, সকল উপাদানের আয় স্থষ্টি হইবার 
উৎস ও তাগ্ডার। স্বতরাং ইহার পরিমাপ দুই ভাবে হইতে পারে। প্রথমতঃ, 
সেই বৎসরে উৎপন্ন সকল ভ্রব্যসামগ্রীর ও কার্ধ্যাদির দাম যোগ করিয়া ; এবং 
দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদনের কার্যে সহায়তার দরুণ উপাদান সমূহের সকল পাওনা! 
(051761165) যোগ করিয়া] | এই ছুই সমষ্টি স্বভাবতই সমান হইবে, কারণ 
মোট উৎ্পন্নের দামের সমষ্টি হইতেই সকল উপাদানের আয় শ্যি হয়; মোট 


৩২. আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উৎপক্নের দাম সকল উপাদানের পাওনা লইয়াই গঠিত হয়। প্রথমটিকে বলা 
হয় সম্পূর্ণ-উৎপন্নের সমষ্টি (1091 [1০900005 (০81); 
০ দ্বিতীয়টিকে বল! হয় উপাদান-পাঞ্নার সমষ্টি (৪ ০/০1- 
025176005 6০0৪1) । প্রথম পদ্ধতিতে সকল উৎপন্ন 
দ্রব্যকার্ধযাদির (2০০৩ & 5151069) দাম যোগ করিয়! এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে, 
সকল উপাদানের দ্বারা প্রাপ্ত আয় যোগ করিয়! জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্ভব । 
সংখ্যাতান্তিকগণ (50911561018215) এই উভয় পদ্ধতিই গ্রহন করেন, কারণ 
কোন ক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতিতে সুবিধা (যেমন শিল্প, €বি, খনি ইত্যাদি )। 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পদ্ধতি স্থবিধাজনক ( যেমন ওকালতী, 
ডাক্তারী, শিক্ষকতা ইত্যাদি )। 
ভগপাদন-ম্ুমারী পদ্ধতি ব। সম্পূর্ণ-উৎপন্পের সমষ্টি £ (090985 
0? 7১000061010 711961)00 ০3 7119 "17791 00808 06৪1) : 
এক বৎসরে উৎপন্ন সকল দ্রব্য কার্য্যাদির অর্থ-মূল্য ষোগ করিলে আমরা 
মোট জাতীয় উত্পাদন (0৮955 ৪610179]1 1১:০901100) পাইতে পারি। 
কিন্ত মনে রাখ! দরকার যে সর্বশেষ স্তরের উৎপন্ন দ্রব্যের দামই কেবলমাত্র 
যোগ দিতে হইবে । যে সকল দ্রন্য অর্ধউৎপন্ন অথব! উৎপাদনের মাধ্যমিক 
স্তরে (117510076012965 5195) রহিয়াছে, তাহাদের ধরা চলিবে না। যেমন 
আসবাব-প্রস্ততকারী যে কাঠের সাহায্যে আসবাব উৎপাদন করিতেছে সে 
কাঠের দাম যোগ দেওয়া হইবে না, কারণ তাহ! উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে 
পৌছায় নাই। কিন্তু যদি পুড়িবার জন্য কাঠ ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে সে 
কাঠের দাম হিসাব করিতে হইবে কারণ তাহা সম্পূর্ণ দ্রব্য (৭7181 1১০11101) 
হিসাবেই ব্যবহৃত হইতেছে । এইভাবে হিসাব করিলে ভবল-গণনার (1০101 
500110115) হাত হইতে রক্ষা! পাওয়া যাইবে । 
দেশের উৎপন্ন দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হয়, বিদেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশে 
আমদানী হয়। রপ্তানী ও আমদানীর মুল্যের পার্থক্য মোট জাতীয় আয় 
হিসাবের সময় যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে । যদি তুলনায় আমদানী বেশী 
হয়, তাহ! হইলে বিয়োগ হইবে, যদি তুলনায় রপ্তানী বেশী হয়, তাহা হইলে 
যোগ হইবে । 
এই তাবে মোট জাতীয়-আয় হিসাব করিয়! মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি পৃরণের 


জাতীয় আয় ৩৩ 


জন্য কিছু অর্থ বাদ দিয়া নীট জাতীয়"আয়ের পরিমাপ করা হইয়া থাকে। 
অর্থাৎ দেশের সকলে মিলিয়া যে সকল ভোগ্যদ্রব্য বা কার্্যাদি ক্রয় করিয়াছে 
তাছাদের দাম, গভর্ণমেণ্ট' যাহা ক্রয় করিল তাহার দাম এবং নৃতন মূলধনী দ্রব্যের 
দাম, এই সকল যোগ করিলে জাতীয় আয় পাওয়া যায় । 


-আয়-স্ুমারী পদ্ধতি বা উপাদান-পাওনার সমষ্টি 2 (09303 


9? 210001079 1196000 02. [179 79,060 28710067765 069] ) 


এক বৎসরে, (ক) দেশের সমগ্র মজুরী, মাহিনা ইত্যাদি, 
€খ) সকল ফার্ম বা ব্যবসার নীট আয় (মজুরী মাহিন। 
ইত্যাদি বাদ দিয়া, কারণ তাহ! অন্থত্র €ক'-তে) হিসাব 
করা হইয়াছে ) 
(গ) সকল খণ হইতে নীট সুদ, 
(ঘ) সকল নীট খাজনা, 
এই সকল বিষয় যোগের দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ কর চলে। 
এই তাবে জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা 
অবলম্বন কর! দরকার । 


(ক) হত্তান্তর-পাওনা (41911500120 %11761115 ) সমূহ বাদ দিতে 
হইবে। যেমন, একখণ্ড জমি বিক্রয় হইলে সেই পাওন! জাতীয় আয়ের গণনার 
মধ্যে আমিবে না; কারণ তাহা কোন নুতন আয় নহে, কোন নূতন উৎপন্ন দ্রব্য 
সামগ্রীর অর্থ-মূল্য নহে। ভিক্ষুকের আয় বা কোন দান-গ্রহণ গণনার মধ্যে 
আসে না, কারণ ওইরূপ আয় কোন দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন ধারায় কার্য্য 
করিবার দরুণ স্থষ্টি হয় না। কোন দ্রবোৎ্পাদন বা কোন কার্যযাদির দরুণ যে 
আয় তাহাই জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে আসিবে । 


(খ) মালিকের নিজের যে সকল উপাদান ( যেমন নিজের বাড়ী, জমি, 
পরিচালন! ক্ষমতা বা মূলধন ) উৎপাদন কার্ষ্যে শিযুক্ত হয়, তাহাদের বাজার- 
দরের হিসাবে অর্থ-মূল্যে রূপান্তরিত করিয়া গণনার মধ্যে আন] প্রয়োজন। 

(গ) বিন! দ্রামে যে সকল দ্রব্য বা! কার্য্যাদি পাওয়া যাইতেছে ( যেমন 
বাড়ীতে স্ত্রীলোকের কাধ্য বা বাগানের তরী-তরকারী ) তাহাদের কোন আয় 
বা অর্থ-মুল্য স্থপ্টি না হওয়ায় যোগ কর! হইবে না । 


৩৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


(ঘ) ফার্মের মোট মুনাফার যে অংশ রিজার্ভফাণ্ডে জমাইয়! রাখ! হইয়াছে 
(অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে শেয়ার-ক্রেতাদের আয় স্য্টি করে নাই), 
তাহাও যোগ দিতে হইবে । কারণ আয় হিসাবে ব্যক্তিদের হাতে না৷ গেলেও 
ওই মুল্য দেশে স্থ্টি হইয়াছে। 


জাতীয় আয় পরিমাপের অন্থবিধা হ (101605105 17) 09 
11698076776) 01 196102191 [110011068 ) 


জাতীয় আয়ের পরিমাপ সকল দেশেই বহু বাস্তব অসুবিধার মধ্য দিয়া 
করিতে হয়; বিশেষতঃ অনুন্নত দেশ সমূহে অন্ুবিধার পরিমাণ বেশী। 
প্রথমতঃ, যে সকল দ্রব্য বা কার্য্যাদি বিক্রয় হয় না এবং বিক্রয়ের জন্য বাজারে 
আসে না, তাহাদের ক্ষেত্রে বাজার-্দাম কি হইতে পারিত ইহা! ধরিয়৷ লইয়া 
জাতীয় আয়ে যোগ করিতে হয়। ইহা অস্থবিধাজনক তো! বটেই, হিসাবও 
ভা ছিলনা হইবার সম্ভাবনা । অন্ুন্নত দেশসমুহে সমাজের 
ভারতবর্ষে, পরিমাপের উৎপন্নের একটি বুহৎ অংশ উৎ্পাদকগণ নিজেরা ব্যবহার 
বাস্তব অঙ্থবিধা. করে। অনেক ক্ষেত্রে অর্থের প্রচলন কম; দ্রব্য বিনিময় 
(1301(৩1) চালু আছে। এই সকল দেশে অর্থের হিসাবে জাতীয়-আয় 
পরিমাপের বিশেষ অস্্রবিধা । দ্বিতীয়তঃ, এক-মালিকান| ব্যবসা অধিক চালু 
থাকায় এবং অনুন্নত দেশে সাধারণভাবে ব্যবসার হিসাবপত্র বৈজ্ঞানিক ভাবে 
ন| রাখায়, উৎপাদনের পরিমাণ এবং দাম সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করার স্থববিধা 
কম। তৃতীয়তঃ, এই সকল দেশে উপাদান সমূহের বিশেষত্বৃতা অধিক প্রসার লাভ 
করে নাই। যেমন একই ব্যক্তি চাষ করিষা, মাছ ধরিয়া, বস্ত্রাদি উৎপাদন 
করিয়া এবং দোকান চালাইয়া আয় করে। জাতীয়-আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্র-তেদ 
করার (019551909,61011 0£ 5606015 ), অর্থাৎ কোন ক্ষেত্র হইতে কি আয় 
হইল তাহা স্পট ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করার উপায় থাকে না। 
কি বিষয়ের উপর জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে £ 
€0206078 06661001101176 606 8126 0৫ 06 8,010291 2000729 ) 


জাতীয় আয়ের আয়তন নির্ভর করে দেশের নীট উৎপাদন এবং বিদেশ 
হইতে নীট আয়ের উপর | এই ছুইটি বিষয় লইয়াই জাতীয় আয় গঠিত । 
প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ স্থির ধরিয়া লইলে দেশের নীট উৎপাদন 


জাতীয় আয় ৩৫ 


নির্ভর করে কর্মনিয়োগের পরিমাণ এবং শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর। 
দেশে কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে দ্রব্যসামগ্রীর জন্য কার্ধ্যকরী চাহিদার 
(145০02%5 1)€719170 ) উপর। কার্যকরী চাহিদা! বৃদ্ধি পাইলে অধিক 
দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অধিক শ্রমিক নিয়োগ হইবে । 


অন্থন্নত দেশে জীবনখাত্র/ ও আয়ের স্তর এত নিয়ে ঘে কাধ্যকরী চাহিদা 
কম $ তাই শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের স্যোগ কম। শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা 
লাজ নির্ভর করে প্রধানতঃ শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের 
নিয়োগ ও বৈদেশিক পরিমাণের উপর শ্রমিক-পিছু মূলধন নিয়োগের পরিমাণ 

বাণিজ্য যত বৃদ্ধি পাইবে, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমত| তত বাড়িবার 
সম্ভাবনা । সুতরাং মূলধন ও তাহার নিয়োগের পরিমাণের উপর জাতীয় 
আয়ের আয়তন নির্ভর করিবে। বিদেশ হইতে নীট আয় নির্ভর করে-_দেশ 
কত কম আমদানী করিযা চালাইতে পারে এবং কত বেশী রপ্তানী করিতে 
পারে তাহার, উপর। এই সকল বিষয়ের উপর জাতীয়-মায়ের আযতন 
নির্ভব করে। 


মূলধন সঠিক বজায় রাখা! (01512651710 0201091 77680) ) 


উৎপাদন ধারায় মূলধনী দ্রন্য নিযোগের ফলে তাহাতে যে ক্ষষক্ষতি হইল 
তাহা পুরণ করিয়া মূলধনের মূল্য পূর্বের অবস্থায় বজায় রাখা-_ইহাকে মূলধন 
সঠিক রাখা বা মূলধন বজায় রাখা বলে। 
খদি একটি যন্ত্রের দাম ৫০০২ টাকা হয় এবং ওই যষ্্টির আয়ু ১০ বৎসর 
বরিষা লওয়া হয় তাহ! হইলে প্রতি বৎসর উহার ১০ ভাগের ১ ভাগ অর্থাৎ 
€০২ ক্ষয় হইতেছে ধরিয়া লওয়া যায়। ওই যন্দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য হইতে 
এই পরিমাণ অর্থ প্রতি বৎসর সরাইয়া রাখিলে ১০ বৎসর 
০ পরে ওই যন্ত্রটী সম্পূর্ণ ক্ষয় হইলেও নৃতন যন্ত্র ক্রয় করিবার 
অর্থ সঞ্চিত হইবে, উৎপাদন ধারা অব্যাহত থাকিবে। 
যন্ত্রের এই ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিত পুরণ ন! হইলে ১০ বছর পর যন্ত্র সচল থাকিবে 
না এবং ইহার ফলে ফার্মের আয় কমিয়া যাইবে । 


“মূলধন বজায় রাখা'র এই তত্ব হইতে জানা যায় যে ক্ষয়ক্ষতি নিয়মিততাবে 
পুরণ হইলে দেশে মূলধন বজায় থাকিবে । কিন্তু মূলধনের পরিমাণ, একই 


৬৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


থাকিলে অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির (7০01101010 2107) সম্ভাবনা থাকে না, 
সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামে৷ একই স্তরে আবর্তন করিতে থাকে । স্বতরাং 
টি মোট জাতীয় আয় হইতে শুধু ক্ষয়ক্ষতি পুরণের জন্যই 
অর্থ নৈতিক পরিবৃদ্ধি নহে, দেশে আরও মূলধন এবং আরও যন্ত্রপাতি প্রসারের 
জন্য, আরও অধিক অর্থ প্রতিবৎসর সঞ্চিত হওয়া! প্রয়োজন । 
প্রতি বৎসর জাতীয় আয় হইতে আগের বৎসরের তুলনায় অধিকতর অর্থ 
মূলধন গঠনের উদ্দেন্তে সরাইয়! লইলে দেশে ক্রমশঃ অধিক হারে মূলধন-গঠন 
সম্ভব হয় এবং ক্রমেই সেই মূলধন প্রয়োগের দ্বারা শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা 
বাড়াইয়া জাতীয় আয়ের পরিমাণ বাড়ান যায় । 


জাতীয়-আয় বিশ্লেষণের তাৎপর্য ই সামাজিক হিসাব গ্রহণ__ 
(81610190909 01 18,0101)9] 11000116 219,105 513 : 

90019,1 &000.1)01100) £ 
জাতীয় সম্পদ ও আয় সম্বন্ধে এমন ভাবে তথ্য পরিবেশন কর! হয এবং 
শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যে তাহা হইতেই আমরা জাতীয় আযের গঠনকারী বিভিন্ন অঙ্গ- 
প্রত্যঙগ (0০101১07016 0215) বুঝিতে পারি । যেমন ব্যবসাদি হইতে কি 
পরিমাণ মুনাফ!, চাকুরী ইত্যাদি হইতে কি পরিমাণ মাহিনা, খণ প্রদান হইতে কি 
পরিমাণ স্থদ, এবং পরিশ্রমের দরুণ কি পরিমাণ মজুরী দেশের লোকে পাইতৈছে-- 
এই সকল আমর! জানিতে পারি জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের সাহায্যে । জাতির 
অর্থ নৈতিক কাঠামে। ইহার সামগ্রিক রূপ, এক অংশের সহিত অপর অংশের 
সম্পর্ক, ইহার গতিপ্রঞ্কতি, সকল কিছু আমরা জাতীয়-মায় গঠনকারী অংশ 
সমূহের বিভাগ হইতে বুঝিতে পারি। আয় ব্যয়ের ধরণ (1১6671) ০1 
[11001016 ৪100. 15590110100), জাতীয় উৎপাদনের কোন্‌ অংশে কি পরিমাণ 
মূলধন নিযুক্ত, কোন্‌ অংশে শ্রমিক দক্ষত! কিন্ধপ, কোন্‌ অংশ হইতে মূলধন 
সরাইয়া আনিয়! কোন্‌ অংশে নিয়োগ করা দরকার_-সবই এই জাতীয় 
আয়ের বিশ্লেষণ হইতে জানিতে পারা যায়। কতটুকু আয় সরাইয়া লইলে (কর, 
খণ, ইত্যাদির সাহাধ্যে ) মুদ্রাস্কীতি রোধ কর! যায়, তাহাও জানা যায়। 
জাতীয় আয়ের উঠানাম! (চ100009010105 110 8010112] [1100176) রোধ 
করিতে হইলেও এই সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। দেশের 
উপকরণ সমূহের সর্বাধিক সুষ্ঠ ব্যবহারের উদ্দেন্টে জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করার 


জাতীয় আয় ৩৭ 


ব্যাপারেও জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণের দ্বারা সঞ্চয়ের ও মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধির 
সম্ভাবনা অঙ্মান কর! চলে। এক দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত অপর 
দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার তুলন! মূলক বিচারে জাতীয় আয়ের ধারণা খুবই 
সাহায্য করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলির জাতীয় 
আয়ের বিশ্লেষণের দ্বার আগিক ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা! 
উপলব্ধি করা যাঁয়। একটি দেশের জাতীয় আয়ের উঠা নাম, অপর দেশের 
জাতীয় আয়কে কিরূপে প্রতাবাঙ্গিত করে, তাহার পর্যযালোচন! জাতীয় স্বার্থে 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষযয়। কোন দেশের 'র্থ নৈতিক পরিবৃদ্ধি ও প্রগতির হার 
(7২2৮6 01 10011011110 (10%/11] 011১7099155) পরিধাপ করার ব্যাপারে 
ইহা খুবই কাধ্যকরী। আধুনিক ধনবিজ্ঞানের আলোচনায জাতীয় আয় 
বিশ্লেঘণ, তাই, কেন্দ্রীয়স্থান অধিকার করিষা রহিঘাছে। 


শীলন 
1, 1)1501155 (116 0110111090৮ 012 2101121 700110101, 
€)17 (৮15০ 2:4:0902] 19100160010 ট9010191 14001101115, 
2, 19011116 ট80101127] 111001010  2110 015010155 110৮ 10 
11100১11170 11, (03, &. 96) 
3. ৬৬119 1019001109115 51100101903 (25011 11] 00110])011115 0119 
ব20191101 1110091115 012 00101101152 
4, 10150055010 11660 2110 11110121105 01 2২2010291 
11)001]10 (91001011911 01 ১০9012] ১০০০1111110, 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
উৎপাদন ও উপাদান 
উৎপাদন (9::0950602) 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের, প্রধানতঃ আাভাম স্মিথের মতে, উৎপাদন হইল 
পদার্থমূলক দ্রব্যসামপ্রী প্রস্তুত করা, বা পদার্থগত দ্রব্য স্য্টি কর! 
(016261012 ০1 [26119] 509০905)1 উৎপাদনের এই সংজ্ঞ| আধুনিক 
কালে আর গ্রহণ কর! হয় না, কারণ এযুগের ধনবিজ্ঞানীদের ধারণ! যে মানুষ 
পদার্থ স্ঙ্টি করিতে পারে না; সে বস্তুকে বা! পদার্থকে তাহার নিজস্ব অবস্থা 
হইতে অন্য অবস্থা, মাহ&.বর অভাব মিটাইবার পক্ষে 
অধিকতর উপযোগী করিয়া রূপান্তরিত করে মাত্র। 
আজকাল, তাই, মানুষের অতাব মেটান-র ক্ষমতার স্থাষ্ট বা উপযোগিতা 
স্থট্টির কাজ-কে উৎপাদন বলা হয় ।* 

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানের ধারণ! অনুযায়ী শুধু পদার্থগত দ্রব্য বা বস্তজাত 
দ্রব্য উৎপাদন করে এইরূপ শ্রমকে উৎপাদক শ্রম (01:০900001% [52190011) 
বল! হইত; সমাজের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার কাধ্যাদ্রি (92:৮1069) 
অন্ৎপাদক শ্রম বলিয়! গণ্য হইত। আজকাল যে শ্রম উপযোগিতা উত্পাদন 
কনর তাহাকেই উৎপাদক শ্রম বলা হয় এবং উপযোগিতা স্ষ্টি করিতে ন! 
পারিলে তাহাকে অন্ুৎপাদক (0111)1000011৮০) শ্রম বলে । 

আধুনিক কালের অনেক ধনবিজ্ঞানী ( যেমন কেয়ার্ণক্রস্‌) উৎপাদনের এই 
সংজ্ঞাকে আরও সঙ্কীর্ণ করিতে চাহেন। তাহাদের মতে, “বিক্রয়ের জন্য দ্রব্য 
তৈরী করা বা অথের বিনিময়ে কাজ কর1”-কেই একমাত্র উৎপাদন বলা 
যাইতে পারে |” 

* উৎপাদন শব্দটিকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা! বায় যে ইহার অর্থ হইল উপর দিকে বাড়িয়া 
ওঠা _শশ্তাদির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । ফিজিফোক্রাটগণের স্ভায় প্রাচীন ভারতে সম্পদ্‌-স্ষ্টি সম্বন্ধে এই- 


রূপ ধারণা ছিল। কিন্তু এখানে শুধু শস্তের ক্ষেত্রে নহে, ইহার প্রচলিত অর্থে সকল ত্রব্য সামগ্রী 
সুষ্টির কাজকে উৎপাদন বল! হইবে। 


17100110610 15 0115 112101175 ০ £০০05 101 5212 ০01 1176 
20110611116 0:£ 19810 561৮1065. 


উপযোগিতা সৃষ্টি 


উৎপাদন ও উপাদান ৩৯ 


সমাজে প্রচলিত অর্থের (11026% ) দ্বারা যে সব কাজের হিসাব লওয়! 
সম্ভব নয় অথবা! যে সকল কাজের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্য সমাজের বিনিময় ব্যবস্থার 
মধ্যে প্রবেশ করে না, তাহাকে উত্পাদন বলা সম্ভব হয় 
দ্রব্য-কার্ধ্যাদির আধিক 
মূলা তি করা না। চাষীর নিজের ব্যবহারের জন্য ধান উৎপাদন, শিক্ষক 
কর্তৃক নিজের পুত্রকে বিনা বেতনে শিক্ষা দান, নিজের 
ব্যবহারের জন্য তাতীর বস্ত্র বয়ন_-এই ধরনের কাজকে আজকাল ধনবিজ্ঞানে 
উৎপাদন বলে ন1, (জাতীয় আয় পরিমাপের সময়েও তাহ! গণনায় আসে না)। 
কারণ সমাজের বিস্তৃত বিনিময় কাঠামোর মধ্যে ইহার! সরাসরি প্রবেশ করে না 
এবং অর্থের হিসাবে ইহাদের আনা চলে ন1। 


উত্পাদনের উপাদান (8'8060:3 01 2700006107) 


যে সকল দ্রব্যসামগ্রী বা কার্য্যাদি উৎপাদন ধারায় ব্যবহৃত হয়, ধন- 
বিজ্ঞানীরা তাহাদের চারিটি শ্রেণীতে বিতক্ত করিষ! প্রত্যেক শ্রেণীকে এক 
এক উপাদান বলিয়! থাকেন। সাধারণভাবে চলিত প্রথা অনুযায়ী, উৎপাদনে 
ব্যবহৃত দ্রব্য ও কাধ্ধযাদিকে জহি, শ্রম, মূলপন ও সংগঠন, এই চার উপাদানে 
বিভক্ত করা হইযাছে। 
উৎপাদন ধারায ব্যবহৃত, প্রকৃতি হইতে প্রাপ্ত সকল কিছুকে জমি 
বলিয়া ধরিয়া! লওয়! হয * যেমন, ভূপৃষ্ঠ, উর্বরত।, বাতাসু ও জলের গুণ, 
খনিজ দ্রব্যাদি ইন্ত্াদি। শ্রম বলিতে বোঝা যায মানুষের সকল প্রকার 
পরিশ্রম, শারীরিক বা মানসিক, যাহ! অর্থের বিনিময়ে করা 
৯০ রা :. হয়। জমি ও শ্রম--ইহারাই আদি উপাদান, ইহাদের 
তাহারাই উপাদান হইতে প্রাপ্ত তৃতীয় উপাদান হইল মূলধশ। মান্ষের 
দ্বারা উৎপন্ন হইয়া যে সকল দ্রব্যসমূহ প্রত্যক্ষতাবে 
তোগ-কার্ষ্যে ব্যবহৃত ন! হইয়া উৎপাদন-কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়! থাকে তাহাকে 
মূলধন বল! হয়, যেমন যন্ত্রপাতি, কল-কজা, আধা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী, যাহা 
অতীত কালের জমি ও শ্রমের মিলিত ফল হিসাবে বাস্তবরূপ পরিগ্রহণ করিয়া 
রহিয়াছে (017551081 61019001761 06056 19110 2110 025 121001) | 
জমি, শ্রম ও মূলধনকে উৎপাদনের উদ্দেস্টে কোন স্থানে একত্রিত করিয়া, 
উহাদের দৈনন্দিন পরিচালন! করিয়া ব্যবসার ঝাঁকি বহন করার যে বিশেষ 
ধরণের কাজকর্ম তাহাকে সংগঠন বলে। 


৪৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বিভিন্ন উপাদানের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভাগ কিন্তু বাস্তবজগতে উৎপাদক 
উপাদান সমৃছের সম্মিলনের জটিল প্রকৃতি প্রকৃতভাবে প্রকাশ করিতে পারে না । 
কোন একটি উপাদানের সমস্ত ইউনিট এক ধরণের হয় না, ইহাদের মধ্যে সর্বব- 
সমতা নাই । ইউনিটগুলির কাজের মধ্যে গুণগত পার্থক্যও দেখ যায়। যেরূপ, 
যে জমিতে ধান উৎপাদন হয়, যে জমির উপর গৃহ-নির্মাণ 
এক উপাদানের সকল হয় এবং যে জমি হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলিত হয় 
ইউনিট উৎপাদন ধারায় 
সমান কাজ করে না ইহারা সকলে ঠিক একই ধরণের কাজ করে না ; উৎপাদন 
ধারায় সাহায্য করিবার প্রকৃতি ও পরিমাণে পার্থক্য আছে। 
সকল চাষের জমির উর্বরতা শক্তি যেমন সমান নহে, সকল খনিজ দ্রব্য বহনকারী 
জমির সম্পদ-সভভারও সমান নয়। শ্রমের ক্ষেত্রে শারীরিক ও মানসিক শ্রমে 
পার্থক্যের কথা বাদ দিলেও, দক্ষতার পার্থক্যের দরুণ সকল শ্রমিককে এক 
শ্রেণীভুক্ত কর! বিজ্ঞান সম্মত বল! চলে ন|। 


বিভিন্ন উপাদানের মধ্যেও গুণগত পার্থক্য খুব গভীর নহে। যেমন, 
যোগানের সীমাবদ্ধত| ভূমির একটি বৈশিষ্ট্য বলিয়! ধরা হয়। 
পারম্পরিক পার্থক্য 
বেশী নহে কিন্ত স্বল্নকালীন হিসাবে বহু যন্ত্রপাতির যোগান-ও সীমাবদ্ধ। 
যেন্ধপ, সময় পাইলে মূলধনের যোগান বাড়ান যায় সেরূপ 
কৃত্রিম উপায়ে ভূমির যোগানও কিছুট! বাড়ান সম্ভবপর । ভূমি ও মূলধনের 
পার্থক্যকে তাই মৌলিক বল! চলে না। মুলধন ও শ্রমের পার্থক্যও মৌলিক 
নয়, কারণ মূলধন হইল অতীত শ্রমেরই ফল-_'জমাট বাধা শ্রম” (০0177862160 
1219902)। যেহেতু মুলধন শ্রমেরই ফল, তাই ইহাকে সম্পূর্ণ পৃথক উপাদান 
হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়। 


ংগঠন একটি বিশেষ ধরণের শ্রম মাত্র । প্রত্যেক শ্রমিকের মধ্যে দক্ষতা, 
বুদ্ধি ও সংগঠন ক্ষমতা আছে এবং দৈনন্দিন উৎপাদন ধাবায় তাহার প্রয়োগও 
করিতে হয়। উৎপাদন ধারার ঝুঁকি কিছুটা শ্রমিকও বহন করে, তাহাকে 
বেকার হওয়ার ব1 দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহন করিতে হয় । 


সুতরাং আলোচনা করিলে দেখা যায় যে সর্বশেষ বিশ্লেষণে শুধু ছুইটি 
উপাদানকেই আদি উপাদান বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব £ প্রকৃতি ও মানুষ, 
একে অন্তকে প্রভাবান্থিত করিয়া! উৎপাদন কার্ধ্য চালাইতেছে, কারণ মূলধন 


উৎপাদন ও উপাদান ৪১ 


হইল শ্রম ও প্রকৃতির মিলিত ফল এবং সংগঠন একটি বিশেষ ধরণের 
অম মাত্র। 
ইহা সত্বেও আলোচনার সুবিধার জন্য উপাদান সমূহকে চারতাগে বিভক্ত 
কর! হয়। এই শ্রেণী বিভাগের আরও বিশেষ প্রয়োজন, কারণ, প্রত্যেক 
উপাদানের পারিশ্রমিক নির্ণয়ের পদ্ধতি এবং তাহাদের প্রকৃতি কিছুটা পৃথক । 
উৎপাদন ও ফার্মের প্রকৃতি (0:0050000, 80৭ ৮০5 0? ৪, ছা) 
জমি, শ্রম ও মূলধনকে কোন না কোন রূপে একসঙ্গে সংযুক্ত করিয়া উৎপাদন 
সম্ভব হয়, উৎপন্ন দ্রব্য তাই প্রক্কুতপক্ষে তিনটি উপাদানের মিলিত ফল। জমি 
শ্রম ও মূলধনকে একত্র করিয়া উৎপাদন কার্ধয চালান-র কাজ কোন ব্যবসায়ী 
এক] বা কয়েকজন মিলিত হইয়। করিয়া থাকেন, সংগঠনের এই কাজ যে করে 
ধনবিজ্ঞানে তাহার নাম হইল ফার্ম । এই ফার্মই আজকাল সকল উৎপাদন 
সংগঠন পরিচালন! করে, ফার্মের আয়তন বা! মাত্র বৃদ্ধি বলিলে উৎপাদনের 
পরিমাণ বৃদ্ধি বোঝা যায়। জমি, শ্রম ও মুলধনের চাহিদা এই ফার্ম হইতেই 
স্থ্টি হয়, ফার্মই উপাদান সমূহের সম্মিলন করায়, উৎপাদনের ব্যয় ও উৎপন্ন 
দ্রব্যের দাখের মধ্যে সমতা সাধনের চেষ্টা করে । স্থতরাং ফার্মের গঠন, আকৃতি 
এবং কাজকর্ম সমাজের উৎপাদনকে প্রভাবান্বিত করে। সমাজে উৎপাদন 
কাধ্যের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা জুড়িয়া! রহিয়াছে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী 
বিভিন্ন আকৃতির ফার্ম । কোন ফার্ম অতিক্ষুত্র যেমন কৃষিকার্যয বা মুদির দোকান 
কোন ফার্ম অতি বৃহ, যেমন টাট। আয়রণ ওয়ার্কস্‌। ইহাদের মধ্যে পরিচালন! 
যোগ্যতার পার্থক্য থাকিতে পারে, সহায় সম্পদ ও শক্তির তারতম্য থাকে, 
কিন্ত ইহাদের উদ্দেশ্ঠ হইল উৎপাদন এবং লক্ষ্য হইল 
মুনাফা করা। ইউনিট প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কমাইয়৷ অথবা 
বাজারের দ্রামকে প্রতাবাম্বিত করিয়! সর্বোচ্চ পরিমাণে মুনাফা আদায় করা 
ইহাদের সাধারণ লক্ষ্য। সর্বোচ্চ মুনাফার লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া ইহার আকৃতি 
ও উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন সাধন করে এবং সাম্যাবস্থায় পৌছিতে চেষ্টা 
করে, যে অবস্থায় পরিবর্তনের দিকে আর কোক থাকে না। কোন শিল্পে বু 
ফার্ম, কোথাও বা কয়েকটি ফার্ম এবং অন্ত কোনশিল্পে শুধু একটি মাত্র ফার্ম 
থাকিতে পারে।* বাজারে দ্রব্যের চাহিদা এবং শিল্পের অন্তর্গত ফার্ম সমূহের 


* পরে দেখা বাইবে, ইহাদের পূর্ণ প্রতিযোগিতা, অলিগোপলি ও একচেটিয়! বলে 


ফাম কি? 


৪২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পারম্পরিক সম্পর্কের উপর ভিত্তি করিয়া এই ফার্ম উপাদানের চাহিদা' 
করে, উৎপাদনের পরিমাণ ও দ্রব্যের দাম নির্ধারণের চেষ্টা করে। 


একটি শিল্পের অস্তর্ত সকল ফার্মই যেঠিক একই দ্রব্য উৎপাদন করে 
তাহ! নহে; প্রত্যেকেরই কিছুটা নিজস্বতা থাকে (পরিচালনার ব্যাপারে, 
উৎপাদন পদ্ধতি অথবা কাচামালের ব্যাপারে )। এই নিজন্বত! প্রত্যেকের 
দ্রব্যটিকেই একটু পৃথক ও বিশেষ ধরণের করিয়া রাখে। কখনও এই পার্থক্য 
খুবই কম, কিন্ত ক্রমেই বিভিন্ন ফার্মের উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে এই পৃথকীকরণ 
বাড়িয়া চলিতেছে, যাহার ফলে একটি ফার্মের সহিত অন্য ফার্মের প্রতিযোগিতা 
আর প্রত্যক্ষ ও সরাসরি হয় না) প্রত্যেক ফার্মের উৎপাদনহই একটি পৃথক 
দ্রব্যের রূপ গ্রহণ করিতেছে, এক একটি ফার্শই যেন ক্রমে এক একটি শিল্পে 
পরিণত হইতেছে। (যেমন সাবান শিল্পে, লাক্স, হামাম, এবং মার্গো সাবান ক্রমেই 
পৃথক দ্রব্যে পরিণত হওয়ার চেষ্টা করিতেছে )। 
একটি ফার্ম ঠিক কি ভাবে বিভিন্ন উপাদানের সম্মিলন করিবে তাহা নির্ভর 
করে কিছুটা যন্ত্র স্পকীয় (6০০1/11091) এবং কিছুট৷ অর্থ নৈতিক (6০017101010) 
বিচার বিবেচনার উপর | ঠিক কি পদ্ধতিতে উৎপাদন সমূহের সম্মিলন হইবে 
তাহ! প্রধানতঃ যন্ত্রপাতি এবং উৎপাদন কৌশলের দ্বার! 
নির্ধারিত; কিন্ত সেই পদ্ধতি স্থির হইয়া গেলে কোন্‌ 
উপাদান কতখানি ব্যবহার কর! হইবে তাহা! অর্থ নৈতিক বিচারের দ্বারা স্থির 
করার চেষ্টা হয়; যে উপাদানের দাম কম,*তাহ! অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া 
বেশী দামী উপাদান কম প্রয়োগের চেষ্ট। করা হয়, যাহাতে সর্বাপেক্ষা অধিক 


মুনাফা লাত হইতে পারে। 
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ধনবিজ্ঞানে ফার্মের তত্ব আলোচনায় ধরিয়া! লওয়া হয় যে ইহা সর্বদ! 
সর্বোচ্চ মুনাফ! পাইবার চেষ্টা করিতেছে । কোন ভোগ-কারী ব্যক্তি সর্বদাই 
সর্বোচ্চ তৃপ্তিলাতের চেষ্টা করে--একমাত্র ইহা! শ্বীকার করিয়্াই তাহার কার্ধ্যের 
বিশ্লেষণ করা সম্ভব । সেইব্নপ ফার্মগুলিও সর্বোচ্চ মুনাফালাভের চেষ্টা করে, 
উহাই তাহাদের কাজের পিছনে প্রেরণা ও পরিচালনা-শক্তি-_ইহা না ধরিয়া 
লইলে উৎপাদনের বিশ্লেষণ সম্ভব নয় । 


উপাদান-সশ্মিলন 


ফার্মের তত্ত্ব ৪৩. 


কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে বু কারণে কোন ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফা না! চাহিতেও 
পারে অথবা লাত না করিতেও পারে। পাঁচটি কারণের দ্বার! ফার্মের সর্বোচ্চ 
মুনাফা! লাতের ইচ্ছা বা ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। প্রথমতঃ, কোন 
পাঁচটি কারণে ফার্মের 
সর্বোচ্চ মুনাফালাভের ব্যবসায়ী হয়ত সর্বাপেক্ষা উৎকষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিতে 
ইচ্ছা বা ক্ষমতা না-ও চায়, সবচেয়ে বেশী মুনাফা চায় না। কেহ হয়ত বেশী 
নিতে গা ক্ষমতা ব্যবহার করিতে পারিলে বা বেশী বিক্রয় করিতে 
পারিলেই সুখী; মুনাফা-সর্বোচ্চ হইল কিন! তাহ! দেখে না। কোন ব্যবসায়ী 
আলম্ত বা উদ্বাসীনতার দরুণ তাহার পরিচালন-যোগ্যতার পূর্ণ ব্যবহার করে 
না। তাই ব্যবসায়ীদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী কম গুরুত্বের বিষয় নে, অনেকের 
ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ প্রধান প্রেরণার বিষয় নয়। 


দ্বিতীয়তঃ, সমাজের প্রচলিত আইন কান্ুন, প্রথা ও রীতিনীতির বাধা- 
নিষেধ মানিয়! ফার্মকে ব্যবসা করিতে হয় বলিয়া অনেক সময় সে সর্বোচ্চ 
মুনাফ! আয় করিতে পারে না। যেমন, শ্রমিকদের প্রতি সপ্তাহে কাজের ঘণ্ট 
নিদ্দিষ্ট আছে, ছুটির দিন স্থির করা আছে। শ্রমিকসংঘ, মালিকসংঘ এবং রাষ্টর- 
কর্তৃক নিদ্দিষ্ট বাধা নিষেধ মানিয়া ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফার স্তরে উৎপাদন করিতে 
পারে না-_-এইবূপ অবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব । 


তৃতীয়ত, সবোচ্চ স্তরে মুনাফা পাইতে হইলে যে পরিমাণ উৎপাদন করা 
দরকার, যন্ত্রপাতির প্রক্ৃতি-ই এইরূপ যে সেই পরিমাণ উৎপাদন কর! চলে না-_ 
অনেক সময় এই রকম বাধা থাকে । যেমন কোন ফার্মে আরও ২০০০ গঙ্জ 
কাপড় উৎপাদন করা দরকার, বিক্রয়ের বাজার আছে, মুনাফাও বাড়িবে। 
কিন্ত ঠিক ওই পরিমাণ উৎপাদন বাড়াইবার উপযোগী যন্ত্র নাই; এমন আয়- 
তনের যন্ব বাজারে পাওয়! যায় যে তাহাতে উৎপাদন ২০০০ গজের বেশী হয় 
( এমন অবস্থায় যন্ত্রের শক্ত অব্যবহৃত থাকিবে ) অথবা ২০০০ গজের কম হয়। 
কোন অবস্থাতেই সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করা সম্ভব হইল না। অথবা ঠিক 
ওই আয়তনের যন্ত্র প্রস্তুত করিতে কিছুটা সময় লাগিতে পারে, স্বল্নকালে 
সর্বোচ্চ মুনাফা! লাভ না-ও হইতে পারে। দীর্ঘকালে দ্রব্যের চাহিদা পরিবর্তন 
হুইল, তাই তখনও তাহা সম্ভবপর হইল না এইব্বপ ঘটিতে পারে । 


চতুর্থতঃ, বাস্তবক্ষেত্রে, ফার্ম জানে না যে তাহার দ্রবোর চাহিদা ভবিষ্যতে 


৪8৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কি থাকিবে তাহা! জানিতে পারিলে মুনাফা সর্বোচ্চ স্তরে ওঠান সম্ভব হইত। 
ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা ও অজ্ঞানতার দরুণ ইহ! সম্ভব হয় না। 

পঞ্চমতঃ, স্বল্পনকালীন স্বার্থ ও দীর্ঘকালীন স্বার্থে বিরোধ থাকে । যেমন 
ত্বল্পকালে অতিরিক্ত দাম বাড়াইয়! মুনাফা বাড়াইলে ভবিষ্যতে ফার্মের বদনাম 
হইবার ভয় থাকে। ভবিষ্যতের মুনাফ! কমিবে, তাই, অনেকে সুদূর তবিষ্যতে 
মুনাফ! করার বা! ব্যবসাতে টি'কিয়া থাকার আশায় স্বল্পনকালে সর্বোচ্চ মুনাফা 
লাভের চেষ্টা করে না। এই স্থত্রে অধ্যাপক হিকৃস্‌ ছুই ধরণের ফার্মের 
কথ! বলিয়াছেন £ যে কোন মতে ব্যবসাতে লাগিয়া থাকে (9010101 ) এবং 
যে ছিনাইয়া লইতে চাহে (59112101161 )। 

ধনবিজ্ঞানে ধরিয়া লওয়! হয় যে ফার্সগুলি এই সকল সীমাবদ্ধতার মধ্যে 
থাকিয়াই সর্বোচ্চ মুনাফ! লাভের উদ্দেন্টে তাহাদের উৎপাদন সংক্রান্ত কাজ 
কর্ম চালায় এবং যতট! সম্ভব এই সকল বাধানিষেধ ও সীমাবদ্ধতা দূর করার 
চেষ্টা করে। 


উৎপাদনের গুরুত্ব ও আদর্শ-স্থানীয় উৎ্পাদন-পরিমাণ 

(51001001:691)096 07270090000 20 10691 00%2)0%) 2 

দেশের সকল উপাদান যদি যথাসম্ভব সুষ্ঠভাবে উৎপাদন কার্ষ্যে নিযুক্ত না 
থাকে তাহা হইলে দেশের উত্পাদন কম হইবে। জাতীয় আয় কমিয়৷ যাইবে, 
অধিবাসীদের মাথা পিছু 'আয়ও কমিবে। তাহারা কম দ্রব্যসামগ্রী ভোগ 
করিতে পারিবে এবং জীবন যাত্রার মান যথোপযুক্ত পরিমাণে উন্নত 
থাকিবে না । 

উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোচ্চ হইতে পারে যদি, প্রথমতঃ, দেশের সর্বদাই 
পর্ণ কর্মনিয়োগ (01] 61011107761) বর্তমান থাকে । লোকজন যদি 
বেকার থাকে, বা দেশের উপাদান যদি অলস ও অব্যবহৃত থাকে তীহা হইলে 

উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোচ্চস্তর হইতে কম হইবে; 
আদর্শ স্থানীয় উৎপাদন, | 
পূর্ণ কর্মনিয়োগ, উপা- কিছুতেই দেশ আদর্শ-স্থানীয় উৎ্পাদন-পরিমাণের (11521 
দানের হসম নিয়োগ, 01৫10 স্তরে পৌছিতে পারিবে না। দ্বিতীয়তঃ, 
টি উৎপাদন শাখার কোন অংশে বেশী উপাদান এবং কোন 

ংশে কম উপাদান ব্যবহৃত হইতে থাকিলে মোট উৎপাদন 

কিছুতেই আদর্শ-স্থানীত্ম হইবে না। উহা! অপেক্ষা কম হইবে । সুতরাং দেখিতে 


উৎপাদন-স্থত্র ৪৫ 


হইবে, যাহাতে বিভিন্ন শিল্পে উপাদানের সামঞ্জন্ত-হীন নিয়োগ না হইতে 
পারে। বিভিন্ন শিল্পে উপাদানের বণ্টন ও নিয়োগ স্থুসম হইলে অপব্যয় কম 
হইবে। ভৃতীয়তঃ, আদর্শ-স্তরে উৎপাদন তখনই সম্ভবপর হইবে যদি সর্বাপেক্ষা 
উন্নত ধরণের উৎপাদন কৌশল ও পদ্ধতির প্রয়োগ হয়। যদি কোন কারণে 
(যেমন ভারতে কর্ম নিয়োগ বাড়াইবার জন্য বহু শিল্লে উন্নত ধরণের বন্তর- 
পাতির প্রয়োগ দ্বিতীয় পঞ্চবাষিকী পরিকল্পনায় বন্ধ রাখা হইতেছে ) যন্ত্রপাতির 
সর্বোনতধরণ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা না হয়; তবে সর্বোত্তম ও কাম্য 
(01011110117) উৎ্পাদন-পরিমাণে পৌছান সম্ভবপর হইবে না। 


উৎ্পাদন-সুত্র ও তাহাতে রদবদল 
€ 67000006017 ছ 00001 9700. 168 ৮9192070 ) 2 


উৎপাদন ধারায় উপাদান সমুহের যে সম্মিলন (€ ০0201011196102 ০৫ 
01915) থাকে তাহাকে অনেক সময় উৎপাদন-স্থত্র (0109906107 
(010019,) বা উৎপাদন-কারণ (1109010610-001)00101) ) বলা হয়। 
যেমন ১০টি দ্রব্য উৎপাদন করিতে একাধিক উৎপাদন স্থত্র থাকিতে পারে। 
যদি ক, খ ও গ এই তিনটি উপাদান আমরা ধরিয়! লই তাহ! হইলে 
৩ক+১খ+২গ অথব| ১ক+৩খ+১গ এই উভয় সুত্র দ্বারাই ১০টি দ্রব্য 
উৎপাদন কর! চলে ; এইরূপ প্রত্যেক উপাদান সম্মিলনকে এক একটি উৎপাদন- 
সুত্র বল! চলে। উপাদান-সম্মিলনে কোন উপাদানের পরিমাণ বাড়াইয়া বা 

কোনটা কমাইয| উৎপাদনের পরিমাণে পরিবর্তন করা 

উৎপাদশ-হত্র ও উপা- হয়। আজকাল বহু প্রকার জটিল যন্ত্র প্রচলনের ফলে 
দান-সমহের আনু- 

গাতিক পরিবর্তন উৎপাদন-এন্জিনিয়ারিং বিজ্ঞানের এন্ধপ উন্নতি হইয়াছে 

যে কি পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে সঠিক কোন স্বত্রটি প্রযোজ্য 

তাহ! মোটামুটি নি্দি আছে এবং ফার্মগুলির উপাদানের রদবদলের স্বাধীনতা 

অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবুও উপাদান-সম্মিলনের কিছুটা রদবদল করিয়া 


উৎপাদনের পরিমান পরিবর্তন করা প্রায় সকল শিল্পেই কিছু পরিমাণ 
এখনও সম্ভব । 


যি একটি উপাদানকে স্থির রাখিয়! অপর সকল উপাদান সমূহের 
প্রয়োগ বাড়ান যায়, তবে একটি নিদ্দিষ্ট স্তরের পরে উৎপাদনের বৃদ্ধির হার, 


৪৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ক্রমশঃ কমিয়া আসিবে । ইহাকে ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের নিয়ম বল হয় 
(142 01 1)111)11715101175 7২501117175) । 


যদি নিদিষ্ট অনুপাতে সকল উপাদানকেই একই সঙ্গে বাড়ান হয় তবে 
উপাদান বৃদ্ধির হার অপেক্ষা উৎপাদন বৃদ্ধির হার অধিক হইতে পারে। 
ইহাকে বল! হয় ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম (1৫ 0৫ [11016251115 
[২601115 )। 


যদি একটি নির্দিষ্ট হারে উপাদান সমূহ বৃদ্ধি হইলে উৎপাদনও একই হারে 
বাড়িতে থাকে, তবে তাহাকে বলা হয় সমহার-প্রতিদানের নিয়ম (2 ০৫ 
00171569176 [২০601015 ) | 


উৎপাদনের পরিমাণের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সাধারণ বিষয় 


সমূহ (091)691:9,1 19,06015 11)50,611017)6 0786 ০1979 0৫ 70700006102)) 


দেশে সকল প্রকার দ্রব্য ও কার্্যাদির মোট উৎপাদনের পরিমাণ বন 
প্রকার বিষয়ের দ্বারা প্রভা বান্বিত হয়। 


প্রথমতঃ, দেশের উপকরণের যোগান-এর উপর মোট উৎপাদন নির্ভর করে। 
জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ, দেশের জন সংখ্যা! ও তাহাদের কাজ 
করিবার শক্তি, মূলধনের পরিমাণ--এই সকল বিষয় মোট উৎপাদন-এর 
পরিমাণ স্থির করে। 


দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের অগ্রগতি, কষি ও শিল্পে উহ্হার সার্থক প্রয়োগ, 
উৎপাদন কৌশলের (0০০1117100৩ ০৫1১9100019) উন্নতি, শুমিকদের মধ্যে 
কারিগরী জ্ঞানের স্তর, ইহার! মোট উৎপাদনের উপর প্রতাব বিস্তার করে। 


তৃতীয়তঃ, দেশের যান বাহন ব্যবস্থাঃ খণ ব্যবস্থার স্থবিধা ও প্রসার, ব্যাঙ্ক 
ও বীমার প্রসার ইত্যাদি উৎপাদনের পরিমাণকে প্রভাবান্বিত করে। 


চতুর্থতঃ, রাষ্ত্রের মনোতাব ও সাহায্যের উপর দেশের কৃষি ও শিল্পের 
অগ্রগতি ও উৎপাদনের পরিমাণ অনেকাংশে নির্ভর করে। কর ব্যবস্থা, 
শিল্পে খণ পাইবার ব্যবস্থা, শ্রমিক ও ব্যবসা পরিচালন! সংক্রান্ত আইন কাঙ্থুন 
উৎপাদনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যেমন অনেক দেশে পরিকল্পনার 
সাহায্যে রাষ্র উৎপাদনের গতি ও পরিমাণ নিদ্দিষ্ঠ করিতেছে। 


ত্জ্ঞা ৪৭ 


পঞ্চমতঃ, প্রাকৃতিক কারণ সমূহকেও অগ্রান্থ করা চলে না। দেশের 
জলবায়ু। আবহাওয়।, জমি, পর্বত, নদী ও সমুদ্রের তীররেখ! (598569] 110) 
প্রভৃতি সাধারণ ভাবে দেশের উৎপাদনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ভূমিকম্প, 
বড়ঝঞ্কার ফলে উৎপাদন কমে, দেশে পর্য্যাপ্ত ও সুসম বৃষ্টিপাত হইলে উৎপাদন 
বাড়ে । বুদ্ধবিগ্রহ, আনবিক বোমা বিস্ফোরণ, তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকীরণ ইত্যাদি 
বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের উৎপাদন ক্ষমতাকেও কমাইয়! দিতে পারে । 


ভূমি 
সংজ্ঞা (70920161022 ) 


উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত প্রন্কৃতির সকল প্রকার দানকে ভূমি বলা হয়। 
ভূমির ঘে শক্তি ধষিকার্ষেয বা অরণ্য-উতৎ্পাদনে ব্যবহৃত হয়, খনিজ পদার্থ; 
জলশক্তি ; নৌকা বা জাহাজ চলাচলের উপযোগী জলের উপরিভাগ ; নদী ও 
সমুদ্রের অত্যন্তরস্থ সকল কিছু ; আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত ইত্যাদি সকল কিছুই ভূমি । 
যে সকল আদি সম্পদ মানুষের শ্রম বিনা উৎপন্ন হইয়া রহিয়াছে এবং মানুষের 
সম্পদ-উৎপাদনের সঙ্ভায়তা করিতেছে, "সই সকল দ্রন্যকেই ধনবিজ্ঞানে ভূমি 
বলিয়া অভিহিত কর! হয় । 


বৈশিষ্ট্য (017978069056109) 


ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ ভূমিকে উত্পাদনের উপাদান হিসাবে সর্বাপেক্ষা 
অধিক গুরুত্বপুণণ বলিয়া! মনে করিতেন এবং অন্ঠান্ত উপাদানের তুলনায় ইহার 
বেশিষ্ট্যগুলি বিশেষ করিয়া আলোচনা করিতেন। প্রথমতঃ ভূমির পরিমাণ 
সীমাবদ্ধ। মানুষ ইচ্ছা করিলে প্রকৃতির দানকে বাড়াইতে পারে না) ইহার 
যোগান গান প্রকৃতির দারা নি্ি্ট। ইহার অিভম ফল হইল এই বে ভুমির উপ. উপর. 
মালিকানা অনেকটা একচেটিয়া! মালিকানার সমান। ভূমিজাত দ্রব্যের দাম 
যদ্দি বাড়িয়া যায়, তবে ভূমির মালিকদের অতিরিক্ত আয় হইবে, কারণ আর 
ভূমির যোগান বাড়ান সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতি ইহা! মান্ুষকে দান 
করিয়াছে, ইহার জন্য মানুষের কোন ব্যয় করিতে হয় না। সুতরাং ইহার 
কোন উৎপাদনবব্যয় নাই।) ূতীয়তঃ, ভূমির কতগুলি শক্তি আছে যাহা! আদি 





৪৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


এবং অক্ষয়, বারবার উৎপাদন করিলেও সে শক্তির ক্ষয় নাই। রিকার্ডো 
ইহাকে বলিতেন “ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তি”। চতুর্থত:, ভূমি একজাতীয়া 
নহে (7006 10011087005 )৮ বহুজাতীয়া (17570867009)। কোন 
জমিতে ধান হয়, কোন জমিতে গম গম হয়) 7; কোথাও হইতে খনিজ দ্রব্য 
উত্তোলন হয়, কোনও জমি গৃহ বা কারখান! নির্মাণের কার্ষ্যে ব্যবহৃত হয়। 
এই ব্যবহারগত তেদ ছাড়াও জমির বিভিন্ন খণ্ডে উর্বরতা শক্তির তারতম্য 
দেখিতে পাশয়া যায়। কোথাও ভূমির উর্বরতা বেশী, সেখানে ব্যয় অপেক্ষা 
উৎপন্নের মুল্য অধিক, সে সকল ভূমিকে উর্দ-প্রাস্তিক ব৷ প্রাস্তোর্ধ ভূমি বলা 
হয় (117075100181091 ) 1 কোনও ভূমিতে ব্যয়ের সমান মুল্যেরই উৎপাদন 
হয় তাহাকে প্রীস্তিক ভূমি (17121211791 74210) বল! চলে। যদি ব্যয় 
হইতে উৎপাদনের মূল্য কম হয়, তবে তাহাকে নিষ্ব-প্রাস্তিক বা প্রাস্ত-নিয় ভূমি 
(90101121:81091 ) বলা হইয়া থাকে। ভূমিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে 
প্রান্তিক ও নিম়-প্রাস্তিক জমি উ্ধ-প্রান্তিক জমিতে পরিণত হয়, ভূমিজাত দ্রব্যের 
দাম কমিলে উর্ধ-প্রান্তিক জমি প্রান্তিক ও নিম্ন-প্রাস্তিক জমিতে পরিণত হয়। 
ভূমির এই সকল বৈশিষ্ট্যের জন্য ক্লাসিকাল লেখকদের ধারণা ছিল যে ভূমি 
হইতে উৎপাদন ক্রমহ্াস মান প্রতিদানের নিয়মাধীন | 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ অন্যান্য উপাদানের তুলনায় ভূমির এই সকল 
বৈশিষ্ট্য ্বীকার করিতে চাহেন না। ভূমির-্ন্তায় সকল দ্রব্যই তাহাদের 
সর্বপ্রাথমিক অবস্থাতে নিশ্চয় প্রক্কতিরই দান, ভূমি এক! এই বৈশিষ্ট্য দাবী 
করিতে পারে না । ভূমি হইতে শ্রমের ফলে সম্পদ উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 


ভূমির যোগান ভৌগলিক তাবে সীমাবদ্ধ হইলেও ইহার কার্যকরী যোগান 
(55015 91111) কৃত্রিম সারের সাহায্যে বাড়ান সম্ভবপর । ভূমির উৎপাদন- 
ব্যয় নাই ইহা বলাও ঠিক নহে, কারণ ভুমিকে উৎপাদনের উপযুক্ত করিয়! তুলিতে 
বহু শ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হয়। বিশ্লেষণের সময়ে, স্বল্পকাল বিবেচনা করিলে 
অন্তান্ত উপাদানের যোগান, (বিশেষ করিয়া, বহু যন্থপাতি জমির যোগানের 
ন্ঞায়ই সঙ্কোচপ্রসারবিহীন (অর্থাৎ দাম বাড়িলেও যোগান তত বেশী বাড়ে 
ন!)। ক্রমহাসমান প্রতিদনের নিয়ম যে শুধু ভূমির ক্ষেত্রে দেখা যায় তাহা 
নহে, অন্তান্য উপাদানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 


ক্রমহাসমান প্রতিদান ৪৯ 


ক্রমত্াসমান প্রতিদানের নিয়ম (0:97 0৫ 10170115718 চ১৪6০708) 


ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে ভূমি হইতে উৎপাদন ক্রমহাসমান প্রতিদানের 
নিয়ম মানিয়! চলে । সাধারণ কবকদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে 
এই নিয়মের উৎপত্তি হইয়াছে বলা হয়। এই নিয়ম 


অন্থসারে একটি নিদ্দিষ্ট ভূখণ্ডে শ্রম ও মূলধন যদি ক্রমেই 
বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে উৎপাদন ক্রমহ্াসমান ভাবে বৃদ্ধি পাইবে । যে হারে 


শরম ও মূলধনের বৃদ্ধি হইতেছে উৎপাদন ঠিক সেই হারে বুদ্ধি পাইবে ন! ; 
উত্পাদন-বৃদ্ধির হার ক্রমেই কমিয়া আসিবে। 
মনে করা যাউক নির্দিষ্ট এক বিঘা জমিতে &২ টাকার শ্রম ও মূলধন 
প্রয়োগের ফলে ৩ মণ শশ্ত উৎপাদন হইতেছে । যদি শ্রম ও মূলধন দ্বিগুণ 
করা যায় তাহা! হইলে প্রথমে উৎপাদন বৃদ্ধির হার তাহা হইতে অধিক 
তা হইতে পারে, যেমন ১০২ ব্যয়ের ফলে উৎপাদন ১০ মণ 


হইল। কিন্তু ক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধি এন এক স্তরে আসিয়া 
পড়িবে, যাহার পরে শ্রম ও মূলধনের প্রয়োগ আরও বৃদ্ধি করিলে উৎপাদন 


বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিতে থাকিবে । যদ্দি ১০২ টাকার স্থলে ২০২ টাকার 
শরম ও মূলধন প্রয়োগ কর! হয় তাহা হইলে উৎপাদন দ্বিগুণ ন1 হইয়া তাহা 
অপেক্ষ। কম, যেমন ১৬ মণ হইবে । আরও ১০২ টাকার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ 
করিলে উৎপাদন মাত্র ৪ মণ বৃদ্ধি পাইয়! ২০ মণ ইইবে। এইব্মপে দেখ! 
যাইবে যে মোট উৎপাদন বুদ্ধি পাইতেছে কিন্তু সে বৃদ্ধির হার ক্রমহাসমান | 
সর্বো্নত (০0701117111) ) স্তরের পরেও উত্পাদন বাড়াইবার চেষ্টা করিলে ভূমি 
হইতে প্রতিদান ক্রমশঃ ভাস পায়। এই নিয়ম উতৎপন্ধনের পরিমাণের উপর 
প্রযোজ্য, কিন্ত তাহার দামের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। ইহাও মনে রাখিতে 
হইবে যে ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের কারণ ভূমির উর্বরতাশক্তির হাস নহে ; 
উর্বরতাশক্তি সমান আছে তাহ! ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। 

ক্রমস্াসমান প্রতিদানের এই নিয়ম ছুইটি উপায়ে কার্যকরী হয়৷ উৎপাদন 
বৃদ্ধির তাগদে চাষী ক্রমশঃ অন্ুর্বর জমি চাষ করিতে গুরু করে; সুতরাং শ্রম 

বাপকটার ও. ও মূলধন নিয়োগ করিয়া ক্রমশঃই তাহ! হইতে হাসমান 

প্রগাঢ়-চাষ প্রতিদান পাইতে থাকে । ইহাকে বল! হয় ব্যাপক-চাষ 


(65065115155 001659001)। ইহা ব্যতীত, যদি 
একই জমিতে বারবার শ্রম ও মুলধনের পরিমাণ বাড়াইয়া উৎপাদন বৃদ্ধির 


৪ 


নিয়মের ব্যাখ্য। 


৫৩ আধুনিক ধন-বিজ্ঞাম 


চেষ্টা কর! হয় তাহা হইলেও শ্রম ও মূলধনের পরবর্ভী নিয়োগ হইতে ক্রমশ: 

প্রতিদান হাস পায়। এইরূপ চাষকে বল! হয় প্রগাঢ়-চাষ (1765251%5 
01111159.01012 )। . 

ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের ফলে উৎপাদনের ইউনিট প্রতি ব্যয় বুদ্ধি পায়; 

এই নিয়মকে তাই ক্রমবর্ধমান উতপাদন-ব্যয়ের নিয়মও বলা যাইতে পারে। 

প্রথমে ৫২ ব্যয়ে ৩ মণ ধান উৎপাদন হইতেছিল, মন প্রতি 

০8 উৎপাদন-ব্যয় ছিল ১৮৮ পাই। ১০২ ব্যয়ে ১০ মণ ধান 

উৎপাদন হইল, ফলে প্রথমে মণ প্রতি উৎপাদন ব্যয় 

কমিয়া গেল; ১২ হইল। তাহার পর ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয় সুরু হইল 

২০২ ব্যয়ে ১৬ মণ? মণ প্রতি ব্যয় ১০ ) ৩০২ ব্যয়ে ২০ মণ প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি 





পাইয়া ১।০ হইল । 
" এই নিয়মকে রেখা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা চলে। 
তা 






প* পৎ পঙও 
শ্রম ও মুলধন 

মনে করা যাউক, ক খ রেখা শ্রম ও মূলধন এবং কগী রেখা উৎপাদনের 
পরিমাণ পরিমাপ করে। প্রথমে কপট১ পর্য্যন্ত শ্রম ও মূলধন বাড়াইলে অধিক 
হারে উত্পাদন বাড়িতে থাকিবে । প১ বিশ্বু স্বোন্নত স্তরের নির্দেশক । কিন্ত 
তাহার পরে উৎপাদনের রেখা নিয়াতিমুখী অগ্রসর হইয়াছে, কপ১-র পরে শ্রম 
ও মূলধনের নিয়োগ উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমস্রাসমান হারে বাড়াইতেছে। 

এই নিয়মের ছুইটি স্বীকাধধ্য বিষয় (2558511911075 ) আছে, যাহা ধরিয়া 
লইলে এই নিয়মটি কার্য্যকরী হইবে। প্রথমতঃ যদি জমি পূর্ববর্তী চাষের সময়ে 
যথোধ্নাযুক্তভাবে কধিত না হইয়! থাকে তাহা! হইলে পরবস্তাঁকালে শ্রম ও 





খ 


পরিবর্তনীয় অন্ুপাতের নিয়ম &১ 


মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার না কমিয়া বাড়িয়। যাইতেও 
পারে। দ্বিতীয়তঃ, যদি কৃষির উৎপাদন সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, কৌশল ও দক্ষত৷ উন্নত 
হইয়া উঠে এবং ওই জমিতে তাহার প্রয়োগ হয় তাহ! হইলে এই নিয়ম 
কার্ধ্যকরী হইবে না। উন্নত যন্ত্রপাতি ও কৌশলের প্রয়োগ উৎপাদনের 
পরিমাণ সেই সময়ে অবশ্যই বাভাইয়া দিবে। কিন্ত সেই 
বদ্ধিত স্তরেও শ্রমও মূলধনের বারবার প্রয়োগ এই নিয়মকে 
কার্ধ্যকরী করিবে । রেখ! চিত্রে দেখা যায়, যে যদি ইহাদের উন্নতি হয় তবে 
উৎপাদনের রেখা উর্ধে উঠিয়া যাইবে বট, কিন্ত ইহার আকুতি একই থাকিবে, 
অর্থাৎ অধিক উৎপ।দনের স্তরেও, ক্রমণঃ অধিক শ্রম ও মূলধনের প্রয়োগের 
ফলে ক্রমহাসমান প্রতিদানের শিয়ম কার্যকরী হইবার ঝৌক থাকিবে । 


দুইটি স্বীকাধ্য বিষয় 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানে বল! হয় যে, ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম শুধু জমি 
হইতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নহে, শিল্পের উৎপাদনেও কার্যকরী হয়। যখনই 
কোন স্থির উপাদানের সাহিত অন্যান্য উৎপাদানের পরিমাণ বাডাইয়া উৎপাদন 
বাডাইতে হয়, তখন এই নিয়মের প্রভাব সুরু হয়, শিল্পে বা কৃবিতে উভয় 
ক্ষেত্রেই ইহার কার্যকারিতা দেখা যায় | ১ 


পৰ্রিবর্তনীয় অনুপাতের নিয়ম (06 [০ম ০1 5212019 চ:০000:0078) 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ বলিতে চাচেন যে ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম 
শুধুমাত্র ভূমি হইতে উৎপাদনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তাহা নহে। উৎপাদনের 
যে কোন শাখায়, শিল্পে বা কৃষিতে, যখনই কোন উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ 
হইয়! পড়ে, তখনই উত্পাদনের ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়। যান্ত্রিক, 
অথবা যে কোন কারণেই হউক না £কন, কোন একটি উপাদানের যোগান হয় ত 
বাড়ান সম্ভবপর হইতেছে না ) অথবা বাডাইতে হইলে সেই উপাদানের নিকষ 
গুণসম্পন্ন ইউনিটগুলি প্রয়োগ করিতে হইতেছে । এরূপ 

স্থির উপাদান ও উহার অবস্থায় একটি উপাদানের পরিমাণ স্থির রাখিয়া অথব৷ 
5554 নিকৃষ্ট জাতীয় সেই উপাদানের সহিত অন্য উপাদানের 
ক্রমাগত বুদ্ধির দ্বারাই উৎপাদন বাড়ান সম্ভবপর। 

কিন্ত এই অবস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে গেলে উৎপাদনধারায় স্থির 
'উপাদানের সাহায্যশক্তি বা! প্রদানক্ষমতা ক্রমেই কমিয়া আসিবে; ফলে উৎপাদন 


৫২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বৃদ্ধির হার ক্রমেই হ্রাস পাইবে এবং ইউনিট প্রতি উৎপাদন-ব্যয় ক্রমেই বৃদ্ধি 
হইবে । এই নিয়ম শুধু জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহ! নহে। যস্ত্রের পরিমাণ স্থির 
রাখিয়! অন্য উপাদান ক্রমাগত বৃদ্ধি করিলেও উৎপাদন বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ কমিয়! 
আসে। শ্রমের পরিমাণ বা সংগঠনের পরিমাণ স্থির রাখিয়1 অন্য উপাদান- 
সমূহ ক্রমাগত বাড়াইতে থাকিলে একইরূপ ঘটে। ইহাকে পরিবর্তনীয় 
অন্নপাতের নিয়ম বলে। উপাদানের অন্পাত ও সম্মিলন ক্রমাগত পরিবর্তন 
করিলে প্রথমে উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়িয়া! যাওয়া ও পরে উৎপাদন বৃদ্ধির 
হার কমিয়! যাওয়া ইহাকেই পরিবর্তনীয় অন্থপাতের নিয়ম বলা হইয়া 
থাকে। এই ব্যাপক নিয়মের একটি অংশই হইল ক্রমহাসমান প্রতিদানের 
নিয়ম । 


-উৎপাদন বাডাইবার ফলে যখন কোন উপাদানের যোগান কমিয়া! আসে, 
ফলে তাহার দাম বাডে এবং পাইবার সম্ভাবনা কমিয়! যায়, তখন উদ্যোক্তা 
চেষ্টা করিবে যাহাতে সহজ-প্রাপ্য এবং কম-্দামী উপাদান বেশী পরিমাণে 
প্রয়োগ করিয়া দুপ্রাপ্য ও দামী উপাদান ( উপাদান- 
সম্মিলন হইতে ) সে বাদ দিতে পারে । অর্থাৎ সে উপাদান- 
সম্মিলন বদলাইবার চেষ্টা করিবে, দ্ৃপ্রাপ্য ও দামী 
উপাদানের স্থলে উহার পরিবর্তে সহজ-প্রাপ্য কমদামী উপাদানের প্রয়োগ বুদ্ধি 
করিবে । দুশ্রাপ্য উপাদানের পরিবর্তে সহজ-প্রাপ্য উপাদান ব্যবহার করিলে 
যদি উৎপাদনের কোন ক্ষতি না হয়, তবে কোন উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ 
হইয়! তাহ! স্থির উপাদানে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা নাই, সে এইরূপ উপাদান 
পরিবর্তন চালাইয়! যাইতে থাকিবে । কিন্তু এই পরিবর্ততার (901)511- 
1110192) সীমা আছে। কারণ একটি উপাদান কখনই অন্য উপাদানের 
সম্পূর্ণভাবে নিখুঁত, পরিবর্তন্রব্য হইতে পারে না। তাই ক্রমেই 
উৎপাদনের নিপুণত| কমিতে থাকে এবং ইউনিট প্রতি উৎপাদন ব্যয় বাডিতে 
থাকে | উপাদান-পরিবর্তিতা (08000119] 501561006101) অসীম কাল ধরিয়া 
চলিতে পারে না, কারণ এমন স্তরে উৎপাদন-সম্মিলন আসিয়! পড়ে যাহার পরে 
দুপ্রাপ্য উপাদানটি আর বাদ দেওয়া চলে না, উহাকে বাদ দিলে 
উৎপাদন পণ্ড হুইয়া যায়, উৎপাদন-হত্র গঠন কর! যায় না। সেই 
অবস্থায় উপাদানটি স্থির উপাদান (71560 ০0:) হইয়া পড়ে এবং, 


পরিবর্তিত! ও তাহার 
সী 


ইহার সীমাবদ্ধত। ৫৩ 


তাহার সহিত অন্যান্ত উপাদান বৃদ্ধির ফলেই ক্রমহাসমান প্রতিদান পাওষা 
বি যায়। যে উপাদানটির পরিবর্তন আর সম্ভব নহে তাহাকে 
জনি প্রকৃষ্ট উদাহরণ. বিশেষভাবে নির্দিষ্ট (59018০) উপাদান বলে। এই 
বিশেষ-নিদিষ্ট উপাদানের সহিত অন্য উপাদানের প্রয়োগের 
ফলেই উৎপাদনবৃদ্ধি ক্রমহাসমান হইয়া পডে। কত শীঘ ক্রমক্লাসমান 
নিয়মের প্রভাব সুরু হইবে তাহা নির্ভর করে উপাদানের নিদ্দিষ্টতার মাত্রার 
(10616 ০01 519601011 ) উপর । জমির ক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন 
ঘে, জমি হইল একটি নিদি উপাদান (৯1১৫01%০ 8০৫০) যাহাকে উপাদান- 
সম্মিলন হইতে বাদ দিয়! 'অপর কোন উপাদানের দ্বারা উহার কাজ চালান 
খায় না; ফলে কুবির ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রতিদানের নিয়ম শীঘ্র কার্ম্যকরী 
হইয়া! থাকে । ধে উৎপাদন স্থত্রে বিশেব-নিদিষ্ট-উপাদানের পরিমাণ যত বেশী 
থাকিবে সেক্ষেত্রে ক্রমহাসম।ন প্রতিদানের নিয়ম তন্ত শীঘ্ব ও হাব্রভাবে 
কার্ম্যকরী হইবে । 


সীমাবদ্ধতা £ এই নিয়মের কয়েকটি সীমাবদ্ধতা আছে। প্রথমতঃ, এই 
নিয়ম ধরিয়া লয যে ইতিমধ্যে উৎপাদন কৌশলে (11160172100 ০? 
1১:০৫0০6০7) কোন পরিবর্তন হইবে না । নৃতন কৌশলে 
উৎপাদন-কৌশল স্থির 
থাকিবে এবং উপা- নূতন উপাদান-সম্মিলনের প্রয়োজন হইবে, তাহাতে 
নানসমূহ সম্পূর্ণ বিভাজ্য উৎপাদন ধারায় কোন উপাদানের প্রদানক্ষমতা বাড়িয়া 
রি যাইতে পারে এবং ফলে এই নিয়ম ঠিক সেই সময়ে কার্ধয- 
করী না-ও হইতে পারে। কিন্ত সেই নূতন কৌশল অনুযায়ী উৎপাদন ক্রমেই 
বাডাইতে গেলে এই নিয়মের প্রভাব অবশেষে সুরু হইবে । দ্বিতীয়তঃ, ধরিয়া 
লওয়! হয়, যে কোন উপাদান-কে অল্প মাত্রায় বাড়ান বা কমান সম্ভব। কিন্ত 
অনেক উপাদানের ক্ষুদ্র অংশ নিয়োগ করা চলে না বা অল্প একটু সরাইয়! আনা 
চলে না (যেমন বড একটি যন্ত্র)। বাস্তবে এইরূপ অবিভাজ্য উপাদান থাকায় 
সঠিকভাবে উপাদানের পরিবর্তৃতা বা এক উপাদানের পরিবর্তে অল্প মাত্রায় অপর 
উপাদানের ব্যবহার (5019501106191 ০0£970609:5) কর! চলে না। 
ক্রমত্তাসমান প্রতিদানের নিয়ম; ইহার প্রয়োগ__ 
যে ক্ষেত্রেই একটি উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ এবং তাহার সহিত অন্ান্ 
উপাদান বৃদ্ধির চেষ্টা হয় সে ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকরী হইবেই | 


&৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


খনি হইতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে উৎপাদন বাড়াইতে হইলে 
ক্রমশঃই খাদের গভীরতর অংশ হইতে খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করিতে হয় ।' 
ক্রমশঃ অধিক শ্রমিক ও মূলধন প্রয়োগ করিলে উৎপাদন বৃদ্ধির হার 
কমিয়! আসে এবং ইউনিট প্রতি ব্যয় বুদ্ধি পায়। সুতরাং, অনেকে বলেন যে 
খনিজ-উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এই নিয়মের প্রভাব দেখা যায়। 


কিন্ত কেয়ার্ণক্রসের অভিমতে সঠিকভাবে বিচার করিলে খনিতে এই নিয়ম 
প্রযোজ্য নহে। জমি হইতে উৎপাদন চিরকাল আসিতে থাকিবে ; উহা 
হইতে বারবার অবিরত ধারায় উৎপাদন হইবে । কিন্তু খনির সম্পদ-সভ্ভার 
আজ ব| কাল ফুরাইবেই, জমির উর্বরতা শক্তির স্টায় উহার চিরস্থায়িত্ব নাই। 
জমির পরিমাণ কম থাকায় আধক শ্রম ও মূলধন নিয়োগের দ্বারা ক্রমশঃ উহা! 
হইতে উৎপাদন বাড়াইতে হয়; কিন্তু খশিত ,ম্পদ যাহা আছে, উহ তুলিষা 
আনিতে হইবে ইহাই মাত্র সমন্তা। উহা জমির নীচে মজুত দ্রব্য, জমির 
উপরে তুলিয়া আনাই এক্ষেত্রে উৎপাদন। জমির ক্ষেত্রে যেমন একই শক্তির 
€ উর্বরতার ) বারবার ব্যবহার, খনির ক্ষেত্রে তাহা নহে । যদি ব্যয়ে পোষায় 
তাহ! হইলে তোল! হইবে, যদি ব্যয়ে না পোষায়, তবে তোলা হইবে না। এই 
কারণে, তিনি খনিতে এই নিয়মের সঠিক ও সম্পূর্ণ কার্ধ্যকারিতা স্বীকার 
করেন না। 


মস-চারণ “ক্ষেত্রেও এই নিয়ম কার্যকরী তয়। ক্রমশই আরও 
গভীরে অথবা আরও দুরে গিয়! মাছ ধরিতে হয়, ফলে মণ প্রতি উৎপাদন ধায় 
বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 


গৃহ-নির্মাণের ক্ষেত্রেও দেখা যায় থে গৃহ খতই উপরে উঠিতে 
থাকে, উপরতলার ঘরগুলি হইতৈে আয় কষে, নির্মাণের ব্য়ও বুদ্ধি 
পায়। 


শিল্প-ক্ষেত্রে, স্বল্নকালীন বিশ্রেষণে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত স্থির যন্ত্রপাতির পরিমাণ পরিবর্তন কর সম্ভব ন! হয়, ততদিন এই নিয়ম 
কার্য্যকরী হয় । দীর্ঘকালে, পরিচালনা-শক্তি নিজেই স্থির উপাদানে পরিণত হয়, 
স্লুতরাং আরও উৎপাদন বাড়াইতে গেলে অবশেষে ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের, 
নিয়মের প্রভাব সুরু হয়। 


উৎপাদন ক্ষমত৷ ৫৫ 


ক্রমন্াসমান প্রতিদানের নিয়মের মুল কারণ কিঃ উপাদানের 
ক্রমন্তাসমান উৎপাদন ক্ষমতা (ভা 10100101801706 7১9৮০)9 : 
[06 101001118171776 2:0000615165 01 8, ৮8060] ) 2 


কোন উপাদানকে স্থির রাখিয়। যদি অন্যান্য উপাদানকে বাড়ান যায় তাহ! 
হইলে উৎপাদন-ধারায় পরিবর্তনীয় উপাদানের সাহায্য করার ক্ষমতা বা 
প্রদান-ক্ষমত| ক্রমেই কমিয়! যাইতে থাকে । অর্থাৎ যে উপাদানের নিয়োগ 
বাড়ান হইতেছে, তাহার উতপাদনক্ষমতা ক্রমশঃ কমিয়া আসে । নীচের 
তালিকায় জমির পরিমাণ স্থির রাখিয়! শ্রমিকের সংখ্যা বাড়াইলে কি তাবে 
শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমত। হ্রাস পায় তাহ! দেখান হইতেছে । জমির পরিমাণ 
১ বর্গ মাইল ধর! হইয়াছে; ইহা স্থির উপাদান । 
! ৷ মোট ধান্ শ্রমিক প্রতি শ্রমিক প্রতি ! 


র শ্রমিকের | উৎপাদন গড় উৎপাদন প্রান্তিক 
ূ পরিমাণ ! মণের মণের ূ উত্পাদন 


| হিসাবে ' হিসাব ৷ মণের হিসাবে! 

১ ূ ৬০ ৫০. । &৩ 

২ ! ১৬০ ৮০ ৯১০ 
৩ ২৮৫ ৫ ১২৫ 
! ৪ ৪০০ ১০০ ১১৫ 
| € ৫০০ ১০০ ১০০ 
৬ ৫৮২ ূ ৯৭ ৮২ 

| | 

৭ ৬৩০ ৯০ ৪৮ 

ৰ ৮ : ৬৫৬ ৮২. | ২৬ 
র ৯ ৬৫৬ প্রায় ৭৩ ৪ 
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শশী শ্পীশীশী শট ৮ টা শট শিট শি শিট শীতে টিটি 


মোট উৎপন্ন ধানকে শ্রমিক সংখ্যা দিয়া ভাগ করিলে শ্রমিক পিছু গড 


৫৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উৎপাদনের পরিমাণ পাওয়। যায়। € জন শ্রমিক পর্য্যস্ত গড় উৎপাদন বেশী, 
তাহার প্র উহা! কমিয়া যাইতেছে। 

একজন অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিলে মোট উত্পাদন যতটুকু বৃদ্ধি পায় 
তাহা শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন। ৪ জন শ্রমিক পর্য্যন্ত প্রান্তিক উৎপাদন 
বাড়িতেছে, তাহার পর উহা কমিয়া যাইতেছে । 

১ হইতে ৪ জন শ্রমিকের নিয়োগ পর্য্যন্ত ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদন 
বাড়িতেছে, তাহার পর ক্রমহ্াসমান নিয়োগের প্রভাব সুরু হইয়াছে । ইহার 
হেনা তের কারণ হইল যে ১ জন, ২ জন, ৩ জন বা ৪ জন শ্রমিক 
বাই বৃদ্ধি পাইতেছ্ছে ওই জমি ক্রমেই আরও ভালভাবে চাষ করিতে পারায় 

প্রত্যেক শ্রমিক নিয়োগের ফলেই প্রান্তিক ও গড় উৎপাদন 

বাঁড়িতেছে। কিন্তু «& জনের বেশী হইলেই জমির নিপ্দিষ্টতার দরুণ শ্রমিকের 
প্রদান ক্ষমতা কমিতেছে ; তাই মোট উৎপাদন বুদ্ধির হারও ক্রমহাসমান। 
শ্রমিকের গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমত| উভয়-ই কমিতেছে। 

যখন উত্য়ই বাড়ে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড হইতে বেশী 
(২ হইতে ৪ পর্য্যন্ত); যখন উভয়ই কমে, তখন প্রান্তিক উৎপাদন গড 
হইতে কম (৬ হইতে ১০ পর্য্যন্ত )। সুতরাং ক্রমহ্বাসমান প্রতিদানের নিয়মকে 
নিম্নলিখিত ভাবে ব্যাখা করা যায় £ 

““কোন উপাদান-সম্মিলনে যদি একটি উপাদানের পরিমাণ ক্রমেই বৃদ্ধি করা 
যায়, তাহা হইলে, একটি নিদ্দিষ্ট স্তরের পরে, প্রথমে সেই পরিবর্তনীয় 
উপাদানটর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ও পরে তাহার গন্ড উৎপাদন ক্ষমতা, 
উভয়ই কমিতে থাকে ।” 


শরম 
সংজ্ঞা (70697161022 ) 9 


বিনিময়ের জন্ দ্রব্য-সামগ্রী বা কার্যযাদি উৎপাদনে নিযুক্ত মানুষ কর্তৃক 
প্রদত্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বল! হয় । 
এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, 
(ক) ইহা. মানুষেরই পরিশ্রম হইতে হইবে (জীবজন্তর পরিশ্রমকে 
ধনবিজ্ঞানে শ্রম বলা চলে না ), 


বৈশিষ্ট্য €৭ 


(খ) এই শ্রম শারীরিক বা মানসিক উতয় প্রকারের হইতে পারে, 

(গ) নিছক আনন্দ পাওয়! এই শ্রমের উদ্দেশ্য নয়, বিনিময়ের উপযোগী 
দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমকেই ধনবিজ্ঞানে শ্রম বল! চলে। আনন্দের 
জন্য ফুলবাগানে কাজ করিলে তাহা শ্রম নহে, কিন্ত মালী অর্থের বিনিময়ে যে 
কাজ করে, তাহা শ্রম । 


বৈশিষ্ট্য (017879,0691156808 ) 2 


উপাদান হিসাবে শ্রমের কয়েকটি বৈশিষ্টা আছে £ (ক) শ্রমিক হইতে 
আমকে পুথক করা! চলে না । যদিও শ্রমিক শ্রম বিক্রয় করে তাহ! হইলেও শ্রম- 
শক্তির উৎস তাহার শরীর নিজের নিকটেই থাকে । এই টবশিষ্ট্যের উল্লেখযোগ্য 
কল হইল যে অন্তান্য উপাদানের মালিক ঘহখুসী উপাদানের উপর মালিকানা 
স্বাপন করিয়! আয় বাডাইতে পারে, কিন্ত শ্রমকে পৃথক করা চলে না বলিয়া 
অমিক তাহা পারে না । 


(খ) কোথাও শ্রম বিক্রয় করিতে হইলে শ্রমিককেও সেই স্থানে উপৃস্থিত 
হইতে হয়। শ্রমিক উপস্থিত না হইয়া শ্রম করিতে পারে না। এই বৈশিষ্ট্যের 
ফলে শ্রমিকদের গতিশীলতা! ব! চলনশীলতা! 01101011105) অপেক্ষাকৃত কম থাকে । 


(গ) কাজ না করিলে শ্রমশক্তি জমাইয়! রাখা যায় না। একটি দিন কাজ 
না করিলে সেই দিন আর ফিরিয়! আসে না। অন্যদিন কাজ করিলেও পূর্বের 
দিনটি শ্রমিকের নিকট লোকসান হইয়া যায় । এই বৈশিষ্ট্যের দরুণ মালিকরা 
শ্রমিকদের অনেক সময়ে কম মজুরীতে কাজ করাইতে পারে এবং মালিকের 
সহিত দরকষাকষির ব্যাপাবে শ্রমিকদের অস্থবিধা হয় । 

দেশে শ্রমিকের যোগান অতি ধীরে পরিবন্তিত হয়। জন্মহার, কারিগরী 
শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ইহাদের দ্বার! শ্রমিকের যোগান প্রভাবান্িত হয়। স্থতরাং 
শ্রমিকের যোগান বুদ্ধি দ্রুতগতিতে হওয়! সম্ভব নয়। শ্রমিকের যোগান শীস্তর 
কমেও না; কারণ শ্রমিকরা সহসা একটি কাজ ছাড়িয়া অন্য কাজে যাইতে 
চাহে না বা হঠাৎ দেশে জন্মহার কমিয়াও যায় না। 


কেয়ার্নক্রস বলেন যে, শ্রমিকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল বৃদ্ধি ও বিচার শক্তি । 


তাহার মতে পরিশ্রম ও খাটুনি হইল যন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, যাহা সর্বক্ষণ অবিরাম 
চলিতে পারে। কৃষি-প্রধান সমাজেও ঘোড়া এবং গরুতেই প্রধান খাটুনির 


&৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কাজটা! করিয়া দেয়। যে কাজে কোন বুদ্ধির প্রয়োজন নাই, নিছক খাটুনি, 
তাহা! প্রধানতঃ যান্ত্রিক ধরণের এবং ক্রমেই যন্ত্রের সাহায্যে সে কাজ সম্পন্ন 
হইতেছে। কিন্তু মানুষের মনের কাজ বা বুদ্ধির কাজ যন্ত্রের দ্বারা সম্পন্ন হইতে 
পারে না। যন্কে চালাইবার উপযোগী বুদ্ধি ও বিচার*শক্তি শ্রমের অঙ্গ 
বলিলেও চলে। 

সমাজের দৃষ্টিকোণ হইতে দেখিতে গেলে শ্রম সর্ধাপেক্ষ। গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। 
কেবলমাত্র উৎপাদন-পদ্ধতিতে ইহার প্রয়োগ করিতে হয় তাহা নহে; সকল 
দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের মুল উদ্দেশ্ট হইল মাহ্ৃষের ভোগ বা অভাব মোচন। 
সুতরাং মানুষ সমাজে উৎপাদনকারী ও ভোগকারী উতয়ন্ধপেই কাজ করে, 
মানুষের জন্যই উৎপাদন, আবার মান্ষের দ্বারাই উৎপাদন । 

দেশের মোট উৎপাদনে শ্রম কি পরিমাণ সাহায্য করিবে তাহা নির্ভর কর 
দুইটি বিষয়ের উপর-_জনসংখ্যা এবং শ্রমিকদের দক্ষতা । 


ম্যালথুসীয় তত্ব (1109 11816100318 10907 0£ 79000196010 ) 2 


বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির স্বর্ণযুগ উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় গোডার দ্রিকে ১৭৯৮ 
সালে ইংলগ্ডের জন ম্যালথাস্‌ নামে এক ধর্মযাজক “15552% 011 016 121111- 
01916 ০ [0019101961017 2.5 1 2605 610 100116 11111)061176111 01 
5001৮ নামক এক পুস্তক প্রকাশ করেন এবং তাহার জনসংখ্য। সম্পকাঁয় তত্ব 
প্রচার করেন । তাহার মতে, প্রত্যেক দেশের জনসংখ্যার প্রতি ২৫ বছরের 
মধ্যে দ্বিগুণ হইবার দিকে ঝোঁক থাকে । দেশে খাগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির হারের 

তুলনায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সর্বদাই অধিক থাকে। 

পক ক্রমস্রাসমান প্রতিদানের নিয়মের ফলে, জমির যোগান 
রম বৃদ্ধি দ্রুততর সীমাবদ্ধ থাকার দরুণ খাগ্যোৎপাদন বাড়ান সম্ভব হইয়া 
উঠে না, কিন্ত জনসংখ্য। বাড়িতেই থাকে । তাহার মতে 

থাগ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায় সমাস্তর অগ্রগতির হারে (4১1000900 8195055- 
57011 যেমন ২+২+২+২***, অথচ জনসংখ্য। জ্যামিতিক অগ্রগতির হারে 
(06010601010 12109259510. যেমন ২৮২ ৮২৮২১, ) বাড়িতে থাকে । 
স্থতরাং কিছুকাল পরেই জনসংখ্যা অধিক হইয়া উঠে, খাগ্ভোৎ্পাদন 
তাহা! হইতে বহু পিছনে পড়িয়। থাকে । ফলে ছুতিক্ষ, মহামারী, অনশন, 
রাষরবিপ্লব ও গৃহবিবাদ সুরু হইয়! যায়; দেশের খাগ্শস্ত যে পরিমাণ লোককে 


ম্যালথুসীয় তত ৫৯. 


ভরণপোষণ করিতে সক্ষম তাহার অধিক লোকসংখ্য। নিঃশেষ হইয়া যায়, খাদ্য ও 
জনসংখ্যার ভারসাম্য পুনরায় ফিরিয়! আইসে। আবার জনসংখ্য! বৃদ্ধির দৌডড 
সুর হয় এবং চক্রের মত প্রকৃতির এই নিয়ম আবার উদ্বত্ত জনসংখ্যার মৃত্যু ঘটাইয়া 
খাছের সহিত উহার সমতা! আনে । মানুষ যদি বিবাহ হইতে 
বিরত থাকে, সংযম অত্যাস করে, তাহা হইলে সে এইক্ষপ 
ভয়াবহ ভবিষ্যৎ-এর হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে । যদি সে এই সকল 
প্রতিষেধক পদ্ধতি গ্রহণ না করে, তবে প্ররুতি “উদ্বত্ত জনসংখ্য1” কমাইবার 
জন্য নিজেই প্রত্যক্ষ পদ্ধতি গ্রহণ করিয! থাকে । মানুষ নিজের চেষ্টায় যদি 
জন্মের হার ন1 কমাইয়! দেয়, তবে প্ররুতি মুত্যুর হার বাড়াইয়া খাছ্যোৎপাদন 
ও জনোত্পাদনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষ/ করিয়া থাকে । 

তদানীন্তন চিন্তা জগতে এই ম্যালথুসীয় তত্তের গভীর প্রভাব বিস্তার 
হইয়াছিল। সমাজ-কল্যাণ, দরিদ্রদের উপকার করা, সব কিছুই প্রকৃতির 
অমোঘ বিধানের বিরুদ্ধাচরণ_-এই ছিল তাহার তত্ত্বের প্রকৃতি । শিল্পবিপ্লব 
ও বিজ্ঞানের অগ্রগতি মান্ষের জীবনযাত্রার মান বাডাইবে, ছুঃখ দুর্দশা দূর 
করিবে, নিত্য নতুন ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহার কর! সম্ভব হইবে, উনবিংশ শতাব্দার 
এই আশাবাদী ধারণার মূলে ম্যালথাস সজোরে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। 
শ্রমিক-কৃষকের অবস্থার উন্নতি করা, সমাজতম্ব প্রতিষ্ঠা করা, মানব জাতির 
কল্যাণ করা-এই সকল ছিল তাহার মতে অসম্ভব এবং প্ররুতির বিধানের 
বিরুদ্ধীচরণ । নৈরাশ্যবাদ (55110715191) এবং সন্দেহবাদ (৯০611101511) ) 
তাহার তত্তের গোডার কথ। । কিন্ত মানব জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়,__জীবন 
যাত্রার মান কখনই অস্তিত্ব রক্ষার স্তর (5010515061106 16৮€1 ) হইতে 
উপরে উঠিতে পারে না, এই ধারণা তদানীন্তন চিন্তাধারাকে বিপুলভাবে নাডা 
দিয়াছিল১/ এমন কি ডারউইন-এর অস্তিত্ব-রক্ষার সংগ্রাম (56016 001 
[151566510০6 ), যোগ্যতমের উদ্বর্তন (501৮1৮591০0 010০ 06650). 
যোগ্যতাহীনের বিলুপ্তি (11107179602. ০£ 006 01706), এই সকল জীব- 
জগতের বিবর্তনের স্ত্রাবলী এই তত্তবেরই ভাবগত ফল । 


প্রকৃতির প্রতিশোধ 
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(ক) এত প্রভাব সত্বেও, ইতিহাস ম্যালথাসের তত্তকে কিন্তু সর্ধতোভাবে 
ভুল প্রমাণিত করিয়াছে । ঘটনার গতি দেখাইয়াছে যে ম্যালথাস খাগ্যোত্পাদ্ন 


২৬০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ও জনোৎপাদন বৃদ্ধির হার সম্বদ্ধে অতিশয়োক্তি করিয়াছেন। উনবিংশ 
শতাব্দীর অভূত পূর্ব্ব বিজ্ঞানের অগ্রগতি কৃষির ক্ষেত্রে নূতন উৎপাদন কৌশল 
ও যন্ত্রের প্রচলন করিয়া খাগ্োৎপাদন বৃণদ্ধর পথ স্থগম করিয়াছে । (খ) শুধু 
তাহাই নহে, ম্যালথাসের এই তত্বের ফলেই এরূপ শক্তির উদ্ভব 
হইয়াছে যাহাতে ম্যালথুসীয় তত্ব আজ বাস্তব জগতে কার্যকরী নাই। 
নয়া ম্যালথুসীয়গণ মানুষের যৌন-আবেগ এবং প্রজনন-আবেগের মধ্যে পার্থক্য 
দেখাইয়া দিয়া জন্ম-নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতির বহুল প্রচারের দ্বারা, বিশেষ করিয়া সমগ্র 
ইউরোপে, জন্মের হার কমাইয়া দিয়াছে। ম্যালথুসীয় সংযমের তত্ব এড়াইয়! 
তাহারা জন্ম-হার কমাইবার বাস্তব পদ্ধতির প্রসার করিয়া একপ অবস্থার 
স্ট্টি করিয়াছে যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জনসংখ্যার-আধিক্য 
(০:১01১012101) আর সমস্তা ছিল না; জনসংখ্যার হাসই ইউরোপে 
সমন্তার রূপ ধারণ করিয়াছিল । 


(গ) খাছ্োত্পাদন ও জনোৎ্পাদন সম্পকীয় আস্কিক হ্ত্রগুলিও বাস্তব 
জগতে সঠিক বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই ; খাছ্োৎপাদন সমান্তর অগ্রগতির হার 
অপেক্ষা দ্রুত লয়ে বৃদ্ধি পায়, জনোতপাদনও জ্যামিতিক অগ্রগতির হার অপেক্ষা 
ধীর লঙ্ষে বৃদ্ধি হয়। 


(ঘ) তাহা ছাড়া, ক্যানান বলিয়াছেন যে, জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের 
পরিমাণ বাড়ে, কৃষি ও শিল্ে ক্রমবদ্ধমান প্রতিদীনের নিয়ম কার্য্যকরী 
হইতে পারে। 


(ড) ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে জনসংখ্যার সহিত প্রক্কত সম্বন্ধ শুধু 
খাদোৎ্পাদনের নহে, দেশের সকলজাতীয় মোট সম্পদের । মোট সম্পদ 
বৃদ্ধি পাইলে জনসংখ্যার বৃদ্ধি কোন ভয়ের নহে, যেমন ইংলগ্ডের খাছ্যোৎপাদন 
জনসংখ্যার তুলনায় কম হইলেও ইংরাজদের জীবনযাত্রার মান যথেষ্ট উচু। 
সেলিগয্্যান্‌ তাই বলিয়াছেন যে জনসংখ্যার আসল সমস্তা পরিমাণগত নহে, 
সুদক্ষ উৎপাদন এবং সুসম বণ্টনের । 


সুতরাং বলা ছলে যে, ম্যালথুসীয় জনসংখ্য। তত্ত গ্রহণের পক্ষে আজকাল 
কোন যুক্তি নাই। বরং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করিয়া ইউরোপে 


জনসংখ্যার তত্ব ৬১ 


প্রধান সমস্যা হইল কি করিয়া জনসংখ্যা হাসের হার কমান যায়। জন্মনিয়ন্ত্রণ 
অনুন্নত দেশসমূহে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার, অধিক বয়সে বিবাহ, বৃহৎ পরিবার 
ইহার প্রভাব  প্রতিপালনে অনিচ্ছা, জীবনযাত্রার মান উঁচুতে রাখার 
প্রেচেষ্টা, সব কিছু মিলিয়! জন্ম-হার হাস করিয়। দিয়াছে । এশিয়ার বহু অনুন্নত 
দেশে, যেমন ভারতবর্ষে, বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে মৃত্যুহার হাস পাইয়াছে, 
অথচ শিল্পোন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে জন্ম-হার অত্যন্ত অধিক রহিয়াছে । 
ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ খুবই অধিক, জীবনযাত্রার মানও অত্যন্ত নীচু। 
এই সকল দেশে ম্যালথুসীয় তত্বের সমর্থক এখনও প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছেন 
এবং জনসংখ্যাধিক্য (051-19010196101] ) বাস্তব সমন্তাব্পে জীবনযাত্রার 
মান-উন্নয়নে বাধ! হইয়] দাডাইয়াছে। 
সবৌন্ত বা কাম্য জনসংখ্যার তত্ব €99610780 1190 ০৫ 
০0081981022 ) 2 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কার-সগ্ডাস” ও ক্যানান কাম্য-জনসংখ্যার 
তত্ব প্রচার করেন। এই তাত্বের উদ্দেশ্ত ছিল এমন একটি বৈজ্ঞানিক মান 
নির্ধারণ কর! যাহার দ্বারা দেশের জনসংখ্যা অর্থনৈতিক উন্নতির পক্ষে 
উপযোগী বা! অনুপযোগী তাহার সঠিক বিচার করা যায়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে, 
একটি দেশে, যে পরিমাণ জনসংখ্য! থাকিলে অর্থ নৈতিক 
কাজকর্ম এপ হয যাহাতে অধিবাপীদের মাথা পিছু 
আসল আধ সর্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকে কাম্য জনসংখ্যা (০0061170111 
[90191112101] ) বল৷ হয় ১ দেশের প্রকৃত জনসংখা! যদি এই কাম্য জনসংখ্যা 
হইতে বেশী হয়, তাহা হইলে মাথাপিছু আসল আয় কমিয়৷ যাইবে । এই 
অবস্থাকে জনাধিক্যতা ( ০৮]-1১০1)019019) বলা হয়। যদি দেশের 
প্রকৃত জনসংখ্যা কাম্য সংখ্যা হইতে কম হয়, তাহা! হইলেও মাথাপিছু আসল 
আয় কমিয়া যাইবে । এই অবস্থাকে জন-অপুর্ণতা ( 811067-190100196101) ) 
বলা হয়। 
সর্বোন্নত ফার্ম যেমন সকল উপাদানের সুষ্ঠ সম্মিলন ও প্রয়োগের দ্বারা 
সর্বনিয় ইউনিট ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারে, কাম্য জনসংখ্যাও সেইব্ূপ 
দেশের সকল প্রকার সম্পদকে সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠভাবে ব্যবহার করিতে পারে, 
যাহাতে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক হয়। মনে রাখিতে হইবে যে শ্রম-বিভাগ; 


সরোননত বা কামা 


৬২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


যন্ত্র, উৎপাদন কৌশল, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণ!, এবং 
শিক্ষার পরিবর্তন হইলেই কাম্য জনসংখ্যা আর পূর্বের ন্যায় থাকিবে না; 
পরিবন্তিত হইয়া যাইবে। কাম্য বিন্দু তাই কোন স্থির বিন্বু নহে, 
পরিবর্তনশীল বিন্দু। 


দুইটি শক্তির পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতের ফলেই কাম্য জনসংখ্যা স্থির 
হইয়া! থাকে £ (ক) প্রাকৃতিক সম্পদ (খ) অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুবিধা । 
প্রকৃত জনসংখ্যা প্রথমে যখন বাডিতে থাকে তখন প্রাকৃতিক সম্পদের তুলনায় 
অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুবিধা অধিক হারে বৃদ্ধি হয়। এইবূপে দেশের 
কি ভাবে সর্ধোন্নত বা উন্নতি হয় এবং দেশ কাম্য জনসংখ্যার স্তরে পৌছে। 
কাম্য সংখ্যা দেখা দেয় কাম্য সংখ্যার স্তরে পৌছিবার পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে 
অর্থনৈতিক সহযোগিতার সুবিধা বৃদ্ধির তুলনায় প্রারুতিক সম্পদ দ্রুত কমে ? 
মাথাপিছু আয় কমিয়া যাইতে থাকে । অর্থনৈতিক উন্নতির সময়ে সহযোগিতার 
স্থবিধ! দ্রুততর বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধ ইত্যাদি গণ্ডগোলের সময়ে সে স্থবিধ। 
দ্রুত হ্রাস পায়। কাম্য জনসংখ্য! তাই বাড়িতেও পারে আবার অর্থ নৈতিক 
পরিবেশ পরিবর্তনের ফলে কমিতেও পারে। 

ডাঃ ডাল্টন একটি স্ত্রের সাহায্যে কাম্যসংখ্য৷ হইতে প্রকৃত জনসংখ্যার 
বিচ্যুত অর্থ্যাৎ অসামঞ্জস্ ( 9120105010161)6) পরিমাপ করিতে চেষ্টা 


প্রকৃত সংখ্যাকাম্য সংখ্যা। 
কাম্য সংখ্যা 


অ যদি শৃণ্য হয় তবে দেশে 


করিয়াছেন। ন্ত্রটি এইরূপ ; অসামঞ্জন্ত - 
প্র-কা 
| | 
কা 
সর্ধোন্নত বিন্দু হইতে কাম্য জনসংখ্যা রহিয়াছে । অ যদি শৃণ্যের অধিক 
বিচ্যুতির পরিমাপ (ধনাত্মক বা 799910%৪) হয়, তবে. দেশে জনাধিক্য 
রহিয়াছে । অ যদি শৃণ্যের কম হয় ( ধবনাত্বক বা ৪০০ ) তাহা হইলে 
দেশে জন-অপূর্ণতা৷ রহিয়াছে বলা চলিবে । 
ম্যালথুসীয় তত্ব ও কাম্য সংখ্যাতন্বের পার্থক্য 8 (01861705102 
10665960 11916005190 920. 00611008100 609০] 0 ৮১০০০196102 ) £ 
(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থনৈতিক ফলাফল সন্বদ্ধে প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গী 
আনিয়া দেওয়াই হুইল কাম্য জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রধান দান। ম্যালথুসীয় 


সংক্ষেপে এই স্যত্রটিকে লেখা যায় ঃ অ_ 


কাম্য সংখ্যাতত্তের সমালোচনা! ৬৩ 


তত্বান্গ্যায়ী জনসংখ্যা বৃদ্ধি সর্বদাই অনিষ্টকর ; কিন্তু কাম্য সংখ্যাতত্ব অন্ধ্যায়ী 
ইহা সর্বদাই শুভ বা! সর্বদাই অশ্তুত তাহা নহে । 

(খ) ম্যালথুসীয় তন্তু অনুযায়ী যখন “প্রত্যক্ষ” পদ্ধতিগুলি ( ছুতিক্ষ, 
মহামারী ইত্যাদি) দেশে চলিতেছে, তখনই জনসংখ্যাধিক্য রহিয়াছে বুঝি 5 
হইবে। কিন্তু কাম্য সংখ্যাতত্ব অহ্থযায়ী দেশের জনসংখ্য! কিছু কমাইলে 
মাথাপিছু আয় বাড়িবে এরূপ হইলে দেশে জনসংখ্যাধিক্য রহিয়াছে বোঝা 
যার। কোটিপতিদের দেশেও যদি কয়েকজন কোটিপতিকে কমাইলে 
অবশিষ্ট কোটিপতিদের মাথাপ্ছু আয় বৃদ্ধি পায়; তাহা! হইলে সে দেশেও 
জনাধিক্য রহিয়াছে বলিয়! ধরিতে হইবে । ম্যালথাসের ন্চায় মৃত্যু, ছৃতিক্ষ ও 
মহামারীকেই জনাধিক্যের লক্ষণ বলিয়া ইহারা মনে করেন না। 

(গ) শুধুমাত্র খাগ্যোৎপাদনের সহিত জনসংখ্যার তুলন। না! করিয়া দেশের 
সমগ্র সম্পদের সহিত তুলনা করিয়া কাম্য সংখ্যাতত্বের সমর্থকগণ ইহ! 
দেখাইয়াছেন যে, যে দেশে উপযুক্ত খাগ্যোৎ্পাদন হয় না তাহাদের জীবনযাত্রার 
মান কমিবেই এন্সপ কোন নিশ্চযতা নাই। 

(ঘ) ম্যালথুসীয় নেরাশ্ঠটবাদ এবং মানব জাতির অন্ধকারময় ভবিষ্যতের 
ভয দূরীভূত করিয়া কাম্য জনসংখ্যাতত্ব পৃথিবীতে মাহবকে আশার বাণী 
শুনাইয়াছে। মাস্থষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভবপর, শিল্প ও বিজ্ঞানের 
প্রসারের ফলে সাধারণ মাস্থৃষের দুঃখ দারিদ্র্যময় জীবনের অবসান ঘটিতে 
পারে, এই তত্ব হইতে ইহাই প্রচারিত হইয়াছে । 


কাম্য সংখ্যাতব্ত্বের সমালে।চনা ( 07162018008 ) 2 


(ক) এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সমালোচনা! হইল এই ষে 

ইহা গ্তিক জনসংখ্য। সম্বন্ধীয় কোন তত্ব নহে । এই তত্বের দ্বারা জানা যায় না 

যে কেন এবং কোন্‌ কোন্‌ শক্তির দ্বারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি 

জীব-বৃদ্ধির মূল কারণে টি চারিত “কাম্য” 

ও ধরণে যেতন্ব পায় অথবা তাহা কমিয়া যায়। বহুল প্রচারিত “কাম্য 

আলোকপাত ঝরে না, বা “সর্বোননত স্তরের” ধারণ জনসংখ্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ 

0 বি করিলেই জনসংখ্যার গতিশীলতা ও তাহার কারণ সম্বন্ধে 
কোন প্রক্কত সত্য উদ্ঘাটিত হয় না। 

(খ) কাম্য জনসংখ্যা সম্বন্ধে ধারণ! একটি নিশ্চল ও স্থির জগতের 

ধারণ! মাত্র । যদি অর্থ নৈতিক পরিবেশে কোন পরিবর্তনই না ঘটে তাহা হইলে 


৬৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কাম্য জনসংখ্যা নির্ধারণ করিতে পারা যায় । কিন্তু অর্থ নৈতিক পরিবেশ কখনই 
অচল বা স্থির নহে। চলমান সমাজের সদা-পরিবর্তনময় অর্থ নৈতিক পরিবেশে 
মরুভূমির আলেয়ার ম্যায় কাম্য জনসংখ্যাকে থু'ঁজিয়৷ বাহির কর! সম্ভব নহে। 

(গ) এই তত্ব জনসংখ্যাধিক্য পরিমাপ করার উপযোগী কোন বাস্তব 
মানদণ্ডের নির্দেশ দেয় না । জনসংখ্যা কমাইয়! মাথাপিছু আয় বাড়িল কি বাড়িল 
না তাহ! পরিদর্শন করিয়া জনাধিক্য হইয়াছে স্থির করা কোন সম্ভবপর কার্ধ্যকরী 
পন্থা নহে। এই তন্তু এমনই যে কোন প্রয়োগ-গত সার্থকতা ইহার নাই। 


জনসংখয। বৃদ্ধির স্বপ্গপ 2 


কি তাবে একটি দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তন হয় তাহার সম্বন্ধে বহু 
আলোচন! হইয়াছে । বর্তমানে লজিষ্টিক্‌ 'রেখা নামে একটী ধারণা স্থুপ্রচলিত 
আছে। এই রেখ! অনেকটা ইংরাজী ৪ শব্দের মত। ইহাতে বুঝ! যায় যে 
একটি দেশে প্রথমে জনসংখ্যা ধীরগতিতে বৃদ্ধি পাইয়। থাকে পরে বুদ্ধির গতি 
দ্রুত হইয়! উঠে, অবশেষে আবার ধীর গতি আসিয়া পড়ে, একেবারে শেষের 
দিকে হাস পাইবার ঝৌকও দেখা যায়। সভ্যতার শুরুতে 
জীবন যাত্রার উপকরণের ও শান্তি শৃংখলার অভাবের জন্ত 
জনসংখ্য। বৃদ্ধির গতি দ্রুত হইতে পারে না। সভ্যতার 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জীবন যাত্রার উপকরণের যোগান বাড়িতে থাকে মৃত্যু 
হারও কমিয়! যায় জনসংখ্যাও দ্রুত গতিতে বাড়িতে থাকে । কিন্তু জীবন 
যাত্রার মান যথেষ্ট উন্নত হইবার পর জনসংখ্যা আর বাড়িতে চাহে না, অনেক 
সময় জনসংখ্য। হাস পাইবার দিকে কোক আসিয়৷ পডে। 


জনসংখ্যা পরিবর্তনের পরিমাপ (065885752061)6 01 700918802 
(0109069) 2 


সভ্যতার স্তর ও 
জনসংখ)! 


রেমণ্ড পার্ল নামে এক লেখক জনসংখ্যা পরিবর্তনের পরিমাপ্‌ করার জন্য 
একটি নিয়ম বাহির করিয়াছিলেন। যদি একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মৃত্যুর 
সংখ্যা! জন্মের সংখ্যা হইতে বেশী হয়, তাহ! হইলে জনসংখ্যা ক্রমহ্রাসমান বলা 
চলে; যদি মৃত্যুর সংখ্যা অপেক্ষা জন্মের সংখ্যা অধিক হয়, 

বির তন তাহা হইলে বল! যায় যে, জনসংখ্যা ক্রমপ্রসারমান ১ যদি 
মৃত্যুর সংখ্যা ও জন্মের সংখ্যা সমান হয়, তবে বলা চলে যে. 

জনসংখ্যা শ্থিতিন্ঈীল। জন্মের হার ও মৃত্যুর হারের অন্ুপাতের সাহায্যে 


শ্রমিক-দক্ষত! ৬৫ 


জনসংখ্য। পরিবর্তনের ধার! বোঝা যাইতে পারে । ইহাকে প্রাণ-স্থচী (৬10591- 
111063) বল! হয়| 


কিন্ত পার্লের এই নিয়ম বাস্তব জীবনে ভুল বলিয়৷ প্রমাণিত হইয়াছে । 
দেশে সন্তান প্রজননের গড় শ্মতা, মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্ত্রী পুরুষের 
অন্থপাত, প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, রীতিনীতি, গড় আয়ু ইত্যাদি বাদ দিয়। শুধু 
জন্মহার ও মৃত্যুহারের অনুপাত সঠিকভাবে জনসংখ্যা! পরিবর্তনে পরিমাপ 
করিতে পারে না। মৃত্যুহার অধিক হইলেও যদি প্রায় সকল দৃত্্ু বৃদ্ধ ব্যক্তিদের 
(যাহাদের সন্তান প্রজননের বয়স পার হইয়া! গিয়াছে) মধ্যে 
ঘটে, তবে ভবিষ্যতে জনসংখ্য। কমিবে তাহা বলা চলে না। 
যদি জন্মহার অধিক থাকে, কিন্ত দৃত্যুগুলি প্রাক-ঘৌবন স্তরেই ঘটিয়া থাকে 
তবে ভবিষ্যতে জনসংখ্যা কমিবার সম্ভাবনা । অধিক সংখ্যায় পুরুন-শিশু 
জন্মগ্রহণ করিলে জনসংখ্যা কমিন্তে পারে এবং অধিক সংখ্যায় স্ত্রী-শিশু জন্মগ্রহণ 
করিলে জনসংখ্যা বাডিতে পারে। 


সমালোচন। 


কুস্জিন্স্কি তাই একটি নতুন নিয়মের দ্বার| এই পরিবর্তন পরিমাপের চেষ্ট। 
করিয়াছেন। তাহাকে নাউ প্রজনন হার (টি 1২61)709011011017 চ২৪০) 
বলা হয়। যেমন সর্বপ্রথম ১০০০টি নৃতন স্ত্রী-শিশু লইয়া হিসাব সুরু 
হইল এবং লক্ষ্য করা হইল ইহাদেৰ মধ্যে কতটি স্ত্রী-শিশু মণ্তান প্রজননের বয়স 
(১৫-৪৫ ) পধ্যন্ত পৌছায, এবং ইহাদের হইতে মোট কতজন স্ত্রী-শিশুর জন্ম 
হয়। যদি ১০০০ শবজাত স্ত্রা-াশশু সন্তান প্রজননের বয়ন পার হইয। 
আদিবার মহ্ধ্য ঠিক ১০০০টি স্ত্রাশিশু রাখিয়া আসে, তবে 
জনসংখ্য। অপ্রিবতিত থাকার সম্ভাবন]। যদি কম স্ত্রী- 
শিশ্র রাখর। আইসে (যেমন ৭০০ ), তাহা হইলে জনসংখ্যা 
ক্রমহাসমান (নাট প্রজনন হার হইল .*৭), যদি ১০০০-এর অধিক স্ত্রী-শিশু 
রাখিয়। আইসে (খমন ১৫০০) তাহা হইলে জনমংখ্যা ক্রমবর্ধমান, ( শীট প্রজনন 
হার হইল ১*৫)।* 


গড় প্রজনন-শক্তি ও 
স্ত্রীলোকের সংখা 


শ্রমিক-দক্ষতা (500867005 0£ [,9008) 2 
উৎপাদন-প্রক্রিয়াক় শ্রমিকর! কতখানি সাহাষ্য করিতে পারে, তাহা শুধু 


পা স্পা তশ পাশাপাশি 


* ভারতের নীট প্রজনন হারের বিভিন্ন হিদাৰ আছে, তবে প্রচণিত হিসাব হইল ১.১১৯ 


৬৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


জনসংখ্যার উপরই নির্ভর করে না; শ্রমিকদের গড় দক্ষতার উপরও নির্ভরণীল। 
সকল শ্রমিক সমান দক্ষ নয়, তাই শ্রমিক-দক্ষতার একটি মাধারণ মান-দণ হিসাব 
করিয়। তাহার সাহায্যে অপর সকল শ্রমিকদের দক্ষত1 পরিমাপ করা বাঞ্ছনীয় । 
শ্রমিকের ক্ষেত্রে, এই সাধারণ মান্দণ্ডের ইউনিট হইল 
একটি ম্বাভাবিক-ইউনিট দক্ষত। যেমন, কোন এক অনিপুণ 
শ্রমিকের ১ ঘণ্টার কাজের ফল। সেই কাজের ফলকে 
স্বাভাবিক ইউনিট ধরিয়া অন্তান্ত শ্রমিকদের দক্ষত সেই স্বাভাবিক- 
ইউনিটের তুলনায় পরিমাপ করা সম্ভব। যেমন একজন আরনপুণ শ্রমিক যদি 
ঘণ্টায় ২ খান! কাপড় তৈরী করে, তবে যে শ্রমিক ঘণ্টায় ৬ খানা কাপড় প্রস্তুত 
করিতেছে, সে ৩ জন অনিপুণ শ্রমিকের সমান অর্থাৎ ৩টি স্বাভাবিক-ইউনিটের 
সমান। এই ভাবে সকল শ্রমিককে আমর। দক্ষতা অনুযায়ী একই হিসাবের 
মধ্যে আনিয়া! ফেলিতে পারি। বিভিন্ন দক্ষতাসম্পন্ন শ্রমিককে এইভাবে 
একই হিসাবের মধ্যে আনিয়া ফেলা সম্ভব । 


গড় শ্রমিক দক্ষতা 
কাহাকে বলে 


দেশে মোট জনসংখ্যার একটি নিদিষ্ট অংশ (তারতবর্ষে যেমন ৪০% ) 
শ্রমিক হিসাবে উৎপাদনে সাহায্য করে। ইহা নির্ভর করে আয়ু, স্বাস্থ্য, 
শিক্ষার সুযোগ ইত্যাদির উপর । এইভাবে শ্রমিক সংখ্যা হিসাব করিযা 
দক্ষতার স্বাতাবিক-ইউনিট দরিয়া গ৭ করিলে দেশে মোট শ্রমের যোগান 
পাওয়া যায়। 

শ্রমিকদের দক্ষতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। শিল্প মংগঠনের বূপ, 
যন্ত্রের প্রকৃতি, সংগঠকের পরিচালন-ধোগ্যতা এবং শ্রমিকের নিজস্ব গুণ এই 
সকল কিছুই শ্রমিকের দক্ষতা বা উৎপাদন-ক্ষমতাকে (7১0900061৮115) স্থির 
করে। দক্ষ শ্রমিক হইতে হইলে তাহাকে শারীরিকভাবে 
সুস্থ সবল ও দৃঢ় হইতে হইবে । দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যের 
অনুকুল কিন! দেখিতে হইবে । বল স্বাস্থ্যের তিত্তি 
হইল বলকারী ও শরীরপোষণকারী খাচ্ছদ্রব্য, স্বাস্থ্যকর গৃহ, বস্ত্র, উপযুক্ত 
পরিমাণে বিশ্রাম । উৎপাদন-কেন্দরে কাজ করিবার সুস্থ পরিবেশ ও কর্মক্ষমতাকে 
বুদ্ধিকরে। মানসিক গুণাবলী, যেমন সাধারণ -শিক্ষা ও যন্তসন্বন্ধীয় শিক্ষা, 
আশাবাদী ধারণা পোষণ করা বুদ্ধি ও বিবেচনার যথোপযুক্ত ব্যবহার করা, 
ইত্যাদি সকল কিছুর উপরে শ্রমিকের কর্মদক্ষত৷ নির্ভর করে। 


ইহা কিসের উপর 
নির্ভর করে 


| মূলধন 
সংজ্ঞা (00691116100) 3 

মাহ্থমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্য পুনরায় উৎপাদনের কার্য্যে নিষুক্ক 
হইলে তাহাকে মূলধন বলে। উইকৃসেলের ভাষায় বলিতে গেলে “মূলধন 
হইল সঞ্চিত শ্রম এবং সঞ্চিত ভূমির মিলিত ও একত্রীভূত ফল, বহু বৎসর ধরিয়। 
তিলে তিলে ক্রমশঃ জম।ট-বাধ। রূপ গারণ করিয়াছে ।” অতীত কালের শ্রম 
ও প্রকৃতির সম্পদ মিলিযা যে প্রথম মূলধন স্থষ্টি হইয়াছিল তাহাই উৎপাদনে 
নিযুক্ত হইয়া "অধিক আয় ও অধিক সঞ্চমের স্থষ্টি করিযাছেঃ পরবহী কালে 
আরও বেশী মূলধন গঠনে সহাযতা করিয়াছে । আজিকার মূলধন ন্তাই অন্তীত 
কালের বহু সঞ্চয়ের ফল স্বরূপ । 

মলধন কথাটির অর্থ বুঝিতে হইলে মনে রাখ! দরকার যে ইহার প্রক্কতি 
হইল আয়স্থ্টি করা বা 'আয় প্রদান করা । যে সকল সম্পদ ইহার মালিককে 
আয় প্রদান করে, "অথবা খাতা সরাসরি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়া আয়-স্য্টি কর 
তাহাকেই মলধন বলে। েয়ার্ণক্রমের অভিমতে মূলধন শব্দটি িন ধরণের 
পৃথক দ্রব্য বুনাই্ে ব্যবহৃত হয় £ দ্রব্যন্ধপ মূলপন (001007566 0273101) 
অর্থরূপ মূলধন (10116% (৮01)1101) ২ খণরূপ মূলধন (196 ৮%31091)। 

দ্রব্যবূপ মূলধন হইল সেই সকল দ্রব্যসামগ্রী যাহা প্রত্যক্ষভাবে অথবা 
পরোক্ষভাবে উত্পাদন কার্যে নিযুক্ত থাকে । সকল প্রকার যন্ত্রপাতি, কারথান| 
এবং অর্ধ-প্রস্তত দ্রব্যাদি হইল মলধন এবং তাহারা সরাসরি আয়ন্্টি করে নুতন 
রব্যাদি তৈরী করে। অর্থরূপ মূলধন হইল, কোন ব্যবসাষীর বা ফার্সের হাতে 
মজুত অর্থের পরিমাণ যাহা দিয়া তাহারা উপাদান সমূহের কাধ্যশক্তি ক্রয় 
করিতে পারে । অর্থের দ্বার! মূলধনের উপর ব্যক্তির বা ফার্মের মালিকান| 
আসিতে পারে, কিন্তু অর্থ নিজেই মূলধন নহে, অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই 
সমাজে মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় না। অর্থরূপ মূলধন মালিককে আয়-প্রদ!ন 
করে, নিজেই উৎপাদন ধারায় শ্বশরীরে ব্যবহৃত হইয়া! আয় স্থষ্টি করে না। 
ধণরূপ মূলধন হইল যে অর্থের সাহায্যে ব্যক্তি বা ফার্ম নিজে উৎপাদন ন| 
ন| করিয়া অন্াকে খণ দেয় এবং তাহার "দরুণ নিয়মিত সুদ পায়। কোন 


৬৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


খণপত্র বা ওই জাতীয় দলিলের মালিক নিয়মিত আয় পাইতে থাকে, তাই বলা 
যায় যে ইহা! আয়-প্রদান কারী। ইহা! আয় স্থষ্টিকারী হইতেও পারে বা নাও 
হইতে পারে । সরকারী খণপত্র ইহার মালিকের নিকট আয়-প্রদানকারী, কিন্ত 
যদি উৎপাদনের কার্যে সেই অর্থ নিয়োজিত হয়, তবেই তাহা আয়-ম্ষ্টিকারী, 
খদি উৎপাদনের কার্যে সরকার তাহাকে নিয়োগ না করেন তবে ব্যক্তির নিকট 
আয়-প্রদীনকারী হইলেও ইহা! নিজে কখনই আয় স্থট্টিকারী নয়। শেয়ারের ও 
ডিবেধ্ণারের মালিক ইহা হইতে আয় পায়, তাহাদের নিকট এই দলিলগুলি 
খণ-রূপ মূলধন। 

মূলধন ও সম্পদ (0%19191 90০ 99161) 2 


সম্পদের যে অংশ মানুষের দ্বারা উৎপন্ন এবং যাহ! অপর দ্রব্য উৎপাদনের 
কার্য্যে নিয়োজিত হয় তাহাকে মূলধন বলে। তোগকাধ্যে নিয়োজিত দ্রব্যাদি 
হইল সম্পদ এবং উৎপাদনকার্য্যে নিয়োজিত দ্রব্যাদি হইল মূলধন। ইহাদের 
মধ্যে বিশেষ পার্থকা নাই। লোকে আধের সাহায্যে সম্পদ ভোগ করে 
বলিয়াই উৎপাদন কার্যে নিজের শক্তি নিয়োগ করিতে পারে এবং উৎপাদন 
সম্ভব হয়। সুতরাং সমাজের সর্কল সম্পদই মূলধন বলা চলে । 
মূলধন ও আয় £ 

মূলধনের উপর মালিকানার দরুণ তাহা হইতে নিষমিত যে প্রতিদান পাওযা 
ঘায় তাহাকে আয বলে। মূলধন হইল সঞ্চিত ও একত্রীভূত রূপ, আয হইল 
ক্রোতধারা। আয হইতে সঞ্চয় হইয়া পুনরা মূলধন গঠিত হইতে পাবে। 
অবস্ মূলধনের মালিকান। ছা।ও শ্রম ও কাজের দ্বারাও আয় হইতে পারে। 
ভমি ও মূলধন 2 

মূলধন মান্থষের শ্রমের ফল, কিন্ত ভূমি প্রঞ্কতির দান। সুতরাং ভূমি 
উৎপাদনকার্য্ে ব্যবহৃত হইলেও ইহ! কখনই মূলধন ণছে। ভূমির যোগান 
সীমাবদ্ধ, কিন্ত মূলধনের যোগান পরিবর্তনীয় ; ইহাকে বাডান বা কমান যায়। 
স্থিরমুূলধন ও সঞ্চরণশীল (ভুঃ৪এ 810 005181108) মূলধন £ 

যে সকল দ্রব্য একবার উৎপাদন কার্য্যে নিয়োজিত হইলে তাহার আকৃতি 
এরূপতাবে পরিবস্তিত হইয়া যায় যে পুনরায় একই উৎপাদন ধারায় তাহাদের 
নিয়োগ করা সম্ভবপর হয় না, তাহাদের সঞ্চরণশীল মূলধন বলে। আর যে 


মূলধনের কার্য্য ৬৯ 


সকল দ্রব্যকে বারবার একই ধরণের উৎপাদন কার্য্যে নিয়োগ করা চলে এবং 
আকৃতিতে পরিবর্তন হয় ন৷ তাহাকে স্থির মূলধন বলে। প্রত্যেকবার উৎপাদন 
কার্যের পর উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া! বাজারের স্বাতাবিক অবস্থায় সঞ্চরণশীল 
মূলধনের দাম সম্পূর্ণ উঠিয়া আপে 5 কিন্ত স্থির মূলধনের দামের অংশ-মাত্র 
প্রতিবারে উঠ্ভিয়া আইমে । এই পার্থক্য কিন্ত কোন মৌলিক পার্থক্য নহে। 
যদি ১০ মাইল চড়া যায হাহা হইলে মোটরের চাকা স্থির মূলধন এবং পেট্রল 
সঞ্চরণশীল মূলধন। কিন্ত খদি ১০০০০ মাইল চা ভশ্ন তাহা হইলে উভয়ই 
সঞ্চবণশীল মূলধনের শ্রেণীনে পাে। কারণ ওই চাকা ক্ষম প্রাপ্ত হইয়া আবার 
উৎপাদনে নিযোগেব অন্পমুক্ত ভইযা পড়ে এবং 'আক্ষতিতিও পরিবন্তিত 
হইয়! যায । 


মূলধনের কার্য (080061073 ০2 ০801৮21) 5 

আধুনিক উৎপ|দণকে পুঁজিবাদী উত্পাদন বলা হয়, কারণ উৎপাদন 
প্রক্রিয়ায় পুজি প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়! থাকে। হুলপন বাঁ পুজি অতীতের 
সধ্যর ফল; আব মঞ্চষ হইল কিছুটা সময় ভোগকাধ্য হইতে পিরিত থাকা। 
সেইজগ্ঠ উত্পাদন পুঁজির নিযোগকে বম্নবোধার্ক সমযের নিযোগ বলিযাছেন, 
যেন অধিক পরিদাহণ জনাট-বাপা সমযকে উৎপাদনে নিযুক্ত করা হইতেহ্ছ। 


মনে করা যাউক এক শিকারী শিকার করিয়া জীবন ধারণ করে। রোজই 
তাগার প্রয়োজনীয় খাদ্য সে শিকার করিযা আহুন। ভাল অস্ত্র বা উন্নত 
ধননের মলধন হৈযারী করিতে হইলে তাহাকে ছুই সঞ্তাহ শিকার হইতে বিরত 
থাকিয়া পাথর বা লোহা হইতে নৃতন অস্ত্র তৈরী করিতে হইবে । এই ছুই 
সপ্তাহ হয় সে কিছুই ভোগ কবিবে না, অথনা পুর্বের শিকারের সঞ্চয় দ্বার! 
চালাইয়া লইবে। মূলধন টৈয়ারীর পরে সেই অস্ত্রের সাহায্যে সে অধিক 
শিকার বা উত্পাদন করিতে পারিবে । যদি ছুই সপ্তাহের স্থলে চার সপ্তাহ 
যাবৎ সে মুলধনী দ্রব্য উৎপাদন করে তাহ] হইলে সে আরও পুঁজি উৎপাদন 
করিয়া ভবিষ্যতে খাটাইতে পারিত, উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়। যাইত । 
কিছুটা উৎপাদন-_মূলধন উৎপাদন-_অধিক দ্রব্য উৎপাদন-__-আরও মূলধন 
উৎপাদন-_-আরও অধিক দ্রব্য উৎপাদন এই তাবেই উৎপাদন প্রক্রিয্বায় অন্য 
উপাদানের তুলনায় পুঁজির অহ্ুপাত বাড়িতে থাকে । ইহাকে চক্রান্কৃতি 


৭০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উৎপাদন পদ্ধতি (100110-219006 12160110975 ০ 7১:00000101) ) বলে। 
যত অধিক মূলধন বা জমাট-বাধা শ্রম সে নিয়োগ করিতে পারে, অর্থাৎ 
উৎপাদন-পদ্ধতির চক্রের পরিধি যত বিস্তার লাভ করে, ততই সে পদ্ধতি 
অধিক উৎপাদন-ক্ষম হইয়া উঠে। মূলধনের প্রধান কার্ধ্য হইল উৎপাদন 
পদ্ধতিকে অধিক উৎপাদনক্ষম করিয়! তোলা । স্বতরাং যত মূলধন নিয়োগ 
সম্ভব হইবে, উৎপাদন ততই বাড়িবে, ফলে দেশে কম ব্যয়ে অধিক দ্রব্য সামগ্রী 
উৎপাদন করা সম্ভব হইবে, জাতীয় আয় ও ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি পাইবে, 
লোকের জীবন যাত্রার মান বাডিয়! যাইবে। 

কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে থে সময় অতিবাহিত হয়, সেই সময়ের 
পরে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া! শ্রমিকদের কাজের মূল্য পাওয়! যায়। কিন্ত 
ইতিমধ্যে যতদ্দিন পর্য্যন্ত দ্রব্য-উতপাদনের ধার /শষ না হইয়া চলিতে থাকে 
ততদিন শ্রমিকর! যে মজুরী পাইয়া তাহাদের জীবন ধারণ করে,_যে সকল 
খাছ, বস্ত্র, বা ভোগ্য দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলেই উৎপাদন কার্ষ্য চালাইয! যাওয়। 
তাহাদের পক্ষে সম্ভব হয় তাহাদের মূলধন বল! ভষ, কারণ উৎপাদন কার্মে 
তাহারা পরোক্ষভাবে সাহায্য করে । শরম ও ভোগের যব সংযোগ সাধন কৰা 
মূলধনের একটি কার্ধ্য সন্দেহ নাই। আধুনিককালে কীচা মাল জোগাঢ করিষা 
উৎপাদন শুরু করা ও উত্পন্ন দ্রব্য বিক্রয় করার মধ্যে প্রচুব সময়ের ব্যবধান 
থাকে, সই সময়ের মব্যে শ্রমিকদের মজুবী ফান্খের সঞ্চরণশ্ীল পুঁজি ভইতে 
দেওয়া হয়। ৰা 

ফার্সের উৎপাদনের ধারা অব্যাহত রাখা মূলধনের একটি বিশেষ কায। 
বলিয়া ধর! হয় | উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রধ ন| হওয়া পর্ম্যস্ত যদি উৎপাদকাকে বঙসিযা 
থাকিতে হয, তাহা হইলে উৎপাদনের পারা ব্যাহত ও বিচ্ছিন্ন হইয়া! পড়ে; 
বু উপাদানকে অলস ও বেকার অবস্থায বসিয়া থাকিতে ভয, ইউনিই-প্রতি 
উৎপাদনের ব্যয়ও বৃদ্ধি হয়) মূলপন থাকিলে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয সম্পূর্ণ ন 
হইলেও উৎপাদন চলিতে পারে, একই সঙ্গে বিক্লয় ও উৎপাদন চালু রাখ 
সম্ভবপর হয়। 
মুলধন-গঠন (08/0162] 10770990101 ) 9 

দেশের মোট আয়ের সবই যদি ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় হইয়া যাইতে 
থাকে, অধিবামীরা যদি মোটেই সঞ্চয় না করে, তাহ। হইলে মূলধন গঠন সম্ভব' 


মূলধন-গঠন ৭১ 


হয় না। মূলধন গঠন করিতে পারিলে তাহার পর উহার নিয়োগের দ্বার! 
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । দেশের লোক যদি 
মূলধন আসে সঞ্চয় 
হইতে বর্তমানে ভোগ হইতে বিরত থাকে, আয়ের একটি অংশ 
সঞ্চয় করিয়! তাহা! মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনের কার্য্যে নিয়োগ 
করে, তবেই দেশে যন্ত্রপাতি প্রস্ততি মূলপন স্যষ্টি কর! সম্ভবপর, ভবিষ্যতে 
অধিক আয় ও অধিক £ভাগ্যদ্রন্য পাইবার আশাষ তাহারা বর্তগানে সঞ্চয 
করিলে এবং সেই সঞ্চয অঠিক ভাবে বিনিয়োগ করা হইলে (অর্থাৎ 
নৃতন মূলবনী দ্রব্য উৎপাদনে খাটান হইলে ) দেশে মূলধন-গঠন হইযা 
থাকে। 


এই সঞ্চয় কিসের উপর নির্ভব করে? নিও-ক্রাসিকাল বনবিজ্ঞানীদের 

মতে সঞ্চয় করিতে হইলে লোককে বর্তমান ভোগ হইতে বিরত থাকিতে হয। 

ৰ কিন্ত মান্রুবলন নই এমন ঘে তাহারা বর্তমানের অতাবকে 

ঃ রর রা নচ করিয়া দেখে, ভবিষ্যতের অভাব মোগনেব চিন্তা অপেক্ষা 

১। স্দেব হাব. বর্তনাপুনর অভাব মিটাইবাব চিন্তা প্রবলতর। বর্তমানে 

ব্যয় ন। করিষা জঞ্চয করা বেদনা-দাযক সুতরাং সঞ্চ্য 

কারীকে বেদন| উপশমেব জন্যা কিছুটা সুদ নিতুত হইবে । এই সুদের হাবের 

উপর দেশে সঞ্চয়ের পরিমাণ নির্ভল করিবে | স্থদের হাব বাটিলে দেশে সঞ্চয় 
বাড়িবে এবং দেশে মূলধন গগন বৃদ্ধি হইবে 


আধুনিক পনবিজ্ঞানালের আভিমনে সুদের হাবের সহিত সঞ্চয়ের সম্পক 
তিন্নবূপ। দেশে অনেক লোক 'আছেন যাহারা সুদের হার সম্পর্কে উলাসীন 
হইয় সঞ্চয় করিয়া থাকেন, ব্যবসাধী ফানগুলির সঞ্য স্থদের হারের অপেক্ষ। 
রাখে না। কেইনস্‌ বলিষাছেন থে, স্বদেব হার বুদ্ধি পাইলে দেশে শিল্প ও 
ব্যবসাতে কম অর্থ বিনিয়োগ হয়, ফলে লোকেব মোট আয় কমিয়। যাহ, 
তাহাদের সঞ্চয করিবার শক্তিও কমে, দেশে মোট সঞ্চয়ও কমে । স্দের হাব্রে 
সভিত সঞ্চয়ের সম্পর্ক তাই বিপরীত বলিলও চলে, স্থদের হার কম 
থাকিলেই মোট আয, মোউ সঞ্চয় এসং মোঃ মূল্ন গঠন বুদ্ধি পাইবার 
সম্ভাবনা । 


দ্বিতীয়তঃ, দেশের বেশীর ভাগ সঞ্চয় আমে যৌথব্যবসায়ী ফার্মগুলির 


৭২. আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


অবন্টিত মুনাফ! হইতে। তাহার! প্রতিবৎসর নৃতন মূলধন গঠনের জন্য 
মুনাফার বৃহৎ অংশ সঞ্চয় করে, দেশের মূলধন বৃদ্ধি পায়। 

রর (ক) যন্ত্রপাতির বা মূলধনীদ্রব্যের ক্ষয়ক্ষতির পূরণের জন্য, 

৪। সক্-প্রবণতা (খ) ব্যবসা সঙ্কট ভালতাবে কাটাইয়া উঠিবার জন্, 
(গ) ব্যবসা ব1 ফার্মের আয়তন ও সম্পদ আরও বাড়াইবার 

জন্য, ও (ঘ) প্রতিযোগী ব্যবসায়ীদের হটাইবার উদ্দেশ্টে অথবা আক্রমণ সুরু 
করিবার জন্য, এই ফার্ম সমূহ বাৎসরিক মুনাফা হইতে প্রভূত পরিমাণে সঞ্চয় 


করিয়া থাকে । এই সঞ্চয় দেশের মূলধন গঠনে যথেষ্ট সহায়তা করে। 


তৃতীয়তঃ, সঞ্চয় নির্ভর করে দেশের আয়স্তরের উপর | যদি সাধারণভাবে 
দেশের আয়স্তর বুদ্ধি পায় তাহা হইলে মোট সঞ্চয়ও বাড়িবে, আযম্তর কম 
থাকিলে মোট সঞ্চয়ও কম হইবে । 


চতুর্থতঃ, সঞ্চয় নির্ভর করে দেশের লোকের গড় সঞ্চয়-প্রবণতার উপর । 
আয় হইতে যে পরিমাণ সঞ্চয় হয়, অর্থাৎ আয় ও সঞ্চয়ের অন্থুপাতকে সঞ্চয- 
প্রবণতা (07019175105 €০ ৪০৬০ ) বলা হয় । কোন লোকের সঞ্চয়-প্রবণতার 
বহুবিধ কারণ থাকে । যদি লোকটি বিশেষ হিসাবী প্রকৃতির ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন 
হয়, তাহা হইলে সে সঞ্চয়ী হইবে । যদি £স ভবিষ্যতের উন্নতির কথা তাবে 
অথব! নিজের অবর্তমানে স্ত্রীপুত্রের নিরাপত্তার কথা! চিন্তা করে, তাহা হইলে 
সে সঞ্চয়ী হইবে । “অনেক সপ্চয় করিতে পারিলে ভবিষ্যতে ধনী বলিয়া পরিচয় 
দেওয়া যাইবে, এই আশায় বা অহংবোধ চরিতার্থের স্বযোগ লাতের জন্য সে 
সঞ্চয় করিতে পারে। রূপণ স্বভাবের লোকদের কোন কারণ 
বিনাই সঞ্চয় হইতে পারে । লোকের মনে এই সকল কারণে সঞ্চয়ের প্রবৃ্তি 
কতটা শক্তিশালী হইবে তাহ নির্ভর করে, (ক? নিরাপত্তা, খে) বিনিয়োগের 
স্বযোগ ম্থবিধা, এবং (গ) অভ্যাস রীতিনীতি ইত্যাদির উপর । দেশের আইন 
শৃংখলা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির পবিত্রতা বজায় থাকিলে, বিশ্বাসযোগ্য প্রতিষ্ঠানের 
মারফৎ বিনিয়োগের স্বযোগ সুবিধা থাকিলে এবং সঞ্চয়োপযোগী অভ্যাস ও 
রীতিনীতি থাকিলে দেশে সঞ্চযের পরিমাণ বুদ্ধি হয় । 


কিন্তু শুধু সঞ্চয় হইলেই মূলধন-গঠন হয় না। যদি এই সঞ্চয় সোনা- 
রূপা বা অলঙ্কার-ক্রয়ে আবদ্ধ হইয়া থাকে অথবা বিদেশে রপ্তানী হইয়া 


মূলধন গঠনের সমস্যা ৭৩ 


যায় তাহা হইলে সে সঞ্চয়ে মূলধন-গঠন হইতে পারে না। ইহার 
নঞচ় ও বিনিয়োগ জন্য চাই বিনিয়োগ অর্থাৎ সেই সঞ্চয়কে নৃতন মুলধনী 
দ্রব্য উৎপাদনে খাটান। কেবলমাত্র সঞ্চয় হওয়ার অর্থ 
ভোগ্যদ্রব্যের বিক্রয় ও চাহিদা! কম হওয়!। বিনিয়োগ হইলেই -সে সঞ্চিত 
অর্থ উপাদান সমুহের চাহিদা স্থ্টি করিবে এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপন্ন হইতে 
পারিবে ।* 
বিনিময় নির্ভর করে ছুইটি শক্তির উপর, (ক) নূতন মুলধনী দ্রব্য 
হইতে সম্ভাব্য মুনাফাব হার, এবং গে) সুদের ভার। যদি নূতন মূলধনী 
দ্রব্য হইছে অস্তাব্য মুনাফার হার বাজারে প্রচলিত শ্ুদের হার হইতে 
অধিক হয়, "হাতা হইলে ব্যবসায়ীগণ 'অবশ্বুউ সঞ্চিত অর্থ ব্যাঙ্ক ব। ব্যক্তিদের 
নিকট হইতে খণ করিযা লাততেব 'আশায় নৃভন মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে 
নিযোগ করিবে । কেইন্সেব ভাষা বল! যাষ, যদি মূলধনের প্রান্তিক 
কার্যকারিতা ( উ[01৫11021120701600% 07 0001051) সুদের হার হইত্তে 
বেশী থাকে তবেই সঞ্চষ্র বিনিযোগ হইবে এবং দেশে মূলধন গঠন হইবে | 


” মূলধন-গঠনের স্তর বিভাগ এবং অনুজ্গত দেশে মূলধন-গঠনের 
সমস্যা (81225 0? 08019] 10110801011 80. 13 102001610 11 
00.09১-08%910)090. 9001102., ) 

উন্নন্ত দেশগুলিন্তে চুর মলপন পাওষা যায়। সেই সকল দেশে বহৃপূর্কে 
শিল্প প্রসাব সুরু হওয়ায় তাহারা পৃথিনীন অন্তান্ত (দেশগুলির তুলনায় 
মলপনন গঠনের ব্যাপারে বভ শগ্রসর হইয়াছে । তাহাদের প্রাথমিক সয় 
হইসাছিল দেশ বিদেশ ল্গুন করিযা, উপনিবেশ স্তাপন করিয়া এবং শিল্প 
বিপ্লবের প্রথম সুযোগ গ্রহণ কারয়া দেশে বিদেশে প্রচুর মুনাফা করিয়া । 
কলে তাহাদের মোট আয, নাথাপি্ছু আয ও সঞ্চয় বেশী। মূলধনও বেশী | 

কিন্ত অন্ু্নত দেশসমূহের মূলপন গঠনের উপায় তাহাদের স্কায় হইতে 
পারেনা । উপনিবেশ স্থাপন বা দেশ লুনের উপযোগী পৃথিবীর অবস্থা আর 
নাই, অবাধ বাণিজ্যের দিনও (শষ হইযাছে। জর্ত-কণ্টকিত ও রাজনৈতিক- 


+ শুধু সঞ্চয় করিলে সেই অর্থ অন্যের আয সৃষ্টি করিতে পারে না, তাহারা সঞ্চয় করিতে পারেন 
না-_হৃতরাং বিনিয়োগহীন আজিকার সঞ্চয়, ভবিষ্যতের সঞ্চয়কে কমাইয়। দেয়। তাই রবার্টসন 
বলিয়াছেন যে “সঞ্চয়কে সঞ্চিত করিয বাখা চলে না।” ] 


৭8 আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


্বার্থজড়িত বিদেশী সাহায্যে মূলধন গঠন ভ্রুত শিল্পসম্প্রসারণের পক্ষে উপযোগী 
না-ও হইতে পারে। 

মুলধন-গঠনের প্রধানতঃ তিনটি স্তর-বিতাগ আছে। (কে) ভোগ্যদ্রব্যের 
ব্যয়-সঙ্কোচ ও সঞ্চয় (খ) সঞ্চয়ের সংগ্রহ ও বিনিয়োগের বিভিন্ন 
শাখা-প্রশাখায় তাহাকে প্রবাহিত করার উপযোগী প্রতিষ্ঠান (গ) সংগৃহীত 
সঞ্চয়কে মূলধনী দ্রব্যে (যন্ত্রপাতি ইত্যাদিতে ) রূপান্তরিত করা । 


অনুন্নত দেশে জীবন যাত্রার মান এবং আয়ের স্তর উভয়ই এত নীচু থে 
ভোগ্যদ্রব্যের ব্যয়-সঙ্কোচ করিতে হইলে জনসাধারণের অস্তিত্ব-রক্ষার স্তর 
(511951566110€ 16৮61 ) বজায় রাখা সম্ভব হয় না; সঞ্চয়ের পরিমাণ তাই 
খুবই কম। দ্বিতীয়তঃ, এই সকল দেশসমূহে লোকের সোণা বা জমির উপব 
আকর্ষণ বেশী-শিল্প, বিশেষ করিয়া মূলধনী দ্রেবোব 
কপ শিল্প গঠনে সাহস ও ইচ্ছা নাই বলিলেই চলে । দেশে 
অহুবিধা সঞ্চয় সংগ্রহ করার উপযোগী প্রতিষ্ঠানের একান্ত 
অতাব ২ ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী, শেয়ারের বাজার, 
উৎপাদক শ্রেণী, সকল কিছুই অনুন্নত । সর্বশেষে, শিল্পের নেতা হইবার উপযুন্ত 
প্রচেষ্টা, এবং যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উপঘোগী মূল ও ভারী শিল্প সব কিছুরই 
অভাব । 
সাধারণ তাবে ছুই ধরণের অন্ুন্রত দেশ দেখিতে পাওয! যায । প্রথমতঃ, “ঘ 
দেশে জনসংখ্যার ' ঘনত্ব বেশী এবং জমি কম দ্বিভীষতঃ, যে' দেশে জনসংখ্য।র 
ঘনত্ব কম এবং জমি বেশী। প্রথম ধরণের দেশসমৃহে প্রচুর লোক রুধি- 
কার্যে নিযুক্ত থাকা পত্বেও বলা চলে যে দেশে ছন্ন-বেকারা (015৫0150৫ 
[1116110)1011611) আছে (অর্থাৎ অপর কোন কাজে যোগদানের স্থধোগ 
না থাকার দরুণই লোকে জমি চাষে নিযুক্ত আছে, অন্য কাজ পাইলে কিয়দংশ 
কৃষি কার্য্য ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত আছে )। এই সকল (দেশে মূলবন গঠন 
কার্য্যে (যেমন রাস্তাঘাট, জলসেচ বা বিদ্যুৎ উৎ্খপাদন 
সা কেন্দ্র ইত্যাদি নির্মাণে) লোক নিয়োগ কর! চলিতে পারে, 
কারণ তাহাতে কৃষি উৎপাদন না কমিবারই সম্ভাবন|। 
যাহারা কষিতে নিযুক্ত রহিয়া৷ গেল তাহার! দেশের সকলের (নিজেদের 
এবং মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকদের ) জন্য অন্ততঃ পূর্বের পরিমাণ 


সংগঠন ৭৫. 


খাছদ্রব্য উৎপাদন করিনে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যাহাতে কৃষিতে নিযুক্ত 
লোকজন তাহাদের ব্যক্তিগত আয় তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধি করিতে ন! পারে, 
কারণ তাহা হইলে মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিরা উপযুক্ত 

পরিমাণ ভোগ্যদ্রব্য হইতে বঞ্চিত হইবে । 
যে সকল দেশে জমির পরিমাণ বেশী অথচ লোকসংখ্যা কম, সেখানে 
কৃষিতে নিযুক্ত লোকজনের কোন অংশ পরাইয! আনিলে কুষি উৎপাদ 
কমিয়৷ জীনন যাত্রার মান কমিবার সম্ভাবনা ; সুতরাং মূলধ্ন-গঠন অক্রবিধ- 
জনক | সেই দেশে, প্রথমে, কিছু)! ভগীবন ঘাত্রার মান কদাইয়া, উন্নতবরণের 
যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করিযা বাঁ বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া, পরে তাহ'র 
সাহায্যে ভজমিব ভতপাদন ক্ষমতা ৪ কুমিজ উত্পাদন 

প্রথমে জাবন বাত্রার প্র 

মান কিছুটা কমাইযা কিছুট| বাছাইতে হইবে । এইরূপে স্তরে স্তরে উৎপাদন 
বৃদ্ধি সম্ভবপর হইতুব। সেই বধিত উৎপাদন হইতে 


সি 
$ 


কিছুর সঞ্চয করিষ|। দেশের কিযদংশ লোককে হলবনী-দ্রব্য উৎপাদনের 
কার্ধ্য নিযোগ করা চলিবে । 


সংগঠন 
সংগত! ( [1)601111111017 ) রত শিল্প-ন্প্রিত্রর সন ব5লাযতন উত্পাদন এবং 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রসার ধঙুল সম্গ্ু হপাোদ্নর বকণ আজকাল 
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স্ব 


বিশেনামিত (91১01511560) এবং ঝুঁকিন্হল ভইযা উঠিযাচ্ছ। বিরাই 
আযধতনে জটিল ও বনভমূল্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারের দ্বারা ব্হুসংখ্যক শ্রমিকেন 
সাহায্যে অনিদি& চাহিদার উদ্দেশ্ে প্রভৃতি অর্থ ব্যঘ করিধা আধুনিক কালেল 
2£মগুলি উৎপাদন করে| সমগ্র উত্পাদন ব্যবস্থার জটিলতা এত বৃদ্ধি পাইযাহে 
যে বিশেষজ্ঞ এনং উৎপাদন পদ্ধতি সম্বন্ধ বিশেষভাহব শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া এই 
কার্য সম্পাদন করা ছুরূহ ব্যাপার । (সমাজে যাহারা উৎ্পাল্নের উদ্যোগ ও 
পরিচালনা করেন, তাহাদের বল! হয উচ্গ্যান্তা (13710101)107161) )১ 
সংগঠনকে পৃথক উপাদান বল! উচিত কি না (9 08808980100 & 
861)9,2266 18060 ? ) 


নিওক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ সংগঠনকে একটি পৃথক উৎপাদনের উপাদান 
বলিষ! বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাদের মতে, সংগঠনের কাজ হইল শ্রম, মূলধন 


৭৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ও ভূমির সংযোগ সাধন এবং উৎপাদনের উপযোগী করিয়! ইহাদের আয়ত্তাধীন 
2 পি । উৎপাদনের ঝুঁকি বহন করাও সংগঠনের কাজ। 

বিপদের মুখে ধেধ্য সহকারে কার্য্য পরিচালনা করা, 
সমক্রনিষ্ঠা, এই সকল প্রয়োজনীয় সদ্‌্গুণ অপর উপাদানের রম থাকিলেও চলে, 
কিন্ত এই সকল গুণই সংগঠন-পরিচালকের বৈশিষ্ট্য | সুক্ষ বিবেচনা, নৈপুণ্য 
ও স্থান কাল পাত্র অন্্যায়ী ভ্রত সঠিক সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা, সংগঠন- 
পরিচালনাকে অপর সকল উপাদান হইতে পৃথক করিয়। ইহাকে এক বিশিষ্টতা 
দান করিয়াছে) স্থতরাং ইহাকে পৃথক উপাদান বল! উচিত। 


কিন্ত সকল আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ সাধারণভাবে সংগঠনকে পুথক উপাদান 
হিসাবে স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে, ইহ! শ্রমের একটি রূপ মাত্র, শ্রম 
হইতে এই উপাদান পৃথক নহে। শ্রমিকই মানুষ ও দ্রব্যাদি লইয়া কাজ 
চালাইবার উপযোগী জ্ঞান রাখে ; কেয়ার্নক্রস্‌ বলিতেছেন থে “অদের বৈশিষ্টাই 
হইল বৃদ্ধি ও বিবেচনা ।” সকলের মধ্যেই কম বেশী সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে; 
যাহাদের বেশী, তাহার! উদ্যোক্তা বা পরিচালক হইতেছেন ; 
যাহাদের কম, তাহার! তাহাদের অধীনে আছেন এবং হযত 
কিছু কম আয় করেন। একই যোগ্যতার পরিমাণগণত পার্থক্য তাহাদের মধ্যে 
দেখ! যায়, গুণগত পার্থক্য নহে । ঝুকি বহন করা! শুধুমাত্র সংগঠন পরিচালকের 
গুণ নহে; সকল শ্রমিকই শরীর, স্বাস্থ্য ও বেকারীর ঝুঁকি মাথায় করিষ! 
কাজ করে। অর্থের ঝুঁকি ও জীবনের ঝুঁকির পার্থক্য এব্ধপ নহে যে, ইহাদের 
পৃথক উপাদান বলিয়। নিদ্ধারিত করিতে হইবে । অপর যে সকল গুণের 
জন্য সংগঠনকে একটি পৃথক উপাদানের স্থান দেওয়! হইয়াছে, তাহা শ্রমিকদের 
মধ্যেও যথেষ্ট আছে, তাহা না! হইলে বর্তমান যুগের জটিল ও ঘাস্ত্রিক উৎপাদন 
তাহাদের দ্বারা সম্ভব হইত না। সুতরাং সংগঠনকে একটি পৃথক উপাদান 
ঠিসাবে গ্রহণ করা চলে না। 


কেন উচিত নহে 


কিন্ত উৎপাদন-প্রক্রিয়ার মধ্যে কাজের পার্থক্য নাই বটে, কিন্ত যে ভাবে 
ইহাদের আয় হয় তাহা পৃথক। মজুরী ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য খুবই বেশী, 
ইহাদের নির্ধারণের নিয়মও পৃথক। স্বতরাং এমতাবস্থায় বিশ্লেষণ ও আলোচনার 
সুবিধার জন্য ইহাকে পৃথক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা চলিয়৷ আসিতেছে । 


সংগঠন ৭৭' 


+ছেক্তার কার্য ও গুরুত্ব (70961018 800. 10000697066 0: 
চ51)629107670901) 2 

এক ] ভূমি, শ্রম ও মূলধন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিলে উৎপাদন সম্ভব হয় 
না; ইহাদের একত্র সমাবেশ করিলেও আপনাআপনি দ্রব্যোৎপাদন সুরু 
হইতে পারে না। চিন্তা ও পরিকল্পন! করিয়। ইহাদের এমনভাবে সম্মিলনের ও 
সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা! করিতে হয় যাহাতে ইহার উৎ্পাদনপ্রক্রিয়ার কার্য্য 
সরু করিতে পারে। উদ্যোক্ত! তাহাই কবে। সে অন্য সকল উপাদানের 
নিয়েগকর্তা, তাহাদের উৎপাদনকার্য্যের উপযোগী ইউনিটে বিতক্ত করিয়া 
উৎপাদন পদ্ধতি এবং এবং উপাদান-সন্মিলন স্থির করিয়া উৎপাদন 
স্থুরু করে। 

দুই] উদ্যোক্তাকে স্থির করিতে হয়, সেকি উত্পাদন করিবে, কোথায় 
করিবে, দ্রব্যের উতকর্ম কিরূপ হইবে, কত পরিমাণে, এবং কোন্‌ পদ্ধতি গ্রহণ 
করা হইবে । অর্থাৎ তাহাকে বাজারের চাহিদা বুঝিয়া দব্য স্থির করিতে 
হইবে । জর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে যাহাতে উত্পাদন করা যার সেক্প স্থান নির্বাচন 
করিতে হইবে। প্রতিযোগী ও পরিবর্ত সামগ্রীর গুণাগুণ বিচার করিয়!, ব্যয় 
ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য বাখিযা তখিষ্যৎ ছব্যের গুণ স্থির করিবে! ৬৪ 
বিক্রয়ের সম্ভাবন|। এবং ব্যয়-রেখাব (0০05-08৮০) শু মি টি 
উৎপাদনের পরিমাণ ঠিক করিবে । এবং বিভিন্ন উৎপাদন সিটি ফল ফ্লল 
হিসান করিয়া! নিজেব উতপাদন-পদ্ধতি ও উপাদান-সম্মিলন গ্রহণ করিবে । 









তিন ] ব্যবসাকে নিরন্ত্রণ কর! উদ্দ্যোক্তার কাধ্যের অ্। পুর্ব ধারণা 
ছিল যেঞ্ক্যবসার দেনন্িন ব্যবস্থীপন!, পবিচালনা ও পরিদর্শন তাহার কার 
অংশ। কিন্ত বত্তমানে যৌথ ব্যবসাধী ফাম সমূহে দৈনন্দিন পরিচালনা সংক্রান্ত 
কাজগুলির ভার মাহিনা-তাগী কমচারীদের উপর দেওঘ1 হইয়াচ্ছ। ' সব 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ও নিয়ম্্রণের দা'য়ত্ব উদ্যোভ্তাগণ নিজেদের হাতে রাখ্যাছে। 
শেয়ারক্রেতাগণ বাৎসরিক সভাষ সকল কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার শ্শখ্্য দ্য! 
উদ্যোক্তার কার্য্য চালাইয়া থাকে । 

চার] অন্থান্ত উপাদানকে শুধু নিয়োগ করাই উদ্যোক্তার কার্য নচ্হ, 
প্রত্যেককে নিদিষ্ট সময়ের পর পূর্বচুক্তি অনুযায়ী তাহাদের প্রাপ্য বেতন বা 
অর্থ দেওয়াও তাহার কাধ্য। ভূমির মালিককে খাজনা, শ্রমিককে 
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মজুরী, মূলধনের মালিককে ভ্্দ দেওয়ার পরে যদি কিছু অবশিষ্ট 
থাকে, তাহাই সে নিজে মুনাফা হিসাবে গ্রহণ করিবে। কিছু অবশিষ্ট না থাকিলে 
সে কিছু পাইবে না; কম পড়িলে তাহারই লোকসান হইবে । 

পাচ] উদ্যোক্তার অন্যতম প্রধান কার্য্য হইল ঝুঁকি ও অনিশ্চত্বতা বহন 
করা । এই ঝুকি বহু বিষয়ের। ফ্যাশান ও রুচি বদূলাইয়া দ্রব্যের চাহিদা 
কযিয়! যাইতে পারে; প্রতিযোগী বা পরিবর্ত সামগ্রীর উৎপাদন সুরু হইতে 
পারে ; অচিন্ত্পূর্ব কারণে ব্যয়বৃদ্ধি হইতে পারে। সমাজের অর্থনৈতিক 
কাঠামোর স্বাভাবিক গতিশীলতার (795118710) ফলেই এপ বহু বাকি 
তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়। আগুন লাগা বা অপর কোনরূপ দুর্ঘটনার ঝুঁকি 
সে সর্বদা পূর্বেই ইনসিওর করিয়া কমাইয়! রাখে, কিন্তু ব্যবসার যে সকল 
ঝুঁকি ইনসিওর করা যায় না সেই প্রকার ঝুকি সর্বদাই তাহাকে বহন করিতে 
হয়। ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিলেও তাহা সর্বদ কমাইবার চেষ্টা করাও 
উদ্যোক্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। 

ছয়] জে,নি, ক্লার্ক বলেন থে, উদ্যোক্তার প্রধান কাজ হইল ঘূহনত্ব 
আনয়ন করা (11110%2100) | কোন উদ্যোক্তা নৃতন দ্রব্য, নৃতন পদ্ধতি বা যন্ত্র 
এইরূপ কিছু সুরু করিতে পারিলে অন্ান্ত ফার্মের তুলনায় তাহার অধিক মুনাফা! 
হয় এবং যতদিন পর্য্যস্ত অন্তান্ত উদ্যোক্তা! তাহাকে অন্থকরণ না করে, ততদিন 
সে এই অধিক মুনাফা লাত করিতে থাকে । কিন্ত ইহার পরে ক্রমে সকলেই ইহা! 
গ্রহণ করিলে আবার তাহাকে নৃততনত্ব আনযনের চেষ্টা করিতে হয়। সনাজে 
আবিফধার ও নৃতন-প্রচলন কর! উদ্যোক্তার কার্ষ্যের অঙ্গ | 

উদ্যোক্তার এই সকল কাজ হইতে বর্তমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় তাহার 
স্থান কত গুরুত্বপূর্ণ ইহা বোঝা যায়। আধুনিক কালে, চাহিদার স্থান হইতে 
বহুদূরে, দীর্ঘকাল ব্যাপী উৎপাদনই সাধারণভাবে প্রচলিত হইয়াছে। স্থান ও 
কালের ব্যাপারে বহুদূরে অবস্থিত উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে উদ্যোক্তাকে উৎপাদন 
'আধুনিক যুগে তাহার চালাইতে হয়। নৃন্তন প্রতিযোগী ফার্ম কম ব্যয়ে ইতিমধ্যে 

তির উৎপাদন চালাইতে পারে, নূতন ফ্যাশানের দ্রব্য উৎপাদন 

হইতে পারে, ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী সামগ্রী প্রস্তুত হইতে পারে, বিদেশী 
প্রতিযোগিতা! তীব্রতর হইয়া উঠিতে পারে-_অজানা ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতর 
ব্যবসা-সমুদ্রে আধুনিক উদ্যোক্তাকে ঝাঁপাইয়া পড়িতে হর। বিজ্ঞানের নব নব 
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আবিষ্কারকে যগ্ত্রবিজ্ঞানে রূপান্তরিত করিয়া ব্যয় না কমাইলে কোন 
ব্যবসা প্রতিযোগিতায় টিকিবে না; বাজার ও ক্রেতাদের মনস্তত্ব সম্বন্ধে গভীর 
গবেষণা না করিলে ঘনিষ্ঠ প্রতিযোগী সামগ্রীকে হটাইয়! নিজের দ্রব্য বিক্রয় 
করিতে পারিবে না । দেশে যে জটিল ধরণের ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স, শেয়ার বাজার 
ও মূলধনের বাজার স্থষ্টি হইয়াছে, সেখানে নিজের সুনাম রক্ষা! করিয়া! প্রয়োজন 
মত মূলধন তুলিতে ন! পারিলে চলিবে না। এই যুগে, তাই, বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ 
এবং বিচার বুদ্ধি ও বিবেচনাসম্পন্ন উদ্যোক্তাশ্রেণী সমাজের অর্থনৈতিক 
কাঠামোতে নেতৃস্থানীর ও গুরুত্বপুর্ণ স্থান অধিকার করে । 
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পঞ্চম পরিচ্ছ্দে 
উদ্যোক্তার বিভিন্ন সাংগঠনিক রূপ 


( ০2003 01 7/00610761760718)] 07290139610 ) 


এক-মালিকান। ব্যবসা £ (810819 10092016198] 8010) 


একজন মালিক কোন ফার্মের ব্যবস্থাপন!, পরিচীলনা, সবই যদি নিজে 
করেন তাহা হইলে সেই ব্যবসাকে 'এক-মালিকানা-ব্যবসা বলে) বহু প্রাচীন- 
কাল হইতে এই এক-মালিকান! ব্যবসাব প্রচলন আছে। মুনাফা! করিতে 
পারিলে সেই মালিকই মুনাফা সম্পূর্ণরূপে এক! ভোগ করিবেন। লোকসানের 
ঝুঁকিও তিনি একাই বহন করেন। এইক্প ব্যবসার কয়েকটি সুবিধা আছে। 

(ক) ইহাতে অপব্যয় কম হয়। যে ব্যবসার মালিক নিজে জর্দা 
পরিদর্শন ও পরিচালন! করেন সেই ব্যবসাতে অপব্যয় হওয়া 
শক্ত, বেতনভুকৃ কর্মচারীর চক্ষে যে ব্যরবাহুল্যের কারণ 
ধর! পড়ে না, মালিকের চক্ষে সে অপব্যয় নিশ্চয়ই বরা পড়িবে । 

(খ) মালিক মাত্র একজন থাকায় ব্যবসা সংক্রান্ত যে কোন গুরুত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করিতে পারেন; কাহারও সহিত আলোচন৷ ব1 কাহারও 
মত লইবার প্রয়োজন হয় না। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্থবিধ! থাকায় সম্কটৈর 
সময়ে বা অনিশ্চয় তার মুখে এই ব্যবসা-সংগঠন অন্তান্তরূপ সংগঠনের তুলনাষ 
সহজে টিকিয়| যাইতে পারে। 

(গ) মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক সৌহাত্রপূর্ণ থাকে। শ্রমিকদের অবস্থা মালিক 
ত্বচক্ষে সর্বদ। দেখিতে পান, শ্রমিকরাও প্রয়োজন হইলে স্বযং মালিকের শরণাপন্ন 
হন, মালিকের উপস্থিতি শ্রমিকদের কাজে উৎসাহিত করে। দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোগের মধ্য দিষ্বা! উতয্নের সম্পর্ক মোটামুটি তাবে সব্জ্রীতিপৃণ থাকে। 

(ঘ) একক মালিক দ্রব্যের ওঁৎকর্ষ সম্বন্ধে সর্বদ] সজাগ থাক এবং 
জনসাধারণের রুচি ও চাহিদ] অস্ুযায়ী সরবরাহ করিতে পারে । বহু- 


মালিকান। থাকিলে ইহাতে অসুবিধ। হইতে পারে। 
ঙঙ 


এক-মালিকানার সুবিধা! 
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কিন্ত ইহার অনেক ত্রুটি আছে। 

(ক) মূলধনের স্বল্পতা এইরূপ এক-মালিকানার প্রধান অস্ববিধা। আধুনিক 
কালের বৃহৎ্-মাত্রায় উৎপাদন কখনই অল্প মূলধনের দ্বারা সম্ভব নহে। 

(খ) তাহা ছাড়া, এইরূপ ব্যবসাতে ঝুঁকিও অত্যধিক, কারণ একজন 

এক-মালিকানার মালিকই সকল ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করিয়া থাকেন। 
অনথবিধা আজকাল কৃষি, হোটেল, খুচরা বিক্রয়ের দোকান 

ইত্যাদি ক্ষুদ্র মাত্রায় উৎপাদন ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যবসার প্রচলন থাকিলেও বৃহৎ 
মাত্রার উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে ইহার! দ্রুত অপশ্যরমান | 


অংশীদারী ব্যবসা (87006751110) 2 


অল্প কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া কোন ব্যবসার মালিক হইলে এবং নকলে 
মিলিয়। তাহা পরিচালনা করিলুল তাশাকে অংশীদারী ব্যবসা বলা ভয়। ইহার 
দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, অংশীদারদের মিলিত ভাবে 
ব্যবসা! পরিচালনা করিতে হইবে, এবং দ্বিতীয়তঃ, কোন 
অংশীদারের আথিক লেন-দেনের দায়িত্ব অন্য অংশীদারকে গ্রহণ করিতে হইবে। 
অংবীদারী ব্যবসা অসীম-দায়-সম্পন্ন (01111111060 11010111) 1 অংশীদারদের 
মণ্যে দ্বিধাদ্বন্রহীন পারস্পরিক বিশ্বাসের উপর তিত্তি করিযা এই ব্যবসা চলে। 


বৈশিষ্ট্য 


'অংশীদারী ব্যবসার সুবিধা অনেক। 
(১) ইহা একক মালিকানা ব্যবসাষের তুলনায় অধিক পরিমাণ মূলধন 
সংগ্রহ করিতে পারে। একা থে পরিমাণ ঝুকি গ্রহণ করা সম্ভব তাহার তুলনায় 
কয়েকজন ব্যক্তি মিলিয়া অধিকতর ঝুকি গ্রহণ করিতে পান্রন। 

(২) পরিচালনার মোট কাজকে বিভক্ত করিযা বিভিন্ন অংশীদার 
পরিচালনার এক এক ক্ষেত্রে দক্ষতা লাত করেন-ফলে 
মোট দক্ষতা বুদ্ধি পায়। 

(৩) ইহার সাংগঠনিক কাঠামে! খুবই নমনীর (76১:191)। প্রয়োজন হইলে 
নৃহন অংশীদার গ্রহণ করিয়! যূলধন বা পরিচালনযোগ্যতা বাড়ান সম্ভবপর । 


রিবা 


(8) যেহেতু মিলিতভাবে সকলের নিক হইতে বা থে কোন অংশীদারের 
নিকট হইতেই আদার হওয়া সম্ভব, সেই জন অংশীদারী ফার্সের পক্ষে 
বাজারে খণ পাইবার স্ববিধা থাকে । 


মলধনী প্রতিষ্ঠান ৮৩ 
কিন্তু ইহার বহু ক্রটি ও অসুবিধাও আছে। 

(১) অংশীদারদের মধ্যে মতের অমিল হইলে প্রিচালনযোগ্যতা 
হাসপায়। 

(২) কোন অংশীদারের বৃত্যু হইলে বা ব্যবসা হইতে কোন অংশীদার 
সরিয়া আসিতে চাভিলে অংশীদারী-সংগঠন ভাজির! যার । 

(৩) সাধারণতঃ, পরশী ব্যক্তিরা সম্পত্তি ও সম্পদ হারাইবার ভয়ে অংশীদারী 
ব্যবসাতে প্রবেশ করিতে চাহেন না কারণ এই ব্যবসার 
দায় এদীম | উংলতু, কোন কোন ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ দায় 
সম্পন্ন অংশীদাবী বাযবস| দেখিত পাওয়| খায় | 


হাচ্থবিধা 


(৪) 'আধুশিক যু*গর উত্পাদনের পঙ্গে থে মূলধন দরকার তাহ! কক্যকজন 
ব্যক্তি মিলির! সংগ্রহ করিত পারেন না, বা যে পরিমাণ ঝুকি ও অনিশ্চয়তা 
বহন করিতৈ ভয়, ভাতা কযষেকজনেব পক্ষে সম্ভব নর । 


যৌথ টিতে ব্যবস! প্রতিঠান (5০106 86962 00200215 ) 2 


ভব একে মুলপন সংগ্রহ কবিযা এবং সজ্ঘবদ্ধ পবিচালনার দ্বার] 
যখন ব্যবসা গছিয। হোলে, হাভাকে যৌথ মুলধ্নী ব্যবসা বুল। অর্থ নৈতিক 
কাজকমে এই প্রতিষ্ঠানব একটি পৃথক সন্থা থাকে, কোম্পানী নিচজর নামেই 
ব্যবসা চালাম, ক্রম বিক্রষ, ধণ গ্রহণ ও থণদান, কাহারও সহিহ চুভি ইত্যাদি 
সকল কিছ করিত পাছুর। “কাম্পানীর উচ্গ্ান্তাগণ লাহ্ট্রব -নিকট হইতে 
অন্রমত্তি লাভ করিষ।!, কি কি ব্যন্সা করিব এবং কোম্পানীর নিষ্মাবলী 
সংক্রান্ত স্মারকলিপি (-৮1101010 ০ 2161110101101117) জনসাপ্লারণর নিকট 
প্রচার করিয়া, শেয়ার বা অংশপত্র বিক্রযের দ্বারা হূলধন 

হি সংগ্রহ করিবে । সেই শেয়ার ক্রেতাগণ সভায মিলিত 
| হইয়। (তাটাপিকার প্রয়োগের দ্বারা তাহাদেব প্রতিনিধি 
নির্বাচন করিয়। একটি পরিচালকমণ্ডলী (13921 ০£ 1)1606915) গঠন করিবে। 
প্রতি বখ্সর নৃতন পরিচালকমণ্ডলী গঠনের অধিকার কোম্পানীর শেষার 
ক্রেতাদের থাকিবে । এই 'পরিচলকমগ্ডলী' কোম্পানী চালাইবার উপযোগী 
উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিষ্বোগ করিবে এবং বাতসরিক সতায় গৃহীত নীতি অনুযায়ী 
ব্যবস! নিয়ন্ত্রণের কার্য করিবে । এইভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী ব্যবসা 


৮৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পরিচালন! যৌথ-মুলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য, যদিও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে 
মাত্র কয়েকজন উদ্যোক্তা বা শেয়ার ক্রেতার হাতেই আসল পরিচালন ক্ষমতা! 
চলিয়া যায়। 


কি ভাবে মূলধন সংগৃহীত হয় £ 


সাধারণতঃ যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠান দুইটি উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করে ; শেয়ার 
ব! ইক্‌ বিক্রয় এবং ডিবেঞ্চার বা! বণ্ড বিক্রয়। শেয়ার বা ক হইল কোম্পানীর 
ংশপত্র, ইহার ক্রেতারা কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী, ডিবেঞ্চার হইল কোম্পানীর 
খণপত্র, ইহার ক্রেতারা কোম্পানীকে খণদানকারী। শেয়ারক্রেতাদের 
আয় হইল লভ্যাংশ (01511600), তাহা! মোট মুনাফা এবং তাহার বণ্টন- 
নীতির উপর নির্ভরশীল ; ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের আয় হইল সুদ তাহ! ভিবেঞ্চার- 
ক্রয়ের সময়ই নিদিষ্ট হইয়া থাকে। অন্তান্থ সকলকে 
মিটাইয়া' দেওয়ার পরেই শেয়াব ক্রেতাদের লভ্যাংশ 
পাইবার সম্ভাবনা! : ডিবেঞ্চার ক্রেতাগণ সর্বাগ্রে তাহাদের পাওনা পাইয়া 
থাকেন। কোম্পানী যদি উঠিয়! যায় তাহা হইলে ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের পাওনা 
প্রথমে মিটিবে ; শেয়ার-ক্রেতাদের পাওন! সর্বশেষে | সংক্ষেপে, শেযার ক্রেতাদের 
ঝুঁকি সর্বাধিক ২ ডিবেঞ্চার ক্রেতাদের ঝুঁকি অপেক্ষাঞ্ত কম | 


শেয়ার ও যও 


বগড বা! ডিবেঞ্াার বনু প্রকারের থাকিতে পারে । কোন কোন ডিবেঞ্চারে 
কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তি (যেমন বাড়ী, যগ্্ ইত্যাদি ) বন্ধক দেওয়া থাকে,/কোন 
ডিবেঞ্চারে কোম্পানীর সকল সম্পত্তিই সাধারণভাবে বন্ধক দেওয়! থাকে । ইহ! 
ব্যতীত প্রথম-_বন্ধকী বণ, দ্বিতীয়-_বদ্ধকী বও, ইত্যাদি 
শ্রেণীর বড থাকে । কোম্পানী উঠিয়। গেলে প্রথম-বন্ধকী বণ্ড 
ক্রেতাগণ প্রথমে পাওনা পাইবে, তাহার পরে দ্বিতীয়-বন্ধকী বগুক্রেতাগণ 
পাওন! পাইবে । এইব্রপে ডিবেঞ্চারে ঝুঁকির তারতম্য কর! হয়। 


বিভিন্ন প্রকাৰ বও 


শেয়াবের ক্ষেত্রেও বহুপ্রকারের শেয়ার বা ষ্টক ( অংশপত্র ) থাকে । বহু 
শ্রেণীতে বিতন্ত এই শেয়ারগুলি বিভিন্ন পরিমাণের ঝুঁকিবহনেচ্ছু ব্যক্তিদের 
নিকট উপস্থাপিত করিলে শেয়ার ক্রেতা ও কোম্পানী উভয়েরই শেয়ার ক্রয়ে ও 
বিক্রয়ে সুবিধা হয়। সাধারণ শেয়ার (09101091% 5112165) সর্বাপেক্ষা 
ঝু'কিবহুল। সর্বাথ্থে লত্যাংশ দেয় শেয়ারের (1১76067০6 9119165 ). 


বৈশিষ্ট্য ৮% 


ক্রেতাদের লত্যাংশের হার নির্দিষ্ট থাকে, মুনাফা হইলে দেই নিদিষ্ট হারে 
লভ্যাংশ পায়, মুনাফা না হইলে লত্যাংশ পায় না। সর্বাগ্রে লত্যাংশ-দেয় 
শেয়ার হইতেও কম ঝুঁকি সম্পন্ন হইল ইহারই আর এক 
ধরণ। যে কয় বৎসর মুনাফা না হওয়ায় এই শেয়ার- 
ক্রেতা নির্দিষ্ট হারে লত্যাংশ পাইল ন|; পরবর্তীকালে মুনাফার বসরে সেই 
হারে সেই পুরাতন কম বৎসরের লত্যাংশও পাইবে (001701061৮৩ 7276- 
16161106 11915) | সর্বাগ্রে লত্যাংশ-দেষ শেয়ারগুলি সংলগ্ন (1১10101109- 
(1115) অথবা অসংলগ্ন হইতে পারে (০-021701011)8018) | সংলগ্ন 
শেযাবগুলি নিদিষ্ট ভারে লভ্যাংশ পাইবার পরেও সাধাবণ শেয়ারের ন্যায় 
লত্যাংশ পাইয়া থাকে । অসংলগ্ন শেযারগুলি শুধু নিপি্ ভারেই লত্যাংশ 
পাইয়া থাকে। 


বিভিন্ন প্রকার শেযার 


বৈশিষ্ট্য (091:5069090109) 2 


যৌথ-মলধনী ব্যবসার ছুইটি প্রধান টৈশিষ্ট্য আছে, যাহার কলে ইহা! মন্ান্ত 
ধরণেব প্রতিষ্ঠান হইন্ডে পৃথক | প্রথমতঃ, শেয়ার ক্রেতাদের অর্থাৎ মালিকদের 
দয় সীমাবদ্ধ (]511111150 1501)1110) | 'অন্থান্ত ব্যবসা-প্রিষ্ঠানে কোম্পানীর 
খণের দায় অসীম? মালিকপ্দর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতিও খণশোধ করিত্তি- 
করিতে হইতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে ষে মূল্যের শেযার-ক্রয করা হইরাছে 
£কাম্পানী খণ করিয়া! উঠিয়া গেলে তাহার বেশী দাযিত্ব শ্যোর ক্রেতার নাই। 


১০০২ টাকার একটি শেয়ার ক্রম করিয! কেহ সম্পূর্ণ টাকাই কোম্পানীকে 
দিয়াছে এরূপ হম, তাহা হইলে তাহার আর কোন দায় নাই। যদি ১০০২ টাকার 
শেয়ারের (ধরা যাউক) ৭০২ দেওয়া হইযাঁ থাকে 
রী দি (১210-11১) ; তবে বাকী ৩০২ পর্যন্ত ভাহার নিকউ 
মধ পার্থকা. হইতে আদায় হইতে পারে, ইহার বেশী নহে। অর্থাৎ 
কোম্পানীর খণের জন্য শেয়ার ক্রেতাদের দায় নিজের নামে 

ক্রীত শেয়ার-যুল্যের দ্বারা নিদ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ । 


দ্বিতীয়তঃ, যৌথ-মূলধনী ব্যবসাতে ব্যবসার মালিকান! ও দৈনন্দিন পরি- 


চালনার মধ্যে পার্থক্য থাকে । যাহার! মালিক তাহার! বেতনভুক্‌ কর্মচারীদের 
দ্বারা ব্যবসা-পরিচালনার সাধারণ কাজগুলি করাইয়া থাকেন। 


৮৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সুবিধা ( &0587188569 ) : 

এক ] বলাই বাহুল্য যে, আধুনিক যুগের বৃহৎ্-মাত্রায় উৎপাদশী ফার্ম সমূহ 
গঠন করিতে হইলে যৌথ-মূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছাড! গত্যন্তর নাই। 
প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তির নিকট অংশপত্র বিক্রয় করিয়। প্রভূত মূলধন সংগ্রহ কর! 
ইহার পক্ষেই সভ্ভব। শুধু তাহাই নহে। অসংখ্য ব্যক্তি প্রত্যেকে স্বল্পমূলোর 
শেয়ার ক্রয় করার দরুণ ঝুঁকি-বহুল উৎপাদন ও ব্যবসা সুরু করা সম্ভব হয়, 
কারণ প্রত্যেক শেয়ার ক্রেতার নিজন্ব ঝুঁকির পরিমাণ কম থাকে । 

দুই ] দায় সীমাবদ্ধ থাকায় এবং শেয়ারের দাম কম হওযায বিনিয়োগ- 
কারীদের ঝুকি কমিয়! যায়। 

তিন] কোম্পানীকে কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত না করিয!, যে কোন শেষার- 
ক্রেতা, নিজের প্রয়োজনে বা অপছন্দ হইলে যখন খুসী শেয়ার বিক্র করিয়া 
অর্থ ফিরিয়া পাইতে পারে। 


চার ] শেয়ারগুলি হস্তান্তর "খাগ্য ও যখণ খুমা বিক্রয় কর| সম্ভব । শেয়ার- 
ক্রেতার মৃত্যুর পর তাহার উত্তরাধিকারীরা অন্ঠান্ত সম্পত্তির স্তায় শেষারেরও 
মালিকান! পাইয়া থাকে । সুতরাং শেয়ার ক্রেতাদের সুত্যুতে কার্সেব উত্পাদন 
ধারায় কোন ক্ষতি হয় না, তাহ] অব্যাহত থাকে । 

পাচ] আধুনিক সমাজে সাধারণ লোকদের ব্যবপাতে যোগদান করিবার 
ম্বযোগ এই ধরণের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানেই পাওয়া সম্ভব । এবং তাহার! কুদ্র সঞ্চয়ের 
ার1 অল্প দামের শেয়ার ক্রয় করিয়া! বিনিযোগের স্থযোগ পাইতেছে। 

ছয় ] পরিচালনার যোগ্যতাবিহীন অর্থবান ব্যক্তি অর্থের বিনিয়োগ 
করিবার সুযোগ পায়; যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ নিজেদের অর্থ না থাকিলেও 
( বেতনভুকৃ কর্মচারী হিসাবে ) ব্যবসা পরিচালনার স্থযোগ পায়। 


সাত ] শেয়ার ক্রেতাদের মোট ঝঁকি কম বলিয়। এই ধরণের ব্যবসা 
প্রতিষ্ঠান বহু অর্থ গবেষণ| ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ব্যয় করে। সত্যতার 
অগ্রগতিতে ইহাদের দান কম নহে। 
অসুবিধ। ওক্রটি (30180516168 800. 70616068) 2 


ক্ষমতার কেন্দ্রিকত| এবং মালিকানার বিকেন্দ্রিকতা ছুইটি মিলিয়। যৌথ 
মূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বহু ত্রুটি বিচ্যুতির স্যষ্টি করিয়াছে । 


অস্থবিধা ও ক্রটী ৮৭ 


এক ] পরিচালনার প্রকৃত ক্ষমতা সাধারণতঃ সকল শেয়ার ক্রেতান্রে 
নিকট থাকে না। কয়েকজন "বুদ্ধিমান চালাক চতুর ব্যক্তি একটি উপল 
গঠন করিয়া শেয়ারের অল্লাংশের মালিক হইয়! প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ন্থণ করার 
প্রয়াস পায়। ফলে গণন্তান্্বিক গতির বদলে উপদলীষ চক্রান্তের আবহাওষ! 
দেখা যায়। 

ছুই ] মুষ্টিমে ব্যপ্তির নিকট ক্ষমত| থাকিলে যত ক্রুটি বিচ্যুতি হওয়া সম্ভব, 
যৌথ মূলপনী প্রতিষ্ঠানে তাহার সবই থাকিতে পারে । কোম্পানীর বাৎসরিক 
বিবরণীন্তে মিথ্য। প্রচাব করা, আগ্নীযাতাবণ ও স্বজনপোষণ, নিজ দলের 
লোকদের লইয়া ভুয| ব্যবসার নামে দ্রব্য বা শেয়ার ক্রয়বিক্রয়ের দালালি 
করিয়া আর্থোপার্জন, শেযারের দামের উঠানাম! এরূপ্ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে 
উপদলভুন্ত ব্যক্তিদের আয় ও সুবিণ! প্রাপ্তি ঘটে-এইব্দপ বহুদোষ যৌথ-মুলধনী 
ব্যবসার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জডিভ | 

তিন ] বেতনভুকৃ কর্মচারীন্র সাহায্যে পরিচালনার দরুণ সাংগঠনিক 
দুর্বলতা দেখ দেওয়া অসম্ভব নচ্ছ। মালিকের অনুপস্থিতির সুযোগে বহু 
দোষক্রট এই সংগঠনকে দুর্বল করিষা ন্যে। 

চাব] শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক সাধ্াবণতঃ শান্তিপূর্ণ থাকে না। শ্রমিকগণ 
জানেনই না তাহাদের মালিক কাহারা, মালিকদের সম্বন্ধে কোন সহানুভূতি 
তাহাদের মনে স্থগ্টি হয না। “কোন এক অশরীরী অদৃপ্ত যন্ত্রের হুকুমে 
চাকুবী করা” এইরূপ প্রারণার স্থষ্টি হয়। মালিককাও শ্রমিকদের সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অচেতন থাকিয| কেবল মুনাফার তাডনায় এরূপ অবস্থাব স্থষ্টি করেন যে 
ঘর্ষ অনিবাধ্য হইয়। উঠে। কোন বিরোদু মিটাইবার উহ্দ্দ্তে মুুখামুখি 
অবস্থায় ছুই পক্ষের মিলিত হওয়! সম্ভব নয, কারণ মালিকবুন্দ সার! পৃথিবীময 
অগণিত শেয়াব ক্রেতান্পে ছড়াইয়! থাকেন। 

পাচ] ইহা মনে রাখা প্রযোজন 'য, আধুনিক একচেটিয! ধনতন্্ববাদ 
এই যৌথ মূলধনী ব্যবস! প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই স্থষ্টি হইয়াছে । অল্প 
সংখ্যক শেয়ার ক্রয় করিয়। অধিক ক্ষমতা হাতে আনার এবং একই শিল্পের 
সকল ফার্মের কিছু কিছু শেয়ার কিনিয়া ইহাদের সকলকে নিজের হাতে আনার 
স্থবিধা হইয়াছে । যেহেতু দৈনন্দিন পরিচালনার তার নিজের হাতে লওয়ার 
প্রয়োজন হয় না, তাই এক ব্যক্তি দেশের সকল শিল্প, ব্যাঙ্ক ও পুঁজির কারবারের 


৮৮. আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


মালিকান! করায়ত্ত করিতে পারেন। কয়েকজন ব্যক্তি সকল শিল্পেরই প্রধানতম 
ব্যক্তি হইয়! উঠেন, দেশের অর্থ নৈতিক জীবনের পরিচালক হইয়! উঠেন । বিভিন্ন 
শিল্পের ও ফার্মের প্রধান পরিচালক হিসাবে ইহারা গণ্য হয়.এবং অনেক সময় 
দেশের রাজনীতিকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহারের চেষ্টা করে। একই ব্যক্তি 
একটি শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ফার্ম বা শিল্পের পরিচালক হইতে পারে, 
ইহাকে পারম্পরিকভাবে সংযুক্ত পরিচালনার অবস্থা (11705019007 
11606015111 ) বলে। 


যৌথ মূলধনী প্রতিষ্ঠান ও বিনিয়োগের ঝুঁকি £ (3010 8৮০০ 


002008777 800. 719109 0£ [21569600910 ) : 


এক ] বৃহৎ্মাত্রায় উৎপাদন চালাইতে গলে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। 
শুধু তাহাই নহে, সেই মূলধন স্দীর্ঘকাল ব্যবসাতে আবদ্ধ থাকে । ঝুঁকিবহুল 
উৎপাদনে সেই মূলধন নিযুক্ত হয়। প্রধানতঃ, সেই মূলধন কোম্পানীর স্থির পু'জি 
রূপে আবদ্ধ থাকে । স্থির পুঁ।জর স্থায়িত্ব যত দীর্ঘ হইবে, মুলধন-বিনিয়োগকারী 
অর্থ আয়ত্তেরবাহিরে ব্যাক্তকে তত বেশী দিনের জন্য মূলধন নিজের আয়ত্তের 

থাকারঝুকি বাহিরে রাখিতে হইবে। এই ধরণের দীর্ঘকালীন ও 
বিশেষনপ যন্ত্রে অর্থ বিনিয়োগের ক্রটি এই যে, যখন প্রয়োজন তখনই এই স্থির 
পুঁজিকে অর্থে রূপান্তরিত *করা চলে না। প্রয়োজন-মত অর্থে রূপান্তরিত 
করিতে পারিলে সে বিনিয়োগ স্থবিধাজনক ; কিন্তু বৃহৎ ও বিশেষ ধরণের 
যন্ত্র বা স্থির পুঁজিতে মূলধন আনদ্ধ থাকিলে বিনিয়োগের এই তারল্য 
(111010115 ) বজায় থাকে না। 


যৌথ মূলধনী ব্যবসার স্থবিধা হইল এই যে যদিও কোম্পানীর সকল সম্পত্তি 
এইরূপ স্থির পুঁজি এবং প্রয়োজন-মত নগদ অর্থে বৃূপান্তরের অধোগ্য 
(1111001) অবস্থায় থাকে, ব্যক্তির বিনিয়োগের রূপ কিন্ত এই তারল্য 
বজায় রাখে । যে ব্যন্কি শেয়ার ক্রয় করিয়াছে, সে ইচ্ছা করিলেই তাহার 
শেয়ারপত্রখান। প্রয়োজনমত শেয়ার বাজারে বিক্রয় করিয়া নগদ অর্থে রূপান্তরিত 
করিতে পারে । ব্যক্তি বিনিয়োগ করে শেয়ার ক্রয় করিয়া, সেই শেয়ার সে 
তাহার স্থবিধা মত সময়ে ও দামে বিক্রয় করিয়৷ দিতে পারে। ইহার ফলে 
ব্যক্তিগত বিনিয়োগের ঝুঁকি অনেক কমিয়া যায়। 


বিনিয়োগের ঝুকি ৮৯ 


ছুই] বিনিয়োগের আর একটি ঝাঁকি হইল মূলধন লোকসান যাইবার 
ভয়। বহুকাল পরে দ্রব্য বাজারে আসিবে, বহুদূরের বাজারে যাইবে, ষে 
অর্থ লোকসান বাইবার বাজারের চাহিদা অনিশ্চিত £সইরূপ বাজারে গিয়া 

সি পড়িবে । ভবিষ্যৎ-এর অনিশ্চয়তার ঝাঁকি বহন করিয়! 
উৎপাদন করিতে হইবে । ভূল, ভ্রান্তি, দুর্ঘটনা সকল কিছুর কলে লোকসান 
হইতে পারে, বিনিয়োগকারীর মূলধন সম্পূর্ণ বা াংশিক তাবে নষ্ট হইতে 
পারে । এই তয় দূর করার ব্যাপারে যৌথ পুঁজি বিভিন্ন তাবে যথেষ্ট 
সহায়তা করে। 

(ক) প্রচুর মূলধন ও সুদক্ষ পরিচালন-যোগ্যতার সম্মিলন সাধনের ফলে 
সার্ধাবণ বিনিয়োগকারীদের বিনিযোগের ককি ও অনিচ্ছা কমিয়া বাষ। 

(খ) যে বিনিয়োগকারী খহখানি ঝঁকি গ্রহণ করিতে চায় সে সেইরপ 
বড ব! শেয়ার ক্রয় করে। সমান্জ আঁকি গ্রহণের ইচ্ছা কাহারও বেশী, 
কাহারও কম ; সেই অন্থযায়ী যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠানে বিতিন্ন ঝকি-সম্পন্থ 
নণ্ড ও শেযাবেব ব্যবস্থ! আাছে। 

1) প্রতিটি পৃথক শেয়ারের মৃল্য খুব কম এবং শেয়ারতক্রেতাদের দায় 
সীমাবদ্ধ থাকায শেযার-ক্রে তাদের ব্যক্তিগত এবং নিজস্ব ঝুঁকির পরিমাপ 
থুবই কম থাকে । 

(ঘ) বরমানে ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্ন কোম্পানী, বিনিযোগকারী সংস্থাসমূহ 
প্রতিষ্ঠা হওয়াতে ব্যক্তির ঝকি নাই বলিলেই চলে, কারণ ব্যক্তি এই সংস্থাব 
নার অর্থ বিনিযোগ করিলে ইহার! সেই ব,কি নিজেরা লইয়া থাকে । তাহ! 
ছাড়, ইহাচ্দর সামর্থ্য অনেক এবং এবিষয়ে দক্ষতা এমনই যে ব্যক্তির ঝঁ্ঠক 
অনেক কম। দু'একটা ক্ষেত্রে লোকসান হইলেও মোটের উপর সামগ্রিকভাবে 
ইহাদের ক্ষতি হয় না। 
সমবায় ( 0০0-009:86500 ) : 

পঁজিবাদী সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল পীজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে 
বিরোধ। শ্রমিকদের মন্তে, পঁজির মালিকরা শ্রমিকদের শোষণ করেন; 
শ্রমিকরা! ধনোৎপাদন করেন বটে, কিন্ত সেই ধনের মালিক হন পঁজির মালিক । 
প'জিপতি ও মালিক ছাড়া নিজেরাই ব্যবসা ও উৎপাদনী ফার্ম সংগঠন করিলে 
এই শোষণ দূর হয়। যখন পারস্পরিক নির্ভরতার তিত্তিতে সকলে মিলিয়া 


৯০ আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


মূলধন ও উদ্যোগশক্তি সরবরাহ করিয়| শ্রমিকরা নিজেরাই একটি ব্যবসা! 

বৈশিষ্ট প্রতিষ্ঠান গঠন করেন, তখন তাহাকে “সমবায়' বল! হয়| 
বিতিন্ন উদ্দেশ্যে এই সমবায় সমিতি গঠিত হয়। কোন একদল 
শ্রমিক উৎপাদনের উদ্দেশ্টে সমবায় গঠন করিতে পারে। অথবা, সমিতির 
সভ্যরা কম স্বদে প্রয়োজন মত খণ পাইবার উদ্দেশ্যে সমবায় সমিতি স্থাপন 
করিতে পারেন | বেশী দামে ব! ন্টাধ্য জ্রব্য বিক্রয়ের স্থবিধার উদ্দেশ্ঠে সমবায 
বিক্রয় সমিতি স্থাপিত হইতে পারে । পাইকারী দরে ক্রয় করিয়া সকলের 
স্থবিধার জন্ঠও সমবায় গঠিত হয়। 


এই সমবায়ী বাবসার স্ববিধা হইল, যে ইহার ফলে সমিতির সভ্যদের আয 
বৃদ্ধি হয়। শোষণ হইতে কিছুটা মুক্তি পায়। অনেক 
ক্ষেত্রে (যেমন সমবায় বিক্রয় সমিতির দরুণ ) ব্যয় হাস 
পায়। উৎপাদনী সমিতির ফলে উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাইতে পাবে। 
শ্রমিক-মালিক সঙ্ঘর্ষ দূর হয। শ্রেণী সংগ্রাম দূরীভূত হয়। 

ইহার অসুবিধা হইল এই যে উৎপাদনে উত্সাহ ও প্রেরণা কিয়া যায় । 
সকলের মিলিত দাষিত্ববোধের স্থলে সকলের মিলিত দায়িত্বহীনতা আসিয! 
পড়িতে পারে । শৃংখলা বজায় রাখা শক্ত হইয়া পডে। ব্যবসায়ে বা উতৎ্পানানে 
নেতৃত্ব ও পরিচালনার যথেই্ প্রয়োজন, সমবায়-প্রথায় সকলের সমান দাযিত্ব 
থাকায় নেতৃত্বের ও পরিচালনার অভাব ঘটিতে পারে। এখন পর্য্যন্ত এই 
জাতীয় সমবায় সমিতিগুলির কাধ্য খুবই সীমাবদ্ধ । 


রাষ্ট্র-পরিচালন। €(79019110 78061102199 ) : 


উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি-স্বাতন্থ্যবাদ (191596% 75116 ) যখন প্রচলিত 
ছিল, তখন রা কতৃক কোন শিল্প বা! ব্যবসার মালিকান! গ্রহণ বা পরিচালন! 
অনুচিত বলিয়! বিবেচিত হইত | কিন্ক বর্তমানে আর সে নীতি ধনবিজ্ঞানীগণ 
গ্রহণ করেন না। বিভিন্ন কারণে রাষ্টের মালিকানায় এবং পরিচালনায় সকল 
দেশেই আজকাল কম বা বেশী পরিমাণে শিল্প ও ব্যবসা! পরিচালিত হইতেছে । 
যে সকল দ্রব্য খুবই প্রয়োজনীয় এবং একটি প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হইলে 
দেশের পক্ষে তাহা ব্যয়সঙ্কোচশী'ল (০০710101091), যেমন রেলপথ, যানবাহন, 
বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি, ইহাদের রাষ্রের মালিকানাভূক্ত হওয়া উচিত, 


সুবিধা ও অস্থবিধা 


রাষ্র-পরিচালন! ৯১, 


পৃথিবীর সকল দেশেই আজকাল এইন্বপ ধারণা বিগ্মমান। সরকারী ও আধা. 
সরকারী তাবে বিরাট আথিক বা শিল্প সংস্থাসমূহ পরিচালিত হইলে দেশের 
পক্ষে কল্যাণকর, ইহা আজকাল সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 

সাধারণতঃ, তিনটি পদ্ধতিতে সরকারী মালিকানাতুক্ত প্রতিষ্ঠান-সমূচ 
পরিচালিত হয়। সরকারের দপ্তর হিসাবে পরিচালিত হইতে পারে, যেমন 
পো্৯ আফিস ইত্যাদি; অভিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত স্বাধীন 
করপোরেশন দ্বার পরিচালিত হইতে পারে, যেমন, দামোদর ভ্যালি 
করপোরেশন | আপা-সরকারী ব| বে-সরকারী বোর্ডের ব| কমিটির দ্বার। রাষ্ট্রের 
নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতে পারে ; যেমন রেলওযে বোর্ড । 


অনুশীলনী 
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বষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
উৎপাদন সংগঠন ও অর্থনৈতিক কাঠামো 


বিশেষায়ণ (80901811880102 ) 2 


বর্তমান সমাজে মানুষ বহুপ্রকার দ্রবা সামগ্রী ব্যবহার করে, কিন্তু লক্ষ্য 

করিলে দেখা যাইবে সে নিজে সকল প্রকার দ্রব্য উৎপাদন করে না। হয়ত 

ইচ্ছা করিলে কাহারও পক্ষে অনেক প্রকার উৎপাদন করা সম্ভব; কিন্তু তাহ! 

ন! করিয়] মাত্র এক প্রকার বা একটি দ্রব্যের উৎপাদন সে 

নিজে করে, এবং অপরের উৎপাদিত অন্ত দ্রব্যাদি ক্রয় 

করিয়া লয়। নিজের স্বযং-সম্পূর্ণতা বা বিভিন্নমুখী উৎপাদন-ক্ষমতা বিস্জন 

দিয়! একটি নির্দিষ্ট দিকে ব্যক্তির সামর্থ্যকে সীমাবদ্ধ রাখা এনং উৎপাদন 

ধারায় নিয়মিতভাবে একটি বিশষ ধরণের কার্য করাকে বিশ্যোয়ণ 
(১1)6012911211011) বল ) | 


কাহাকে বলে 


'আধুনিক যুগের প্রধান বেশিষ্ট্যই হইল বিশেবায়ণ। আযাডাম্‌ স্সিথ. 
১৭৭৬ সালে তাহার গ্রন্থের প্রারাস্তে শ্রম-বিভাগ পরিচ্ছেদে বলিয়াছেন অশিকের 
উৎ্পাদনী-শক্তির সর্বাধিক উন্নতি, তাহার দক্ষতা, নিপুণতা ও উত্পাদন ক্ষমতার 
বৃদ্ধি-এই সবকিছুর মূলেই রহিয়াছে শ্রম-বিতাগ। 
প্রন্যেক ব্যক্তির মধ্যে এমন গুণ আছে যাহা দ্বারা কোন 
এক দিকে তাহার সকল শক্তি নিয়োগ কবিলে “স সর্বাপেক্ষা 'আদক সম্পদ 
উৎপাদন করিতে পারে । ব্যক্তি বদি নেই দ্রব্য উৎপাদনেই নিযুক্ত হয তাহা 
হইলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তাহার শক্তি-সমহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয়। 

আদিম সমাজেও শ্রম-বিভাগ প্রচলিত ছিল। স্ত্রীলোক গৃহের কার্ধ্যাদি 
করিত, পুরুষরা শিকার বা কৃষিকার্ধ্য করিত। বর্তমানে স্ত্রী পুরুমের মধ্যে এই 
পুরাতন ধরণের শ্রম-বিতাগ কণিয়! আসিতেছে । তাহার পরবস্তী স্তরে একদল 

লোক্ক সমাজে কোন একটি দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত 
শ্রম বিভাগের 

করম প্রসার হইত, অপর কিছু লোক অন্য দ্ুব্যাদি উৎপাদনে ব্যাপৃত 

থাকিত ;কেহ ধান, £কহ কাপডঃ কেহ বানেকা। কোন 
দ্রব্য উৎপাদনের মোট ধারার .সম্পূর্ণটাই তাহার! উৎপন্ন করিত । প্রাচীন 


শরম বিভাগ 


সুবিধা ও অসুবিধা ৯৩, 


ভারতের সমাজে একটি গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামের মধ্যে বিভিন্ন দ্ব্য 
উৎপাদনকারী বা কার্যযার্দি সাধনকারী শ্রেণী রাখিয়! দেওয়! হইত। গ্রামের 
প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য গ্রামেই বিভিন্ন শেণী দ্বারা উৎপন্ন হইত ।* 


কিন্ত আধুনিক জগতে শ্রম বিভাগ আরও প্রসার লাত করিয়াছে। একটি 
দ্রব্য উৎপাদনের মোট উৎপাদনধারা৷ বিভক্ত হহয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে পরিণত 
হইয়াছে, এবং ক্রমশঃই বিভক্ত হইয়! ক্ষুদ্রতর অংশে পরিণনত হইয়াছে । 


শ্রম বিতাগের ফলই হইল সহযোগিতা । যেহেতু মান্থৃয সকল দ্রব্য 
উৎপাদন করে না, এমন কি একটি দ্রব্যও সম্পূর্ণ উৎপাদন করে না, সুতরাং 
তাহার অতাব মিটাইতে হইলে অন্ঠের দ্বার! উৎপন্ন দ্রব্য 
বিশেষাযণ, সহযোগিতা ৃ 
ভাবিনি ব্যবহার করিতে হয়। এইভাবে সকলেই অন্যের উপর 
নির্ভরশীল বলিষ! পারস্পরিক সহযোগিতা বর্তমান অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি বল! চলে । যতদিন সমাজে বিশেমারণ ছিল না], ততদিন 
সহযোগিতা না করিলেও চলিতে পারিত। কিন্ত বিশেষায়ণের ক্রমপ্রসারের 
ফালে সহযোগিতা ব্যতীত সকল অভান পমাচনের কোন উপায় আর বর্তমান 
সমাজের ব্যক্তিদের নাই । 
এই বিশ্ঘোয়ণের আর একটি ফল হইল বিনিময: কারণ নিজের উৎপন্ন 
দ্রব্যের বিনিমযে অপরের উৎপন্ন দ্রব্য না পাইলে শ্রম বিভাগ চালু থাকা অসম্ভব। 


শ্রমবিভাগের স্ববিধ। ও অস্ুুবিধ। (4,059008895 800. ৫18- 
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আম নিভাগের বনু স্থবিধা আছে। 

(ক) সমাজে জনসাধারণের মণ্যে যেকাজে যাহার যোগ্যতা (01110) 
সর্বাধিক স সেই কাজে তাহার শক্তি নিচ্ষাগ করে । ফলে তাহার দক্ষতা ও 
নিপুণতা বৃদ্ধি পায। অল্প পরিমাণ একই কাজ বহুবার অভ্যাসের ফলে 
খুবই সহজসাধ্য হইয়! উঠে, শ্রমিকের উংপাদশী-শক্তি বৃদ্ধি পায় শ্রমবিভাগের 
ফলে সময়ের ব্যয় সঙ্কোচ ঘটায় । কম সময়ের মধ্যে সে তাহার কাজ শিখিতে 
পারে, কারণ তাহাকে উৎপাদনের সম্পূর্ণ ধারা শিক্ষা করিতে হইতেছে ন! 


এ এই স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামীন অর্থনীতি সামস্ত যুগের ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং 
সামস্ত-তন্ত্রের একটি বিশেষ ভারতীয়রূপ বলিয়! পরিগণিত হইয়। ধাকে। 


৯৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


অল্প একটু অংশ শিখিলেই তাহার কাজ চলিবে। (খে) শ্রমবিভাগ না 
থাকিলে প্রত্যেক বাক্তির নিকট সকল প্রকার যন্ত্র থাক! দরকার হয়ঃ 
সে যখন একটিতে উৎপাদন করে, অপর স্তরের যন্ত্রগুলি অলস হইয়া 
বসিয়া থাকে । এইরূপ ভাবে যগ্তেরও অপচয় ঘটে ।+. কিন্তু শ্রম-বিতাগ 
থাকার দরুণ একটি যন্ত্রেরই দ্বারা এক ব্যক্তি সারাদিন উৎপাদন করে, 
কোন যন্ত্র অলস থাকে না, অপ্চয় হয় না। তাহা ছাড়া, একটি যন্ত্রের কাজ 
শেষ হইলে শ্রমিককে উঠিয়া গিয়৷ নতুন স্তরের যন্ত্রে 
সামনে দাড়াইয়া তাহা দ্বার! উৎপাদন স্তর করিতে প্রচুর 
সময়ের অপচয় হয়, শ্রমবিতাগ চালু থাকিলে সেরূপ সময় অপচয়ের সম্ভাবন| 
থাকে না। (উ) উৎপাদন ধারাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হইলে 
প্রত্যেক অংশের কাজ মোটামুটি ছকে-বাধা ধরণের হইয়! যায়, ইহার ফলে 
সেই কাজটুকু করার জন্ত মন্ত্র আবিষ্কার সম্ভপর হয়। 


গুণ-সমূহ 


অস্থবিধার কথ! বলিতে গেলে কে) প্রথমেই বলিতে হয় যে ইহার ফলে 
ব্যক্তির কাজের পরিধি সঙ্কুচিত হয়, ফলে তাহার দৃষ্টিতঙ্গীও সঙ্গুচিত হা 
হইয়া যায়! (খ) একই ধরণের কাজ সদাসবর্দা করার ফলে একঘেয়েমি ও 
বিরক্তিকর মনোভাবের স্্টি করে। (গ) ব্যক্তি তাহার মনের উৎসাহ, উদ্দীপন! 
এবং জীবনশক্তি হারাইয়া ফেলে এবং সে যন্্ের একটি অংশ মাত্রে পবিণত হয় । 
(ঘ) মনের সন্কীর্ণতার ফলে :উপদলীয ক্ষুদ্র মনোভাবের স্থষ্টি হয়, সমাজের 
সাধারণ স্বার্থের কথা তাহারা চিন্তা করে না । (৬) উৎপাদন ধারা বিভিন্ন 
জাতীয় শ্রমিকদের দ্বারা পধিচালিত হওয়ায়, কোন ক্ষুদ্র 
অংশে উৎপাদনকারী শ্রমিকের দল কাজ বন্ধ করিলে অন্যান্য 
সকল ধারার কার্ধ্য বন্ধ হইয়া এক অচল অবস্থার স্ষ্টি হয়। (চ) সর্বোপরি 
শ্রমবিভাগের ফলে যে ফ্যাক্টরী প্রথার স্থষ্টি হইয়াছে তাহার বহু দোষ 
আছে। সহুরে আবহাওয়া, গ্রাম্য জীবনের সহিত সম্পর্কচ্যুত সহরের রেদাক্ত 
এবং বস্তির অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্যগ্ির আনন্দ হইতে বঞ্চিত মানুষের দল, 
সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনের অভাব, সকল কিছু ইহার ফলেই হইয়াছে। 
অর্থ নৈতিক কাঠামোতে বেকারীর সম্ভাবন! বাড়িয়াছে, ফ্যাক্টরীতে অধিকোৎ- 
পানের ক্ষমতা স্থপ্টির ফলে পূর্বের তুলনায় ব্যবস! সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি 
পাইতেছে। 


দোষ-সমূহ 


প্রসারের সীম৷ | ৯%. 


গশ্রমবিভাগ প্রসারের সীমা (0:100165 6০ 01519107 0? 1,89০0:) 2 


বাস্তব ক্ষেত্রে উৎপাদনের ধারা ক্রমাগত বিভক্ত করিয়! শ্রম বিভাগের প্রসার 
করার সম্ভাবনা! বিভিন্ন কারণে সীমাবদ্ধ | 


(ক) প্রত্যেক উতপাদন-পদ্ধতি বিভিন্ন উপাদান-সন্মিলনে গঠিত হয়। 
কোন শিল্পে নিদিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাণন করিতে হইলে কোন উপাদান-সম্মিলন 
গ্রহণ কর! হইবে তাহা আজকাল মোটামুটিতাবে স্থির থাকে এবং সঠিক 
উৎপাদন-পদ্ধতিও সুনিদিষ্ট থাকে । এমতাবস্থায় উদ্যোক্তার পক্ষে সেই পদ্ধতি 
ও উৎপাদন-স্থত্র অনুযায়ী কাজ কর! ছা ডা গত্যন্তর থাকে না। নূতন ধরণের 
যন্ত্রপাতি আবিফার ও তাহার প্রয়োগ করার সুযোগ থাকে না, উতৎপাদন-স্থত্র 
অন্ুষায়ী চালিত শ্রম-বিভাগ মানিয়া কাজ চালাইতে হয়। সকল শিল্পে সমান 
পরিমাণ অশুম-বিভাগ সম্ভব নয়, শিল্প ও উতপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী ইহার প্রসার 
নিদিষ্ হয়। 

(খ) ন্য।ডাম শ্সিথ, কলিয়া গিযাছেন য শ্রম বিভাগ বাজারের বিস্তৃতি দ্বার! 
সীমাবদ্ধ । বাজার ছোট হইলে ক্ষুদ্র শাত্রায উৎপাদন হয়, শ্রম বিভাগের প্রসার 
সম্ভব হয় না; নাজার বড হইলে উৎপাদনের মাত্রা বুদ্ধি হয়, উৎপাদনের ধারাকে 
বিতক্ত করার প্রযোজন হয়, শ্রম বিভাগ প্রসারিত হইতে পারে। 

(গ) শ্রম-বিভাগের প্রসার মূলধনের পারমাণের উপরও নিভর করে। 
অধিক মূলধন থাকিলে যন্ত্রপাতির ন্যবহাব সম্ভব, উৎপাদনের ধারা বিতক্ত 
করিয়। যন্থপাতির প্রয়োগ করা চহল। হন্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানের উপরও শ্রমবিভাগের 
প্রসার নির্ভরশীল । অনুন্নত দেএ-সমূহে মলধন ও যন্ত্রজ্ঞানের অভাবের দরুণ 
শরম-বিভাগ বিশেষ প্রসার লাত করিত পাব না। 
যন্ত্র ( 818,010011610 ) 5 

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেন ভাগে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলগ্ডের 
এবং ইউরোপের ছুএকটি দেশে নৃতন কযেকটি যন্ত্রের আবিষ্কার হয় এবং শিল্প 
ক্ষেত্রে তাহাদের প্রয়োগ স্থুরু হয়। তাহার ফলে ক্রমশঃ সমাজের সমগ্র 
উৎপাদন পদ্ধতিতে বিপুল পরিবতন স্থচিত হয়, মান্থষের দ্বারা পরিচালিত যন্ত্রের 
বদলে শক্তি দ্বার| পরিচালিত যন্ত্র উ২পাদনশকার্যে ব্যবহৃত হইতে স্বর করে। 
বিজ্ঞানের উন্নতি ও যন্ত্রের প্রসার পরস্পরকে প্রভাবাপ্বিত করিয়া অগ্রসর হইতে 


৯৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


থাকে, মানব সত্যত! যন্ত্রযুগে উত্তরণ করে। উৎপাদন পদ্ধতিতে এই মৌলিক 
পরিবর্তন ইতিহাসে শিল্প-বিপ্লব নামে পরিচিত । ইহার ফলে ক্রমশঃ ফ্যা্রী 
সমূহের প্রসার হইতে থাকে, বৃহৎ আকারের ও অধিক উৎপাদনশীল যন্ত্ব 
উৎপন্ন হইতে থাকে, উৎপাদনের মাত্রা বাড়ে, বিক্রয় বৃদ্ধি পায় ও আস্তর্জাতিক 
বাজার স্থষ্টি হয়। শ্রমবিভাগের প্রসার যন্ত্র প্রয়োগের 
সম্ভাবনাকে বাড়াইয়া দেয় এবং যন্ত্র নিয়োগের ফলে 
উৎপাদনের ধারাকে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত করার সুবিধা হয়। এই যন্তর- 
প্রচলনের অর্থনৈতিক ফলাফল পর্যযালোচন1 করিলে দেখা যায় যে ইহার ফলে 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উপকার এবং অপকার উভয়ই সাধিত হইয়াছে । 


যস্ত্র ও শ্রম বিভাগ 


(ক) যন্ত্র প্রচলনের সর্বাধিক সুবিধা হইল এই যে, প্রকৃতির অন্ধ 
শক্তিসমূহকে মানুষ নিজের অভাব মিটাইবার উপযোগী দ্রব্য-উৎপাদনের কার্ষ্যে 
নিয়োগ করিয়াছে ; কৃপণা প্রকৃতি মানুষকে অপর্য্যাপ্ত সম্পদ সম্ভারে বঞ্চিত 
করিলেও তাহার অনিচ্ছুক হস্ত হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া! প্রয়োজনীয় দ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়াছে । 


(খ) মনে রাখিতে হইবে, যে উচ্চ জীবন যাত্রার মান লইয়|] আজিকার 
মানব সভ্যতার গর্ব, তাহার তোগ্য দ্রব্য সম্ভারের যে 

রি অফুরন্ত ভাণ্ডার তাহা! যন্ত্রেরই দান। ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের 
নিয়মের প্রতাব খর্ব করিয়া যন্ত্র কষির উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছে । 


(গ) মান্থষের শক্তির তুলনায় যন্ত্র অনেক বেশী পরিমাণ শক্তি উৎপাদন 
প্রক্রিয়াতে নিয়োগ করিতে পারে; পরিশ্রম সাধ্য কাজগুলি হইতে মানুষকে 
ক্ৰব্যাহতি দেয়; অনেক বেশী শক্তিশালী কার্য করিতে সক্ষম হয়। 

(ঘ) কম সময়ে এবং অনেক বেশী পরিমাণে একই আকৃতি ও গুণ সম্পন্ন দ্রব্য 
যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত হইতে পারে । সুক্ষ ও চুলচেরা! সঠিক কাজকর্ম একমাত্র 
যন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব। 

(উ) কম শ্রমিকের দ্বারা ও কম সময়ে অধিক পরিমাণ দ্রবোৎপাদন হওয়ার 
দরুণ ইউনিট প্রতি ব্যয় কমি! যায়, ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম 
কার্য্যকরী হয়। 


কিন্ত ইহাও মনে রাখা দরকার যে (ক) বর্তমান যন্ত্র যুগ ও ফ্যাক্টরী সভ্যতা 


শিল্পের স্থানিকতা ৯৭ 


মান্ষের জীবনের সুখ শাস্তি কাড়িয়৷ লইয়াছে, ইহাকে কোলাহুলময় ও 
অশাস্তিপুর্ণ করিয়| তুলিয়াছে। সর্ব কোন্‌ অতৃপ্তি 
লইয়! মানব কিসের আশায় বাস করিতেছে, তাহা সে 
নিজেও জানে না। ফ্যাক্টরীর চতুষ্পার্শে শ্রমিক বস্তি স্থাপন করিয়াছে, আকাশ 
বাতাস কলুষিত করিয়াছে, মুনাফার লোভে শোষণের মাত্র! তীব্রতম করিয়াছে। 
যন্ত্রকে ব্যবহার করিতে গিয়া অনেক ক্ষেত্রে মানুষই যন্ত্রের দাসে পরিণত 
হইয়াছে । 


অশ্থবিধা 


(খ) যন্ত্রোৎপাদন প্রধানতঃ একসঙ্গে অধিক্োৎপাদন, ইহাতে দ্রব্যের 
গুণগত ওঁৎকর্ষের তুলনায় পরিমাণগত আধিক্যের উপরই অধিক গুরুত্ব 
আরোপ করা হইয়া থাকে । 


(গ) কিন্তু সর্বাপেক্ষা! গুরুতর অভিযোগ হইল এই যে, যন্ত্-প্রচলনের ফলে 
অনেক ক্ষেত্রে মালিকর! শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্র নিয়োগের সুযোগ পাইয়াছে, 
শ্রমিক শ্রেণীর সম্মুখে বেকারীর আশঙ্ক1 যন্ত্র-প্রচলনের ফলে গতীরতর হইয়া 
উঠিয়াছে। যন্ত্রের উন্নতি সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে মূলধন-প্রগাট (0971091- 
1:2551%) করিয়! তুলিয়াছে, প্রতিটি নৃতন যন্ত্রের এচলন বহুসংখ্যক শ্রমিককে 
কর্মচ্যুত করিতেছে । 


ধনবিজ্ঞানীগণ বলিয থাকেন যে, যন্ত্র-জনিত বেকারী বহুদিন স্থায়ী হয় না, 
উহ! স্বল্পকালীন ঘটনামাত্র । শ্রমিকদের মধ্যে অনেকাংশ পুরানো ফার্মেই 
থাকিয়! যাইবে, কারণ নূতন যন্ত্র চালাইতেও কিছু লোক দরকার হয়। কিছু 
শ্রমিক ওই যন্ত্র উৎপাদনকারী ফ্যা্টরীতে নিযুক্ত হইবে, 
উক্ত যন্ত্র মেরামতের কার্য্যেও কিছু শ্রমিক প্রয়োজন হইবে । 
যন্ত্রের প্রচলনের ফলে দ্রব্যসামগ্রীর ব্যয় ও দাম কমিয়! যাইবে, সমাজের 
ভোগকারীগণ অন্ঠান্ঠ দ্রব্য ক্রয় করার সুযোগ পাইবে । এইরূপে বহু দ্রব্য- 
সামগ্রীর উৎপাদন বাডিয়! যাইবে, দেশে মোট কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইবে। 


যন্গজনিত বেকারী 


যন্ত্রের প্রচলন বদ্ধ করিলে সর্বশেষ বিশ্লেষণে শ্রমিক শ্রেণীরই ক্ষতি হয়, 
. কারণ, তাহা হইলে দেশের মোট উত্পাদন ও সঙ্গে"সঙ্গে মোট আয়ও কমিবে 
এবং মোট আয় কমিলে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর জন্য দেশের মোট কার্য্যকরী 
চাহিদাও কম হইবে, দ্রব্যের উৎপাদন ও কর্ম সংস্থান উভয়ই কমিয়! যাইবে । 

৭ 


৯৮ আধুমিফ ধন-বিজ্ঞান 


/শিল্পের স্থানিকত। (1,0081188100 0 170086198 ) : 

'দেশের একটি অঞ্চলে কোন বিশেষ ধরণের শিল্পের অন্তর্গত অধিকাংশ 
ফার্ম স্থাপিত হইলে তাহাকে শিল্পের স্থানিকতা বলে যে দ্রব্য উৎপাদনে 
সেই অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী, ষে দ্রব্য সর্বাধিক সুবিধার সহিত সেই 

অঞ্চলটিতে উৎপন্ন হইতে পারে, উক্ত অঞ্চল সেই দ্রব্য 

কাহাকে বলে. উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য লাভ করে। আঞ্চলিক বিশেষায়ণের 

বা শ্রমবিভাগের ফলই হইল শিল্পের স্থানিকতা। একটি অঞ্চলে কোন্‌ শিল্প 
গড়িয়া! উঠিবে তাহ! তিন প্রকার কারণের উপর নির্ভর করে। 

) অঞ্চলটিতে সেই শিল্পের উপযোগী প্রাকৃতিক সুবিধা (96151. 

40৮21012825 ) কি পরিমাণ আছে তাহার উপর । 
/৫) কালক্রমে অঞ্চলটি সেই শিল্পের উপযোগী যে স্ুুবিধাগুলি লাত 
করিয়াছে, সেই লব্ধ লব্ধ স্ুবিধাগুলির । ( (4১00171750 40৮27799855 )উপর। 
(ঠ) অন্যান্ত শিল্পের পক্ষেও সেই অঞ্চলটি সুবিধাজনক হইলে তুলনা 
মূলক ভাবে কোন্‌ শিল্প সেই স্ববিধাগুলিকে সর্বাধিক সুযোগের সহিত ব্যবহার 
করিতে পারে, সেই ১09 সুবিধার (০০101927190155 4৯0৮2009255 ) 


উপর। 


এক ] প্রাকৃতিক সুবিধাসমূহ ঃ 
(ক) এমন অনেক শিল্প আছে যাহারা কোন বিশেষ স্থান ব্যতীত 
কখনই স্থাপিত হইতে পারে না, অন্যত্র স্থাপিত হওয়া 
স্থান, আবহাওয়া, শক্তি, সম্ভব নহে, যেমন যে মাটির নীচে খনিজ দ্রব্য আছে 

এমিকপষ্ঈচামাল, বাজার 

সংক্ষেপে নি্নতম. সেখানেই খনি শিল্প স্থাপিত হইতে পারে, অন্থাত্র নয়। 
উৎপাদন ব্যয় কিন্ত সকল শিল্প এইরূপ নছে। তাহারা! বিভিন্ন সুবিধা 
পর্য্যালোচন! করিয়াই নিজের স্থান নির্বাচন করিয়া! থাকে। 
(খ) জমি, আবহাওয়! ইত্যাদি লক্ষ্য করিয়! শিল্পের স্থান নির্বাচন হয়। 
যে জমিতে যে দ্রব্য | যে আবহাওয়াতে যে দ্রব্য উৎপাদনের স্ববিধা বেশী 


তাহারা সেখানে স্থাপিত হয় ( যেমন পাহাড় অঞ্চলে চা উৎপাদন )। 


(গ) যন্ত্র চালাইবুর উপযোগী শক্তির উৎস যেখানে আছে, সেখানে 
সম্তায় শক্তি ব্যবহারের সুবিধা পাইবার জন্য শিল্প স্থাপিত হয়। পূর্বে জলশক্তি 


লব্ধ সুবিধাসমূহ ৯৯ 


ছিল প্রধান, তাহার পর বাম্প-্প্রস্তুতৈর উপযোগী কয়লা বা! পেট্রল, বর্তমানে 
বিদ্বুৎশক্তির উৎসের নিকটেই শিল্প স্থাপিত হওয়ার চেষ্টা করে। 

(ঘ) সন্তা মজুরীতে শ্রমিক পাইবার সুবিধা যে অঞ্চলে আছে, অধিক 
পরিমাণে শ্রমিক-নিয়োগকারী ফার্সগুলি সেই অঞ্চলেই স্থাপিত হওয়ার 
চে করিবে । 

($) যেখানে কাচামালের পরিবহন ব্যয় সর্বাপেক্ষা কম; শিল্পটি সেই 
জারগায় স্থাপিত হইবে । যদি শিল্পটির একাধিক কীাচামালের প্রয়োজন থাকে 
এবং দেশের বিভিন্্র অঞ্চলে তাহারা ছডাইয়! থাকে, তাহা হইলে সে অন্যান্য 
সুবিধা! অনুযায়ী, বিশেষ করিয়! বাজারের নিকটবর্তী স্থানে স্থাপিত হওয়ার 
চেষ্টা করিবে । 

(চ) মালের অর্ডার পাইবার স্ববিধা থাকিলে এবং বাজারে মাল 
পাঠাইবার ব্যয-হাহসর উদ্দেশ্টে বাজারের নিকটবর্তী স্থানে শিল্প স্থাপনের চেষ্টা 
চলিবে । 

নে রাখা দরকার যে, কাচামাল ও বাজারের সান্রিধ্য, এই উভয় শক্তি 
শিলটিকে বিরোধী দিকে আকর্ষণ করিতে পারে। দ্বব্যটির বিভিন্ন বাজার বা 
কাচামা"লর বিভিন্ন উৎস থাকিতে পারে । সকল কিছু বিচার করিয়! যে 
স্থানে তাহার উৎপাদন ব্যয় সর্বাপেক্ষ! কম, ফার্টি সেস্থানেই স্থাপিত হইবে । 
বিরোধী শক্তি-সমূহের টানা-পোডেনের চাপে তাহার স্থান নিদ্ধারিত হইবে । 
কাচাদাল ও দ্রব্যের প্রকৃতির উপবেও শিল্পের স্থানিকতা নিভর করে। 


দুই] লব্ধ সুবিধাসমূহ £ 

কোন অঞ্চলে শিল্পটি গড়ির! উঠিলে সেই অঞ্চলটিও ওই শিল্ের পক্ষে 
আরও উপযোগী হ্ইয়! গড়িয়। উঠে, ওই দ্রব্য উৎপাদনের উপযোগী 
আরও সুবিধা লাত করে । যেমন, উহার অন্থপূরক শিল্প গড়িয়া উঠে, উপদ্রব্য 
(73%-1১০08০6) প্রস্ততের কারখানা স্থাপিত হয়, সুদক্ষ শ্রমিকের যোগান 
বাড়িয়া যায়, শিল্পের পক্ষে উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থা 
গড়িয়া! উঠে । উৎপাদক সঙ্ঘ স্থাপিত হয়, স্থানের স্থনাম 
স্ষ্টিহয়। এই সকল লব্ধ সুবিধার (20001160 20৮21112595 ) আকর্ষণে 
নুতন ফার্মগুলি আসিয়। জড়ো হয়, ফলে লব্ধ সুবিধার পরিমাণ আরও 
'বৃদ্ধি পায়। 


বাহিব ব্য়-সঙ্কোচ 


১০৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 
তিন ] তুলনামূলক সুবিধা ব৷ আপেক্ষিক জ্ববিধ! সমূহ £ 


একটি স্থানে অনেক শিল্প গঠনের উপযোগী উপকরণ থাকিতে পারে ॥ 
সে অবস্থায় সেই উপকরণ পাইবার জন্য এক শিল্পের সহিত অন্ঠ শিল্পের দরাদরি 
চলে। যে শিল্পের ওই অঞ্চলে সর্বাধিক সুবিধা সে ওই 
স্থান লইয়৷ শিল্পসমুহের উপকরণসমূহকে চড়! দাম দিয়া তাহাদের নিজেদের 
মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্িতা 
প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারে। এইক্সপ তুলনামূলক 
গ্থুবিধা অনুযায়ী কোন শিল্প স্থান নির্বাচন করে এবং এই সকল কারণের ফলেই 
শিল্পের স্থানিকতা স্থির হইয়! যায়। 

এই সকল স্ুবিধাগুলি যত অধিকতর ভাবে নিদিষ্ট স্থানে বেশী পরিমাণে' 
পাওয়! যাইবে ; ততই সেই স্থানের স্থানিকতার হার (106616€ 0£ [+0908]1- 
58101) অধিক হইবে । যে অঞ্চলে উপকরণ স্বপ্ন ও বিশেষ ধরণের, সেখানে 
শিল্পের বিশেষতা অধিক; যে অঞ্চলে উপকরণের যত প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য, 
সেখানে শিল্পের বিভিন্নত1 (01৮61511%) তত বেশী । 
স্থানিকতার স্থুবিধা ও অন্ত্রবিধ। (40581051095 8100. 70192059168 

01 [,009,1188,1070) 5 
স্ববিধা 2. (ক) উৎপাদন-ব্যয় কমিয়া যাওয।, 
(খ) অন্ুপুরক শিল্প-গডিয়া উঠা, 
(গ) শ্রমিকদের শিক্ষা ও চাকুরীর সম্ভানন! বুদ্ধি, 
(ঘ) উত্পাদকগণের পারস্পরিক আলাপ আলোচনার সুবিধ! ও 
(উ) স্থানের স্থুনাম বুদ্ধি । 

অন্ভুবিধ। 2 (ক) প্রধান অসুবিধা হইল এই যে, অঞ্চলটির আথিক অবস্থা 
সম্পূর্ণভাবে একটি শিল্পের আথিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। যদি সেই 
শিল্পের অবস্থা! খারাপ হইয়! যায় তাহ! হইলে "সমগ্র অঞ্চলের অধিবাসীদের 
আয় ও ব্যয় কমিয়। যায়। অঞ্চলটির অর্থনৈতিক জীবন বিপর্যস্ত হয়, উহা! 
দূর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলে (1619155560 2162) পরিণত হয়। 

(খ) অনেক সময় সেই অঞ্চলের প্রধান শিল্পটি শুধু মাত্র পুরুষ শ্রমিকদের 
নিয়োগ করে, ফলে মেয়ে শ্রমিকগণ বেকার থাকে ; পরিবারের আয় কম হয়। 
একূপ অবস্থায় বেশী মজুরী ন1 দ্রিলে কোন শ্রমিক সেই শিল্পে আসিতে চাহে না ; 
শিল্পের পক্ষে ইহা ক্ষতিকর। 


বিধা ও অস্থবিধ! ১০১ 


(গ) স্থানিকতার হার খুব বেশী হইলে অঞ্চলটির স্বয়ং-সম্পূর্ণতা এত কম 
থাকে যে, তাহাদের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই বাহির হইতে আনিতে হয়। বদি 
বাহির হইতে যোগানের ধারা বন্ধ হইয়! যায়, তবে অঞ্চলটির অর্থ নৈতিক 
'ছুর্দশ| আসিয়া পড়ে। 

(ঘ) স্থানিকতার হার বেশী হইলে শিক্পসমূহ ঘনসগ্রিবিই্ হয়। শিল্পের 
এই ঘনসন্নিবেশ ঘটিবার ফলে অতিরিক্ত ভিড, গৃহসমস্ত! ও অস্বাস্থ্যকর 
আবহাওয়ার স্ষ্টি হয়। 

() ঘন সপ্নিবিষ্ট শিল্পঞ্চল যুদ্ধের সময়ে অধিক বিপদজনক | 

এই সকল কারণেব ফলে আজকাল শিল্পসমূহকে সমগ্র দেণ্রে মধ্যে ছড়াইয়া 
স্থাপন করাইবার চেষ্টা চলিতেছে । দেশের সমস্ত অঞ্চলগুলিকে সমানভাবে 
শিল্পোন্নত কবিষ! আঞ্চলিক ছূর্দশা ব৷ দুর্দশা গ্রস্ত অঞ্চলের 
( 1919:05860 21025 ) সমস্যা দূর কৰা যাইতে পারে, 
সেইজন্য শিল্পের আঞ্চলিক বিকেন্দ্রীকরণ (1)61071198- 
(1011) প্রয়োজন । আঞ্চলিক ও জাতীয় স্বার্থের মধ্যে সমন্বয়ের প্রতি লক্ষ্য 
রাখিযা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ক্রমেই শিল্প প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচনের ক্ষমতা 
নিজের ভাতে তুলিয়া! লইতেছে। 


আঞ্চলিক বিকেন্দরী করণ 
_আধনিক ঝোক 


অনুশীলনী 


শু, 9110 110 111090611] 11101150121 01221115201011 15102560 
11901) ৯196010115201011 25 ০1] 05 (০০-01061001012, (3. 5151) 
৬৮2, 1101 15 11160116105 1)1৮15101) ০0114010012 10195010155 115 
11011152110 01011101115 2110 110 1110 11)006111 50016 1১ 102560 
11901 11, (13, 4,153) 


3... 111] [116 91101611111, 1+21)0101 0110 021)112] 216 001119011- 
11৮6 ; 101 1116 10116 10111, 01065 216 0011)091011611601%, (13, 4৬532) 


4. 11870 05016 111101511065 11191 1196 10109101211 21001 
1176 0:0110611(100101 0 11101150155 11] [920100107 10902111169 ? 
[া101026 (112 01167 20৮21112565 2110 01219201501 51101) 
4501106111100101), (8,001, 37) 


সপ্তম পরিচ্ছদ 


উৎপাদনের মাত্র! (17115 5০216 ০1 21০40001017) 


বৃহুৎমাত্রায় উৎপাদন কাহাকে বলে (1096 18 1,91865-90916 
70000610) 2 

দেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ফার্ম পাশাপাশি থাকিলেও দেখা যায় যে আধুনিক কালে 
উৎপাদনী ফার্সসমুছের গড়-আয়তন ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতেছে। €অধিক সংখ্যক 
শ্রমিক, প্রভূত পরিমাণ মূলধন, স্থবৃহৎ যন্ত্রের সাহায্যে এক সঙ্গে অবিক পবিমাণে 
দ্রবোৎপাদন-_ আধুনিক কালের এই উৎপাদন সংগঠনের রূপকে বৃহত-মাত্রায় 
উৎপাদন (1+125-50816 1[১:0011061011) বল হয়। 

মনে রাখিতে হইবে যে, বৃহৎ-মাত্রায় উৎপাদন এবং বৃহৎ পরিমাণ উৎপাদন 
এক নহে। ভারতে প্রত্যেক পরিবারে অন্বর চরকার সাহায্যে বস্ত্র উৎপাদন 
করিলে বৃহৎ পরিমাণ উৎপাদন হইতে পারে, কিন্ধ তাহ! 
কষদ্র-মাত্রায় উৎপাদন । অপর পক্ষে কিন্ত €র্সে প্রচুর 
মূলধন ও শ্রমের সাহায্যে, উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির দ্বারা, 
সর্বোত্বম উৎপাদন স্যত্রের প্রয়োগ করিয়া সংগঠনের বৈজ্ঞানিক ও ব্যাপক 
বিস্তারের ফলে একই অধিক পরিমাণে দ্রুতগতিতে উৎপাদনকে বৃহৎ- 
মাত্রায় উৎপাদন বলা হয়। ১ 


/ 
বুহৎ মাত্রায় উৎপাদনের সুবিধা! (8058069868 ০ 7,87£9-80819 
7090.0%1010) 2 


বৃহৎ্-মাত্রায় উৎপাদন 
কাহাকে বলে 


বৃহত্মাত্রায় উৎপাদনের ক্রম-প্রসারের কারণ হইল এই যে কোন ফার্ম বা 
কোন শিল্পের উৎপাদনের মাত্র! বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি বিশেষ ব্যয়-সঙ্কোচ হয়, 
এবং ফলে ইউনিট-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কমিয়! যায়। (অধ্যাপক মার্শাল এই 


ব্যয়-সক্ষোচগুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত নি বি 
'আত্যন্তরীন ব্যয়-সঙ্কোচ (18550619] 8100 11705149] 80011017163) 


ব্যয়-্সঙ্কোচ ১০৩ 


আধারণভাবে সমগ্র শিল্পের অগ্রগতির ফলে, যে সুবিধাগুলি শিল্পের অন্তর্গত 
প্রত্যেক ফার্ম নিজে লাভ করিতে পারে--যেমন কম মজুরীতে উপযুক্ত পরিমাণে 
শ্রমিকের যোগান, স্্বিধাজনক যানবাহন ব্যবস্থা ইত্যাদি__ইহাদের বাহিক 
ব্যয় সঙ্কেচ বল! হয় 
অপর পক্ষে্নিজন্ব অর্থ, ব্যবসা পরিচালন-যোগ্যতা, সাংগঠনিক ক্ষমতা 
ইত্যাদি বৃদ্ধির দরুণ শিল্পের অন্তর্গত প্রত্যেক ফার্ম যে সকল স্থযোগ সুবিধা 
পাইয়া থাকে, তাহাকে আত্যন্তরীন ব্যয়-সক্কোচ বল! যাইতে পারে ।) বাস্থিক 
ব্যয়-সক্কোচ শিল্পের অন্তর্গত সকল ফার্মই পাতি করিতে 
[1৮০০ পারে, কিন্ত আত্যন্তরীন ব্যয়-সঙ্কোচ শুধু মাত্র একটি ফার্ম 
বলে তাহার নিজস্ব শক্তি ও যোগ্যতার দরুণ লাত করে, যাহার 
ফলে অপরাপর ফার্মের তুলনায় তাহার প্রতিযোগিতার 
ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। অবশ্য মনে রাখ! দরকার যে, উন্নতধরণের উপাদান, উপকরণ 
ও যোগ্যতা -সম্পন্ন খার্মগুলি বাহক ব্যয়-সঙ্কোচের কারণগুলি হইতে অন্ত 
ফার্মের তুলনায় অধিকতর সুযোগ স্থবিধা আদায় করিয়া লইতে পারে। 
কেয়ার্ণক্রস্‌ বলেন যে এই ছুই ধরণের ব্যয়-সঙ্কোচের মধ্যে কোন গুণগত 
পার্থক্য নাই। একটি ফার্সের উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধির ফলে তাহার 
আত্যন্তরীন ব্যয়-সঙ্কোচ ঘটিল; ইহার ফলে সেই শিল্পের 
ডা করা (মাট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল। শিল্পের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি 
পাওয়ায়, সেই শিল্পের অন্য ফার্সগুলি বাহিক ব্যয়-সক্কোচের 
সুবিধা পাইতে পারে । যে সকল ধার্মগুলি বাহিক ব্যয় সঙ্কোচের সুবিব! 
ভোগ করে, তাহার! একত্র হইয়! একটি মিলি্ত-ফার্ষ (0০10191091002) গঠন 
করিলে শিল্পের বাহিক স্থুবিধাগুলি ফার্মটির আভ্যন্তরীন ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধাতে 
পরিণত হয়। 
% বাহিক ব্যয় সঙ্কোচ 2 একটি শিল্পের মধ্যে মোট ফার্মের সংখ্য। ব! 
মোট উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে শিল্পের অন্তগত প্রত্যেক ফার্ম যে ধরণের 
সুযোগ স্থবিধ! লাভ করে তাহাকে বাহিক ব্যয় সঙ্কোচ বল! হয়। বহু কারণে 
এই বাহিক ব্যয় সঙ্কোচগুলির উদ্ভব হ্য়। 


(ক) স্থানিকতা-জনিত ব্যয়-সন্কোচ (58000020188 0% 7,0080107 
0 00008009610): যখন একটি অঞ্চলে কোন শিল্পের অন্তর্গত অনেক 
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ফার্ম স্থাপিত হয়, তখন সকল ফার্মই দক্ষ শ্রমিক, সস্তা যানবাহন এবং অন্ঠান্ত 
আনুষঙ্গিক শিল্পের সুবিধা পাইতে পারে। 

€(খ) সংবাদ-সন্বদ্ধীয় ব্যয়-সঙ্কোচ (80000020198 0? 2716071)86107) : 
বৃহৎ শিল্পগুলিতে সকল ফার্ম একত্রে মিলিয়। গবেষণার কাজ চালায়, বৈজ্ঞানিক 
পত্রিকা প্রকাশ করে, যন্ত্র ও বাজার সম্পকীয় তথ্যাদি সকলেই পাইয়া থাকে, 
ফলে প্রত্যেকেরই সুবিধা হয় । সংবাদ-সম্বন্ধীয় ব্যয় সক্কোচের স্ববিধা দেশের 
সকল শিল্পই সমান ভাবে পাইয়! থাকে, কোন বিশেষ শিল্প একা পায়, 
তাহা নছে। 

(গ) বিশেষায়ণ-জনিত বা! বিযোজন-জনিত ব্যয়-সঙ্কোচ (28০০ 
1)00188 0৫ 8090181192602) 0: 101511169279008, ) : কোন শিল্প যখন 
আকারে বড় হইয়! উঠে, তখন উহার অন্তর্গত বিতিন্ন ফার্ম বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। কাপড়ের শিল্পে কেহ ধুতি, কেহ সার্টের কাপড়, 
অপর কেহ কোটের কাপড ইত্যাদির উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে, ফলে মোট 
শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় এবং সেই শিল্পের মধ্যে সকল ফার্মের দ্ব্যেরই 
ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়।”* 


আভ্যন্তরীণ ব্যয় সঙ্কৌচ 3 


বৃহৎ আয়তন, বড় যন্ত্র, অধিক মুলধন, ও উন্নতধরণের সাংগঠনিক ব্যবস্থার 
দরুণ একটি ফার্মের উৎপাদন-াত্রা (5০916 0£7:0001101) বুদ্ধি হইলে 
যে সকল সুযোগ স্ববিধ! বৃদ্ধি পায় ও ফলে ইউনিট-পিছু উৎপাদনের ব্যয় 
হ্রাস পায়, তাহাদের আত্যন্তরীন ব্যয়-সক্কোচ বলা হয়। এইরূপ বহু প্রকারের 
আত্যন্তরীন ব্যয় সক্কোচ হইতে পারে। 

(ক) যন্ত্র সম্পকায় ব্যয়-সঙ্কোচ (21900001081 [80010020168 ) : 
বৃহৎ যন্ত্র বা উন্নত ধরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দ্বারা উৎপাদন বুদ্ধি হইলে দেখা 
যায় যে, তুলনামূলক ভাবে বুহৎ যন্ত্র অধিকতর উৎপাদন-ক্ষম | বুহৎ-মাত্রায় 
উৎপাদনে ব্যাপক তাবে বাম্প বা বিদ্যুৎ ব্যবহার করা চলে এবং সর্বাধুনিক 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিফারের স্থযোগ গ্রহণ করা যায়। বৃহৎ যত্ 
চালাইবার ব্যয় উহার উৎপাদন ক্ষমতা অনুযায়ী তুলনামূলক তাবে ক্ষুদ্র যন 
হইতে কম পড়ে । বৃহৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তাহার সঙ্গেই আহুবজিক (510331- 
0121) দ্রব্যের উৎপাদন হইতে পারে, ফলে ব্যয় হাস পায় ও দ্রব্যের 


ব্যয়*পক্কোচ ১৩৪৫, 


উৎকর্ষ বাড়ে। উদাহরণ শ্বর্ূপ বল! চলে যে, কাপড় তৈরীর কারখান! সার্ট 
বা কোট তৈরীর কেন্ত্র স্থাপন করিতে পারে। বুছৎ কারখানা নিজের 
পরিত্যক্ত উপকরণ সমূহের দ্বারা বিভিন্ন উৎপন্ন-দ্রব্য বা উপব্দ্ব্য 
€ 85-৮:০00০0) প্রস্তুত করিতে পারে। ক্ষুদ্র ফার্মে পরিত্যক্ত উপকরণের 
পরিমাণ কম বলিয়! তাহাদের ব্যবহার করিবার সুযোগও কম। বৃহত্-মাত্রাক় 
উৎপাদনে উৎপাদন ধারার সংযুক্তির (141111.60 71090255 ) ফলে সময়, 
যানবাহনের ব্যয়, জালানি ও শক্তি প্রভৃতির ব্যয়-সক্কোচ ঘটে । এইবূপে 
উৎপাদনে অধিক শ্রমিক নিয়োগ করিয়া, উৎপাদনের ধারা আরও ছোট ছোট 
অংশ বিভক্ত করিয়া, শ্রম-বিভাগের প্রসার করা যায়, ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা! 
ও উৎপাদন ক্ষমত। বাড়িয়া যাষ। 


যঙ্্-সম্পকীঁয় ব্যয-সক্কোচের কিন্ত সীমা আছে। ফার্সের মাত্রা কিছু দূর 
পর্মাস্ত বুদ্ধি হওয়ার পর উৎপাদনের আরও বৃদ্ধি হইলে বায়-সঙ্কোচ না হইয়! 
বায়-বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে । ফার্সের এই মাত্রায় উৎপাদনকে যস্্র-সম্পকাঁয় সর্বোন্নত 
সব (15011171081 0706107111)) ) বল] চলে । এই স্তরের পরে উৎপাদনের 
পরিমাণ বাডাইতে হইলে আর একটি কারখানা স্থাপন করিতে হয়, নতুবা 
ইউনিঈ-প্রতি ব্যয-বুদ্ধি হয় । 

(খ) পরিচালন-সম্পকাঁয় ব্যয়-সঙ্কোচ 2 (90010010168 ০ 
11911800917)926) : ফার্মার উতপাদন-মাত্রা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে 
প্রথমদিকে ফার্মের পরিচালন-যোগ্যতা! বুদ্ধি পাইয়া থাকে, কারণ পরিচালক- 
বর্গের মধ্যে শ্রম বিভাগের আরও প্রসার কর! চলে । ক্ষুদ্র ফার্ষে মালিক 
এক! সকল কিছু পরিচালনা করে। বৃহৎ ফার্মে মাহিনা-ভোগী যোগ্য 
কর্মচাবীদের হাতে অনেক ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া যায়। দক্ষতা বুদ্ধি পায়ু, 
প্রত্যেক দপ্তরে সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের নিযোগ করা সম্ভব হয়। 

পরিচালন-সম্পকীয় ব্যয় সক্কোচ (বশীদিন লাভ করা চলে না। 
উতপাদন-মাত্র! বৃদ্ধির ফলে বিতিন্ন দপ্ুরসমূহের মধ্যে সংযোগ সাধন 
অস্থবিধাজনক হইয়া! পডে এবং সাংগঠনিক সমস্ত! জটিল আকার ধারণ করে। 
বৃহদাকার শিল্প সংগঠন প্রায় একটি ঘড়ির ন্টায়, (এক চাকার মধ্যে আবদ্ধ 
আর এক চাক1), প্রত্যেক দপ্তর তাহার কাজের জন্য অপর দপ্তরের সহিত 
সংশ্লিষ্ট । নিয়মবদ্ধতা এবং দীর্ঘনুত্রতা কাজের উৎসাহ নষ্ট করিয়া ফেলে এবং 


১০৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


একটি নিদ্দি্ট স্তরের পরে আরও উৎপাদন করিলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি হয়, 
ব্যয়সঙ্কোচ ব্যয়বাছুল্যে পরিণত হয়। সেই স্তরকে পরিচালন-সম্পকীঁয় 
সর্বোন্নত স্তর ( 11210961191 01011107611, ) বলে। 


(গ) ব্যবসা ও বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যয়-সঙ্কোচ 2 (19008 ০: 
90101167018] 90010020198 ) : বৃহৎ ফার্ম ক্রুয় বিক্রয়ের ব্যাপারে বহু প্রকার 
সুযোগ স্ববিধা লাত করে। এক সঙ্গে অধিক পরিমাণ কাচামাল বা অন্ঠান্ত 
উপাদান পাইকারী দরে ক্রয় করিলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম পড়ে। 
বিক্রেতাগণ শীঘ্র যোগান দেয়, সতর্ক মনোযোগ দেয় এবং বৃহৎ ব্যবসায়ীদের 
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর তুলনায় বেশী সুযোগ স্থবিধ! দেয়। এক সঙ্গে অধিক ক্রয় 
করায় উত্পাদনের গতিধারা (0০01010 ) অব্যাহত থাকে । সংগঠন 
বৃহৎ থাকায় নিপুণ বিক্রেতা নিয়োগ করিতে পারে। বিক্রয়ব্যবস্থা 
সুসংগঠিত হয়। নিপুণ বিক্রেতাগণ নৃতন নূতন উপায়ে অনাবিষ্কত বাজার 
খুঁজিয়৷ বাহির করে। বিজ্ঞাপনের দরুণ ইউনিট-প্রতি ব্যয় হ্রাস পায়। 

(ঘ) আধিক ব্যয়-সন্কোচ 2 ( 7080018] 10000021188 ): বৃহৎ 
ফার্ম প্রয়োজন অনুযায়ী, সুবিধাজনক সর্তে ও ক্ষুদ্র ফার্মের তুলনায় কম সুদে 
খণ পাইতে পারে । ফলে উৎপাদনের ব্যয় হ্রাস পায়। ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য 
আধিক সংস্থার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগস্থত্র থাকে । সহজে বিভিন্ন স্থাত্রে 
ও কম স্ুদে খণ পাওয়! সম্ভব হয়। অধিক মূলধনের জন্ত প্রয়েজন হইলে 
শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রয়ের সুবিধাও সে অধিক পরিম।ণে পায়। 

(ড) ঝুঁকি-বণ্টন জনিত ব্যয়-সঙ্কোচ 2 (05:80-802680106 8০০2০- 
70568 ) : বৃহৎ ফার্ম আহ্বপাতিক ভাবে বহু কম ঝুঁকি বহন করে। তাহার 
উৎপাদন ও কাজকর্ম এরূপ বহুবিধ যে কোন বিশেষ ব্যবসা হইতে তাহার 
ঝাঁকি কম হইবে । যতই বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন হইবে, মোট উৎপাদনের হিসাবে 
আল্গপাতিক তাবে ঝাঁকি ততই কমিয়! যাইবে । এই ঝ.কি-বণ্টন নীতি কার্য্যকরী 
হয়, (১) উৎপন্ন দ্রব্য, (২) কাচামালের উৎস, €৩) শক্তি যোগানের উৎস, (৪) 
উৎপাদন পদ্ধতি, এবং (৫) বাজার ইত্যাদি বিবিধকরণের দ্বারা (01৮5151902- 
6407) । বুহৎ মাত্রায় উৎপাদন কেন্দ্র কখনই একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে চ'য় নাঃ. 
সে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন করে ; একটির চাহিদা কমিয়া গেলে বা বাজার খারাপ 
হইয়| গেলে সে অন্য দ্রব্যের বিক্রয় দ্বারা লোকসান পোষাইয়া লইতে পারে। 


সর্বোন্নত ফার্ম ১০৭ 


কাঁচামাল বা শক্তি যোগানের বিভিন্ন উৎস সে রাখে, একটি বন্ধ হইলে 
অপর উৎস ব্যবহার করেঃ উৎপাদনের গতিধারা হঠাৎ ব্যাহত হয় ন]। 
উৎপাদন-পদ্ধতি ও বাজার সে এই উদ্দেশ্টে বিতক্ত করিয়া রাখে। 

উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য এবং মুনাফা বৃদ্ধির জন্য বঁকি-বপ্টনের 
এই নীতি বেশী দূর অগ্রসর হইলে সাংগঠনিক জটিলতা! বৃদ্ধির সম্ভাবন! দেখ 
দেয়। সুতরাং যন্ত্র-জনিত সুবিধা, পরিচালনগত সুবিধা! পাওয়! এবং উৎপাদনের 
ধার! সর্বদা চালু রাখ|--এই সকল চিন্তা অধিক পরিমাণে বিভাগীকরণকে 
বাধা দেয়। দেখ! যায় যে, ছুই একটি দ্রব্য উৎপাদনকারী ছোট ফার্ম তাহাদের 
সহজ সরল যন্ত্র ও সংগঠন লইয়া ব্যবসা সঙ্কটে অনেক সহজে বাঁচিয়। 
যাইতে পারে। 


সর্বোন্পত ফার্ম (0961000) [1700 ) £ 


একটি ফার্মের উতৎপাদন-মাত্রা যখন বৃদ্ধি পাষ, তখন সকল প্রকার ব্যয়- 
সঙ্কোচ একই সঙ্গে বা একই পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহ! নহে । একটি বিশেষ স্তরে 
পৌছবার পর আরও অধিক উৎপাদন হয়ত যন্ত্র সম্পকীঁয় ব্যয সঙ্কোচ আনিবে, 
কিন্ত “সই সঙ্গে সাংগঠনিক ব্যযবাহুল্য ঘটিতে পাবে; উত্পাদন দ্রব্যের পৃথকী- 
উৎপাদনের সর্ধোন্নত করণ ঝাঁকি কমাইতে পারে, কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্র-সম্পকীয় 
মাত্র! ও বিভিন্ন প্রতি- স্ববিধাও কমাইয়। দিতে পারে। ফার্মটিকে তাই একই 
দানের নিয়ম _ 
সঙ্গে উদ্ভৃত সকল প্রকার ব্যয়-সঞ্চোচ ও ব্যয়-বাহুল্য হিসাব 
করিয়। উৎপাদনের মাত্র! বাড়াইবার কথ! চিন্ত! করিতে হয । ব্যয় সন্কোচ বা ব্যয় 
বাহুল্য--ইহাদের মোট ফল।ফল অন্ুযাষী ফার্মটির বৃদ্ধি ও আয়তন নিদ্ধীরিত হয়। 
যদি ইহাদের মোটঞ্ল অন্ুুযারী ইউনিট-প্রতি ব্যয় (প্রান্তিক ও গড় বায়) 
হাস পাইতে থাকে, তখন ফার্মটি উৎপাদন বাড়াইতে থাকিবে । কিন্ত এইবূপে 
উৎপাদন-ব্যয়ের সর্বনিম্ন স্তরে পৌছাইবার পর উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে 
ব্যয়-বাহুল্য ঘটে। এই স্তরে যেফার্ম পৌছিয়াছে, সে দ্রব্যপিছু সর্বাপেক্ষা 
কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতেছে, তাহাকে সর্বোন্নত ফান (00611770121 চাচা?) ) 
বল! হয়। যোগ্য পরিচালক সর্বদা এই স্তরে উন্নীত হইয়া উৎপাদন করিতে 
চাহে । সর্বোরত ফার্মে পৌছিবার পূর্বের অবস্থায় যখন উৎপাদন মাত্র! বৃদ্ধির 
ফলে ইউনিটপিছু ব্যয় কমিতেছে। সেই অবস্থায় ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নীতি 
(৮ 01100159515 1২6601115 ) কার্যকরী হইতেছে বলা চলে। 


১০৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সর্বোল্নত ফার্মের পরেও উৎপাদন মাত্র বৃদ্ধি করিলে ব্যয় বাহুল্যের ফলে 
যখন ইউনিট-পিছু ব্যয় বাড়িয়া যায়, সেই অবস্থায় ক্রমহাসমান প্রতিদানের 
নিয়ম কার্যকরী হইতেছে বল! চলে । 
সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন বিভিন্ন শিল্প, বিভিন্ন সময়, ব! বিতিন্ন দেশ অনুযায়ী 
পৃথক হইয়! থাকে; একটি বিশেষ শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন 
স্থান,কাল ও শিল্পভেদে ্ 
স্বোন্নত ফার্মের আয়- ব্যয়সক্কোচের স্ববিধা ও বাজারের বিস্তৃতি অনুযায়ী 
তনে পার্থক্য থাকিতে সর্বোন্তত ফার্মের আয়তন নির্ধারিত হয়। আবার 
দু কালক্রমে বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও অগ্রগতির ফলে সর্বোন্নত 
ফার্মের আয়তন পৃথক হইতে পারে। বিভিন্ন দেশের পৃথক অর্থ নৈতিক 
পরিবেশেও (উপকরণের যোগান ও ওৎকর্ষ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, চিজার স্তর ইত্যাদি) 
সর্বোন্রত ফার্মের আফ়তন পৃথক হয় । 
ইহাও মনে রাখা! প্রয়োজন যে, ফার্সগুলির মূল লক্ষ্য হইল সর্বাপেক্ষ। অধিক 
মুনাফা লাত। সর্বনিষ্ধ উৎপাদনব্যয়ের স্তরে উৎপাদন 
করিলেই যে সবণপেক্ষা অধিক মুনাফালাত হয় তাহা নহে । 
স্থতরাং ফার্ষগুলি সেই আকারে থাকিবার চেষ্টা করে, 
যেখানে উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া তাহাদের মুনাফা! সর্বাধিক হইতেছে । 
ফার্মের আয়তন (8156 ০1 0206 ভা) 5 


সর্বোন্নত ফার্মের আয়তন যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাহাদের মিঃ 
রবিন্সনের মত অন্ুযায়ী পাঁচভাগে ভাগ করা যায় ই যন্বসম্পকীয়, পরিচালন- 
জনিত, অর্থসম্পকাঁয়, বাজারজনিত এবং ঝঁকিবহনজনিত | 

(ক) কোন কোন ক্ষেত্রে এক্ধপ থাকে যে স্ববুহৎ যন্ত্রের ব্যবহার ছাড়া 
উৎপাদন সম্ভব নহে, সেই সকলের ফার্মের আয়তন বৃহৎ হওয়। স্বাভাবিক । 
আবার কোন ক্ষেত্রে এপ আছে যে, ক্ষুদ্র ধরণের যন্ত্রপাতির ব্যবহার ব্যয় 
কমাইয়া দেয় এবং উৎপাদনের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ; সে সকল ফার্মের আয়তন 
ক্ষুদ্র হওয়া সম্ভব । 

(খ)ট কখন কখন পরিচালনার কাজ খুবই সহজ, কয়েকজন পরিচালক 
রাখিলেই কাজ চলে, ফার্মের আয়তন ছোট হইতে পারে । কখনও বা 
পরিচালনার কাজ থুবই জর্টিল,-অধিক সংখ্যক পরিদর্শক না! রাখিলে কাজ তাল 
হয় না। সে ক্ষেত্রে ফার্ষের আয়তন বৃহৎ হইবার সম্ভাবনা । 


ফার্মের লক্ষ্য ৫ সবোৌচ্চ 
নুনাফার স্তরে পৌছান 


ক্ষুদ্র ফার্মের অস্তিত্বের কারণ ১৩৯. 


(গ) ফার্মটির আধিক সঙ্গতির উপরও ইহার আয়তন নির্ভর করে। দেশে 
শেয়ার বিক্রয় করিয়। মূলধন বাড়াইবার স্থযোগ থাকিলে ফার্মের আয়তন 
বাড়িতে পারে, স্বযোগ ন! থাকিলে ফার্ষের আয়তন সেখানে ক্ষুদ্র হইবে । 

(ঘ) বাজার যদি স্থানীয় এবং ক্ষুদ্র রকমের অথব! দামের উঠানাম| বেশী হয়, 
তাহা হইলে বৃহৎ্মাত্রায় উৎপাদন করিয়! লাভ নাই, কারণ বিক্রয়ের 
সম্ভাবনা কম ও ঝুঁকি বেশী; ফার্সের আয়তন ক্ষুদ্র থাকারই সম্ভাবন। | বাজার: 
যদি বড় হয় এবং সেখানে দামের উঠানাম! কম হয়, তাহ! হইলে বৃহৎ-মাত্রায় 
উৎপাদন সম্ভব, ফার্মের আয়তনও বড় হইয়! উঠিবে। 

($) আয়তন বাডাইলে ঝুঁকির পরিমাণও বাড়িয়া যা, অপ্রিক উপাদান 
ও অধিক উৎপাদন সঙ্গে লইয়! সঙ্কটের সময় বীচিয়! থাকার অস্ুুবিধা। কিন্ত 
আয়তনে ক্ষুদ্র হইলে ফার্ষের নমনীয়ত| (01111) অর্থাৎ অবস্থার সহিত 
থাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা বেশী থাকে : অবস্থার পরিবর্তনে ফার্সের কাঠামোতে 
(১£00001০) পরিবর্তন আন] সম্ভবপর । 

এই সকল বিষয মনে রাখিয়! একটি ফার্ম তাহার আযতন নির্ধারণ করে। 
কিন্ত মনে রাখিতে হইবে থে, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য সর্বাধিক মুনাফা এবং অবস্থা 
অনুযায়ী সে সেই তাবেই আয়তন স্থির করিবে । (পরে দেখিতে পারা যাইবে 

যে,) পুর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে উৎপাদনকারী ফার্স 
বাস্তবক্ষেতে, ধে আয়- 

তনে নে 'সর্বাধিক হইলে) সে এমন তাবে তাহার আয়তন স্থির করে যেখানে 
মুনাফা! লাভ করে,সেই প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় বাজার-দরের সমান। আবার 
আরতলই স্থির করিবে একচেটিয়া বা একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতাশীল বাজারে 
উৎপাদনকারী ফার্ম হইল সে এমন ভাবে আযতন স্থির করে, যে অবস্থায় 
উৎপাদন করিলে তাহার প্রান্তিক উৎপাদন-ব্যয় প্রাস্তিক-রেভিনিউ-র সমান । 

এই সকল বিষধের উপর ফার্মের আয়তন নির্ভর করে। 
বৃদ্ধির বাঁধা এবং ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদনী ফার্মের অস্তিত্বের কারণ 
(0103%90168 ০০0 [য0809100) %710 ৬107 8770911-50816 17708 ৪61]1 
9080 ) 5 
প্রায় সকল শিল্পেই কোন ফার্ম যখন নৃতন উৎপাদন সুরু করে তখন তাহার 
উৎপার্দন-মাত্রা কম থাকে । তবে সে সময়ের ও স্থরযোগের অপেক্ষায় থাকে, 
তবিস্যতে অবস্থা বুঝিয়! তাহার উৎপাদন-মাত্র। বাড়াইয়! ফেলে। কিন্ত অনেক 


১১৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


শিল্প আছে যাহাতে সবোৌন্নত ফার্মের আয়তন ও মাত্র! ক্ষুদ্র । ইহার অর্থ হইল 
যে, উৎপাদন-মাত্রায় বৃদ্ধির অনেক বাধ! আছে। কোন শিল্পে 
এই বাধাগুলি প্রবল, কোথাও প্রবল নছে। আয়তন 
ও মাত্রা-বৃদ্ধির কোন এক স্তরে এই বাধাগুলি কার্যকরী হইয়া উৎপাদনের 
মাত্রা-বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে দেখা দেয় । .এই বাধাগুলি অনেক দিক হইতে 
আসিতে পারে। 


এক ] পরিচালন সংক্রান্ত বাধা £ 


ফার্মের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই পরিচালন-গত সমস্তার জটিলতা ও 
ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। যে ধরণের শিল্পে সর্বদা! পরিদর্শনের এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের প্রয়োজন থাকে, সেখানে পরিচালনগত অসুবিধাগ্ডলি বেশী ; ফলে 
ফার্মগুলির আয়তন সাধারণতঃ ছোট থাকে, যেমন দোকান, কমি ইত্যা্দি। 
এই সকল শিল্গে ব্যক্তিগত পরিদর্শন এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন বেশী । 


বৃদ্ধির বাধাসমূহ 


যে ক্ষেত্রে পরিচালনার কাজ রুটিন-মাফিক করিলেই চলে সে সকল শিল্পে 
ফার্মের আয়তন বাড়ান সহজ, যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলওয়ে, পো অফিস 
ইত্যাদি । এই সকল শিল্পে নূতন নীতি-নির্ধারণ বা দ্রুত সিদ্ধান্ত-গ্রহণ খুব 
কম ক্ষেত্রেই করিতে হয়। 

আধুনিক কালে পরিচালনার কার্য্যের সুবিধার জন্ত বহু নৃতন ধরণের 
সংগঠন-পদ্ধতি ও বিজ্ঞান-সম্মত পরিচালনার (১০16116160 119112261115111) 
উদ্ভব হইয়াছে । কিন্ত বহু শিল্পে এই সকল পদ্ধতির সফল প্রয়োগ স্ব 
নয়। সেই সকল ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদন চালু থাকে । 


সর্বশেষে, পরিচালন-গত বাধা আসিবেই, কারণ মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ । 
খুঁটিনাটি সমস্তার বোঝা বিরাট হইয়! দাড়ায়, দায়িত্বশীল অধঃস্তন কর্মচারীদের 
নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ সাধ্য নহে। সুদক্ষ দায়িত্বশীল ও ক্ষমতাবান 
কর্মচারীদের আয়ত্তে রাখা'ও শক্ত । সুতরাং পরিচালকের যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা 
উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির বাধাস্বর্ূপ হইয়! পড়ে। 

পরিচালনগত বাধা মনস্তাত্বিক স্তরেও থাকিতে পারে । মানুষের মনের বহু 
প্রকার খেয়াল-খুসীর ফলে ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদন পরিচালন! চলিতে পারে । অন্য 
স্থানে বেশী মাহিনায় চাকুরী পাইলেও সেখানে ন! যাইয়৷ পরিচালক নিজেই কষুত্র 


বাজার-জনিত বাধ! ১১১ 


ফার্মের পরিচালন! চালাইয়! যাইতে পারে। স্বাধীন ব্যবসার প্রতি আকর্ষণ, 
অনিশ্চয়তার রোমান, গর্ব, অহমিকা, নিজস্ব স্যর আকাঙ্খা, সকল কিছু মিলিয়া 
ক্ষুদ্র-মাত্রায় উৎপাদন চালান সম্ভবপর । 

সুতরাং যোগ্যতা থাকিলেই যে সে অন্ঠ ফার্মে কাজ করিয়া! উৎপাদনের মাত্র! 
বৃদ্ধি করিবে তাহা! বলা যায় না। 


দুই ] বাজার-জনিত বাধ ঃ 


আযাডাম্‌ শ্সিথ বলিয়াছিলেন থে, শ্রম-বিতাগের প্রসার বাজারের 
আয়তনের দ্বারা সীমাবদ্ধ । স্থানীয় বাজারে বা অল্প পরিমাণে বিক্রয় হইবে, এবপ 
দ্রব্যের বাজার খুবই £ছাট এবং এমতাবস্থায় উৎপাদনের মাত্রাও কম হইবে, 
ফার্মের পক্ষে সবৌন্রত স্তরে পৌছান সম্ভব না-ও হইতে পারে । বাজার-জনিত 
বাধ! তিন দিক হইতে আসিতে পারে £ ভৌগলিক, মানসিক ও উপাদান-গত। 


, অনেক শিল্পে একটি ফার্সে কেন্দ্রীয়তাবে উৎপাদন সম্ভব নয় কারণ ক্রেতারা 
ছডান থাকে এবং বিক্রয়ের ব্যয অধিক, যেমন পাউরুটি উৎপাদন, আসবাৰ 
প্রস্তুত ইত্যাদি। অনেক শিল্পে কাচামাল ছডান থাকে এবং তাহাছের একটি 
উৎপাদন-কেন্দ্রে একত্রে সংগ্রহ করা খুবই ব্যয়সাধ্য। এই সকল ক্ষেত্রে 
উৎপাদন বাজারের ব| কাচামালের নিকটবতী স্থানে ক্ষুদ্রমাত্রায় হইতে থাকিবে। 

মানসিক বাধ! আসে দ্রব্য পৃথকীকরণের (চ:০01000 1)165151009 0020) 
মধ্য দিয় । একই শিল্পের মধ্যে প্রত্যেক ফান নিজের দ্রব্যকে পৃথক দ্রব্য বলিয়া 
প্রচার করে এবং হয়ত বা একটু গুণের তারতম্য করিয়া পার্থক্য স্থষ্টি করিয়া 
তোলে । ক্রেতাদের মধ্যেও, তাহাদের রুচি, আয় ও পছন্দ অন্কযায়ী বিভিন্ 
দল ও উপদলে তাগ হইয়া, কেহ এই দ্রব্য বা কেহ ওই দ্রবায ক্রয় করিতে থাকে । 
প্রত্যেক দ্রব্যেরই একটি নিজস্থ বাজার স্থষ্টি হইয়! উঠে। ফলে, অনেক সময় 
স্ষদ্র-মাত্রায় উৎপাদন চলে ; উৎপাদনের মাত্র! বাড়ান সম্ভব হয় না । 


ফার্মগুলি ছুই উপায়ে বাজার-জনিত সীমাবদ্ধত! অপসারণের চেষ্ট। করে £ 


, কে) মালপত্র চলাচলের অস্্বিধা দূর করার উদ্দেশ্যে কোন ফার্ম বিভিন্ন 
অঞ্চলে শাখা ও উপশাখা স্থাপন করিতে পারে। কিন্ত এইরূপ করিলে কিছু পরেই 
পরিচালন-জনিত বাধা উৎপাদনের মাত্রা-বৃদ্ধিকে বাধা দেয়। (খ) ফার্যটি 
বিতিরজাতীয় পৃথক রুচিসম্পন্ন ক্রেতাদের লক্ষ্য করিয়া অনেক ধরণের দ্রব্য 


১১২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উৎপাদন করিতে পারে। কিন্ত তাহার ফলে সেই ফার্ম প্রত্যেক ধরণের 
্রব্যই ক্ষুদ্রমাত্রায় উৎপাদন করিতে থাকিবে, মাত্রা-বৃদ্ধিজনিত ব্যয়সক্কোচ 
লাভ করিতে পারিবে না । 

বাজারজনিত বাধার আর একটি দিক হইল উপাদানের দুপ্রাপ্যতা। 
ফার্মের চাহিদা থাকিলেও বাজারে সেই উপাদান না থাকিতে পারে এবং 
উপাদান দুশ্রাপ্য হইলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের মাত্র! বৃদ্ধি করা চলে না। 
স্থির উপাদান থাক সত্বেও বৃদ্ধি চালাইয়! গেলে ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের 
নিয়মের কার্য্য সুরু হয়, ইউনিট প্রতি উৎপাদনের ব্যয় বাড়িয়া যায়। 


তিন ] মূলধনের দুত্প্রাপ্যতা-জনিত বাধা £ 
অনেক ক্ষেত্রে মূলধন না পাওয়াতে ক্ষুদ্র ফার্মের বৃদ্ধি সম্ভব হয় ন|। 
অতিরিক্ত স্বদের হার থাকিলে বা শিল্পে অর্থ বিনিয়োগের ভাল প্রতিষ্ঠান না 
থাকিলে এন্নপ ঘটে । তবে এক্ষেত্রে আসল বাধ! মূলধনী দ্রব্য বা প্রয়োজনীয় 
যন্ত্রপাতির দুশ্রাপ্যতা । অর্থের ছুপ্রাপ্যতাকে গুরুত্বপূর্ণ বাধা বলা চলে না। 
ফার্মের বৃদ্ধির কারণ ও অভিপ্রায় (080898 800. 1101568 0: 
£7০0৮৮ 01 ৪, চা] ) 2 
আধুনিককালে বৃহত্মাত্রায় উৎপাদনের প্রসার হইতেছে । যদিও অনেক 
ক্ষদ্র-মাত্রায় উৎপাদনকারী ফার্ম এখনও আছে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকার সুবিধ! 
লাভের জন্য ফার্মের উৎপাদন-মাত্রার বৃদ্ধির দিকেই আজকাল ফার্মগুলির 
সাধারণ ঝোক। নিজের অর্থ, যন্ত্রপাতি এবং অন্তান্ 
বৃষ্টির উপায়_নিজের উপকরণ বাড়াইয় ফার্মটি বাড়িতে পারে । অথবা অন্যান্য 
চেষ্টায় ব| অপরের সহিত 
মিলিত হইয়। অনেক ফার্মের সহিত সম্মিলিত হইয়! একটি সংযুক্ত ফার্ম 
(0০০20191960 100 ) গঠন করিয়। উহার বৃদ্ধি হইতে 
পারে। কোন ফার্মের নিজের বৃদ্ধির লক্ষ্য হইল সর্বোন্নত স্তরে পৌছান। 
সকলে মিলিয়! সম্মিলিততাবে বৃদ্ধির লক্ষ্য হইল একচেটিয়! অবস্থায় পৌঁছান । 
কোন ফার্মের নিজের বুদ্ধির বহু অভিপ্রায় থাকিতে পারে। 


এক ] ব্যয়সন্কোচের অভিপ্রায় £ 
উৎপাদন-মাত্র! বাড়াইলে বিভিন্ন কারণে ব্যয়-সঙ্কোচ লাত হয়, ইউনিট 
প্রতি ব্যয় কমিয়! "যায়। যন্ত্জনিত, পরিচালন-জনিত, আধিক, বাণিজ্য- 


বিবিধ অভিপ্রায় ১১৩ 


জনিত, ঝু কিবন্টন-জনিত বহুবিধ ব্যয় অঙ্কোচের স্ুবিধ! লাত করা উৎপাদন 
বৃদ্ধির প্রধান অতিপ্রায়। কিন্তু অভিপ্রায় থাকিলে কি হইবে, বাস্তব ক্ষেত্রে 
বাজার-জনিত, পরিচালন-জনিত অথব। অর্থ-সম্পকীয় বাধা উৎপাদন বৃদ্ধির 
পথকে রুদ্ধ করিয়।! রাখিতে পারে। 


দুই] একচেটিয় স্থাপনের অভিপ্রায় £ 

উৎপাদন-মাত্র! বাড়াইয়া সমগ্র বাজারে একাই বিক্রয় করিতে পারিলে 
মুনাফা! বৃদ্ধি হয়, স্থতরাং একচেটিয়া-জনিত মুনাফ| জাতের অকিপ্রায়ে ফার্মসমূহ 
বাড়িতে থাকে । বিক্রয়ের পরিমাণ কমাইয়া, দাম বাড়াইয়, মুনাফা! বাড়ান-ই 
হইল একচেটিয়। স্থাপনের উদ্দেশ্য । মনে রাখিতে হইবে যে, ব্যয়-সক্কোচের 
অভিপ্রায়ে বাড়িলেও ফার্মটি একচেটিয়া! অবস্থায় আসিয়া পড়িতে পারে, 
আবার একচেটিষ|! স্থাপনের অতিপ্রায়ে বাড়িলেও ব্যয়-সঙ্কোচের সুবিধা 
পাইতে পারে। 


তিন ] ক্ষমত1 লাভের অভিপ্রায় ঃ 

বড় ব্যবসার মালিক হইলে বেশী মুনাফা, বেশী ক্ষমত!, সমাজে বিশিষ্ট 
স্থান লাভের সম্ভাবনা থাকে । তাই অনেক সময় নিজের অহঙ্কার এবং 
ক্ষমতা লিগ্সার ফলে উদ্যোক্তা ফার্মের বৃদ্ধি ঘটায়। নিজের শক্তির পুর্ণ ব্যবহার, 
স্বাধীনতাবে চিন্ত। ও কাজ করার আকর্ষণ; অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্য হইতে 
নিজেকে সমাজে স্ুপ্রতিষ্িত করার সাধনা, সব কিছুই উদ্যোক্তাকে প্রেরণ! 
দেয়। স্যট্টিশীল, দায়িত্বশীল এসং ক্ষমতাশীল কার্যে ঝাঁপাইয়া পড়ার এই 
আবেগের ফলেও ফার্সের বুদ্ধি হইতে পারে । 

স্বাধীন কার্য্যের প্রতি উদ্যোক্তার এই আকর্ষণ অন্তের সহিত মিলিত হইয়! 
একযোগে সংযুক্ত-ফার্ম গঠনে অনেক সময় বাধা দেয়। 


চার] অর্থলাভের অভিপ্রায় £ 
অন্তের সহিত মিলিত হইয়! কোন কামের যখন বৃদ্ধি হয়, তখন সেই ফাশ- 
সম্মিলনের ও ফার্ম-সংযুক্তির উদ্যোক্তাগণ প্রচুর অর্থ কমিশন ইত্যাদি হিসাবে 
পাইয়। থাকেন। শেয়ার বাজারের দালালগণ ব! ব্যাঙ্কগুলি কোন শিল্পে ফার্ম- 
সম্মিলন ঘটাইয়! দিতে পারিলে শেয়ারের দাম বাড়াইয়! এবং বিভিন্ন সথত্রে প্রচুর 
৮ 


১১৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


অর্থ আয় করিবার সুযোগ পায়। এই ন্বযোগ লাভের অতিপ্রায়ে সংযুক্তি দ্বারা 
ফার্মের বৃদ্ধি ঘটিতে পারে। 


পাঁচ] বিবিধ অভিপ্রীয় ঃ 


অনেক সময় দেশের প্রচলিত আইনের পরিবর্তন হইলে ফার্মগুলির 
বাড়িতে হয়। নূতন আইনের ফলে তাহাদের নূতন শাখা স্থাপন বা নূতন 
দ্রব্য উৎপাদন বা নূতন ধরণের যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে হইতে পারে । যেমন 
অবন্টিত মুনাফার উপর কর ধাধ্য করা হুইবে না স্থির করা হইলে ফার্মগুলি 
মুনাফা কম বণ্টন করিয়া বেশীর ভাগ মুনাফাকে পুনরায় উৎপাদনের কার্য্যে 
নিযুক্ত করিতে পারে। এইক্পে মুনাফার পুনর্কষণের (1১19081 0201.) 
ফলে ফার্মের বৃদ্ধি হইতে পারে। 


ফার্মবৃজির দিক্‌ নির্ণয় (50179901078 0: £:0%00 01 ৪, 110) 2 


কোন ফার্মের বৃদ্ধি হয় নিজের যন্ত্রপাতি, কাচামাল, মূলধন, শ্রমিক সংখ্য। 
ইত্যাদির পরিমাণ বাড়াইয় | ইহার ফলে তাহার নিজের কাঠামোতে পরিবর্তন 
হইতে পারে (900০6879] 017911865), অথবা তাহার কার্ধ্যাবলীর পরিধিতে 
(5০০0 ০6 0181105 ) রদবদল হয়। যদি নৃতন দ্রব্য, নূতন পদ্ধতি 
এবং নুহন বাজার ইত্যাদি, তাহার পুরাণো কার্যযাবলীর সহিত যুক্ত হয় তবে 
এই ব্ধপ বৃদ্ধিকে সংযোজন *([0662190017) বল। হয় । যেমন, বাটা কোম্পানী 
পূর্বে শুধু জুতা উৎপাদন করিত ; বর্তমানে উহার সহিত গেঞ্জি, ছাতা ইত্যাদির 
উৎপাদন স্বর করিয়াছে। যদি পুরাণে! কার্যাবলীর কিছু কিছু অংশ 
ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহ হইলে তাহাকে বিযোজন (101517106819007) 
বলা হয়। 


এই সংোজন বিভিন্ন মুখী হইতে পারে। 
এক ] সমমুখী সংযোজন ( 07150069] [069875502 ) 2 

যখন কোন কফার্ন তাহার দ্রব্য বা পদ্ধতিতে কোন পরিবর্তন না করিয়! 
যন্ত্রপাতি, কারখানা, উৎপাদনের পরিমাণ ইত্যাদি বাড়াইয়া দেয় তখন 


তাঙাকে সমমুখী সংযোজন বলে। এই সময়ে ফার্মের কার্যযাবলীর বিস্তৃতি 
( [২৪118 ) পরিবপ্তিত হয় না। সাধারণতঃ কার্সের বুদ্ধি এইভাবেই হইয়| 


লগ্বমুখী সংযোজন ১১৫ 


থাকে । ইহাতে মাত্রাজনিত ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধা লাত করা সম্ভব হয়। যদি 
নৃতন দ্রব্য বা পদ্ধতি গৃহীত হয় অর্থাৎ ফার্মের কার্য্যাবলীর 
পরিধি বাড়ে, তাহ! হইলে বহু প্রকার দ্রব্য প্রত্যেকটিই 
কষুদ্র-মাত্রায় উত্পাদন হইবে, মাত্রাজনিত ব্যয়সক্কোচ তাহার পক্ষে লাত কর! 
সম্ভব হইবে না। 


ইহার শ্থবিধা 


দুই ] লম্বমুখী সংযোজন ( 61:চ1081 11069218602 ) 2 


একটি সম্পূর্ণ দ্রব্যের উৎপাদন বহু স্তরের উৎপাদনের মধ্য দিয়া সাধিত 
হয়। যেমন ইম্পাত উৎপাদনের বহু স্তর আছে; খনি হইতে উত্তোলন, 
লোহ। উৎপাদন এবং লোহাকে ইম্পাতে পরিণত কর! । যদি লোহা 
উৎপাদনকারী কোন ফার্ম উহার পরবত্তী স্তর অর্থাৎ ইম্পাত উৎপাদন স্তর 
করে, অথবা লোহার পুর্ববতী স্তর অর্থাৎ খনির কাজ হাতে লয়, তাহা হইলে 
ফার্মের এইর্প বুদ্ধিকে লম্বমুখী সংযোজন বলে। 


দ্রবোৎপাদনের স্তর-ক্রমের কয়েকটি ব৷ সবগুলি এক ফার্মের হাতে থাকিলে 
প্রত্যেক স্তরের সহিত অন্য স্তরের উৎপাদনের সামঞ্জন্ত সাধন কর! যায় এবং 
সকল স্তরের উপযোগী যন্ত্রপাতিরই প্ররোগ কর! যায়। প্রত্যেক স্তরের 
উৎপাদন যদি বিভিন্ন ফার্মের হাতে থাকে তাহা হইলে 
পরম্পর বিরোধী স্বার্থে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, 
প্রন্যেকের উতৎপাদনেই ঝুঁকির পরিমাণ বেশী থাকে । লঙ্বমু্দী সংযোজনের 
ধলে সকল স্তর মিলাইযা ব্যাপক উৎপাদন-পরিকল্পন1 গ্রহণ করা সম্ভব হয়, 
ইউনিই-প্রতি উৎপাদনের ব্যয় কমিতে পারে। 


ইহার সুবিধা 


কেয়ার্নক্র্‌ এই লক্গমুখী সংযোজনকে তিন প্রকারে বিতক্ত করিয়াছেন £ 

(ক) পশ্চাৎ্মুখী সংযোজন (13701.4210 11106812190) £ কাচামাল 
উৎপাদন সুরু করা, যেমন ইস্পাতের কাম কর্তৃক কাচা লোহার উৎপাদন 
স্বর কর। | 

(খ) অগ্রমুখী সংযোজন (1012107 11066£790191) 5 পরবতী 
স্তরের উৎপাদন নিজে সুরু করা, যেমন সোহা! উৎপাদনকারী ফার্ষ কর্তৃক ইস্পাত 
উৎপাদন সুরু করা । 


(গ) কৌণিক সংযোজন (10178079] [11665190101 ) £ আনুষঙ্গিক 


১১৬ আধুনিক ধনবিজ্ঞান 


দ্রব্য সামখ্রী উৎপাদন যেমন মোটর কোম্পানী কর্তৃক মেরামতী কারখানা 
স্থাপন ইত্যাদি। 

পশ্চাৎমুখী সংযোজনের উদ্দেশ্ঠয হইল প্রধানতঃ কাচামালের যোগান সম্বন্ধে 
নিশ্চিত থাক এবং অগ্রমুখী সংযোজনের উদ্দেশ্ত হইল বাজার সম্বন্ধে নিশ্চিত 
হওয়]| কৌণিক সংযোজনের উদ্দেশ্য হইল যন্ত্রজনিত ব্যয়-সক্কোচের ব! উপদ্রব্য 
প্রস্তুতের সুবিধা পাওয়া । 


তিন] পাশবিক সংযোজন (2,959:8] 10662786100 ) 2 


যখন কোন ফার্ম বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদন স্থুরু করে তখন তাহাকে পাশবিক 
যুক্তীকরণ বলে। যেমন, কোন রেল কোম্পানী যদি হোটেল, বাস বা ষ্টামার, 
চালান হাতে নেয়। 
চার] আঞ্চলিক সংযোজন (দ.6016009] 20692186200) 

যখন কোন ফার্ম কোন নৃতন স্থানে শাখা স্থাপন করে তাহাকে স্থানিক 
সংযোজন বল! হয়। মাল চলাচলের ব্যয় অত্যধিক হইলে এইরূপ নৃতন শাখা! 
স্থাপন করিয়া ফার্ম বন্ধিত হইতে পারে । 


একচেটিয়া ব্যবসা (1700090]5 ) ঃ 

ৃ কান দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান যখন একটি কানের দ্বারাই নিয়প্ত্রিত 
হয়, ফার্মটিকে দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যাপারে কোন প্রতিযোগিতার সম্গুখীন হইতে 
হয় না, সেই অবস্থাকে নিখুত একচেটিয়া ব্যবসা বা একচেটিয়া অবস্থা বল! হয় ১ 


একচেটিয়া শক্তির ভিত্তি : 


(ক) বাস্তবে পূর্ণ একচেটিয় অবস্থা (১৫7০০ [1০:০1১০1) থাকে না। 
সকল দ্রব্যেরই দূরবস্তী বা ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী থাকে । যদি সেই দ্রব্যের 
ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী থাকে তাহা হইলে কিছুতেই একচেটিয়া ব্যবসা শক্তিশালী 
হইতে পারে না, কারণ দাম বৃদ্ধি করিলে ক্রেতাগণ তাহার দ্রব্য ব্যবহার না 
করিয়! ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-দ্রব্য ব্যদহার করিবে। যদি পরিবর্ত-সামগ্রী দূরবর্তী 
জাতীয় হয়, তাহ! হইলে একচেটিয়া! শক্তিশালী হইয়] থাকে । যেমন বিদ্যুত-এর 
কোন ঘনিষ্ট পরিবর্ত সামগ্রী নাই, কিন্ত লাক্স সাবানের ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত-সামগ্রী 
আছে (মার্গো, হামাম, পামলিত ইত্যাদি )। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া শক্তির ভিত্তি নির্ভর করে নৃতন প্রতিযোগীদের! 


যুক্তির কারণ ১১৭ 


ওই ব্যবসাতে প্রবেশ করার সম্ভাবনার উপর । আইনের দ্বারা, কাচামালের 
উৎসের উপর মালিকানা বজায় রাখিয়া, জোর করিয়া বা যে কোন উপায়ে ঘদি 
একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে নূতন প্রতিযোগী ফার্মের প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া 
রাখ! না হয় তাহা হইলে একচেটিয়! শক্তি টি'কিতে পারে ন।। 


একচেটিয়া অবস্থা! উদ্তবের উপায় ছুইটি ঃ ফার্মের উৎপাদন মাত্রা ক্রমাগত 
বাডাইয়া! বাজার দখল করা, অথবা অনেক ফার্ম একত্র হইয়া! একটি সংযুক্ত 
ফার্ম গঠন কর! । 


একচেটিয়া শিল্প-সংযুক্তির কারণ কি? €(0918568 01 1100190119619 
02" 27008962191 00101921780101758 ) 2 


এক ] একচেটির| ফার্ম বাজারের ঘোগানকে নিষন্ত্রণ করে বলিয়। এমনভাবে 
দা বাডাইতে পারে, যেখানে নাহার সর্বোচ্চ একচেটিয়া মুনাফা হইবে। 
১। একচেটিয়া. প্রতিঝোগিতা থাকিলে দাম বাডান সম্ভব নহে; একচেটিয়া 
খুনাফালাভ থাকিলেই দাম নাডান এবং অধিক নুনাফা পাওয়া সম্ভব । 
তা! ছাড়! কাচামাল, শ্রম, মুলধন ইত্যাদি সকল উপাদানের মালিককে 
অনেক ক্গোত্রে একচেটির| ফার্ম কম দাম উপাদান বিক্রয় করিতে বাদ্য করিতে 
পারে, ফলে মুনাফা বেশী পাইবার সম্ভাবনা । তাই দেখা যার যে, একচেটিয়া 
মুনাঞালাভ করিবার জন্যই ফার্গুলি একত্র হইয়! শিল্প-সংযুক্তি গঠন করিবার 
দিকে বাঁকে । 
ছুই ] খার্ সমূছ অনেক স্মযে ব্যয-সক্কোচের স্ুবিধালাত করার উদ্দেশে 
সম্মিলিত হর। প্রতিযোগিতা থাকিলে প্রত্যেকের উতৎপাদন-মাত্রা কম 
থাকিবার সস্ভাবন|, সকলে মিলিত হইর। একটি ফার্ম গঠন করিলে উৎপাদনের 
২। উৎপাদনের মাত্রা মাত্রা বৃহৎ হইবে_আত্যন্তরীণ ও বাহিক ব্যয সক্কোচের 
বাডাইয়। বায়-নক্কোচের সুবিধাসমূহ লাত কবা| সম্ভব হইবে । প্রতিযোগিতার দরুণ 
বি যে অপচয়গুলি (ধেমন, বিজ্ঞাপনের ব্যয় ইত্যাদি ) হইয়া 
থাকে, একচেটিয়! শিল্প গঠিত হইলে "সেইরূপ অপচয় রোধ হইবে, ব্যয় বাহুল্য 
কমিয়া যাইবে । যানবাহন-সংক্রান্ত ব্যয় হাস পাইবে । কোন অনিপুণ ও 
দক্ষতাহীন ফার্ম থাকিলে তাহ! বন্ধ করিয়া দেওয়! সম্ভব হইবে । অথবা, সংযুক্ত 
হইবার পরে ফার্স সমূহের মধ্যে দ্রব্যোৎপাদন বিতক্ত করিয়া দেওয়া চলিবে, 


১১৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ফলে, প্রত্যেক ফার্ম অল্প পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে ওৎকর্ধ লাভ করিতে পারিবে । 
প্রত্যেক ফার্মের শিল্প সম্বন্ধীয় জ্ঞান, উৎপাদন কৌশলের খুঁটিনাটি ও 
শিল্প সম্পকাঁয় ধারণাবলী একত্রে মিলিয়া সকলেরই ব্যয়সঙ্কোচে সাহায্য 
করিবে । 
তিন] আত্মরক্ষার উদ্দেশ্টে অনেক সময় ফার্মসমূহ একত্র হইয়া শিল্প- 
সম্মিলন গঠন করিয়! তোলে । বিদেশী প্রতিযোগিতার ভয়ে, নিজেদের 
৩। আত্মরক্ষার স্বার্থরক্ষার জন্য, অথবা যাহাতে আরও নৃতন ফার্ম শিল্পের 
স্বিধালাভ মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারে সেইজন্য ফার্মসমূছ সংযুক্ত 
হইতে পারে। জাতার চিনি শিল্পের প্রতিযোগিতার ভয়ে যেমন এক সময় 
ইত্ডিয়ন সুগার সিণ্তিকেট গঠিত হইয়াছিল । 
চার] অনেক সময় প্রতিযোগিতা-মলক অবস্থার ঝুঁকি কমাইবার 
৪। প্রতিযোগিতা-মূলক উদ্দেশ্টে ফার্ম গুলি একেটয়া সংস্থা গডিয়া তোলে। 
অবস্থার ঝুঁকি কমান প্রতিযোগিতা সর্বদাই লোকসানের সম্ভাবনা, তাই 
ফার্মগুলি একত্র হয়। 
পাচ] ক্ষমতা ও সম্মান লাতের উদ্দেশ্যে অনেক ক্ষেত্রে ফার্মের মালিকরা 
মিলিত হইয়! বিরাট একচেটিয়! সংস্থা! গড়িয়া তোলে । দেশের অর্থ নৈতিক 
৫। মনভ্তাত্বিক কারণ কাঠামোর কিছুটা আয়ত্তে রাখ এবং একটি দ্রব্যের 
সমূহ যোগানকে সম্পূর্ণ করায়্ত করিয়া যে আনন্দ ও উত্তেজণা 
লাত করা যায়, তাহার আকর্ষণেও অনেক সময ফার্স সমূহ মিলিত হইয 
থাকে । 
ছয়] অনেক সময়ে আইনের দ্বার৷ একচেটিয়ার প্রতিষ্ঠা হয। যেসকল 
শিল্প জনস্বার্থ সংশ্রিষ্ট ( যেমন পোষ্ট অফিস, রেলপথ, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি ) 
৬। আইনের দ্বারা সেই সকল শিল্পে প্রতিযোগিতা! দেশের সম্পদের 'অপচয 
প্রতিষ্ঠিত করে। এই সকল ক্ষেত্রে আইনের দ্বারা অনেক সময়ে 


নৃতন ফার্ন স্থাপনের স্থযোগ দেওয়া হয় না 
শিল্প-সংযুক্তির দূপ £ (€ ছা078 06 00201096005 ) : 


একটি শিল্পের অন্তর্গত ফার্ম-সমূহের সংযুক্তি বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহণ করিতে, 
পারে, উৎপাদনের পরিমাণ, বিক্রয় বা দাম সম্বন্ধে আলোচন! ও সংযুক্তির উদ্দেশ্যে 


সংযুক্তির রূপ ১১৯ 


অলিখিত চুক্তি হইতে সুরু করিয়া নিজেরা সম্পূর্ণ মিশিয়! যাওয়! পর্য্যন্ত সংযুক্তির 
অলিখিত চুঁ লিখিত গতীরতা অন্ুযায়ী বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রথমাবস্থায় দাম, 
চুক্তি, কার্টেল,্াষ্ট বাজার ও উৎপাদনের পরিমাণ সন্বদ্ধে অলিখিত চুক্তি 
হয়। কিন্ত ফার্মসমৃহ মুনাফার লোভে বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্রে 
সাধারণতঃ অলিখিত চুক্তি মানিতে চাহে না। তখন ফার্ম সমূহ আর একটু 
পরস্পরের ঘনি্ হইয়া লিখিতভাবে চুক্তি করে। তাহার পরবর্তী 
স্তরে ফার্মগুলি মিলিয়! একটি সমিতি বা সঙ্ঘ স্থাপন করে এবং ধীরে দ্বীরে 
এই সঙ্ঘ বা সমিতির মারফৎ দাম, বাজার বা উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা 
হইতে থাকে । এইবপ প্রতিষ্ঠানকে কার্টেল বল! হয়। সর্বশেষ স্তরে তাহার! 
নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়া একটি ফার্মে পরিণত হয়, সেই প্রন্তিষ্ঠানকে 
ট্রাষ্ট বল! হয়। 
কার্টেল হইল শিল্প-সংযুক্তির এমন একটি রূপ যাহা! শুধু দ্রব্যের বা! প্রত্যেক 
ফার্মের উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করে তাহাই নহে, দ্রব্য বিক্রয়ের ভারও 
হাতে তুলি লয়। উৎপাদন ও পরিচালনা হইতে 
বিক্রয়ের বন্দোবস্ত পৃথক হইযা ঘায। স্বাধীন ফার্ম সমূহ 
উৎপাদন চালায, যদিও তাহার পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকুক । একচেটিয়। দামের 
সুবিধা প্রত্যেক ফার্ম পা । যখন খুসী যে কোন ফার্স কার্টেল হইতে বাহির 
হইযা আসিতে পাবে। 
বহু ফার্স মিলিয়। যখন একটি ফার্ম গঠিত হয় এবং মিলিত ফার্মগুলির 
পৃথক সত্তা বজায় থাকে না, বা কেহ পৃথক হইয়া যাইতে পারে না, এরূপ্‌ 
সম্মিলনকে ট্রা্ট বলে। উৎপাদন, পরিচালন! ও কিক্রয়-বন্দোবস্ত সব কিছুই 
কেন্দ্রীয় সংস্থা হইতে করা হয়। এই ট্রাষ্ট উহার অন্তত কোন ফার্ষ বন্ধ 
করিয়া দিতে পারে, ফার্মসমূহকে একই কোম্পানীর বিভিম্ন উৎপাদনকারী 
ট্রাষ্ট ও হোল্ডিং. কেন্দ্র হিসাবে ধরা হয়। যদি ফার্ম সমূহের মালিকগণ 
কোপ্পানী কোন নৃতন কোম্পানী গঠন করেন এবং সকল ফার্মের 
স্বত্ব এই নৃতন কোম্পানী কিনিয়া লয় তাহা হইলে সেই কোম্পানীকে হোল্ডিং 
কোম্পানী বলা হয়। ইহ] কাধ্যতঃ ট্রাষ্টেরই একটি সাংগঠনিক রূপ, আমেরিকায় 
প্রেসিডেন্ট রুজভেপ্ট ট্রাষ্ট-বিরোধী আইন পাশ করার পর সেই আইন 
এড়াইবার উদ্দেশ্তে গঠিত হইয়াছিল । 


কার্টেল 
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শিল্প-সংযুক্তি কার্টেলের রূপ বা ট্রা্টের রূপ গ্রহণ করিবে তাহা৷ প্রধানতঃ 
তিন জাতীয় কারণের উপর নির্ভর করেঃ ব্যক্তিগত, আইনগত এবং 
অর্থনৈতিক সুবিধা-অন্ুবিধার বিচার। শিল্প-সম্মিলনের রূপ সম্বদ্ধে ফার্মের 
মালিকদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে। কোন্‌ দেশের আইন 
কিরূপ শিল্প-সম্মিলনের বিরোধী তাহাও দেখিতে হইবে । তবে অর্থ নৈতিক 
ট্রাষ্ট ও কার্টেলের সুবিধা-অন্ুবিধা সমুহ-ই এক্ষেত্রে প্রধান বিচার্য্য বিষয় । 
তুলনামূলক দোষ-গুণ ট্রাঞ্টের বহু সুবিধা আছে। যে ক্ষেত্রে বৃহত্-মাত্রায় 
উৎপাদনের ফলে ব্যয়-সঙ্কোচের পরিমাণ অধিক হওয়ার 
সম্ভাবনা, সে ক্ষেত্রে কার্টেলের তুলনায় ট্রাষ্টই সুবিধাজনক । কারণ, কার্টেলে 
পৃথক ফার্মগুলি প্রত্যেকে অল্প উৎপাদন করে, ট্রাষ্টে এক সঙ্গে বৃহৎ-মাত্রায় 
উৎপাদন হওয়! সম্ভব । ট্রাষ্ট সাধারণতঃ দীর্ঘ স্থারী। কার্টেলের স্থায়িত্ব কম, 
যে অবস্থায় কার্টেল গঠিত হইয়াছিল সেই অবস্থার পরিবর্তনে ফার্মগুলি কার্টেল 
হইতে বাহির হুইয়। আসিতে পারে। তাহ! ছাডা মূলধন সংগ্রহের ব্যাপারে 
কার্টেলের তুলনায় ট্রাষ্টের স্থবিধা বেশী । 
কিন্ত কোন শিল্পের সকল ফার্মই নিজের পৃথক অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়! 
ট্রাঞ্টে যোগ না দিয়া কার্টেলে সজ্যবদ্ধ হইতে চাহে, এরূপ হইতে পারে। 
সুতরাং কার্টেল সমগ্র শিল্পকে হাতের মুঠোয় রাখে, ট্রাঞ্টের পক্ষে তাহা সম্ভব 
না-ও হইতে পারে। তাহা! ছাড়া, ট্রাষ্ট খুবই ব্যয়বহুল, কিন্তু কার্টেলের 
সংগঠন অল্প ব্যয়-সাধ্য। যে সকল শিল্ষে সর্বোন্নত ফার্মের উৎ্পাদন-মাত্র! 
ও আয়তন খুবই কম, সেক্ষেত্রে ট্রাষ্ট সংগঠন করিয়া উতৎ্পাদন-মাত্রা বাড়ান 
ব্যয়-বাহুল্য আনিতে পারে, এনব্দূুপ অবস্থায় ট্রাষ্টের তুলনায় কার্টেলই 
সুবিধাজনক | সর্বোপরি, কার্টেল একটি নমনীয় প্রতিষ্ঠান: অবস্থ! বুঝিয়া 
ফার্মগুলি ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে এবং অবস্থা ও সুবিধামত বাহির হইয়] 
আসিতে পারে। এই নমনীয়তা পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক জগতে খুবই 
প্রয়োজনীয় বলিয়! মনে হয় । 


শিল্প-সংযুক্তি গঠনের দ্িক-নির্ণয় ; (01790010708 ০ শুয০৪৪ ০£ 
0:০৮ 01 27309050719] 00:20101778610708 ) : 


যদি কোন শিল্পের অন্তর্গত বিভিন্ন ফার্স অর্থাৎ এক-জাতীয় দ্রব্য 
উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্ম মিলিত হইয়া শিল্প-সম্মিলন গঠন করে, তাহ! হইলে 


দিক নির্ণয় ১২১ 


তাহাকে সমমুখী সংযুক্তি (701150769] 00100190101) বলে । আর যদি 
একটি দ্রব্য উৎপাদনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বিতিন্ন স্তরের দ্রব্য উৎপাদনকারী 
বিভিন্ন ফার্ম মিলিত হয় তবে তাহাকে লহ্বমুখী সংযুক্তি € ৬০:০৪] 
(0010110111261011 ) বলা হয়। 
কোন দ্রন্য উৎপাদনের বিভিন্ন স্তর, যেমন খনিজ লোহা, কাচা লোহা, 
ইস্পাত ইত্যাদি বিভিন্ন দ্রব্য সাধারণতঃ বিভিন্ন ফার্ম উৎপাদন করে । একটি 
দ্রব্যের বিভিন্ন স্তরের উৎপাদনকারী ফার্মসমৃহ সকলে একত্র হইয়া সংযুক্তি 
ঘটিলে সকল ফার্মেরই স্থবিধা হওয়ার কথা । পরিচালনার সুবিধা হয়, 
শিল্-সংযুক্তির অর্থ. উৎপাদনের প্রতিটি স্তরের প্রত্যেকটি কার্স যে পৃথক 
নৈতিকভাবে শুভ মুনাফা করে ত্যাহা বন্ধ হয; বিক্রর-জনিত ব্যয়, বিশেষ 
সি করির়। নিজ্ঞপনের ব্যয় কমিয়! যার; প্রত্যেক পৃথক স্তরে 
অধিকোতপাদন হইর। লোকসানের ঝুঁকি ভিরোহিত হয়। প্রয়োজনের সময় 
কাগানাল না পাইবাব জভ্ভাবনা থাকে না, কীাচামাল উৎপাদকেরও দব্য 
অবিক্রীত থাকাব ভর থাকে না। ব্যাপক পরিকল্পনার সাহায্যে শিল্প 
পরিচালনা সম্ভব ভয, বহু দিক হইতে ব্যঘ সক্কোচ ঘটে । একটি যন্ত্র চালাইয়| 
তাহ] হইতে শক্তি গ্রঙ্ণ করিয| বিভিন্ন স্তারের উৎপাদন চলিতে পারে, 
যাণবাহনের ব্যাপারে ব্যয় কমিব! যাষ। 


কিন্ধ বহু কারণে ব্যয-বাহুল্যের সম্ভাননাও দেখা দেয়। প্রথমতঃ, সমগ্র 
সংস্থাটি নির্ভর করে সর্বশেষ স্তরের ফার্সটি উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিল 
কি না তাহার উপর। যদি বিক্রযে অক্ষম হয়, তাহা হইলে সকল স্তরের 
উৎপাদনই হাস পাইবে। সম্মিলন না ঘটিলে বিভিন্ন স্তরের প্রত্যেকটি ফার্ম 
নিজেই নিজের পথ খুঁজিয়া লইতে পারিত, অন্ত যে কান স্থানে যে কোন 
লম্বমুখী সংযুক্ির. দামে বিক্রয় করিয়া নিজের কাঠামোতে পরিবর্তন আনিয়! 
অস্থবিধা বাচিয়া যাইতে পারিত । দ্বিতীযতঃ, এইরূপ শিল্প-সংযুক্তির 
পক্ষে ব্যবসা-সঙ্কটের সময়ে অন্থস্থান হইতে অল্প দামে কাচামাল ও পূর্ববর্তী 
স্তরজাত দ্রব্য ক্রয়ের সুবিধা থাকে না। তৃতীয়ত, চাহিদার পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক স্তরের উৎপাদনের কাঠামোতে পরিবর্তন আনা জঅস্তব নহে, 
ফলে ব্যয়-বাহুল্য ঘটিতে পারে । যেমন ইম্পাতের চাহিদ| হঠাৎ বাড়িয়া গেল, 
সর্বশেষ স্তরের ইম্পাত উৎপাদনকারী ফার্সটি তাহার যন্ত্রপাতি বাডাইয়া 


১২২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ফেলিল, ধরা যাক, দ্বিগুণ করিল। পূর্ববর্তী স্তর অর্থাৎ লোহার উৎপাদন 
দ্বিগুণ করা দরকার। কিন্ত সেক্ষেত্রে যন্ত্রের আকৃতি এইরূপ থাকিতে পারে 
যে তাহা বৃদ্ধি করিলে লোহার উৎপাদন হয় দ্বিগুণের কম হইবে অথবা তিনগুণ 
হইবে । এমতাবস্থায় দ্বিগুণের কম হইলে ফার্ম্টিকে বাহির হইতে বাজার দরে 
লোহা ক্রয় করিতে হইবে (চাহিদ! বৃদ্ধির দরুণ সম্ভবত বেশী দাম দিয়!, ) অথব! 
বেশী লোহ। বাজারে বিক্রয় করিয়া (লোহার যোগান বাড়িয়া যাওয়ায়, সম্ভবত 
কম দামে) প্রতিযোগী ফার্মদের ইম্পাত উৎপাদনের স্ববিধা করিয়া! দিতে 
হইবে । সুতরাং প্রত্যেক স্তরের উৎপাদন একই সঙ্গে এরূপ মাত্রায় হওয়। 
সম্ভব না-ও হইতে পারে, যখন সকলেই সর্বোশ্নত €079110001 ) অবস্থায় 
উৎপাদন করিতেছে । 
একই দ্রব্য উৎপাদনকারী বিভিন্ন ফার্মসমূহ একত্র হইলে বহু স্থবিধ! 
পাওয়া যায়-__ইহার! প্রধানতঃ একচেটিয়! ব্যবসার স্বিধাগুলি পাইয়া! থাকে । 
সমমুখী সংযুকতির.. নিজেদের মধ্যে দাম কাটাকাটি বন্ধ হয়, ঝুঁকি কমিয়া যাষ, 
স্থবিধ! ও অন্থবিধা বিজ্ঞাপনের ব্যয় কমে। পরিচালন-গনভ সুবিপ! হয, এবং 
ংযুক্ত ফার্মটি এক-চেটিয়স্ুলত মুনাফা লাতে সক্ষম হয়। 
ইহার প্রধান অসুবিধা! হইল এই যে যদি দ্রব্য-পার্থক্য ([১:0901106- 
01616170190101 ) থাকে, তাহ! হইলে ক্রেতাদের মনে প্রত্যেক ফার্মের 
ব্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণ! থাঁকে যে তাহ! অপর ফার্মের দ্রব/য হইতে একটু বা বেশী 
পৃথক । এইরূপ ক্ষেত্রে সেই শিল্প-সম্মিলনের পক্ষে একই দ্রব্যেব বিভিন্ন ধরণ 
বাজারে চালু রাখিতে হইতে পারে । ইহাতে যথোপযুক্ত পরিমাণে বিক্রয়-জনিত 
ব্যয়সঙ্কোচ না হওয়ার সম্ভাবনা এবং উৎপাদনের মাত্রা বৃদ্ধি করাও অনেক 
ক্ষেত্রে সম্ভব না হইতে পারে। 


শিল্প-সংযুক্তি গঠনের সম্ভাবনা (0180068 0£ 00216286102) £ 

শিল্প সংযুক্তি গঠনের সম্ভাবনা বহু বাস্তব অবস্থার উপর নির্ভর করে। 
প্রথমতঃ, যদি প্রতিযোগী ফার্মের সংখ্যা খুব কম থাকে তাহা হইলে শীঘ্র ও 
সহজে চুক্তির এবং সঙ্ঘ গঠনের সম্ভাবনা বেশী। সম্মিলনের জন্য প্রয়োজন 
হইল আলাপ আলোচনা, বোঝাবুঝি এবং একমত হওয়া । অনেক ফার্ম 
থাকিলে ইহাতে অস্থবিধা। - কয়েকজনের মধ্যে মতৈক্যের সম্ভাবনা অনেকের 
মধ্যে মতৈক্যের সম্ভাবনা হইতে অধিক। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রতিযোগী 


দোষ-গুণ বিচার ১২৩ 


ফার্মসমূহের পারম্পরিক ক্ষমতা মোটামুটি সমান -হয় তাহ হইলেই তাহারা 
সহজে বোঝা পড়ার মধ্যে আমিতে পারে । অল্প শক্তি- 
কম সংখ্য সমানক্ষমতা সম্পন্ন ফার্মদের বৃহৎশত্তি সম্পন্ন ফার্ম আমল না দিতে 
এক জাতীয় দ্রব্য উৎ- 
পাঁদন, নিকটে অবস্থান, পারে, সে দামের লডাই-এ ছোট ফার্মকে দমাইয়া নিজে 
সংরক্ষণী শু  একচেটিয়! স্থাপন করিবার আশা পোষণ করিতে পারে। 
তৃতীয়তঃ, যদি একই শিল্পে দ্রব্য পার্থক্য দেখা যায়» 
তাহ! হইলে শিল্প-সম্মিলন হওয়! দুরূহ | প্রন্ত্যেক ফার্ম যদি ওই শিল্পের মধ্যেই 
নিজের মার্কা-মার! দ্রব্যটির জন্য একটি পৃথক বাজার স্থ্টি করিয়া লইতে পারে 
এবং আধা-একচেটিয়া অবস্থা! গঠন করিয়। লইতে পারে, তাহা! হইলে সম্মিলনের 
সম্ভাবনা কম। কিন্তু পূর্ণ প্রতিষোগিন্ত। বজায থাকিলে প্রতিযোগী ফার্ম গুলি 
নিজেদের মধ্যে আত্মধবংসী প্রন্তিযোগিতত। হইতে বিরত হইয়া সকলের স্বার্থে 
সম্মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। চতুর্থতঃ, যদি শিল্পের অন্তর্গত ফার্সগুলি মোটামুটি 
পরস্পরের নিকটেই অবস্থিত থাকে তাহ! হইলে 'দনন্দিন আলাপ আলোচন। 
ও পরিচয়ের ভিত্তিতে পারস্পরিক সমস্তার বোঝাপডা হইতে পারে এবং 
সম্মিলনের চিন্তা করা সহজ হইয| উঠে। পঞ্চমত2১ যদি ফার্মগুলি কোন সংঘ 
ব! সমিতিতে ঘুক্ত থাকে তাহা হইলে সঙ্ঘেব মারফৎ সংযুক্তির আলোচনা 
সম্ভন হয, একসঙ্গে কাজ করিবার অভ্য।স€ গডিয়া উঠে। যষ্ঠতঃ, সংরক্ষণী 
শুল্ক অনেক সমযে শিল্প সম্মিলনের সম্ভাবনা স্থষ্টি করে। বিদেশী দ্রব্যের দাম 
ও শুন্বের পরিমাণ যোগ করিলে যদি দেশীষ বাজারের দাম অপেক্ষা বেশী হয়. 
তাহ! হইলে দেশীয় ফামগুলি একত্র হইয| দাম বাড়াইয়! বেশী দামে বিক্রয় 
করিবার চে করিতে পারে। কারণ, সংঘুক্তি না হইলে নিজেদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার ফলে তাহার! দাম বাডাইতে পারিবে না। এইজন্য বল! হয় 
যে, সংরক্ষনী শুই ট্রাঙ্গের জন্মদা তা। 
একচেটির। দোষ-গুণ বিচার ; (80520688598 800 106£2018 ০0: 
1100000০015 ) : 


_. একচেটিয়! ব্যবসার বহুপ্রকার সুবিধা আছে, সকল সময়েই যে ইহা! সমাজের 
স্বার্থ-বিরোধী, তাহ! নহে। প্রথমতঃ, এরূপ অনেক শিল্প আছে যাহাতে 
প্রতিযোগিতা থাকার দরুণ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ফার্ম চালু থাকে । ইহার ফলে 
কোন ফার্মের পক্ষেই বুহৎ-মাত্রায় উৎপাদন করিয়া ব্যয়সঙ্কোচ ঘটান সম্ভব, 
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হয় না। এইরূপ অবস্থায় একচেটিয়া! অধিকার স্থাপিত হইলে ফার্মটি উৎপাদন- 
মাত্র! বৃদ্ধির দরুণ সকল প্রকার ব্যয়-সঙ্কোচ পাইতে 
পারে এবং উৎপাদন ব্যয় কমাইয়! ফেলিতে পারে। 
প্রতিযোগিতা-জনিত ঝুঁকি কমিয়। যায়, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির জন্য ব্যয় হাস 
পায়। অধিকোত্পাদন (0%61-[2:90110001) ও অর্থ নৈতিক সঙ্কটের 
সম্ভাবনা কমে। দ্বিতীয়তঃ, এরূপ অনেক শিল্প আছে যাহাদের জন-প্রয়োজনীয় 
(00110 0261110) শিল্প বলা হয়, যেমন রেলওয়ে, জল ও বিছ্যুৎ সরবরাহ, 
পোষ্ট অফিস ইত্যাদ্দি। এই সকল শিল্পে একচেটিয়া অধিকার থাকিলে 
জাতীয় সম্পদের অপব্যয় কম হয়। গ্রেমন, ছুইটি স্থানের মধ্যে বিভিন্ন কোম্পানী 
যদি রেল লাইন স্থাপন করিতে থাকে তাহা হইলে দেশে চাষের জমি কম 
পড়িয়া যাইবে, এই সকল ক্ষেত্রে একচেটির। অধিকার থাকাই বাঞ্ছনীয। 


সথবিধা-সমূহ 


কিন্ত মনে রাখিতে হইবে যে, একচেটিযা ব্যবসা প্রায় সকল সদয়েই 
সমাজ-বিরোধী | প্রথমতঃ, প্রতিযোগিতার চাবুক না থাকিলে উদ্যঘ, প্রেরণ! 
ও নৃতনত্বের প্রতি আকর্ষণ কমিয় যায়, উপাদন-ব্যয় কমান বা বাজার-স্থ্টির 
দিকে নজর থাকে না। বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজ পরিত্যাগ করিয়া, নিজের 
লব্ধ একচেটিয়া শক্তিকে কোন মতে টিকাইয়! রাখার চেষ্ঠা করে। দ্বিতীয়তঃ, 
মাত্রা-বৃদ্ধির দরুণ “ঘ ব্যয সঙ্কোচ সে লাভ করে কম 
দাযের, মারফত জনসাধারণের নিকটে তাহ! পৌছায় না। 
একচেটিয়া ফার্ম দাম যথাসভ্ভব অধিক রাখিয়। জনসাধারণকে শোষণ করার 
চেষ্টা করে। তৃতীয়তঃ, একচেটির! ফার্মের দরকমাকমির শক্তি (130154117111€ 
চ০%৪1) অনেক বেশী, সুতরাং শ্রমিক ও কীচামালের ঘোগানদারদের সে 
বিশেষভাবে শোষণ করিতে পারে। যাদ কোন কাচানালের শিল্পে কোন 
ফার্মের একচেটিয়া! অধিকার থাকে, তাহা হইলে এইরূপ মল্য-কাঠিন্তের 
(51106-118111155) দরুণ ব্যবসা-সঙ্কটের সময়ে সে সঙ্কট তীব্রতর হয়, কারণ 
কাচামালের ফার্ম অনেক সময় অন্ত ফার্মকে নিজের ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রবেশ 
করিতে ন| দেওয়ার উদ্দেশ্টে গুগ্ডামি, ঘুন, রাজনৈতিক দল করায়ত্ত করা__ 
এইরূপ সকল প্রকার অসৎ কাজ করিয়া সমাজ-দেহ কলুষিত করে । যেমন, 
সম্প্রতি আমেরিকার ইউনাইটেড, ফ্রুট কোম্পানী একচেটিয়া স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে 
গুয়েতেমালার রাজনৈতিক বিপ্লবকে বানচাল করিয়! দিয়াছে । 


অস্বিধা-সমূহ 


একচেটিয়া-নিয়ন্ত্র ১২৫ 
একচেটিয়া-নিয়ন্ত্রণ (90136701০01 100010015) 2 


একচেটিয়া শক্তির ভিত্তি দুর্বল করিয়া তাহার দৌরাত্ম্য কমাইবার জন্য 
বিভিন্র রাষ্র বহু প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন । 

এক ] একচেটিয়া ব্যবসায়ী বিভিন্ন উপায়ে নূতন প্রতিযোগিদের নিজের 
শিল্পে প্রবেশ করিতে বাধা দেয় ও এইভাবে তাহার ক্ষমত! বজায় রাখে। 
নুতন ফার্ম একচেটিয়৷ শিল্পে প্রবেশের উপক্রম করিলেই সে তৎক্ষণাৎ দর 
কমাইয়া দিয়! তাহাকে বাজার হইতে হটাইয়! দিবার চেষ্টা করে। পরে 
পুনরায় দাম বাডাইয়া লোকসান পুরণ করিয়! লয়। রাষ্ট্র ঘণি এইব্প নিয়ম 
করে যে একবার দ্রাম কমাইলে আবার খুসী মত বাড়ান চলিবে না, তাহ 
হইলে একচেটিয়া! ব্যবসাদার কিছুটা নিরম্ত হইতে পারে এবং সেই শিল্পে 
প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইতে পারে । কিন্ত ইহার অস্থবিধা হইল এই যে কোন 
ফাম পরীক্ষামূলক ভাবেও দ্রব্যের চাহিদা বাডাইবার উদ্দেশ্টে দাম কমাইতে 
চাহিবে না; সুতরাং ওই দ্রব্যের দাম ভবিষ্যতে কোনদিনই হাস না পাইবার 
সম্ভাবনা রহিয়া যাইবে । 

দুই ] রাষ্ট্র একচেটিষ| ব্যবসারদের উপর উচ্চহারে কর বসাইতে পারে 
এবং সেই কর হইতে প্রাপ্ত অর্থের সাহায্যে নৃতন ব্যবসাদারদের আধিক 
সাহায্য (5019511% ০1 73010115) করিয়া একচেটিয়। শিল্পে প্রতিযোগিতার 
প্রসারে সহায়তা করিতে পারে। 

তিন ] রাষ্ট্র সর্বোচ্চ দাম বা সর্বোচ্চ মুনাধার হার বাধিয়া দি! একচেটিয়া 
ব্যবসাকে এরূপ তাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, যাহাতে প্রতিষোগিতা-মূলক 
বাজারে যে দাম থাকিতে পারিত, তাহ] হইতে দাম বৃদ্ধি হয় না । সর্বোচ্চ 
দাম নির্ধারিত করিলে একচেটিয়া ফার্ম দ্রব্যের গুণ ও ওঁৎকর্ষ কমাইবার চেষ্টা 
করিবে; সুতরাং ইহার সহিত ওঁতকর্ষ-নিয়ন্্রণও বাঞ্ছনীয়। কিন্ত ইহার 
অসুবিধা হইল এই যে সর্বোচ্চ মুনাফ! কাহাকে বলে তাহা লইযা মতবিরোধ 
আছে, আর অবস্থ।৷ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত সবেণচ্চ মুনাফার 
হার পরিবর্তন করিতে হইতে পারে। সর্বোচ্চ দাম নির্ধারণের আরও 
অসুবিধা হইল যে, ব্যয় ব| চাহিদার কোন পরিবর্তন হইলেই এই নির্ধারিত দাম 
পরিবর্তন করিতে হয়। | 

চার] রাষ্ট্র আইন করিয়! একচেটিয়! সংগঠনগুলি ভাঙিয়া! দেওয়ার চেষ্টা 
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করিতে পারে, এবং বহুস্থানে এইরূপ চেষ্টা করিয়াছে। যেমন যুক্তরাষ্ট্রে 
“শ্থেরম্যান ট্রা্ঈ-বিরোধী আইন, এবং “ক্লেটন আইন" পাশ করা হইয়াছে। 
আইনবিদ্‌দের বুদ্ধি ও চাতুরীর ফলে এই আইনগুলির প্রয়োগ সার্থক হয় নাই। 
ইছাও মনে রাখ! দরকার যে, এই আইনগুলি সাময়িক সাফল্য লাত করিলেও 
তাহার ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইবে এমন বল! চলে না । 

স্থতরাং দেখ! যায় যে বাস্তবক্ষেত্রে একচেটিয়৷ নিয়ন্ত্রণ কর] সহজ-সাধ্য 
নহে। রাষ্ট্রের আইন এড়াইবার মত চাতুর্থা একচেটিয়। ব্যবসাদারদের আছে 
এবং বহুক্ষেত্রে একচেটিয়| ব্যবস। রাষ্রের আইন প্রণয়নের উপর যথেষ্ট পরিমাণে 
পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়! থাকে । দেশের জনমত যদি অত্যন্ত 
সচেতন ও প্রবল থাকে এবং একচেটিয়া! ফার্মের কাজের উপ্র সর্বদ! তীক্ষ 
অনুসন্ধানী দৃষ্টি রাখিতে পারে, একমাত্র তাহ! হইলেই যথেচ্ছ একচেটিয়া 
যুনাফ! লাতে বাধা দেওয়! অস্তভব হয়। অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি যে রকম ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার মূল্যত্বর্ূপ ; সেই রকম উহা! ভোগকারীর স্বাধীনতার (0০709111115 
06161257765) রক্ষাকবচও বটে ৮ 
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ভোগ ও চাহিদা 


ভোগ (00080000610) ) £ 

মান্থষের অভাবপুরণের নাম হইল তোগ। তোগের দ্বারাই মান্থষের অতাব 
মোচন হইতে পারে। অভাব ন! থাকিলে তোগের প্রয়োজন হয় না, ভোগ্য 
দ্রব্যের উৎপাদন বণ্টন, বিনিময় বা কোন প্রকার অর্থনৈতিক কাজকনের প্রয়োজন 
হইত না। স্থতরাং অভাব এবং অতাব মোচনের চেষ্টাই হইল মাস্ষের 
অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার ভিত্তি। 

ব্যক্তি যেহেতু স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়, বাহির হইতে দ্রব্যাদি না পাইলে তাহার 
জীবনধারণ করা সম্ভব নয় সেইজন্যই তাহার অভাব স্যরি হইয়া থাকে। 
কেবলমাত্র শরীর রক্ষার প্রয়োজনেই তাহার বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য সামগ্রী ভোগ 
কর! আবশ্বুক। অবশ্য, সকল দেশে, সকল সময়ে, এমন কি একটি দেশে বিভিন্ন 
শ্রেণীর মধ্যেও ব্যবহ্ৃত এই সকল ভোগ্য দ্রব্যের পার্থক্য 
রহিয়াছে। আদিম অসত্য যুগের পর হইতেই মানুষের অভাব 
বোধের মধ্যে শুধুমাত্র শারীরিক প্রয়োজন ছাডাও মানসিক ও রুচির বিকাশের 
ফলে নৃতন নূতন দ্রব্য সামগ্রীর জন্ট অতাববোধ জাগ্রত হইয়াছে। সত্য হার 
অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাই মান্ষের অভাবের পরিমাণ এবং বৈচিত্র্য বুদ্ধি 
পাইয়াছে। অপরের নিকট নিজেকে জাহির করা, অন্থকরণ করা, অত্যাস, এই 
সকল অতাববোধ স্থষ্টি করে এবং নৃতনতর ভোগের প্রেরণা আনে। সরল 
জীবন যাপন এবং উচ্চ চিন্তা আজ আর মান্থষের আদর্শ নাই, জীবন যাত্রার 
মান ক্রমাগত বৃদ্ধি করা, বিতিন্ন প্রকারের অতাব স্থষ্টি কর! ও তাহার পুরণ 
করা, ইহাই বস্তৃতান্ত্রিক সত্যতার অগ্রগতির প্রকাশ হইয়া দ্রাড়াইয়াছে ॥ 
বৈচিত্রাময় জআমীবর্ধমান অতার, বর্তমান অবস্থায় অসন্তোষ, উন্নততর ও অধিকতর 
ভোগ্যদ্রব্যের ব্যবহার. অর্থ নৈতিক ভাবে উন্নত দেশগুলির জীবন যাত্রার 


বৈশিষ্ট্য । 


ভোগের প্রকৃতি 


অভাবের শ্রেণীবিভাগ ১২৯ 
অভাবের শ্রেণীবিভাগ (01858160800 0? ভা৪7:%৪) : 


যে সকল ভোগ্য দ্রব্যের সাহায্যে মাহ্ষের অভাব মোচন হয় সাধারণতঃ 
তাহাদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়; আবশ্ঠক-দ্রব্য, 
এই শ্রেণী বিভাগ চরম আরাম-দ্রব্য ও বিলাসন্দ্রব্য । ভোগদ্রব্যের এই 
নহে, ইহা স্থান, কাল র রর ভাগ, র 'প্রকার 
পাত্রানুষায়ী আপেক্ষিক শ্রেণী-বিভাগ যে খুবই নিখুত তাহা নহে; স্থান, কাল ও 
ব্যক্তি ভেদে কোন দ্রব্য একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত বলা 
চলে। এইন্বপ বিভাগকে তাই চরম সত্য বা বিজ্ঞান-সম্মত বলিয়। গ্রহণ 
করা চলে না । 


আবশ্যক দ্রব্য আবশ্যক দ্রব্য বলিতে বুঝা যায় যাহা ব্যক্তির জীবন 
ধারণের পক্ষে অপরিহার্য । এই আবশ্ঠক দ্রব্যসমৃহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করা হয় 5 পু 

(ক) জীবন ধারণের পক্ষে আবশ্ঠাক, যেরূপ খাছ, পানীয় ইত্যাদি 

(খ) দক্ষত৷ রক্ষার পক্ষে আবশ্ঠক, যেরূপ শিক্ষকের পক্ষে, কলম, বই 
পাঠগৃহ ইত্যাদি 

(গ) সামাজিক প্রথ!, রীতিনীতি ও অভ্যাস-জনিত আবশ্যক, যে্প 
চা, সিগারেট ইত্যাদি । বহুব্যবহার ও অভ্যাসের ফলে এই সকল দ্রব্য এমনই 
প্রয়োজনীয় হইয়া! পড়ে যে, অন্য আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় না করিয়াও ব্যক্তি 
অনেক সময় ইহাদের ক্রয় করিয়া থাকে। 


আরাম দ্রব্য £ যে সকল দব্য ব্যবহারের ফলে মানুষ আরাম পায়, 
স্থখ অন্ুতব করে, তাহাকে আরাম দ্রব্য বল! হয়। এই সকল দ্রব্য ব্যবহারের 
ফলে ব্যক্তির দক্ষত! বৃদ্ধি হয়; কিন্তু সে তুলনায় ইহাদের দরুণ ব্যয় অধিক 
হইয়া থাকে । এই আরাম দ্রব্যসমুহও স্থান, কাল ও শ্রেণী ভেদে পৃথক হইয়া 
থাকে । আরও দেখা যায় যে, সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে আরাম 
পাওয়া ও আরাম-দ্রব্য ব্যবহার করা মোটামুটিতাবে অভ্যাসের ফলে 
নির্দিষ্ট থাকে । বিভিন্ন শ্রেণীর আয়-স্তর ও দামের উপরেও ভোগ্য দ্রব্যের 
এই বিভাগ নির্ভর করে। মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী পরিবারে চাকর রাখা আরামের 
ব্যাপার. হইলেও, ইংলণ্ডে বা আমেরিকায় মধ্যবিত্তদের নিকট তাহা একান্তভাবে 
বিলাসের সামশ্রী। 

৪) 


১৩৩ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বিলাস দ্রব্য : যে সকল দ্রব্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ব্যয়ের তুলনায় প্রাপ্ত 
উপযোগিতা অত্যন্ত কম; যাহা! দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক ন৷ হইয়া বাস্তবে দক্ষতা 
কমাইয়! দিতেও পারে, মানুষের মন ও চিন্তা হইতে উদ্ভুত অস্বাভাবিক 
অভাববোধ তৃপ্ত কর! যাহাদের ভোগের পরিণতি, তাহাদের বিলাস-দ্রব্য বলা 
হয়। বিলাস-দ্রব্য অনেক সময় অনিষ্ঠকারী (172172100] ), আবার অনেক সময় 
অনিষ্টকারী নহে (91001955 )। 


বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার যুক্তিসঙ্গত কি না ঃ 


বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার মান্থষের দক্ষতা বুদ্ধি করে না, অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতা 
কমাইয়! দেয়, সুতরাং বল! যাইতে পারে যে, তাহাদের উপভোগ করা 
অর্থনৈতিক বিচারে অপব্যয়। বিপরীতভাবে, ইহাও বল! যাইতে পারে যে, 
বিলাস দ্রব্যের ব্যবহার না| হুইলে তাহাদের উৎপাদনে নিযুক্ত উপাদান ও 
উপকরণগুলি কর্মক্ষম থাকিয়াও বেকার থাকিবে, অর্থনৈতিক দিক হইতে 
তাহাও কম অপব্যয়ের ব্যাপার নহে। এই কারণে দেখা যাইতেছে যেঃ যদি 
বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন বদ্ধ করিয়৷ দিয়! সেই সময় উপাদানসমূহকে অধিকতর 
আবশ্যকদ্রব্য ও আরামদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সে 
অপব্যয় রোধ হইতে পারে । সুতরাং অনেকের বক্তব্য যে, বিলাস সামগ্রীর 
ব্যবহার ও উৎপাদন বন্ধ করিয়! দেওয়া উচিত। ইহার! স্বীকার করেন যে, 
জীবন যাক্রার মান বৃর্ধি করিতে উৎসুক ব্যক্তিবৃন্দ বিলাস-সামগ্রী ব্যবহার 
করিবার জন্য সচেষ্ট থাকিবে, আয় বাড়াইয়া উহা! ব্যবহার করিবার প্রেরণায় 
অধিকতর পরিশ্রম করিবে, তাহ! সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর। 
(০০০১০ অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা তীব্রতর করিবার জন্য প্রত্যেক বিলাস- 
সুতরাং বিলাস-দ্রব্যের দ্রব্য শ্রমিককে লোত দেখাইবে। এতদ্সত্বেও ইহার! 
2৪ থাক! বলেন যে, সমাজে প্রভূত পরিমাণে আবশ্ঠক-দ্রব্যের জঙ্য 
অতাব থাক! অবস্থায় ইহাদের উৎপাদন ক্ষতিকারক ; 
ন্যক্তির আ7য়র অপচয় নিবারণের জন্য বিলাস-দ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত রাখাই 
বাঞ্চনীয় এবং আরও আবশ্তকীয় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে উপাদানসমূহের 
নিয়োগ কবা কর্তব্য | 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিতে গেলে উপরোক্ত যুক্তি মানিয়। 
চল! যায় না । সমাজে উপাদান নিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে কার্যকরী 


অভাবের বৈশিষ্ট্য ১৩১৯ 


চাহিদার উপর, অর্থাৎ সমাজে সকল প্রকার দ্রব্য ও কার্ধ্যাদির মোট চাহিদার 
উপর; সুতরাং কাধ্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি না করিয়া! আবণ্তকদ্রব্য বা আরামদ্রব্যের 
উৎপাদন বৃদ্ধি কর! চলে না। দেখা যায় যে, বিলাসদ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত 
রাখিলে লোকে বেকার হইবে, সমাজের মোট ক্রয়ক্ষমত! 
এ রন কমিয়া যাইবে, আরামদ্রব্য বা আবশ্কদ্রব্যের চাহিদা 
নতুবা বেকারী হইবে ও উৎপাদন হাস পাইবে, সমস্তা জটিলতর হইবে । বর্তমান 
ধনতান্ত্রিক সমাজে আয়-বৈষম্য এতই প্রকট যে, সমাজের 
ক্রয়-শক্তির বিপুল অংশ ধনিকশ্রেণীর হাতে চলিয়! যায় এবং গরীবদের হাতে 
ক্রয়শক্তির পরিমাণ কম। ধনীদের ব্যয়ের কম অংশ আবশ্যক দ্রব্যে ব্যয় হয়, 
অধিকাংশ বিলাস দ্রব্যক্রয়ে ব্যয়িত হয়, স্থণ্তরাং বিলাসদ্রব্য উৎপাদন না! হইলে, 
তাহাতে নিযুক্ত লোকজন ব! উপাদান বেকার হইবে; আবশ্বাকদরব্য বা 
আরামদ্রব্যের চাহিদ| বাড়িলেই একমাত্র তাহাদের কর্মে নিযুক্ত হইতে 
পারবার সম্ভাবনা! । ধনিকদের ক্রয়ক্ষমতা থাকিলেও তাহাদের ভোগপ্রবণতা 
কম, দরিদ্রদের ভোগপ্রবণতা বেশী। সুতরাং পূর্বে আয়-বৈষম্য কমাইয়! 
সমাজে আযের পুনর্ব্টন করিয়া, ক্রয়শক্তিকে ধনীদের হাত হইতে দরিদ্রের হাতে 
সরাইয়! লইবার ব্যবস্থ! অবলম্বন করিয়!, তাহার পরে বিলাসদ্রবোর উৎপাদন 
স্থগিত রাখিলে বেকারী হইবে না, বা উপাদানসমূহের অপচয় ঘটিবে না। 
তাই বল! চলে যে, ধনতাস্বিক সমাজব্যবস্থ! বজায় রাখিলে বিলাস দ্রব্যের 
উৎপাদন উপাদানের অপচয় আনে, তাহা ঠিক নহে। কিন্ত যদি পরিকল্পিত 
অর্থনীতির কাঠামো দেশ গ্রহণ করে, তবে স্বভাবতঃই বিলাস দ্রব্যোংপাদন 
দেশের সম্পদ শক্তির বিরাট অপচয়; আয়-বৈষম্য কমাইয়! এবং সম্পদের 
উৎপাদন ও বণ্টন পরিকল্পনার সাহায্যে এরূপ করা যাইতে পারে, যে অবস্থায় 
বিলাস দ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত রাখিলে বেকারী ঘটিবে না। অনুন্নত দেশ 
সমূহের পরিকল্পনায় মূলধনী দ্রব্যোৎপাদন সর্বাগ্রে স্থান পাওর! দরকার ; 
সুতরাং এইন্ধপ দেশের ল্পপরিমাণ মূলধন বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনে নিযুক্ত ন! 
হওয়াই বাঞ্ছনীয় । 
অভাবের বৈশিষ্ট্য (020878066755108 01 ৪063) £ 


ধনবিজ্ঞানে অভাবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর! হয়। 
. (ক) অভাব সীমাহীন-_প্রথমতঃ, মানুষের অভাব অনস্ত। তাহার 
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জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় অভাবগুলি সংখ্যায় কম হইলেও ইহা সর্বজন- 
বিদিত যে বর্তমানের প্রবলভাবে অনুভূত অভাব মিটিলেই আবার নৃতন, 
অতাবের স্য্টি হইয়৷ থাকে । একটি অভাবের তৃপ্তি আর একটি অভাবকে 
ডাকিয়া আনে। 


€খ) কোন বিশেষ অভাব সীমাবন্ধ--সাধারণভাবে মানুষের সকল' 
দ্রব্য-সামগ্রীর অভাব অনন্ত হইলেও» কোন একটি নিদিষ্ট দ্রব্যের অভাবের কিন্ত 
সীমা আছে। একই দ্রব্য, একটি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্রমাগত পাইতে থাকিলে 
সেই দ্রব্যের অতাব ক্রমশঃ মিটিয়া যায়। 


€গ) বিভিন্ন অভাব পরস্পর প্রতিযোগী £__একটি দ্রব্যের অভাব 
অন্ দ্রব্যের অভাবের সহিত প্রতিযোগিতা করে । কোন্‌ অভাব প্রথমে মিটান 
দরকার, তাহ! লইয়! ব্যক্তির মনে দ্বন্দ চলে । আরও বল! চলে যে, কোন 
অভাব মিটাইবার বিভিন্ন উৎস থাকিতে পারে। ক্ষুধার্ত ব্যক্তি হয় ভাত 
অথব! রুটির সাহায্যে অভাব মিটায় ; জামার অভাব, হয় সার্ট অথবা! পাঞ্জানীর 
সাহায্যে মিটিতে পারে ; পরস্পর-প্রতিযোগী কোন্‌ দ্রব্যের সাহায্যে অতাব 
মিটাইবে, তাহ! লইয়! ব্যক্তির মনে পছন্দ-অপছন্দের খেলা চলে । অবশ্ঠটু, সকল 
ব্যক্তির নিকট ইহ সমতাবে প্রযোজ্য নয় । নিরামিশাষী ব্যক্তি আমিষ খাছের 
ঘ্বার৷ অভাব মিটাইতে পারে না । একটি অভাব মিটাইবার বিভিন্ন উৎস আছে 
বলিয়াই মানুষের ক্রয়তালিকায় স্থান পাওয়ার জন্ঠ বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা থাকে । যেহেতু অতাব মিটাইবার উপযোগী উপাদান সীমাবদ্ধ 
সেন্যই, হয় ইহ! অথব! উহা! ক্রয করিতে হয়। অন্তার্ত সকল কিছু সমান 
থাকিলে, ব্যক্তি সেই দ্রব্যটই ক্রয় করে যাহাতে তাহার উপযোগিত! সর্ব ধিক 
অথব! অর্থব্যয় সর্বাপেক্ষা কম। 


(ঘ) অভাব পরিপুরক $- কোন একটি অতাব মিটাইতে হইলে মাত্র 
একটি দ্রব্য প্রয়োজন হয় তাহ! নহে, সেই দ্রব্য ব্যবহারের জন্য উহার সহিত অন্ত 
দ্রব্য ক্রয় কর! দরকার হইতে পারে। ভাতের সহিত ডালের, জামার সহিত জুতার, 
কলমের সহিত কালির অভাব তাই যুক্ত থাকে । কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিতে 
গেলেও, বিভিন্ন উপাদানের জন্য অভাব একই সঙ্গে অহ্ভূত হয়। উহারা একে: 
অন্যের পরিপূরক দ্রব্য (০92001621620975 8&০০০)। 


উপযোগিতা ১৩৩ 
উপযোগিতা (00116) 


কোন দ্রব্যের মধ্যে মানুষের অতাব পুরণের উপযোগী যে ক্ষমতা! থাকে এবং 
'যে ক্ষমতার জন্য ব্যক্তির নিকট উহার চাহিদা স্থষ্টি হয় তাহাকে উপযোগিতা 
বল! হয় ১ এই উপযোগিতাকে আকাঙ্খা নামেও অনেক সময় অভিহিত কর! 
হয়। একটি দ্রব্যের জন্ত চাহিদার পিছনে দ্রব্যটির জন্য আকাঙ্ঘ! বা! দ্রব্যটির 
অভাব পূরণের উপযোগী ক্ষমতা ব! উপযোগিতা আছে বলিয়া ধরা হয়। কোন 
শুভ-অশুত, স্তায় বা অন্যায়, কল্যাণ বা অকল্যাণ কোন কিছু ধারণ! দ্রব্যটির 
উপযোগিতার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে। দ্রব্যটির জন্য চাহিনা থাকিলেই বুঝ! গেল যে 
ইহার উপযোগিত। আছে, দ্রব্যটির ব্যবহারে ব্যক্তি পরিতৃপ্তি পাইলেন কিনা! 
তাহ! বিচার্ধয নহে। একই দ্রব্যের বিভিন্ন কারণে বিস্ভিন্ন ব্যক্তির নিকট 
উপযোগিতা! থাকিতে পারে, যেরূপ ধুমপায়ীর নিকট সিগারেটের উপযোগিতা 
একরূপ, কিন্তু ব্যবসায়ীর নিকট অন্তরূপ। সুতরাং, ব্যবহারের দ্বার! প্রাপ্ত পরিত্ৃপ্তি 
উপযোগিতার মাপকাঠি নহে। বিভিন্ন সময়ে দ্রব্টির উপযোগিতা 
ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন হইতে পারে। তাহার অত্যাস, রুচি, পরিবেশ 
ইত্যাদিতে পরিবর্তন হইলে তাহার নিকট দ্রব্যের উপযোগিতা ও অন্যরূপ 
হইবে । 


উপযোগিতা ও পরিতৃপ্তির মধ্যে পার্থক্য বুঝাইবার জন্য অনেকে আজকাল 
উপযোগিতা! শব্দটি বাদ দিয়! অন্ত শব্ধ ব্যবহার করিতে চাছেন। যেমন পিগু বলেন 
যে, উহার স্থলে আকাঙ্খা! প্রগাঢ়তা' শব্দটি (111052910 
৮০০৬০ 0£ 06516) ব্যবহার কর উচিত। যাহাই হউক, এই 
কফিরূপে সম্ভব উপযোগিতা পরিমাপ কর! হয়, দ্রব্যটির জন্য ব্যক্তি কি 
দাম দিতে রাজী আছে, সেই অর্থের পরিমাণের দ্বারা। 
যদি সে দ্রব্যটির জন্য বেশী দাম দিতে রাজী থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে 
যে তাহার নিকট উহার উপযোগিতা বেশী, যদি কম দাম দিতে রাজী থাকে, 
তবে তাহার নিকট উহার উপযোগিতা কম। কি পরিমাণ অর্থ সেই দ্রব্যটি 
.পাইবার জন্ত কোন ব্যক্তি ব্যয় করিতে ইচ্ছ,ক, সেই অর্থত্যাগের পরিমাণের 
দ্বারাই উপযোগিতার পরিমাণগত পরিমাপ করা সম্ভব। সুতরাং ব্যক্তি 
অর্থের ছিসাবে কি দাম দিতে প্রস্তুত আছে, তাহার দ্বারাই ভ্রব্যের উপযোগিতা 
পরিমাপ কর! হইয়া থাকে । 
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উপযোগিতাতস্বের সমালোচন। £ 


প্যারেটো এবং আরও অনেক ধনবিজ্ঞানী বলিয়া থাকেন যে উপযোগিতার 
পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব নছে। তাহাদের অভিমতে কোন দ্রব্যের অতাবৰ 
মিটাইবার ক্ষমতা! ওই দ্রব্যটির মধ্যে নিছিত নাই ; অতাক 

অর্থের দ্বারা উহার 
পরিমাপ সম্ভব নহে, মোচন বা পরিত্ৃপ্তি ব্যক্তির মানসিক ব্যাপার, তাহার 
কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির মনের এক বিশেষ অবস্থা । এই মানসিক অনুভূতি বিভি্ 
পদ ব্যক্তির বিভিন্ন রূপ হইবে; পাত্রতেদে পরিত্ৃপ্তির পার্থক্য 
থাকে। স্থান-তেদেও এই অঙ্থভূতি পৃথক হুয, কালভেদেও, 
দ্রব্যের উপযোগিতার তারতম্য ঘটে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে মনে করা যাউক ২ কাপ 
চা পান করিয়া ব্যক্তি কি পরিমাণ উপযোগিতা পাইতেছে, তাহার পরিমাপ 
সম্ভব নয়। ব্যক্তি শুধু নির্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারে যে, অপর দুব্যটি না চাহিয়া! 
সে এই দ্রব্যটি চাহিতেছে ; তিন কাপ হরলিকৃ.সর বদলে সে ২ কাপ চা বেশী 

পছন্দ করে।ঈ% 

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ ধরিয়া লইতেন যে, মানুষ সকল কিছু বিচার 
বিবেচনার পর সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্তভাবে দ্রব্টটির উপযোগিতা! অস্থায়ী দাম দিতে 
প্রস্তুত হয়। কিন্তু তাহার! ভুলিয়া যাইতেন যে, দ্রব্যটি ক্রয় করিবার সমফে 
বাস্তবক্ষেত্রে সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ মনে মান্ষ কাজ না করিতেও পারে। চুলচেরা 
উপযোগিতার হিসাব করিয়! দ্রব্য ক্রয় এবং সকল দ্রব্য ক্রয়ে নিষ্পৃহ যুক্তির 
প্রয়োগ-_ব্যবহারিক জগতে কম-ই “দেখা যায়। হঠাৎ উৎসাহে উদ্বেল হইয়! 
যুক্তিজাল ছিন্ন করিয়া ব্যক্তি দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া ফেলিতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে 
ব্যক্তি জানে-ও ন| যে কোন্‌ দ্রব্যের দ্বারা তাহার অভাব 

উপযোগিতা ব্যক্তির 
চাহিদার পিছনে প্রচ্ছন্ন মিটিবে, সম্মুখে যে দ্রব্য পাওয়া! গেল বিজ্ঞাপনের আকর্ষণে, 
প্রভাব হিসাবে গণ্য বিক্রেতার বাকৃচাতুর্ষেয বা সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে নিছক 
হইতে পারে না অত্যাসের বশে ক্রয় করিয়া বসিতে পারে। ব্যবহার: 
করিয়! উহার গুণ ও ওৎকর্ষ যাচাই করিবার উদ্দেশ্টে আবিষ্কারকের মনোভাব 
লইয়! পরীক্ষামূলক ক্রয় করিতেও পারে। স্তরাং দ্রব্যের চাহিদার 
পিছনে নিছক যৌক্তিকতার ও স্বার্থরক্ষার দ্বারা পরিচালিত ব্যক্তি-মানসের 
নি কালে ব্যক্তির চাহিদাসংক্রাপ্ত তত্ব পছন্দ-তালিকার সাহায্যে নৃতনভাবে গড়িয়া 


উপযোগিতার নিয়ম ১৩৫ 


উপযোগিতার হিসাব বর্তমান, একথ! আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ স্বীকার 
করেন না। জে, এম্‌ঃ ক্লাকের ভাষায় বলিতে গেলে, উপযোগিতা-্তত্তের 
দোষ হইল যে, ইহার মধ্যে “আবেগহীন যৌক্তিকতার জন্য যুক্তিহীন আবেগ” 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

প্রিগলার এইরূপ সমালোচনার উত্তরে বলিতে চাহেন যে, নিয়মিত দ্রব্য 
ক্রয়ের ক্ষেত্রে উপযোগিতার প্রভাব অস্বীকার কর! যায় না। যুক্তিবিচারের 
পর সর্বাধিক উপযোগী দ্রব্য-ই মানুষ ক্রয় করিতে অত্যন্ত হইয়! যায়, সুতরাং 
নিয়মিত ও অত্যাস-গত ক্রয়, ব্যক্তির যুক্তি-বিচার ও উপযোগিতার দ্বারাই মোটা - 
কি তথ-বিশ্লেষণে ইহা! মুটি-তাবে নির্ধারিত তাহা ধরিয়! লইতে হইবে । অধোক্তিক 

মোটামুটিভাবে কারণে দ্রব্য ক্রয় ব্যক্তির মোট ক্রয়-পরিমাণের ক্ষুদ্র অংশ, 

ইনি উহাকে হিসাবে না আনিলেও চলে । মানুষের সকল ব্যবহার 
যুক্তিবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা স্বীকার করিয়! না লইলে জটিল অর্থ নৈতিক 
ঘটনার প্ররুত বিশ্লেষণ অসম্ভব হইয়া! পড়িবে ; স্থৃতরাং উপযোগিতা তন্তুকে 
অন্ততঃ বহুলাংশে সঠিক বলিয়া ধরিয়া! লইতে তইবে । 
'ক্রমন্তাসম।ন উপযোগিতার নিয়ম (9৬ 0? 1)1101771910176 06115) 


ব্যক্তির চাহিদার পিছনে কি শক্তি কাজ করে এবং চাহিদার রেখা কেন 
নিয়াভিমুখী হয় তাহ! ব্যাখ্য। করিবার জন্ট ধনবিজ্ঞানে ক্রমহ্বাসমান উপযোগিতার 
নিয়ম ব্যবহার করা হয়৷ মনস্তত্বের ক্রমহ্াসমান মানসিক অন্থভূতির অনুরূপ এই 
নিয়মে বল! হয় যে, একটি নিদিষ্ট সময়ে, অপরাপর সকল কিছু স্থির অবস্থায়, 
দ্রব্যটি ক্রমাগত পাইতে থাকিলে, আরও অধিক পাইবার ইচ্ছা ক্রমে কমিযা 
যায়। একটি নিদিষ্ট দ্রব্যের অতাব সীমাবদ্ধ ; স্থতরাং যত অধিক পরিমাণে 
পাইতে থাকিবে ততই সেই দ্রব্যটির আর একটি ইউনিট পাইবার আকাঙ্্া 
নিরাকার কমিবে, অর্থাৎ দ্রব্যটির উপযোগিতা কমিতে থাকিবে । কোন 
কমে দ্রব্যের ক্ষেত্রে উপযোগ দ্রুত হ্রাস পায়, কোন ক্ষেত্রে ধীরে 

হাস পায়, কিন্ত অধিক পরিমাণে পাইতে থাকিলে উপযোগ 

হাসের ঝেোক সকল দ্রব্য উপভোগের ক্ষেত্রেই কার্যকরী হইবে । তভোগকারীদের 
ব্যবহার ও কার্যযপ্র$তি লক্ষ্য করিয়! এইবূপ নিয়ম ধনবিজ্ঞানে গৃহীত হইয়াছে । 
উপযোগিতার পরিমাণগত পরিমাপ করা হয় উহার জন্য ব্যয় করিতে 
প্রস্তুত অর্থের পরিমাণ বা দামের দ্বার! ; সুতরাং ব্যক্তি প্রব্যটি ক্রমাগত পাইলে 


১৩৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পরবস্তাঁ ইউনিটের জন্য দাম কম পরিমাণে দিতে চাছে। প্রথম কাপ চা-এর 
জন্ত যদি কেহ ১২ দিতে প্রস্তুত থাকে, দ্বিতীয় কাপের জন্য সে নিশ্চয়ই ইহা 
অপেক্ষা কম, ধরা যাউক ॥০ দিবে, তৃতীয় কাপ চা-এর জন্য ।০ এবং চতুর্থ কাপ- 
এর জন্য সে %০ আনার বেশী দিতে রাজী হইবে না। এই রূপে দেখা যায় যে, 
সে যতই চা ক্রয় করিতেছে, পরবর্তী কাপ চা-এর 
উপযোগিতা তাহার নিকট কমিয়! যাইতেছে, কিস্ত বাজারে 
দাম নির্দি্ই আছে, ব্যক্তি সেই বাজার দামেই তাহার চাহিদার পরিমাণ স্থির 
করে। সুতরাং বাজারে প্রতিকাপ %০ দাম থাকিলে সে চার কাপ চা-ই ক্রয় 
৬৯৬৩6 ৃ 

করিবে এবং শেষ কাপই হইবে দ্ব্যট্র প্রান্তিক ইউনিট; %* হইবে তাহার 
প্রাস্তিকউপযোহিত!। এই ক্রমহাসমানু উপযোগিতার নিয়মকে তাই ক্রমহ্াস্মান 


প্রাস্তিকউপযোগিতার নিয়ম বল! যায়। যত বেশী পরিমাণে ক্রয় হইবে, মোট 


উপযোগিতা! বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে, কিন্তু প্রান্তিক উপযোগিতা কমিতে থাকে, 
যতক্ষণ না পধ্যস্ত তাহ! বাজার দামের সমান হয় । 
ক্রমহ্াস উপযোগিতার এই নিয়মকে রেখাচিত্রে প্রকাশ করা চলে । মনে 


উদাহরণ 





কর! যাউক যে; কখ রেখা চাল্প্প ইউনিট এবং কণ্গ রেখ! ইউনিট-্প্রতি দামের 
বা উপযোগিতার পরিমাপস্থচক রেখা । 


উপযোগিতার পার্থক্য ১৩৭ 


কপ হইল প্রথম কাপ চা; ইহার জন্য ব্যক্তি পপ পর্য্যস্ত দাম দিতে প্রস্তুত 
আছে; পফ হইল দ্বিতীয় কাপ, তাহার জন্য ফফ১; ফব হইল তৃতীয় কাপ, 
তাহার জন্য বব১, বভ হইল চতুর্থ কাপ, ইহার জন্য ভভ১ দাম দিতে প্রস্তত 
আছে। .পঞ্চম কাপ চা হইতে সে কোন উপযোগিতা! পায় না ; ষষ্ঠ, সপ্তম, 
অষ্টম কাপ হইতে সে ক্রমেই অধিক অন্পযোগিতা! (1)1900111 ) লাত 
করিতেছে । প্রত্যেক ইউনিট পাইবার পরে পরবতী ইউনিট পাইবার আকাঙ্খা 
অর্থাৎ পরবতী ইউনিটের উপযোগিতা কমিয়া! যায়। কপ১ পফ১, ফব১, 
বভ ১, আয়তক্ষেত্রগুলিকে যোগ দ্রিলে মোট উপযোগিতা বোঝা যায় । পৃ, 
ফ১, ব১, ভন, বিন্দুগুলিকে কোন রেখা দ্বারা যুক্ত করিলে ক্রমস্াসমান 
উপযোগিতার রেখা পাওয়া যায়| 
এই নিয়মের কার্যকারিতা চলিবার সময় কতকগুলি বিষয় স্থির বা অপরি- 
বতিত থাকে, তাহা ধরিয়া লইতে হইবে । যেরুপ, 
(১) ব্যক্তির রুচি ও পছন্দ ; 
(২) ব্যক্তির আয়; 
(৩) অন্যান দ্রব্যের দাম ) 
ইহাদের মধ্যে কোন একটির পরিবর্তন ঘটিলে তাহার ফলে, সেই ব্যক্তির 
ক্ষেত্রে এই নিয়ম সেই সময়ে কাধ্যকরী না-ও হইতে পারে। ইহা ব্যতীত যদি 
দ্রব্যটির ইউনিট অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অসম্পূর্ণ হয় তবে তাহা ব্যবহারের ফলে 
উপযোগিতা না কমিয়! বাড়িয়া! যাইতেও পারে । কতকগুলি 
দ্রব্য আছে যাহাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় উপযোগিতা! 
ক্রমশঃ হাস পায় না, যেমন অর্থ, ডাকটিকিট সংগ্রহকারীর নিকট টিকিট 
ইত্যার্দি। 


মোট উপযোগিতা ও প্রান্তিক উপযোগিতার পার্থক) £ 


কোন ব্যক্তি একটি দ্রব্যের কয়েকটি ইউনিট ক্রয় করিয়া মোট যে পরিমাণ 
উপযোগিতা লাভ করে, তাহাকেই মোট উপযোগিতা বল! হয়). বাজারে 
নি্দি্ই দামে ব্যক্তি যে সর্বশেষ ইউনিট ক্রয় করে তাহা” হইতে প্রাপ্ত 
উপযোগিতাকে প্রাস্তিক উপযোগিতা! বলা হয়।, চার কাপ চা-ক্রয় করিলে 
ব্যক্তি ১০ আনার মোট উপযোগিত| লাভ করে' তাহার প্রান্তিক উপযোগিতা 
হই %০। ব্যক্তির ক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সে মোট উপযোগিত। 


ব্যতিক্রম 


১৩৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বাড়িয়! যায় কিন্ত প্রান্তিক উপযোগিতা কমিতে থাকে । যখন প্রান্তিক 
উপযোগিতা! দামের সমান হইয়। পড়ে, তাহার পরে ব্যক্তি আর ক্রয় করে না, 
কারণ তখন দামের তুলনায় প্রান্তিক উপযোগিত! কমিতে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির 
আয় ও রুচি অন্্যায়ী সে কোন দ্রব্য কি পরিমাণ ক্রয় করিবে তাহা এই প্রান্তিক 
উপযোগিতা ও বাজার দামের দ্বারাই স্থির হয়। মোট উপযোগিতা বিশেষ 
কোন বাস্তব ও কার্য্যকরী ধারণ নছে, কিন্ত প্রান্তিক উপযোগিতা ব্যক্তির 
চাহিদার পরিমাণকে প্রতাবান্বিত করে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মনেই, স্পষ্ট ব! 
অস্পই ভাবে চিস্তা করিয়া সেই পর্য্যন্ত ক্রয় করে, যে স্থলে দ্রব্যটির সর্বশেষ 
ইউনিট হইতে প্রাপ্ত প্রাস্তিক উপযোগিতা উহার বাজার দামের সমান। 
ব্যক্তির চাহিদ! নির্ণয় করে যে মানসিক চিন্তা তাহা হইল আর এক ইউনিট 

বেশী বা কম, দামের তুলনায় এই ইউনিটটির উপযোগিতা 
চিত কমকি বেশী। সুতরাং ধনবিজ্ঞানে প্রান্তিক উপযোগিতা 


গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়! রহিয়াছে । 
পরিবর্তনীতি বা! সমপ্রান্তিক উপযোগিতার নিয়ম (7202001019০? 


8010811606101) 0: 1,897 2 চ00111797517191 2960103 ) 
ব্যক্তির ভোগকার্যয সম্পর্কে বিশেষ একটি নীতিকে দ্রব্য-বদল নীতি বা 
পরিবর্ত-নীতি বলা হয়। যখন কোন ব্যক্তির হাতে বিভিন্ন দ্রব্যে ব্যযের 
_ উদ্দেন্টে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ থাকে, তখন সে যে ভাবে এবং যে নীতি 
অনুযায়ী বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ক্রয়ের উদ্দেশে সেই অর্থকে বন্টন করে, জাহাকে 
সমপ্রান্তিক উপযোগিতার নীতি বলা হয়। 
মনে কর! যাউক যে, তাতীর হাতে যে বস্ত্র আছে তাহার প্রতি ইউনিটের 
উপযোগিতা হইল ৩ এবং বাজারে এক ইউনিট বস্ত্রের পরিবর্তে যে পরিমাণ ধান 
পাওয়া যায় তাহাতে সে€& ইউনিট উপযোগিতা পাইতে পারে। এক্ষেত্রে 
তাতী যদি বস্ত্র বিক্রয় করিয়া ধান ক্রয় করে, অর্থাৎ বস্ত্র 
পি ছাড়িয়! দিয়! তাহার স্থলে ধান আনে, তবে সে বর্তমান 
অবস্থার তুলনায় ২ ইউনিট বেশী উপযোগিতা লাত করিতে পারে। ঠিক 
প্রইরূপে কোন উৎপাদক যদি বেশী দামী উপাদান ছাড়িয়। দিয়া কম দামী 
উপাদান উৎপাদন-কার্ষ্যে নিয়োগ করিতে থাকে, তবে সে লাতবান হইবে ) 
কষ উপযোগী দ্রব্য বদলাইম্া বেশী উপযোগী দ্রব্য ব্যবহার ব! বেশী দামী 


পরিবর্ত'নীতি ১৩১৯. 


উপাদানের পরিবর্তে কম দামী উপাদানের ব্যবহারকে বলা হয় দ্রব্য-বদল নীতি 
বা পরিবর্ত-নীতি (7:15010915 ০ 9810961056101 )। 


দ্রব্য-বদলের এই ধারা ততক্ষণ পর্যন্ত চলিতে থাকে যখন এইরূপ বদলের' 
ফলে আর অধিক উপযোগিতা বা অধিক ব্যয়সঙ্কোচের সম্ভাবনা নাই।. 
এইরূপ অবস্থায় বিভিন্ন দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিতা সমান হুইয়া' 
পড়ে বা বিতিন্ন উপাদান হইতে প্রাপ্ত প্রাস্তিক প্রতিদানসমূহ (191219] 
চ২০0]৭) সমান হইয়া আসে। ইহাকে তই সমপ্রান্তিক প্রতিদানের 
নীতি (111010915০9? 00171216121 625) বলা হয়। 
মার্শাল বলিয়াছেন “যদি কোন ব্যক্তির নিকট বিভিন্ন ব্যবহারে 
ভোগকারীর ভারসাম্যা- প্রয়োগ করা সম্ভন এইরূপ কিছু বিষয় থাকে, তাহ! হইলে 
বস্থা ও সর্বোচ্চ তৃপ্তির (সে তাহাদের এই সকল ব্যবহারে এন্ধপভাবে নিয়োগ 

4 করিবে যাহাতে সকল ক্ষেত্রেই সে সমান প্রান্তিক 


উপযোগিতা লাভ করিতে পারে ।” যদি ব্যক্তি দেখিতে পায় যে কোন দিকের 
ব্যয় হইতে সে বেশী উপযোগিতা পাইতেছে না, অপর কোন দিকে ব্যয় 
বাড়াইয়া অধিক উপযোগিন্তা পাইবার সম্ভাবন!, তখন সে প্রথম দিকের ব্যয়, 
কমাইয়! দ্বিতীয় দিকে ব্যয় বাড়াইবে এবং এই ভাবে কম উপযোগিতা! ছাড়িযাঁ 
দিয়। অধিক উপযোগিতা লাত করিবে, মোট উপযোগিতা বাডাইবার চেষ্টা 
করিবে । প্রথম দিক হইতে ব্যয় কমাইলে, দ্রব্য কম পাইবার দরুণ, উহ্বার 
প্রাস্তিক উপযোগিতা বাডিবে, আবার দ্বিতীয় দিকে ব্যয় বাড়াইবার দরুণ, 
দ্রব্য বেশী পাইতে থাকায়, তাহার প্রান্তিক উপযোগিতা! কমিবে। অবশেষে 
উভয় দিক হইতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগিত। সমান হইবে। দ্রব্য-বদলের 
দ্বারা আর তাহার লাতবান হইবার সম্ভাবনা! নাই, সে এস্থলে সবপেক্ষা' 
অধিক মোট উপযোগিতা পাইতেছে। এই অবস্থাকে ভোগকারীর তারসাম্য।- 
বস্থ। (00159010615 1501111119710101) এবং এই তত্বকে সবেশচ্চতৃপ্তির 
মতবাদ (1০9০111)5 ০1 5505011 ১201512501101) ) বল হম্ব। 
উৎপাদনের ক্ষেত্রেও এইরূপে এই নীতি কাধ্যকরী হয়। উৎপাদক বিভিন্ন 
উপাদানের পরিমাণ এক্প তাবে কমাইবে ও বাড়াইবে যাহাতে সকল 
উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা সমান অবস্থায় আসিয়! পৌছায়। এরূপ 
অবস্থায় পৌছিলে সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে উৎপাদন কর! তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয়। 


১৪০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কোন দ্রব্য ক্রয়ের সময়ে ভোগকারী ক্রয়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়াইয়া এরূপ 
অবস্থায় আসে যেখানে প্রান্তিক উপযোগিতা ও বাজার দাম সমান হয়। সেই 
বিভিন্ন ব্যবহারে দাম- অবস্থায় সে সবাঁপেক্ষা অধিক মোট উপযোগিত| লাভ 
উপবোগিতার অনুপাত করে সুতরাং সে ওই অবস্থায় যতটা সম্ভব পৌছিবার 

হইবে. চেষ্টা করে। সকল দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রেই সে যদি উক্ত 
অবস্থায় পৌঁছিতে পারে, তাহ! হইলে সাম্যাবস্থায় পৌছিলে নিয়ন্ূপ সম্পর্ক 
পাওয়া যায় £ 

ক এর প্রান্তিক উপযোগিতা _খ এর প্রাঃ উঃ_গ এর প্রাঃ উঃ...... 

ক এর দাম খ এর দাম গ এর দাম 

অর্থাৎ বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন প্রান্তিক উপযোগিতা তাহাদের দামের সহিত 
আহ্থপাতিক ভাবে সমান বা সমানুপাতিক হইয়া! পড়ে । (1/918191 
31011160153 216 71019011018] €0 (17617 11065), 

দৈনন্দিন জীবনে কিন্ত এই নীতির প্রয়োগগত কার্য্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ । 

(ক) বাস্তব জগতে এইন্ধপ স্ুম্্স ও চুলচেরা হিসাব করিয়া সাধারণভাবে 
ক্রয় বা উৎপাদন না-ও হইতে পারে। উত্তেজনা, আবেগ, মোহের বশে, 
বিজ্ঞাপনের চাপে, অন্গকরণের লোভে ব। পরিবর্তসামস্রীর গুণাগুণ না জানিয়াই 
বাক্তির! দ্রব্য ক্রয় করে, এন্ূপ হইতে পারে। 

(খ) এই নীতিকে সবোৌচ্চ তৃপ্তির মতবাদ (1909001716 ০01 11990170000 
55615550690 ) বলিয়া! যেরূপভাবে অভিহিত করা হয় তাহা! উচিত কি না, 
চিন্তার বিষয়। উপযোগিতার অর্থ হইল আকাঙ!, তৃপ্তি নহে। প্রান্তিক 
আকাঙ্খ। ও প্রান্তিক তৃপ্তি উভয় অর্থেই উপযোগিতার ব্যবহার সঙ্গত 
নহে। অধিক আকাঙ্খা থাকায় বেশী দাম দিয়! দ্রব্যটি ক্রয় করিয়া তাহ! 
হইতে অধিক তৃপ্তি পাওয়া গেল না, এন্ূপ অনেক ক্ষেত্রেই ঘটা সম্ভব। 
স্থতরাং সমপ্রাস্তিক উপযোগিতার ফলে সর্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তি পাওয়া 
সম্ভব, তাহ। বল! চলে না। 

(গ) কোন কোন দ্রব্য এত বৃহৎ ও অবিভাজ্য (11107151191 ) 
ে, ব্যক্তিরা তাহাদের ব্যয়কে এরূপ অবস্থায় লইয়। যাইতে পারে না! যেখানে 
প্রান্তিক উপযোগিতা ও 'বাজার-দাম সমান। . একদিকের ব্যয় হইতে ১ 
সরাইয়া অন্যদিকে ব্যয় করিলে উপযোগিতা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা! বুঝিয়াও 


ভোগোদ্্ত তত্ত্ব ১৪৯ 


অনেকক্ষেত্রে অন্যদিকে সরান সম্ভব হয় না; কারণ সে দ্রব্যের দাম বেশী হইতে 
পারে এবং তাহার ক্ষুদ্র অংশীকরণ সম্ভব না-ও হইতে পারে। যেমন, কোন 
ব্যক্তি সিগারেট হইতে যে তৃত্তি পাইতেছে, একটি রেডিও-তে উহা! অপেক্ষা 
অধিক তৃপ্তি আশা করিতেছে । কিন্তু সিগারেটের ব্যয় হইতে ১টি বা২ট 
টাক! সরাইয়! লইয়! রেডিও কেনা চলে না। আবার রেডিও কিনিতে গেলে 
সিগারেট ছাড়াও আরও বহু দ্রব্য ক্রয় বাদ দিতে হয়, এবং তাহাতে তাহার 
মোট তৃপ্তি কমিয়া যায়। রেডিও এমন একটি অবি'্ভাজ্য দ্রব্য যাহার অংশীকরণ 
বা বিতাজন সম্ভব নয়, তাই বিভিন্্র দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সম-প্রাস্তিক 
উপযোগিতার অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব না-ও হইতে পারে। 

(ঘ) একটি নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে ব্যক্তির আয় হইতে সর্বোচ্চ তৃপ্তি 
পাইবার এই নীতি বাস্তবে কার্য্যকরী হয় না, কারণ দীর্ঘস্থায়ী দ্রব্য সমূহকে 
বহুদিন ধরিয়া ভোগ করিতে হয়, তাহার তৃপ্তি ঠিক সেই স্বক্নকালের মধ্যেই 

1ইয়! যায় না। 

(ভোগোছত্ত তত্ব ( 1)00071706 01 00208007615 8209108 ) 

কোন দ্রব্যের জন্য ব্যক্তি যে দাম দিতে রাজী থাকে তাহাকে বলা হয় 
তাহার ব্যক্তিগত চাহিদা-দর (11101৮10021 10610129110 71106 )1 কিন্ত 
বাজারে ইহা হইতে অনেক কম দামে সেই দ্রব্যটি পাওয়। যাইতে পারে। 
দ্রব্যটি হইতে ব্যক্তি যে পরিমাণ উপযোগিতা পাইবে, সে সেই অন্যায়ী দাম 

দিতে প্রস্তুত হইবে । সুতরাং, ব্যক্তিগত চাহিদা-দর দ্রব্যটি 
ইহা হইল ব্যক্তিগত হইতে কি পরিমাণ উপযোগিত! পাওয়! যায় তাহারই 


চাহিদ। দাম ও বাজার- 
দামের পার্থক্য পরিমাপ। ব্যক্তি যে দাম দিতে রাজী থাকে সেই 


ব্যক্তিগত চাহিদাদর হইতে কমদামে চালু বাজার-দরে 

সে দ্রব্যটি পাইতে পারে । বাজার দরে না পাইলে সে উহার জন্ত অধিক 

দাম দিতে প্রস্তত ছিল। বাজারে কম দাম থাকার দরুণ সে ব্যক্তিগত চাহিদা- 
দর হইতে যত কম দামে দ্রব্যটি পাইল তাহাই ভোগোদ্বস্ত। 

মনে কর! যাউক যে, একব্যক্তি চারি কাপ চা-এর জন্ত মোট ১%৮০ দাম 

দিতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু সেহয়ত প্রতিকাপ চা %০ 


৪:৮৬, __ হিসাবে ॥০ দিয়। চারি কাপ চা! ক্রয় করিল। যদি ॥০ তে 


না পাইত, তবে মোট ১৪০ তে প্রস্তুত ছিল। ম্বুতরাং 
এই ১1%০ তাহার উদ্বত্ত উপযোগিতা অথবা ভোগাঘ্্ত। যদি ব্যক্তিগত 


১৪২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


“চাহিদাদর বুদ্ধি পায় তাহা হইলে তোগোদত্ত বৃদ্ধি পাইবে, যদি ব্যক্তিগত 
চাহিদাদর কমিয়া যায়, তবে ভোগাঘত্তও কমিয়া যাইবে। অপরপক্ষে, যর্দি 
বাজারদর বাড়িয়া যায়। তবে ভোগোদ্ব ত্ত কমে, এবং বাজার দর কমিয়া গেলে 
'ভোগোদ্বত্ত বাড়িয়া থাকে |* 

ভোগোদ্বত্তকে নিয়অস্কিত চিত্ররূপে প্রকাশ করা চলে । 

কথ রেখ! দ্রব্যের পরিমাণ এবং কী রেখ| দাম বা উপযোগিতার পরিমাপ- 
সথচক রেখা । পম দামে এক ব্যক্তি কম পরিমাণ ক্রয় করে এবং পম» কম 





খঁ 


মন 
পারমাণ 


পরিমাণ দাম দেয়। কিন্ত তাহার মোট উপযোগিতা হইল কচপম। মোট 
উপযোগিতা হইতে দাম "বাদ দিলে, চিহ্নিত স্থানের পরিমাণ হইল তাহার 
ভোগোদ্ব-্ত। 

এই. ভোগোত্বত্ত নির্ভর করে অর্থনৈতিক পরিবেশের উপর। 
শিল্পের অগ্রগতি ও বৃহৎ মাত্রায় উৎপাদন-প্রসারের ফলে সমাজে 
প্রচুর দ্রব্য অতি অল্প ব্যয়ে উৎপন্ন হইতেছে এবং অতি অল্প দামে 
ভোগকারীদের নিকট উপস্থিত হইতেছে । অথচ তাহা হইতে তোগ- 
কারীর! প্রভৃত পরিমাণ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। অর্থনৈতিক পরিবেশ 

* ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগরণ, প্রধানত: রিকার্ডো দেখাইয়াছিলেন যে, সমাজে উৎপাদকের 
উদ্বত্ের (বা থানার) উত্তব হইতে পারে। নর়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ, প্রধানতঃ, মার্শাল 
দেখাইয়াছেন যে, এইরূপ উদ্ধত ভোগকার্ধ্যের ক্ষেত্রেও উদ্ভব হয় এবং ভোগকারীদের দ্বার! তাহা 
লাভ করা সম্ভব। প্রান্তিক জমিতে উৎপাদনের তুলনায় প্রান্তোধ” জমিতে যে অধিক উৎপাদন 
হর, তাহাকে উৎপাদকের উদ্ব_ন্ু (ৰ! খান! ) বল! হয়। সেইরপ প্রান্তিক ইউনিটের উপযো- 


গিতার তুলনায় উহার পূর্ববর্তী প্রাস্তোধ্ণ ইউনিটসমূহ হইতে ঘে অধিক উপযোগিতালাভ হয়, 
তাহাকে ভোগকারীর উদ্ধত্ত (ব1 ভোগকারীর খাজন! ) বলা চলে। 
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উন্নত হইলে ভোগোধ্‌ত্ত অধিক হয়, অনুন্নত দেশে (বা পরিবেশে ) দ্রব্যাদির 
ব্যয় অধিক বলিয়! উদ্ব ত্ত অধিক হয় না। 


সর্মালোচন! : এই তত্ত্বের বৃবিধ বিরূপ সমালোচন| কর! হইয়াছে । 

(ক) অনেকে বলিয়া থাকেন যে, একটি দ্রব্যের বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর 
ক্রেতা থাকে । আয়ের পার্থক্য থাকিলে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা পৃথক 
হইয়! পড়ে, সুতরাং সকলে দ্রব্যটি হইতে কি পরিমাণ ভোগোত্বত্ত পাইতেছে, 
তাহার পরিমাপ করা সম্ভব নহে। রুচির পার্থক্যের দরুণও বাজারের মোট 
ভোগোদ্,ত্ত পরিমাপ করা সম্ভব নয়। 

(খ) দ্বিতীয়তঃ, অনেকে বলেন যে এক ব্যক্তি একটি দ্রব্য যত বেশী 
পরিমাণে ক্রয় করিতে থাকেন দ্রব্টটির পূর্বের ইউনিটসমূহের উপযোগিতা! 
তাহার নিকট ক্রমাগত কমিয়! আসিতে থাকে । সুতরাং, প্রান্তিক ইউনিট 
ক্রয় করার সময়ে ইতিমধ্যে পূর্ববতী ইউনিট সমূহের উপযোগিতা! কমিয়৷ গিয়াছে 
তাই কোশ তোগোদ্বত্তের উদ্ভব হয় না। 

(গ) ব্যক্তিগত চাহিদাদর সম্পূর্ণ অনুমানের উপর, প্রধানতঃ, কল্পনার উপর 
নির্ভরশীল । আমর! জানি ন একটি দ্রব্য বাজারের চালু দরে না পাইলে 
উহার জন্ত আমর! কি দাম দিতে রাজী আছি। বিশেষ করিয়া, প্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে ভোগোদ্ব,ত্ব অসীম ও অপরিমাপ-যোগ্য। 

(ঘ) দ্রব্যের পরিবর্ত সামগ্রী থাকিলে তাহার ভোগোদ্বত্বের পরিমাপ 
কর! যায় ন?, কারণ বাজার দর হইতে দাম একটু বাড়িলেই আমর! দ্রব্যটি 
ক্রয় না করিয়। পরিবর্ত সামগ্রী ক্রয় করিয়া থাকি । সুতরাং বাজার দরে না 
পাইলে উহার জন্ত কি দাম দিতে প্রস্তুত আছি, তাহা আমরা চিন্তা-ও করি না 
এবং সেই উপযোগিতার পরিমাপ-ও করি না। 

(ডে) অধ্যাপক নিকল্সন্‌ বলিয়াছেন যে, এই তত্বটির কোনরূপ কার্য্যকারিতা 
নাই, ইহ! সম্পূর্ণ আজগুবী। তাহার মতে, ১০০ পাউণ্ডের উপযোগিতা! আসলে 
১০০০ পাউণ্ডের উপযোগিতার সমান, ইহা বলিলে ব্যক্তি বা ধনবিজ্ঞান 
কাহারও কোন উপকার সাধিত হয় না-_এই ৪ ধনবিজ্ঞান হইতে তুলিয়া 
দেওয়! দরকার । 


এইরূপ সমালোচন! হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে 
তোগোদ্ত্ত তত্ব সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় নহে। এই তত্ত্বের দ্বারা অন্ততঃ 
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' আমর! এইটুকু জানিতে পারি যে, একি জব্যের দাম সেই দব্যটিইতে প্রাপ্ত 
ইহার তন্গত ওপ্ররোগ- উপযোগিতার তুলনায় পৃথক হইতে পারে। উন্নত ও অনথ- 

গত কার্ধাকারিতা৷ বলত দেশের ব! পৃথক অর্থ নৈতিক পরিবেশের অধিবাসীদের 
জীবন-যাত্রার মান তুলন! করার ব্যাপারেও ইহা আমাদের সাহায্য করে। 
একচেটিয়। দাম স্থির করার সময় একচেটিয়া ব্যবসাদার এমন ভাবে দাম স্থির 
করে যাহাতে ক্রেতাদের কোনরূপ তভোগোদ্ব-ত্ত অবশিষ্ট না থাকে । করনীতির 
ক্ষেত্রে ইহার প্রয়োগ দেখ! যায়। দ্রব্যের উপর এরূপ ভাবে কর স্থাপন 
কর! প্রয়োজন, যাহাতে ভোগকারীগণ কিছুটা উদ্বত্ত পাইতে পারে ; অথবা! 
যুদ্ধের সময়ে সেই উদ্বত্ত রাষ্ট্রের হস্তে অধিক কর হিসাবে চলিয়া, আইসে । 
যার্শালের অভিমতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ করার ক্ষেত্রেও 
এই তত্ব সাহায্য করে। 

বর্তমান কালে অধ্যাপক হিকৃস্‌ এই তন্বুটির নৃতন সংজ্ঞ! দিয়া নূতন তাবে 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি যে দাম দিয়! একটি দ্রব্য ক্রয় করিতেছে, 
বাজারে উহার দাম কিয়া গেলে একই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে তাহার কম 
অর্থব্যয় হইবে, কিছু অর্থ কাচিয়া যাইবে । ক্রেতার মনে 
হইবে তাহার আধিক আয় যেন বাড়িয়৷ গেল। দ্রব্যের 
মূল্য-্বাসের ফলে (.আয়-প্রভাবের কার্ধ্যকারিতার দরুণ ) ক্রেতার হস্তে 
পূর্বের যায় একই পরিমাণ দ্রব্যক্রয়ের পরেও যে উদ্বস্ত অর্থ রহিয়া গেল, 
' তাহাকে ?ভার্চেছত্ত বল! উচিত, ইহাই অধ্যাপক হিকৃসের নৃতন ব্যাখ্যা । 


হিকৃনের নূতন ব্যাখ্যা 


)চাছিদ। (9900870) ও চাহিদার নিয়ম (1.9 ০£1)67080) £7 

 দ্রব্যসামগ্রী পাইবার আকাঙ্খা! হইতেই চাহিদার উদ্ভব হয় বটে, কিন্ত 
_আকাঙ্খা চাহিদ। নয়। যখন আকাঙ্িত দ্রব্য ক্রপ্ন করার জন্য অর্থ ব্যয় 
করিবার সামর্থ্য ও ইচ্ছ! সেই আকাঙ্খার পিছনে থাকে, 
তখনই তাহাকে চাহিদা বলে। কোন দ্রব্যের চাহিদা 
রলিলে বাজারের চলৃতি দামে সেই দ্রব্যটির জন্য কোন ব্যক্তির চাহিদা অথবা 
বাজারের সকল ব্যক্তির মিলিত মোট চাহিদাকে বুঝায়। সেই হেতু, চাহিদা, 
মবদাই কোন দামেরণসহিত সম্পর্ক*্যুকত। 

অন্ঠান্ সকল বিষয় সমান থাকিলে, দামের পরিবর্তনের ফলে চাহিদ) 


চাহিদা কাহাকে বলে 


্হিদংএ-3৪, 
চাহিদার নিয়ম ১৪৫ 
পরিবতিত হয় পাইলে চাহিদা! কৃমিয়া যায় এবং দাম কমিয়! গেলে, 


দাম-প্রভাব ব! চাহিদার - চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ১ চাহিদার উপর দামের এই প্রভাবকে 
দাম-্প্রভাব (01106-60600 বল! হয় )১এই প্রভাবকে 
চাহিদার নিয়ম বলে।“ দাম-পরিবর্তনের বিপরীত-মুখে চাহিদার পরিবর্তন 
হয় ; ধর্ম বাড়িলে চাহিদা কমে, এবং দাম কমিলে, চাহিদ! বাড়ে? 
দাম ও চাহিদার এই কার্য্যকারণ-সম্পর্ক চাহিদার নিয়ম হইতে; জানা যায়। নর 
এই চাহিদার নিয়ণ সঠিক ভাবে কার্যকরী হইতে গেলে কতগুলি অবস্থা 
স্থির আছে স্বীকার করিক্পা লইতে হইবে । শ্বীকাধ্য অবস্থাগুলির কোন একটিতে 
কার্য বিষয়সমূহ পরিবর্তন হইলেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিতে 
পারে। ধরিয়া লওয়া হইতেছে যে, দাম-প্রতাব ঘটিবার 
সময়ে ব্যক্তি বিশেষের আধিক_ আয়, রুচি ও অভ্যাপ এবং পরিবর্ত-সামস্ত্রী 
(50551165555) মূল্য অপরিবতিত থাকিবে । 
চাহিদার নিয়ম বা দাম-প্রভাব ছুইটি কারণ ব৷ ছুইটি অধীনস্থ প্রভাবের 
উপর নির্ভরশীল। একটি হইল আয়-প্রভাব (170136-1:7600), অপরটি 
পরিবর্ত-প্রতাৰ (৪0195611001011-12 7500) /€মনে কর! যাউক যে, চা এবং 
কফি উভয়ের দামই প্রতি পাউও ৪২ এবং এই দামে এক ব্যক্তি প্রতি মাসে 
চাহিদার নিয়ম কেন ৮ পাউগড চা ও & পাউও কফি ক্রয় করিতেছে। সুতরাং প্রতি 
ঘটেঃ আর-প্রভাব ও মাসে ব্যক্তির ৩২২ চা ক্রয় করিতে ব্যয় হইতেছে । যদি 
পরিবর্ত-প্রভাব চা-এর দাম কমিয়া ৩২ পাউওু হয় তবে পুর্ণ পরিমাণ চা 
ক্রয় করিতে তাহার ২৪২ টাক! ন্যয় হইবে এবং ৮২ বাচিয়া যাইবে । ব্যক্তির 
মনের ভাব এন্ূপ হইবে যেন তাহার মাহিন! মাসে৮১২'বাড়িয়৷ গিয়াছে ; 
সুতরাং সে বেশী পরিমাণ ক্রয়ে প্রবৃত্ত হইবে। জিনিষের দাম বাড়িলে তাহার 
মনে হইবে যেন তাহার আয় কমিয়। গিয়াছে, সুতরাং সে কম ক্রয় করিবে। 
ইহাকে আক়-প্রভাব (]1700176-666500) বল! হয় 
আরও একটি প্রভাবের ফলে এই নিয়মটি ঘটে, তাহ! হইল পরিবর্ত- 
প্রভাব (5190100105-,8500। যদি চা-এর দাম কমিয়া প্রতি পাউও্ড 
৩২ হয়, তাহা হইলে কফির তুলনায় চা সম্তা হইবার দরুণ ব্যক্তি কফি হইতে 
তাহার চাহিদা কিছুটা সরাইয়। লইয়া! অধিক পরিমাণে চা ক্রয় করিবে। 
ঠিক ' সেইক্ষপ, চাণএর দাম বাড়িলে চা হইতে চাহিদ! অপসারণ করিয়া অধিক 


নি ৫ 
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পরিমাণে কফি ক্রয়ে প্রবৃত্ত হইবে। সুতরাং আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের 
মিলিত ফলে দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে এবং দাম কমিলে চাহিদা 
বৃদ্ধি পাইবে। 

আয়-প্রভাবের ফলাফল এবং পরিবর্ত-প্রভাবের ফলাফল নির্ভর করে 
প্রধানতঃ, দ্রব্যটির প্রকৃতির উপর । তাহা ছাড়াও, দাম যদি বেশী পরিমাণে 
উহাদের মিজিত প্রভাব কমিয়া যায় এবং আয়ের অধিক পরিমাণ যদি সেই দ্রব্যে 

বা মোট ফলাফল ব্যয় হয়ঃ তবে আয়-প্রতাবের ফল খুবই তীব্র হইবে। 
যদ্দি দাম কম পরিমাণে হ্রাস পায় এবং আয়ের কম পরিমাণ সেই দ্রব্যে ব্যয় হয়, 
তবে আয়-্প্রভাবের ফল তীব্র না হওয়ার সম্ভাবন! । 

যে ক্ষেত্রে আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাব উভয়ই বিশেষ শক্তিশালী, 
সে ক্ষেত্রে দাম একটু কমিলে বিক্রয় অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি পায় এবং দাম 
একটু ঝাড়িলে বিক্রয় অধিক পরিমাণে কমিয় যায় । যে ক্ষেত্রে এই প্রতাব ছুইটি 
দুর্বল, সে ক্ষেত্রে দাম পরিবর্তনের ফলে চাহিদার পরিবর্তন খুব বেশী হয় না । 

অন্যান্য সকল কিছু স্থির আছে ধরিয়! লইলেও, অর্থাৎ স্বীকার্ধ্য বিষয়গুলি 
অপরিবন্তিত আছে মনে করিয়া লইলেও, কয়েকটি ক্ষোত্রে চাহিদার নিয়ম 
কার্ধযকরী না-ও হইতে পারে । 

(ক) কতকগুলি দ্রব্য এরূপ থাকিতে পারে যে তাহাদের নিজস্ব গুণের 
জন্ঠ-তাহাদের ক্রয় করা হয় না, অপরকে দেখাইয়া নিজের অর্থগৌরব প্রকাশ 
করা দ্রব্যক্রয়ের উদ্দেশ্ট । ভেব্লেন্‌ এইব্ধপ ক্রয়কে প্রদর্শনীয়-তোগ 
€ 00151100105 | 00115007101101) ) বলিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যের দাম 
বৃদ্ধি হইলে উহার ব্যবহার আরও আকর্ষনীয় হয়, ফলে উহার চাহিদা বৃদ্ধি 
পাইতেও পারে। 

(খ) দ্রব্যের দাম যদি খুবই কম থাকে, তাহা! হইলে দাম আর একটু 
কমিলে আয়-প্রতাব ও পরিবর্ত-প্রতাব বিশেষ ভাবে কার্যকরী হয় না, চাহিদাও 
না বাড়িতে পারে । অথবা দাম যদি খুবই বেশী থাকে তাহ৷ হইলেও উহ্াতে 
অল্প একটু পরিবর্তনের ফলে চাহিদায় বিশেষ পরিবর্তন না-ও হইতে পারে। 

(গ) যদি দাম বৃদ্ধির ফলে ক্রেতাদের মনে এন্প ধারণার স্্টি হয়, যে 
দাম আরও বাড়িয়! খাইবে তবে তাহারা মঞ্জুত করিবার জন্য চাহিদ| বাড়াইয়া 
দিতে পারে, যেরূপ শেয়ার বাজারে ঘটিয়া থাকে, অথবা পূর্ব-পাকিত্তানে লবণ 
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সঞ্চটের সময় ঘটিয়াছিল। যুদ্ধের সময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে এরূপ 
দেখা যায়। যদি দাম কমিবার ফলে ক্রেতাদের মনে এক্সপ ধারণার শ্টি হয় 
'যে দাম আরও কমিয়! যাইবে, তবে তাহারা চাহিদ! না বাড়াইয়া অপেক্ষা 
করিতে পারে । এরূপ ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম কার্ধ্যকরী হয় না| 

(ঘ) যদি কোন দ্রব্যের দাম কমিয়| যায়, তাহা হইলে বিত্বশালী ক্রেতাগণ 
'উচ্ভাকে এনিকষ্ট দ্রব্য মনে করিয়া ক্রয় না করিতে পারে, পরিবর্ত-সামস্রী বা 
একটু বেশী দামী 'উৎকষ্ট দ্রব্য ক্রয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে | (গ7€ ০5৪ ০£ 
ৎ11121101” 0০০০5) । মি ূ 

($) গিফেন্‌ একটি উদাহরণ দিয়! বলিয়াছেন যে, আয়ারল্যাণ্ডে ১৯শ 
শতান্ধীতে লোকে এত দরিদ্র ছিল যে তাহার! তাহাদের আয়ের বৃহৎ অংশ 
'আলুতে বায় করিয়া অল্গাংশ মাংসে ব্যয় করিত। আলুর দাম বাড়িয়া যাওয়ায় 
তাহার! মাংসের ক্র কমাইয়৷ দিয়! প্রধান খাছ আলুর চাহিদ| বাড়াইয়া দিতে 
বাদ্য হইয়াছিল। এন্দপ ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়মের ব্যতিক্রম দেখ! যায়। 
চাহিদার এইব্মপ পরিবর্তনকে গিফেন-প্রতাব (0৮18€0-1760) বলা হয়। 


ব্যক্তিগত চাহিদা তালিক। (00151089] 709119710. 9011690016) ও 
বাজার চাহিদা তালিক। (119166 10910800 $07)60016 ) 2 


দ্রব্যটির নিতিম্ন দামে কোন ব্যক্তি যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করিতে ইচ্ছুক 
তাহার তালিকাকে ব্যক্তিগত চাহিদা তালিক! বলে। ব্যক্তির চাহিদ! বিভিন্ন 
দাঁমে নিতিন্্র পরিমাণ হইবে এবং চাহিদার নিয়ম হইতে 
জানিতে পার! যায় যে, দাম বেশী হইলে চাহিদা কমিয়া 
যাইবে এবং দাম কমিলে চাহিদা অধিক হইবে । একটি 
তালিকার রূপে, বিতিন্ন দামে, ব্যক্তির চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণকে প্রকাশ কর! 
হয়, ইহাকে ব্যক্তিগত চাহিদা তালিকা! বলে। যেরূপ, 


বাক্তিগত ঢাহিদা 
ভালিকা। 


দাম (প্রতি পাউও ) চা-এর চাহিদা 
৬২. ২ পাউও 
৫২. ৩ পাউও 
৪২. ৫ পাউগ্ড 
৩. ৮ পাউও 
২. ১২. পাউও 


«কোন বাজারে যত ক্রেতা আছে প্রত্যেকেরই মনে মোটামুটি একটি ব্যক্তিগত 
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চাহিদা! তালিকা আছে। যদি বাজারের প্রতিনিধি-স্থানীয় একটি ক্রেতার 
ব্যক্তিগত চাহিদা! তালিকাকে আমর ক্রেতার সংখ্যা দিয়া গুণ (1001010109- 
বাজার চান তালিক! (০০) করি তাহা হইলে আমর! সেই দ্রব্যটির বাজার- 

চাহিদা-তালিকা পাইতে পারি। বিতিন্ন দামে বাজারের 
মোট ক্কেতাগণ মিলিয়া একত্রে সেই দ্রব্যের মোট যে সকল পরিমাণ ক্রয় 
করিতে ইচ্ছুক থাকে, তাহার তালিকাকে বাজার-চাহিদা-তালিকা বলা হয় ॥ 
নিম্নন্ধপে ইহ! প্রকাশ কর! যায় £ 


দাম (প্রতি পাউও চা) বাজারে মোট চা-এর চাহিদ। 
৬৯. ১০০০ পাউও 
৫২. ১৬০০ ১, 

ূ ৪.২. * ৩০০০ ৯, 
৩২. ৪৫০০ ১ 
২২ ১০০০০ )) 


ব্যক্তিগত-চাহিদা-তালিক1 হইতে বাজার-চাহিদা-তালিক তৈয়ারীর বিশেষ 
অসুবিধা হইল এই যে প্রত্যেক ক্রেতার আয়, অভ্যাস ও রুচি অন্থৃযায়ী 
ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিকা পৃথক | ইহাদের মধ্যে ঠিক প্রতিনিধি-স্থানীয় কোন 
ররর তালিকা খুজিয়া পাওয়া শক্ত, যাহাকে ক্রেতার সংখ্যা' 

বি দিঁয়া গুণ করিয়! বাজার-চাহিদা তালিকা পাওয়া যাইবে । 

তবে ফিসার বলিয়াছেন যে, বৃহৎ বাজারে হিনাব করিতে 

গেলে অতিরিক্ত ধনী বা! অতিরিক্ত দরিদ্র; অথব! রুচি ও অভ্যাসের পার্থক্যের 
আতিশয্য পরস্পর খণ্ডন করে, স্বতরাং মোটামুটি তাবে প্রতিনিধি-স্থানীয় 
চাহিদা-তালিকা পাইতে বিশেষ কোন অস্ুবিধ| নাই। 

চাহিদা-তালিকাকে আমর! রেখাচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করিতে পারি ।' 
পরবর্তী চিত্রে ইহা! দেখ! যাইতেছে £ 

কখ রেখা চাহিদার পরিমাণ এবং এবং কগ রেখ! দামের পরিমাণ নির্ণয়: 
শ্চক। পপ১ দামে কপ পরিমাণ ; ফফ১ দামে কফ পরিমাণ ; এবং বব১ 
দামে কব পরিমাণ দ্রব্যের মোট চাহিদা হইতেছে । চাহিদার নিয়ম অনুযায়ী, 
দ্বাম কমিলে চাহিদা বৃদ্ধি হইতেছে এবং দাম বাড়িলে চাহিদা কমিতেছে। 
চাহিদার রেখ! তাই নিম্নাভিমুখী থাকে এবং ডাছিনে সরিয়! যায়। 


চাহিদা রেখা ১৪৯ 


চাহিদারেখা অঙ্কনের কয়েকটি অসুবিধা রহিয়াছে । সাধারণতঃ, চাহিদার 
রেখাকে একটি ধারাবাহিক (0০110711905) রেখান্ধপে অঙ্কন কর! হয় বটে, কিন্তু 
ইহাতে ধরিয়| লওয়! হয় যে, দামে অতি অল্প পরিবর্তন হইলে চাহিদার পরিবর্তন 


গ 





ক প কফ ব খাঁ 
চাহিদার পরিমাণ 


“ঘটিবেই, এবং প্রত্যেকটি দ্রব্যেরই বিক্রয়োপযোগী একটি পৃথক দাম আছে। কিন্ত 
চাহিদা-তালিক। হইতে ইহ! লব সময় স্বীকার করিয়! লওয়! বায় না। অনেক 
চাহিদা-রেপা অঙ্কনের সময়ে দামে খুব অল্প পরিবর্তন হইলে চাহিদীয় পরিবর্তন 

নস্থবিধা আসে না, এরূপ অবস্থায় চাহিদা রেখা বক্র ও বিচ্ছিন্ন হইয়া 
যাইতে পারে। বিশ্লেষণের দিক হইতে বিচ্ছিন্ন ও বক্র চাহিদারেখা লইলে 
কোন পার্থক্য হয় না; কিন্ত আলোচনার সুবিধার জন্ত এবং তত্বকে 
নিখুততাবে ফুটাইয়! তুলিবার জন্য ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন চাহিদারেখা গ্রহণ 
কর! অসঙ্গত নহে। 


আর একটি অন্ুুবিধ! হইল এই যে, প্রত্যেক দ্রব্যেরই বিভিন্ন ধরণ রহিয়াছে 
এবং বাস্তবে ইহাদের চাহিদা পৃথক হইতে পারে। যেন্ধপ চা-এর ক্ষেত্রে 
ক্লকবণ্ড, লিপটন, টস; বাঁ খোলা চা ইত্যাদির চাহিদ|-তালিক। পৃথক হওয়া 
সম্ভব এবং ইহাদের চা হিদা-রেখাও পৃথক হওয়া উচিত। 

সর্বাপেক্ষা গুরুতর অসুবিধা হইল এই যে, বাজারের বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে 
'কোন দ্রব্যের চাহিদারেখা অঙ্কন করা সম্ভব হয় না । কারণ বাজারে প্রচলিত 
দামের উঠানামার ব্যাপ্তি খুবই কম ১ ইহার উপরে ও নীচে পরিবর্তন খুবই কম 


ধীরও আধুমিক ধর্মশবিজ্ঞান 
খাছ ফঙ্জে মোট চাহিদার সম্ভাব্য পরিবর্তন জানা শক্ত । কোন উ্ব্যের দাম 
ইচ্ছামত বাড়াইয়! বা কমাইয়! চাহিদার রেখা অঙ্কন করিয়! রাখা তাই সম্ভবপর' 
হয় না। কিন্ত ইহা! মনে রাখা প্রয়োজন যে, বিশ্লেষণের দিক হইতে ঠিক 
সঠিক রেখাটি না হইলেও চলে, রেখার আকৃতি যথাষথ নিয়াতিমুখী হইবে" 
ইহা ধরিযা লইয়! মোটামুটি আলোচন! চলিতে পাবে। 
াহিদায় পরিবর্তন (028789 10 109209710) 3 
কোন কারণের ফলে যদি দ্রব্যটির দাম কমিয়! যায় তবে তাহার চাহিদায় 
পরিবর্তন হইবে, চাহিদ| বাড়িয়া! যাইবে; দাম বাড়িলে চাহিদা কমিবে। 
চাহিদার এন্প পরিবর্তনকে অর্থাৎ দাম-পরিবর্তনের ফলে একই চাহিদা-রেখার; 
উপরে ও নীচে চাহিদার পরিমাণের উঠানামাকে চাহিদায় পরিবর্তন বলা হয় নাট 
বাম একই থাকিষ! যদি "মাট চাহিদ| বাডিয! যায় অথবা 
দাম স্থির থাকিযা টি 
চাহিদায় উঠা-নাম। মোট চাহিদা কমিয়া যায তাহাকেই চাহিদায় পবিবর্তন বলা'_ 
চলে) দাম স্থির অবস্থায় চাহিদ। বৃদ্ধি হইলে চাহিদার 
রেখ| দক্ষিণে সরিয়। যাষ এবং চাহিদা কমিয়! গেলে ইহ! বামে সবিয়! আইসে। 
নিয়ে রেখাচিত্রে দেখ! যাইতেছে একই দামে চাহিদ! বাডিলে নতুন বেখ! ৮১ চ১ 


টু 
ঠাঁ ৮ 





রী চাহিদা শখ 
ৰদ্ধিত চাহিদ! প্রকাশ করিতেছে; এবং একই দামে চাহিদা কমিলে নতুন 
রেখা চ২চং চাহিদার হাস প্রকাশ করিতেছে । 
ড্াহিদায় পরিবর্তনের কারণ (995895 ০৫ 010870898 2 10920800) : 
দাম স্থির থাকিলেও, বিঙিন্ কারণে চাহিদার পরিবর্তন হয়। 
প্রথমতঃ, জনসংখ্য। বৃদ্ধি পাইলে ক্রেতার সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট চাহিদা 


পরিবর্ফোনের কারণ ১৬ 


বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবন! : জনসংখ্যা কমিয়া গেলে, যেমন যুদ্ধের ফলে, ক্রেতার 
সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায় যোট চাহিদা কমিয়! যাইতে পারে। 


দ্বিতীয়তঃ, ক্রেতাদের রুচি, অত্যাস বা! চল্তি ফ্যাশ্টানের পরিবর্তন হইলে 
চাছিদায় পরিবর্তন আসিবে। পূর্বে প্রচলিত বহু দ্রব্যের আজকাল আর চাহিদা 
নাই কারণ, সমাজে ক্রেতাদের রুচি অভ্যাস ও ফ্যাশ্ঠানের পরিবর্তন হইয়াছে 
এবং এই পরিবর্তনের ফলেই নূতন দ্রব্যের চাহিদ। স্ষ্টি হইয়াছে । 


তৃতীয়তঃ, ক্রেতাদের আধিক আয়ের পরিমাণ যদি বৃষ্ধি পায়, তবে চাহিদা 
বাড়িয়া যায়, অপরপক্ষে, আধিক আয় কমিয়া৷ গেলে চাহিদ! কিয়া যায়। 
অবশ্ট “নিকই দ্রেব্যেব' ক্ষোত্রে (11)661101 2০০5 ) আরধ্িক আয় বাড়িলে 
চাহিদা কমিবার সম্ভাবনা থাকে : যেমন আথিক আয় বাডিলে লোকে বিডি বেশী 
ন| খাইয়া তাহার চাহিদাকে সিগারেটে সবাইয! লইয়! যাইতে পারে। 


চতুর্থত:, সমাজে কর্মসংস্থান যদি বৃদ্ধি পায় তাহ! হইলে কাধ্যকরী চাহিদ। 
(757500৮6 06119110 ) বৃদ্ধি হয় এবং দ্রব্য।দির মোট চাছিদাও ৰাডিয়া 
যাইতে থাকে; আবার কর্মসংস্থান কম হইলে কার্যকরী চাহিদ1 কম থাকে এবং 
মোট চাহিদা] কমিয়া যাইতে থাকে । 


পঞ্চমতঃ, ব্যবস! ও শিল্পক্ষেত্রে আশাবাদী মনোভাব বৃদ্ধি পাইলে বিনিয়োগ 
বৃদ্ধির ফলে কর্ম-সংস্থান ও উপাদানের নিয়োগ বাড়িয়| যায়, ফলে সমাজের মোট 
ব্যয় বৃদ্ধি পা এবং চাহিদার বৃদ্ধি হয়। অপর পক্ষে, নিরাশবাদী আবহাওয়ায় 
বিনিয়োগ কমিয়! যায়, কর্মসংস্থান ও উপাদানের নিয়োগ কমিয়া যায়, সমাজে 
মোট ব্যয় কমিবার ফলে চাহিদ।ও কমিয়া যায়। 


বষ্ঠতঃ, সাধারণতঃ ধনীশ্রেণীর ভোগ-প্রবণতা কম এবং দরিদ্রশ্রেণীর তোগ- 
প্রবণতা বেশী। ধনীর! আধক জঞ্চয় করে এবং সেই সঞ্চিত অর্থ সমাজে 
চাহিদ! স্থট্টি না করিতেও পারে (যদি তাহার! সেই সঞ্চয় বিনিয়োগ না! করিয়া 
নগদ অর্থরূপে হাতে রাখিয়! দেয় )। যদি আয-বৈষম্য কমাইয়া' ফেল! হয়, 
ধনীদের উপর কর বসাইয়! দরিদ্রশ্রেণীর হাতে অধিক অর্থ দেওয়। ছয়, তবে 
তাহাদের ভোগ-প্রবণতা অধিক থাকায় সমাজে মোট চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।, 


সপ্তমত$, অন্যান্ত দ্রব্যের দামের পরিবর্তন হইলেও একটি দ্রব্যের চাহিদায় 
পরিবর্তন আসিতে পারে । ঘনিষ্ঠ-পরিবর্ত-সামগ্রীর (০10956-90930100165) 


১৭, আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দ্ধাম কমিয়। গেলে কোন দ্রব্যের চাহিদা কমিতে পারে ১ ঘনিষ্ঠ*পরিবর্ত- 
সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইলে কোন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইতে পারে। 

ড্রব্যটির দামে পরিবর্তন না হইয়াও, উপরোক্ত কারণ সমূহের জন্য উহার 
চাহিদায় পরিবর্তন আসা সম্ভব । 


একটি দ্রব্যের চাহিদা কিসের উপর নির্ভর করে ($506০28 ০ 
1)101) 10610800102 8 00700000036 061091108 ) 2 

ষ্িগলারের অতিমতে কোন ব্যক্তি একটি দ্রব্য কি পরিমাণ ক্রয় করিবে তাহা 
নির্ভর করে নিম্নলিখিত বিষয়-সমূহের উপর £ 


(ক) দ্রবুটিব দাম। যদি দাম বৃদ্ধি পাষ চাহিদা কমিবে, দাম কমিলে 
চাহিদ1 বাডিষা যাইবে । 

(খ) ব্যক্তির আয। আয় বৃদ্ধি হইলে চাহিদ| বাডে, এবং আয কমিলে 
চাহিদা কমে । আকস্মিক আয় বুদ্ধির ফলে চাহিদা বৃদ্ধি না হইলেও, আয় যদি 
স্থায়ী ভাবে বদ্ধিত হয়, তবে চাহিদা! বৃদ্ধি ঘটিবেই। 

গে) পরিবর্ত এবং অঙ্থপূরক সামশ্রীর দাম। পরিবর্ত-সামগ্রীর দাম 
পরিবর্তনের অভিমুখে চ চাহিদারও পরিবর্তন ঘটে চো-এর দাম কমিলে কফির-দামও 
কমিবে ইত্যাদি)। অস্পূরক সামগ্রীর দাম-পরিবর্তনের বিপরীত দিকে 
চাহিদার পরিবর্তন ঘটে (কলমের*্দাম কমিলে, কালির দাম বাডিবে) ইত্যাদি । 

(ঘ) ব্যক্তির রুচি ও পছন্দ । কোন ব্যক্তি কোন্‌ দ্রব্য কি পরিমাণ ক্রয় 
করিবে তাহ! অবশ্ঠই তাহার রুচি ও পছন্দের উপর নির্ভরশীল । 


্টাহ্িদার সংকোচ-প্রসার ক্ষমতা 2 
চাহিদার নিয়ম হইতে ইহ! জানাযায় যে দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে 
উহার চাহিদায় পরিবর্তন ঘটে, কারণ আয়-প্রভাব ও পরিবর্ত-প্রভাবের মিলিত 
ফলে একটি দাম-প্রভাব স্ট্টি হয়। যদি দাম-প্রভাব তীব্র 
দাম-প্রভাবের তীব্রতা 
হয়, তবে দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদায় ব্যাপক পরিবর্তন 
ঘটে, যদি দাম-প্রভাব দুর্বল হয় তবে দামে পরিবর্তনের ফলে চাহিদায় পরিবর্তন 
কম হয়। কোন ক্ষেত্রে দাম অল্প একটু বাড়িলে বা কমিলে চাহিদা অনেক 
পরিমাণে কমে বা বাডে; কোন ক্ষেত্রে দাম অল্প একটু বাঁটিলে ব! কমিলে 
চাহিদা তাহার তুলনায় বেশী কমে না বা বেশী বাড়ে না। 


পরিমাপ-পদ্ধতি ১৬৩ 


চাহিদার নিয়ম হইতে এই ছুই পরিবর্তনের হার সম্বন্ধে কিছু জান! যায় না। 
গা িনিরির (দ্রাম-পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনে; পরিবর্তনের হারের _ 
নিলে অঙ্থপাঁতকে চাহিদার _সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা_বং প্রসারক্ষমতা বলা হয়।] 

হারের অনুপাত ইহাকে দামের পরিবর্তন-জনিত চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার 

ক্ষমত] (51106-619561016% 0: 1)610200 ) বলা চলে। 

এই সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতাকে নিয়রূপে প্রকাশ করা চলে ঃ 
চাহিদা পরিবর্তনের হার। 
দাম পরিবর্তনের হার 

যে হারে দাম-পরিবর্তন হয়, যুদি ঠিক সেই হারেই চাহিদা পরিবর্তন ঘটে, 
তবে তাহাকে সমহার-সঙ্ষোচপ্রসারক্ষম চাহিদা (07/10-1556101 ০৫ 
10207273) বলা হয়। দাম-পরিবর্তনের হারের তুলনায় যদি টাহিদায় অধিক 





সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমত। _ 


শপ সা ৩ সপ 


বলা হয় | টালপ হারের ভুলনার যদি চাহিদার পরিবর্তনের হার ক কম, 
হয়) তবে তাহাকে পঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন চাহিদা (176199610 05719100 ) 
বলা হয়। যেমন, শতকরা % হারে দ দাম-পরিবর্তনের ফলে ঠিক যদি 2: 
চাহিদার পরিবর্ভন ঘটে, তাহাকে সমহার-সঙ্কোচপ্রসারক্ষম_চাহিদা বলা হইবে। 
এই ছুই পরিবর্তনের অনুপাত একের সমান। যদি ৫% হারে দাম পরিবর্তনের» 
ফলে ইহা হইতে অধিব অধিক, যেমন ৭]. হারে চাহিদার পরিবর্ডন হয়, তাহাকে 
সন্কোচপ্রসারক্ষম চাহিদা বলা হ বল! হয়, ছুই পরিবর্তনের হারের অনুপাত একের, 
অধিক। অপরপক্ষে দামে ৫, পরিবর্তনের ফলে, ইহা হইতে কম, 
৩ ৩৭, হারে পরিবর্তন ঘটিলে, তাহাকে , তাহাকে সঙ্কোচপ্রপারবিহীন, চাহিদা বল! টল্ডিঞঞা 
পারে, ছই পরিবর্তনৈর হারের অনুপাত ১ হইতে কম্‌, কম। 


পরিমাপ-পন্ধতি ( 01960)005 ০01 11988079706116 ) £ : 


দাম-প্রতাবের তীব্রতা ব! চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতা পরিমাপ করার 
উপায় হইল দাম-পরিবর্তনের ফলে ড্রব্যটির বিক্রয় হইতে বিক্রেতাদের মোট 
' বিক্রয়-লন্ধ অর্থ বা মোট রেভিনিউ-র (0121 [২৮111 ) পরিমাণ কিরূপ 
ভাবে পরিবপ্তিত হইতেছে, তাহা লক্ষ্য করা । একটি নিদিষ্ট দামে বাজারের 
সকল ক্রেতা মিলিয়া৷ উহ ফ্রেয় করিবার জন্য যে মোট অর্থ ব্যয় (0181 
60029 ) করেন এবং ওই দামে সকল বিক্রেতার মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ, 


১১) আধুনিক ধগ-বিজ্ঞান 


ইছাফে মোট রেভিনিউ (৭০51 £65508৪) বলে। দামণ্পরিবর্তনের' 


ফলে চাহ্দায় পরিবর্তন ঘটিলে তাহার ফলে উক্ত দ্রব্যটির জন্ত বাজারে 
মোট রেত্িনিউ-র পরিমাণেও পরিবর্তন হয়। 


এই মোট রেভিনিউ-র পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়! কোনে। দ্রব্যের চাহিদার 
সক্কোচ-প্রসার-ক্ষমতা পরিমাপ করা চলে । | 
যেরূপ, ধর! যাউক যে, 


দাম (প্রতি পাউও) চাহিদ। মোন রেভিনিউ 
৫২. ১০০০ পাউও ৫০০০২. 
৪. ১২৫০ +ঃ ৫০০০২ 
৭ ২৫০ ৯১ &০০০২. 


এইক্ষেত্রে দামের পরিবর্তনের ফলে মোট বেভিনিউ-তে কোনরূপ পবিবর্তন 
হইল না চাহিদার সক্কোচ প্রসাব ক্ষমতা সমহার বিশিষ্ট । 
অপরপক্ষে, যদি ধক যায যে, 


দাম (প্রতি পাউও) চাহিদা মোট রেভিনিউ 
৫২. ১০০০ পাউগ্ড ৫০০০২. 
৪. ১৫১০০ ৭, ৬০০০. 
৩০ ২২০০ হী ৬৬০০২ 


এক্ষেত্রে দাম-পরিবর্তনের হাব হইতে চাহিদা! পরিবর্তনের হাব বেশী। 
তাই দাম বুদ্ধি হইলে চাহিদা অধিক হারে কমিয়! যায়, মোট রেভিনিউও কমে । 
দাম কমিয়া গেলে অধিক হারে চাছিদ! বাড়িয়া যায়ঃ মোট রেভিনিউ-ও বৃদ্ধি 
পাযর। এক্ষেত্রে চাহিদ! সঙ্কোচ প্রসার ক্ষম। 


কিন্ত বদি এইরূপ ঘটে, 

দাম (প্রতি পাউও) চাহিদা মোট রেভিনিউ 
৪২. ১৪০৬ পাউও ৭০০৩২. 
৪ ১৫০৩ ১৭ ৬০০০২. 
৩ ১৭০১৩ ১? ৬১৪০২ 


এন্ছলে দাম-্পরিবর্তনের হারের তুলনায় চাহিদা-পরিবর্তনের হার কম তাই 


পরিমাপ.পদ্ধতি ১৪৮. 
দাম বাড়িলে মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পায় এবং দাম কমিলে মোট রেতিনিউ মিয়া: 
যায়, এক্ষেত্রে চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন | 

পরবতী তিনটি রেখাচিত্রের সাহায্যে চাহিদার এই তিন প্রকার সঙ্কোচ- 
প্রসারক্ষমত! প্রকাশ করা হইয়াছে । 


প্রথম চিত্রে চাহিদার সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা সমহারবিশিষ্ট, দামে পফ 
পরিবর্তন হইলে চাহিদাতেও উহ্হারই সমান, তথ পরিবর্তন হইয়াছে । দ্বিতীয়. 


€)নিগ্ের চিত্রে দেখ! যাইতেছে বে, দামের বিভিন্ন স্তরে দ্রব্যটির চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার 
তারতম্য হইতে পারে। দাম পরিবর্তনের ফলে মোট রেভিনিউতে পরিবর্তন কি ভাবে হয় 
তাহা নিমের চিত্রে দেখান হইতেছে । 








খাঁ 


কখ রেখা মোট রেভিনিউ-র এবং কগ রেখা দামের পরিমাপ-ম্ুচক। ভ্রব্যটির দাম 
বখন প প$ বিন্দ্বয়ের মধ্যবতী-স্তরে পরিবতিত হইতেছে, তখন দেখা বায় যে, দাম বাড়িলে 
চাহিদা উহার তুলনায় অধিকহারে কমিয়া যার সুতরাং মোট রেভিনিউ কমে; দাম কমিলে 
চাহিদ। উহার তুলনায় অধিকহারে বৃদ্ধি পাঁধ, নুৃতরাং মোট রেভিনিউ বাড়ে। এক্ষেত্রে 
চাহিদ! সঙ্কোচ প্রসারক্ষম। 
ক প১ বিন্দদ্বয়ের মধ্যবতীন্তরে দাম বাড়িলে চাহিদ! উহার তুলনায় কমহারে 
 স্থাস পায়, মোট রেভিনিউ বৃদ্ধি পায়; দাম কমিলে চাহিদ! উহ্থার তুলনায় কমহারে বৃদ্ধি 
পার, মোট রেভিনিউ কমিয়। হায়। এক্ষেত্রে চাহিদা সঙ্কোচপ্রসারবিহীন। 

পপ বিন্দদ্বয়ের মধো দাম বাড়িলে বা কমিলে চাহিদা সমানহারে -7 রা বাড়ে। 
মোট রেভিনিউ-তে কোনরাপ পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ চাহিদা ৯ সমহারসক্কোচপ্রসার- 
ক্ষমতাবিশিষ্ট। 


১5 আধুনিক ধনশ্বিজ্ঞান 
“চিত্রে চাহিদা সঙ্বোচপ্রসারবিহীন, দামে পঞ্ষ পরিবর্তন হইলে চাহিদায় উহার 
কম তথ পরিবর্তন হইল । তৃতীয় চিত্রে, চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার ক্ষম। দামে 


তা] চ 





অল্প হারে যেমন পফ পরিবর্তন হইল চাহিদা অধিক শ্কারে যেমন তথ * 
পরিবর্তন হইয়াছে। 


ইহ মনে রাখিতে হইবে যে, কোন দ্রব্যের চাহিদা-রেখার বিভিন্ন বিন্দুতে 

১সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা! পৃথক হইতে পারে । দাম ৫২ হইতে 

চাহিদা রেখার প্রত্যেক কমিয়া ৪২ হইলে চাহিদা যে্ধূপ তাবে পরিবতিত হইবে, 

রী রা ক দাম ৪২ হইতে ৩২ হইলে চাহিদার পরিমাণ সম্পূর্ণ 

উহার ঢাল পৃথক অন্যহারে পরিবন্তিত হইতে পারে। সুতরাং একই চাহিদার 

রেখার প্রতিটি বিস্দুর এক একটি নিজস্ব সন্কোচ প্রসার” 

ক্ষমত আছে। . দ্রিগলার ইহাকে *বিন্দুস্থ সঙ্কোচপ্রসারক্ষমত বলিয়াছেন 
€0010051955001 )। 


নির্ধারণী বিষয়*সমূহ ১৪৭ 


: পুর্বোক্ত তিন প্রকার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা ছাড়াও ধনবিজ্ঞানীগণ' 
বিশ্লেষণের সুবিধার জন্ত আরও ছুই প্রকার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতার কথা 
বলিয়াছেন। এরূপ ঘটিতে পারে যে, দামের পরিবর্তনের 


সম্পূর্ণ সন্ষোচ প্রসার ফুলে চাহিদায় কোণর'প পরিবর্তন ঘটিল না? এক্ষেত্রে সঙ্কোচ- 
বিহীন চাহিদা ও অসীম লিউ নিাশাহীস 


সঙ্গোচ-প্রসার-ক্ষম  প্রসারক্ষমতার নান শৃহ। এইরূপ অবস্থাকে থাকে সম্পূর্ণ 
চাহিদ! সঙ্কোচপ্রসারবিহীন চাছিদ! (26:65০0%.. [7161955010 


[06112110) বলা হয়। | অপরপক্ষে, যদি, দামের একটু 
পরিবর্তনের ফলেই, চাহিদায় পরিবর্ত তনের কোন সীমা পরিসীমা থাকে না; 


২০ শপ শ্রী 


দামের একটু পরিবর্তন চাহিদায় অনন্ত পরিবর্তন, আনে, তাহ। হইলে ইহার 


সত পথ ক 4 সপ ০ শত সস 


স্কোচপ্রসারক্ষমত| অসীম (171671651 618550)। এইরূপ অব অবস্থাকে 





ক চাহিদা খ 


অসীম সক্কোচপ্রসারক্ষম চাহিদা! বলা চলে। উপর ইহাদের চিত্রন্ূপ দেও! 
হইল। 


নে প্রসার ক্ষমতু! নিষ্ধীরণকারী বিষয়সমূহ (88০০:৪ 06901 
ন্তঠী ৰ থু ০65৮ 20106 1019861088০: 10900800) 


এক] চাহিদার সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা নির্ভর করে বাজারে উচ্বার কি 
পরিমাণ এবং কিরূপ পরিবর্ত সামগ্রী রহিয়াছে চু । যদি পরিবর্ত- 
সামগ্রী ঘনিষ্ঠ ও সহজ লত্য হয় তবে দ্রব্যটির চাহিদাও সঁঙ্কীচ প্রসার-ক্ষম হইবে। 
পরিবর্তসামশ্রী যতই ঘনিষ্ঠ প্রকৃতির হইবে, চাহিদা! তত 

্ (5 বেশী সন্কোচপ্রসারক্ষম হইবে । মোটরের দাম বৃদ্ধি পাইলে, 
চাহিদা খুব বেশী ন! কমিতেও পারে, কারণ সাইকেল বা 

নাসূকে মোটরের ঘনিষ্ঠ পরিবর্তসাম্ত্রী বলা চলে না । কিন্ত চা-এর গাড়ীর, 


০, .-. আধুমিফ ধন-বিজ্ঞান 


পর্ষান স্বদ্ধি পাইলে ইহার চাহিদা অধিক পরিমাণে কমিয়! যাইবার সস্ভাবন!, 
কারণ কফি, কোকে! বা ছুধ সবই ইহার ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী । অপরপক্ষে, 
.-ঘনিষ্ঠ ও সহজলত্য পরিবর্ত-সামগ্রী না থাকিলে চাহিদা সঙ্কোচ প্রসার বিহীন 
“হওয়ার সম্ভাবন! । 
ছুই যদি একটি দ্রব্যকে বিভিন্ন প্রকারের কাধ্যে ব্যবহার করা হয়, 
তবে ফাঁধারণতঃ তাহার চাহিদা সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম হইবে । যেমন বিদ্যুৎ 
| বহুবিধ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, আলে! জ্বালান, গরম করা, 
হাতে বিজোগ রান্না করা, গাড়ী ও যন্ত্র চালান ইত্যাদি । ইহার পরিবর্ত- 
সামগ্রী হইল, মোমবাতি, কয়লা, গ্যাস, পেল, ব্যাটারি 
ইত্যাদি। এই সকল পরিবর্ত সামগ্রীর তুলনায় বিদ্্যং-এর দাম যদি কমিয়! 
যায় ; তবে লোকে এই সকল দ্রব্য হইতে চাহিদা! সরাইয়া লইয়! বিদ্যুৎ 
ব্যবহার মুর করিবে, বিছ্যুৎ-এর চাহিদা অধিক পরিমাণে বাডিয়। যাইবে। 
অপর পক্ষে গমের চাহিদ! সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন, কারণ প্রধানতঃ ইহ! একটি 
মাত্র কার্য্যেই ব্যবহৃত হয়। গমের দাম কমিলে শুধু খাওয়ার জন্যই গম আর 
. একটু বেশী ক্রুয় করিবে, সুতরাং বিক্রয় খুব বেশী বৃদ্ধি হইবে ন1। 
তিন আবশ্তক-দ্রব্য সমূহের চাহিদা সাধারণতঃ সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন 
হইয়া থাকে, কারণ তাহাদের কোন ঘনিষ্ঠ ও উপযুক্ত 
আরা বি পরিবর্ত সামগ্রী থাকে না । লবণ, চাল বা গম ইত্যাদির 
রাখা সম্ভব কিনা দামবৃদ্ধি হইলে লোকে ক্রয় কমাইতে পারে না; আবার 
৫। ধনী বা গরীবদের ইহাদের দাম একটু কমিলেই লোকে ইহ! অধিক পরিমাণে 
সবার! প্রধানত; ব্যবহৃত 
ভোগ করিতে সুরু করে না। ইহাদের পরিবর্ত-সামন্রী 
খুবই কম, ভোগের ক্ষেত্রে ইহাদের বিশেষ-নিদিষ্টএতোগ্য-দ্রব্য (91990? 
০০052070018800905) বলা চলে। 
/চার ৫ বিলাসসামন্্রীর চাহিদা! সাধারণতঃ সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম ; কারণ 
তাহাদের ব্যবহার সাময়িকতাবে স্থগিত রাখা সম্ভব । 
৫৫ পাচ) ধনীর! যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করে তাহাব চাহিদা সং. 
র-বিহীন, কারণ দাম একটু বাড়িলেই তাহারা ক্রয্ন কমাইগ! € 215 
আবার দাম একটু কমিলেই তাহারা ক্রয় বাড়াইক়া দেয় না(.  পুবের 
-ঙামেই তাহাদের চাহিদা মেটান সঞ্তব হইতেছিল )। তাহা ব্যততী' ধলা, 


সময়ের প্রভাব ১৬৯ 


সামস্ত্রীর ঘনিষ্ঠ ও উপযুক্ত সামগ্রী প্রায়ই দেখা যায় ; দুতরাং ধনীদের মিকট 
না! হইলেও দরিদ্রদের নিকট তাহাদের ঢাহিদা সঙ্কোচ প্রসার-ক্ষম হয়| 
ছয়] দ্রব্যটির চলিত দাম যদি অত্যন্ত কম থাকে, তাহা হইলে তাহার 
চাহিদ| সাধারণতঃ সঙ্কে চ-প্রপার-বিহ্ীন হয়, কারণ দাম আরও কমিলে চাহিদা 
বেশী বাড়ে না] (বর্তমানে সকলের চাহিদাই প্রায় 
*। ৮৯৪ কি মিটিতেছে ) এবং দাম একটু বাড়িলেও চাহিদা বেশী 
কমে না (কাবণ জিনিষট পরিবর্ত-সামগ্রীর তুলনাক্ 
তখনও সম্ত/)। সেইরূপ যদি দ্রব্যের চলিত দাম খুব বেশী থাকে তাহা 
হইলে দামের একটু বৃদ্ধি বা একটু হ্রাস চাহিদাকে অধিক পরিমাণে প্রভাবান্বিত 
করে না। 
সাত] ব্যক্তির মোট আয়ের অতি অল্প অংশ যদি দ্রব্যটি ক্রয়ের জন্য 
৭। আয়ের বেণী অংশ ব্যয় হয়, তবে সেই দ্রব্যের চাহিদা সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন 
কিকম অংশ হয়; কারণ ?সই দ্রব্য-মূল্যের অল্প উঠা-নাম! ব্যক্তির 
চাহিদাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্িত করে না। 
ছুইটি উপায়ে চাহিদার সংস্কাচ-প্রসারক্ষমতার উত্তব হয়। দ্রব্যের দাম 
কমিলে বর্তমান ক্রেতাগণ আঁধক পরিমাণ ক্রয় করিবে এবং নৃতন ব্যক্তিরাও 
হার সেই দ্রব্য ক্রয়ে বৃত্ত হয়। যদি দ্রব্যটি স্থায়ী হয় ভবে 
বর্তমান ক্রেত। ও বর্তমান ক্রেতাগণ না কিনিতেও পারেন ( যেমন বই-এর 
নৃতন ক্রেতা দাম কমিলেও লোকে একই বই পুনরায় কিনিবে ন!) 
নুতন ক্রেতার দ্বারাই বিক্রয় ও চাহিদা বুদ্ধি সম্ভব। সাধারণতঃ সক্কোচ- 
প্রসার-ক্ষমত| নির্ভর করে দাম কমিলে সম্ভাব্য নৃতন ক্রেতাদের চাহিদা! সমষ্টি 
হয় কিন! তাহার উপর ; প্রধানতঃ বর্তমান ক্রেতাদের অধিক ক্রয়ের উপর নহে ॥ 


চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমতার উপর সময়ের প্রভাব 0)9:0906 
121981101 00980 1006) ও 

হ্রিগলার বলিতেছেন যে দাম-পরিবর্তনের ফলে চাহিদার উপর স্বল্নকালীন 
প্রভাব একরূপ হইলেও দীর্ঘকালীন প্রভাব অন্যব্ূপ হইতে পারে। 


কোন কোন দ্রব্যের ক্ষেত্রে, দীর্ঘকালীন সঙ্কোচ-্প্রসার-ক্ষমতার তুলনায় 
্বল্পকালীন সঙ্কোচ-প্রসারক্ষমতা অধিক। যেমন, একটি যন্ত্রের দাম কনিয়া 


০৩ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


যাওয়ার ফলে উহার চাহিদ! তখনই বৃদ্ধি পাইল। কিন্ত যন্ত্র বিক্রয় হইয়া, 
যাইবার পর সেই যন্ত্রের মেরামত ছাড়া দীর্ঘকালীন সময়ে অন্ত কোন কাজ নাঁ 
থাকিতে পারে, ফলে উহার বিক্রয় অনেক কাল পরে কমিয়া যাওয়ার সম্ভাবন! ॥ 
বর্তমানে দাম কমিবার ফলে চাহিদ। বৃদ্ধির তুলনায় পরবর্তী কালের চাহিদা বৃদ্ধি 
অনেক কম হইবে। 

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, স্বল্পকালীন সক্কোচ-প্রসারক্ষমতার তুলনায় 
দীর্ঘকালীন সঙ্কোচ-প্রসারক্ষমতা অধিক। ছ্রিগলার ইহার তিনটি কারণ 
দেখাইয়াছেন £ 

(ক) যত্ত্র'জনিত কারণ £ দাম কমিলেই প্রথমে চাহিদ! বৃদ্ধি না হইতে 
পারে, কারণ যদি সহকারী ও আহ্বষঙ্গিক প্রয়োজনীয় দ্রব্য বাজারে পাওয়। ন! 
যায়। তবে বিক্রয় বৃদ্ধি সম্ভব নয়। বিছ্্যুতৎএর দাম কমিলে উহার; 
ব্যবহারোপযোগী আনুষঙ্গিক দ্রব্যসমূহ বাজারে পাওয়া! গেলেই তবে বিছ্যুৎ-এর 
চাহিদ! বৃদ্ধি হইবে। স্থায়ী দ্রব্য সমূহের দাম কমিলে, পুরাতন দ্রব্যগুলি ক্ষয় 
হুইয়৷ বা ফুরাইয়া ন! গেলে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব হয় । 


(খ) দ্রব্যের দাম কমিলে সঙ্গে সঙ্গেই চাহদ। বাঙে নাঃ ক্রেতাদের মধ্যে 
তাহ প্রচারিত হওয়া চাই, পুরাতন ও সম্ভাব্য নৃতন ক্রেতাদের মধ্যে সেই 
সংবাদ পৌছিবার সময় পধ্যস্ত চাহিদার উপর প্রভাব না-ও আসিতে 
পারে। ্ 

(গ) দ্রব্যের দাম কমিলে লোকে উহা তৎক্ষণাৎ ক্রয় করিবে এমন নহে । 
উহার সহকারী দ্রব্য ক্রয় করার ব্যনস্থ! ছাড়াও, প্রত্যেকের নিজস্ব আয়-ব্যয়ের 
বাজেটের পুনবিচার ও পুনর্গঠন করিতে হইবে, ব্যক্তির ভোগের ধরণ 
(0911501006100 290105) বদূলাইতে কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়| 
রূক্কোচ-্রপার ক্ষমতার প্রকার-ভেদ ডে৪1088 ৭098 ০? 08188610165) 

এক ] ,দামের পরিবর্তন-জনিত চাহিদার সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতা 
€ 85268. 08188610160 01 7095800. ) 2 

দামের পরিবর্তনের হারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হারের অগ্কপাতকে 
দ্রায়ের পরিবর্তন-্নিত চাহিদার সঙ্কোচ*প্রসার ক্ষমতা বল! হয়। ইহা হইল 
চাহিদার রেখার প্রতিবিন্দুর সঙ্কোচন্প্রসার ক্ষমতা | 


সঙ্কোচ ক্ষমতা ১৬১ 


দেই] আয়ের পরিবর্তন জনিত চাহিদার সক্ষোচ প্রসার ক্ষমতা: 
.. ( 2109070369 2188080865 01 20912008700 ) £ 


আয়ের পরিবর্তন হইলে চাহিদা পরিবতিত হয়। আয়ের পরিবর্তনের 
সারের সহিত চাহিদার পরিবর্তনের হারের অন্থপাতকে আয়ের পরিবর্তন-জনিত 
চাহিদার সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা বল! হয়। আয় বৃদ্ধি পাইলে সকল জিনিষের 
'চাহিদা অধিক বৃদ্ধি পায় না, যেমন খাছ দ্রব্য ইত্যাদি; কিন্ত বিলাস দ্রব্যের 
'চাহিদ! বৃদ্ধি পাইয়া! থাকে । আয় কমিয়! গেলেও খাদ্য দ্রব্যের চাহিদ! খুব 
কমে না, কিন্ত বিলাস দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যায়। সুতরাং বলা যায় ষে 
আয়ের পরিবর্তন জনিত খাদ্য দ্রব্যের চাহিদা! সঙ্কোচ প্রসার বিহীন ; কিন্ত 
আয়ের পরিবর্তন জনিত বিলাস দ্রব্যের চাহিদা সঙ্কোচ প্রসারক্ষম | 


তিন ] বৃত্তখণ্ডের সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা! (870 58158610265) £ 


আমর! জানি যে চাহিদার রেখার প্রতিবিন্দুর সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা পৃথক । 
চাহিদার রেখার উপর অবস্থিত ছুইটি নিদিষ্ট বিন্দুর অন্তর্গত স্থানের চাহিদার গড় 
সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতাকে বুত্তখণ্ডের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা (4710 7518550101 ) 
বলে। 


চার] পারস্পরিক সঙ্কোচ প্রসারক্ষমতা (07088 [819861015 ) £ 


দুইটি পৃথক দ্রব্যের চাহিদার পরিবর্তনের হারের মধ্যে পারম্পরিক সম্বদ্ধকে 
পারস্পরিক সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা বলা! যায়। একটি দ্রব্যের দাম কমিয়া গেলে 
তাহার চাহিদ! বৃদ্ধি হওয়ায় পরিবর্ত সামশ্রীর চাহি! কমিয্া যায় এবং অন্কুপুরক 
দ্রব্যের চাহিদ। বাড়িয়া! যায়। সুতরাং দ্রব্যটির দাম কমিবার ফলে পরিবর্ত 
সামগ্রীর দাম কমে এবং অন্ুপুরক দ্রব্যের দাম বাড়ে। দ্রব্যটির দাম বাড়িলে 
পরিবর্ত সামগ্রীর দাম বাড়ে এবং অন্পুরক দ্রব্যের দাম কমে। দ্রব্যটির দামের 
পরিবর্তনের হার ও পরিবতর দ্রব্যের ব। অন্পুরক দ্রব্যের চাহিদার পরিবত'নের 
হারের অন্থুপাতকে পারস্পরিক সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা বল! চলে। যেমন, 


খ এর চাহিদা পরিবর্তনের হার 
পারস্পরিক সঃ প্রঃ ক্ষঃ-ক এর দাম পরিবর্তনের ছার 


| এক্ষেত্রে 'খ' “ক' এর অস্কুপুরক ব! পরিবর্ত-সামন্তরী। 
১১ 


/১%২ ০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 

্ 1010100976006৮0075) _ 

-- -অয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা প্রচারিত চাহিদার নিয়ম উপযোগিতা- 
তত্বের উপর নির্ভর করিয়া! গড়িয়া! উঠিয়াছে। জেতন্স্এর ধারণ ছিল যে 
উপযোগিতাকে পরিমাণগত ভাবে, পরিমাপ করা! (02801096156 27695016- 
20611) সম্ভব । তাহা! ছাড়া এই তত্ব বিশ্লেষণে প্রথমেই স্বীকার করিয়। 
মা লইতে হয় যে অর্থের রাস্তিক উপযোগিত! বদলায় না । 

বিশ্লেষণের ত্র ব্যর পরিমাণ একটু বৃদ্ধি পাইলে তাহা হইতে 
পযোগিতা কত বৃদ্ধি হইল তাহ! ব্যক্তি জানিতে পারে 
এবং সেই উপযোগিত। বুঝিয়। দাম দেয়-__ইহাও এই তত্ব ধরিয়া লয়। মার্শাল 
উপযোগিতা-তিত্তিক চাহিদা বিশ্লেষণের সময়ে ধরিয়। লইয়াছিলেন, যে ব্যক্তি 
কোন নিদিষ্ট সময়ে ( যখন ব্যক্তির নিজের মনে ব্যক্তিগত চাহিদা-তালিক! তৈরী 
হয়) কেবল একটি মাত্র দ্রব্যের কথাই চিস্তা করিতেছে ; উহারই পরিবর্ত- 
সামশ্্রী বা অন্ুপূরক সামগ্রী (51956110655 2110. 00101916110617191 
£০০৫3) যে বাজারে আছে, তাহা তাহার মনে সাময়িকতাবে স্থান 
পাইতেছে না।* 
আসলে কিন্ত কোন ব্যক্তি দ্রব্য-ক্রয়ের সময়ে শুধু সেই দ্রব্যটির সম্বন্ধে চিড়া 
করে তাহা নহে, সে একই সঙ্গে সেই দ্রব্য উহার অন্ুপুরক দ্রব্য সমূহ এবং 
পরিবর্ত-দ্ুব্য সমূহ সকল কিছু চিন্তা করে। বিভিন্ন দ্রব্যের সম্মিলনেই তাহার 
অতাব তৃপ্ত হয়। তাহার ব্যয় ক্ষমতা অনুযায়ী সকল 
সে ১৮ রা দ্রব্যই কিছু কিছু পরিমাণে সে পাইতে চাহে । শুধু তাহাই 
 চিগ্ধ। করে নহে, অনেক সময় একটি দ্রব্য একটু ছাড়িয়া দিয়া অন্য 
দ্রব্য বেশী কেনে, একটি দ্রব্যের পরিবর্তে অপর দ্রব্য ক্রয় 
করে। বেশীর ভাগ দ্রব্যের ক্ষেত্রেই, এইটির বদলে ওইটি এইন্ধপ চিত্ত করিয়া 
ব্যক্তির র হয়। 
মনে কর! যাক কোন ব্যক্তির সম্মুখে ছইটি দ্রব্য রহিয়াছে । সে উতয় দ্রব্যই 
বিভিন্ন পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে; এবং একটির পরিমাণ কমাইয়া! উহার 
পরিবর্তে অপরটি বেশী ক্রয় করা সম্ভব । এই ছুইটি দ্রব্যের পরিমাণের বিতিষ্ন 





& ইহ! স্থির বা নিশ্চল বিশ্লেষপ পদ্ধতির প্রয়োগ ॥ 


নিরপেক্ষ রেখা ১৬৩ 


সন্মিলন সম্বন্ধে তাহার পছন্দ সমান হইতে পারে। যেমন চা ও কফি দুইটি 
দ্রব্যের পরিমাণের বিতিন্ন সম্মিলন সম্বন্ধে ব্যক্তির পছন্দ সমান। উদ্দাহরণ 
হ্বরূপ £ 


২৪ পাউণও্ড চা ও ২ পাউণ্ড কফি 
২৩ পাউণও্ড চা ও ৩ পাউণ্ড কফি 
২২ পাউও চা ও ৫ পাউও্ কফি 
২১ পাউও চা ও ৮ পাউও কফি 


এই সন্মিলনের প্রত্যেকটিই ব্যক্তি সমান ভাবে পছন্দ করে। এই সকল সম্মিলন 
তাহার একটি বিশেন পছন্দের মাত্রা (8০৪1 ০£ 
নিরপেক্ষ তালিকা! ও 

নিরপেক্ষ রেখা. 00০61670) নির্দেশ করে। ইহার যে কোন সম্মিলন 

পাইলেই সে সথান খুশী, কোন্ট। পাইতেছে তাহাতে সে 
নিরপেক্ষ । তাই ইহাকে নিরপেক্ষ তালিক! (111016661106 901)5015 ) 
এবং ইহাকে রেখার সাহায্যে প্রকাশ করিলে তাহাকে নিরপেক্ষ রেখা 
(1110106161106 001৮৩ ) বলা হয়। নিম্নে চিত্রন্দপ দেখান হইতেছে। 

প হইল পছন্দ রেখা, কগ চা” 
এর পরিমাণ এবং কথ কফির 
পরিমাণ নির্দেশক । পা রেখার তি 
প্রত্যেক বিন্দু চা ও কফির প্রতিটি 4 
সম্মিলন প্রকাশ করে। ব্যক্তি এই খ 
সকল লম্মিলনকে সমান ভাবে 
পছন্দ করে, ক ত পরিমাণ চা ও ক 
ক ্ীপরিমাণ কফি, অথবা কথ 
পরিমাণ চ। ও ক ধ পরিমাণ কফি উ্তয় সম্মিলন সন্বন্ধেই তাহার সমান পছন্দ । 
প রেখার নিয়াভিমুখিতা (00212105191) বা নিম্নাতিমুখী ঢাল নির্ভর 

করে প্রান্তিক পরিবর্ততার হারের উপর (115721591 
তির পা 1216 01 90105016010) )। প্রথমে অল্প কফি পাইয়া! 
সে এক পাউণ্ড চা ছাড়িয়! দিল। কিন্তু ইহার ফলে তাহার 
চা কহিয়া গেল এবং কফি বাড়িয়া গেল; সুতরাং চা এর প্রান্তিক তাৎপর্য 
€ 01278109] 51£150900 ) বাড়িতেছে। এবং কফির প্রান্তিক তাৎপর্য 


গ 
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ফমিতেছে। যতই চা এর বদলে কফি বেশী ব্যবহার করিতেছে, ততই চা) 
ছাড়িয়া! দেওয়ার ইচ্ছ। কমিয়া৷ যাইতেছে, ক্রমেই বেশী কফির বদলে ১ ইউনিট, 
চা ছাড়িয়া দিতেছে । ইহাকে বল! হয় ক্রমহাসমান প্রান্তিক পরিবর্ততা! 
(1015101517156 019121091 5095005451115) | 

_ এইক্ষপ বহু পছন্দ-রেখা পর পর অঙ্কন করা যায়। নিষ্নের চিত্রের প১ 
রেখা পূর্বের রেখার তুলনায় দুইটি দ্রব্যেরই অধিক পরিমাণে সম্মিলন প্রকাশ 
করে, পং রেখা আরও অধিক 
পরিমাণের সম্মিলন দেখাইতেছে ।' 
ইহার কোনটি ব্যক্তির পক্ষে প্রযোজ্য 
হইবে অর্থাৎ সে কোন্‌ পছন্দ-রেখায় 
উত্ত; হইতে পারিবে তাহ! নির্ভর করে 
ব্যক্তির আয়ের উপর । * 


তেরা ২ যাক, ব্যক্তি ২০২ এই ছুইটি 
দ্রব্যের জন্য ব্যয় করিবে । সে । সে ২০ 
টাকার সবটাই চা ক্রয়ে অথব। সবটাই কফি ক্রয়ে ব্যয় করিতে পারে। সম্পূর্ণ 
রি ২০ টাকারই চ৷ ক্রয় করিলে বাক্তি কত পরিমাণ চা' 
আয় ও দাম রেখ 
পেত পাইবে এবং সম্পূর্ণ ২০ টাকারই কফি ক্রয় করিলে সে কথ 
পরিমাণ চ্ পাইবে ( নীচের চিত্রে দেখা যাইতেছে )। তথ বিন্দু যোগ করিলে। 


ষে তথ রেখ! পাওয়! যায় তাহাকে দাম-রেখ! (চ:1০€ 1116) বলা চলে । ২৯ 
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দিয়া চা ও কফির যত সম্মিলন ক্রয় কর! সম্ভব তাহা সবই এই দাষ-রেখার। 
সবার! প্রকাশিত হইতেছে । এই দাম-রেখা যে পছন্দ রেখাকে একটু স্পর্শ 
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করিতে পারিল, ব্যক্তি দ্রব্যের সেই সম্মিলন ক্রয়ের চে! করিবে, কারণ নীচের 
পছন্দ-রেখা হইতে উপরের পছন্দ-রেখায় সে অধিক পরিমাণে দুইটি দ্রব্যই 
পাইতে পারে। 
ব্যক্তি প পছন্ব রেখার কোন দ্রব্য সম্মিলন ক্রয় করিবে না, দাম-রেখ! প১ 
পছন্দ রেখায় ম বিন্দুতে মিশিক্াছে, সেই বিন্দুতে নির্ধারিত দ্রব্য-সম্মিলন 
ক্রয় করিবে । কারণ প রেখাতে তাহার ক্ষতি, কিন্ত প২ রেখাতে উঠিবার 
মত অধিক ব্যয়-ক্ষমতা (অর্থাৎ উচ্চতর দাম-রেখা ) তাহার নাই ।৮অর্থাৎ 
২০২ ব্যয়ে সে ক্রয় করিবে কদ পরিমাণ চা ও কধ পরিমাণ কফি-_এই 
সন্মিলনই তাহার নিকট সর্ববৃহৎ এবং সর্বোচ্চ হওয়া সম্ভব৷ 
ব্যক্তির আয় যদি বাড়িয়৷ যায় তাহা হইলে সে উচ্চতর পছন্দ রেখায় 
উত্তীর্ণ হইতে পারে অর্থাৎ উভয় দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে পারে; 
যদি আয় কমিয়া যায়, তাহ! হইলে তাহাকে নিয়তর পছন্দ রেখায় লামিয়া 
আসিতে হইবে অর্থাৎ উভয় দ্রব্যই তাহাকে কম পরিমাণে 
চাহিদার উপর আয় ক্রয় করিতে হইবে । নীচে দেখা যাইতেছে, যে আয় 
পবিবর্তনের প্রভাব টি 
বাড়িলে ত২থ২ তাহার দাম-রেখ! হইবে এবং তাহা মং 
বিন্দুতে উর্ধতর প২ পছন্দ রেখার সহিত মিলিত হইবে, ফলে দ্রব্য ক্রুয় বৃদ্ধি 
পাইবে । যদি আয কমে, তাহা হইলে ত১থ১ তাহার দাম রেখ! হইবে 





এবং তাহা! ম১ বিশ্ৃতে নিয়তর প১ পছন্দ রেখার সহিত মিলিত হইবে, ফলে 
দ্রব্য আয় কম হইবে। ম১, ম, ম২ বিন্দুগুলি যোগ করিলে জানা যায় যে, 
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ব্যক্তির আয় বাড়িলে দ্রব্য ক্রয় বাড়ে, এবং আয় কমিলে দ্রব্য ক্রয় কমে। 
ম১, ম, মং রেখাকে আয়*ভোগ রেখা! (1170025-0091150201961011 ০016) 
বল! চলে ।' 

দ্রব্য সমূহের দাম স্থির থাকিয়া যদি ব্যক্তির আয় বৃদ্ধি হয় তাহা হইলে 
তাহার ভোগ-বৃদ্ধি হইবে, তাহা! এই রেখা হইতে আমরা বুঝিতে পারি । 


যদি প্রতি পাউ্ড কফির দাম কমিয়া যায় তাহ! হইলে ব্যক্তি পূর্বের আয় 
দিয়া এখন বেশী পরিমাণ কফি ক্রয় করিতে পারে। পূর্বে সে কথ পরিমাণ 
ক্রয় করিতে পারিত কিন্তু এখন সে কথ১ পরিমাণ ক্রয় 
নে করিতে পারে, কফির দাম আরও কমিলে, সে কথং, 
কথও এইরূপ ক্রয় করিতে পারিবে । (নীচের চিত্রে 
উহ্হা দেখা যাইতেছে )। কিন্ত চা-এর দাম স্থির থাকায় উহ! সে পূর্বের 
পরিমাণই ক্রয় করিতে সক্ষম । তাই দাম-রেখা কখ অক্ষের ডান দিকে 
সরিয়া আসিতে থাকিবে (কফি (বেশী ক্রয় করা সম্ভব হইতেছে, তাহা 
বুঝাইতেছে )। . 
এই চিত্রে তথ রেখাব ঢাল (91076) নির্ভর করে চ ও কফির পারম্পরিক 
দামের অনুপাতের উপর । তথ রেখাকে ব্যয়-ভূমিও (00019% 0০0170006) 





বলা হয়। কফির দাম যত বেশী কমিবে তথ রেখার ঢাল (9197০) তত 
বাড়িবে। ইহার ফলে ব্যক্তি উদ্ধাতর পছন্দ-রেখায় উভীর্ণ হইতে পারিবে 
অর্থাৎ উতয় দ্রব্যই অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে পারিবে । ইহার ছুইটি কারণ 
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আছে, প্রথমটি আয়-প্রভাব ; দ্বিতীয়টি পরিবর্ত-প্রভাব ( তাছা পূর্বে “চাহিদার 
নিয়ম শীর্ষে বুঝান হইয়াছে । ) ম১ ম ও মং বিন্দুগুলিকে যোগ দিলে আমরা 
জানিতে পারি যে দ্রব্যের দাম কমিলে উহার চাহিদা ব্যক্তির নিকট কিরূপ 
রাড়িতেছে, অর্থাৎ ম১, ম ও মং হইল ব্যক্তিগত চাহিদা রেখা (1201510051 
1)61212110. ০015) | 
এইবূপ্ে বাজারের সকল ব্যক্তিরই আয় ও পছন্দ রেখার অবস্থান অনুযায়ী 
বাজার-চাহিদা. পৃথক পৃথক ব্যক্তিগত চাহিদা-রেখা পাওয়া যায়। 
বাজারের সকল ব্যক্তির চাহিদা-রেখাকে একত্র করিলে 
বাজার-চাহিদা রেখা! (119171:56 1)6119110 001৮) প্রস্তুত করা যাইতে 
পারে। 


এইরূপে নিরপেক্ষ রেখার সাহায্যে বিশ্লেষণের দ্বারা আমরা চাহিদার 
পিছনে কোন শক্তি কাজ করে তাহ! জানিতে পারি। 
জিবন উপযোগিণতার পরিমাণগত পরিমাপ না করিয়া, দ্রব্য ক্রয়ের 
পিছনে তৃপ্তি আছে কি নাই তাহা আলোচনা না করিয়া 
ব্যক্তির চাহিদা! রেখা নির্ণঘ করিতে পারা যায়। তবুও এই তত্তের কার্ধ্য- 
কারিতার সীম! সম্বন্ধে সচেতন থাকা! প্রয়োজন । 
এই আলোচনার সময়ে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ব্যক্তি ছুইটি দ্রব্য 
ক্রয়ের কথ! চিন্তা করিতেছে, অপর কোন দ্রব্যের হিসাব তাহার মনে রেখাপাত 
করিতেছে না । ইহা বাস্তবে ঠিক নছে। দ্বি-আয়তনিক 
এই হি (৬০ 011776115101191) চিত্রের সাহায্যে আরও অধিক 
ূ দ্রব্যের বিশ্রেষণ সম্ভব নহে। হিকৃস্‌ অবশ্ত এই অন্ুবিধ! 
ঘুর করার জন্য বলিরাছেন যে, যে সকল দ্রব্যের একই হারে দাম পরিবর্তন হয় 
এরূপ কতিপয় দ্রব্যের সমষ্টিকে একটি দ্রব্য ধরিয়া লইয়া বিশ্লেষণ কর! 
চলিতে পারে। 
ব্যক্তির নিরপেক্ষ-ক্ষেত্র ([71019671706-90 ) বিশ্লেষণের আরও 
অসুবিধা হইল এই যে, ব্যক্তিকে বিভিষ্ন দ্রব্যের মধ্যে পছন্দ করিতে তো হয়ই, 
একই দ্রব্যের বিভিন্ন প্রকার বা ছাপ ও মার্কার মধ্যেও (যেমন শুধু সাবান ৰা 
তেল নহে; লাঝ্স, হামাম মাগো ইত্যাদি ) তাহাকে নির্বাচন করিতে হয়। 
ইছাও বলা চলে যে এই তত্ব, কিছুটা অন্যরূপে হইলেও, চাহিদার উপযোগিতা 
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শক প্রায় সম্পূর্ণ গ্রহণ করিয়াছে। দ্রব্যসমূছের উপযোগিতা সম্বন্ধে যথেষ্ট 
ধচেতদ আছে বলিয়াই ব্যক্তি একটি দ্রব্য ছাড়িয়া কতটুকু অপর ভ্রব্য পাইতে 
চাহে, তাহ! হিসাব করে। মানুষ যে নিজের ন্ুখের আশায় সর্বাধিক তৃপ্তি 
খোঁজে (সেই পুরানো হেডনবাদ ) তাহ! এই তত্ব মোটামুটি গ্রহণ করিয়াছে, 
পুরোনে! মদ নূতন বোতলে ঢালা হইয়াছে মাত্র। 

কিন্ত তাহা করিয়া! বরং উপযোগিতা তত্বের মধ্যে যে 'বিজ্ঞান-সন্মত প্রচেষ্টা 
ছিল, তাহাকেও নষ্ট করিয়া ফেল! হইয়াছে । যে চাহিদার দ্বার! দাম নির্ধারণ 
হইবে, তাহার পিছনে এমন বিষয় থাক! উচিত যাহ! দামের দ্বারা প্রভাবাস্বিত 
হয় না, যাহা দাম-নিরপেক্ষ। উপযোগিতা অন্ততঃ সেইরূপ একটি বিষয় ছিল, 
কারণ দ্রব্য হইতে তৃপ্তি দামের উপর নির্ভরশীল নহে, উহা! মানসিক অনুভূতি । 
কিন্ত আকাক্ষা (1511০) বা পছন্দ (7£665:606 ) অনেকাংশে দাম-নির্ভর | 
ক্তরাং দাম-নির্ভর বিষয়ের দ্বারা চাহিদা নিরূপণ করিয়া তাহা দ্বারাই দাম 
নির্ধারণের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । যে সরিষায় ভূতের প্রভাব 
আছে, তাহা দিয়া ভুতের প্রভাব তাড়ান চলে না! । ইহাকেই একপ্রকার 
বৃভারুতি যুক্তি (0100191 [২09,50131112 ) বল! চলে । 
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মোট তোগের পরিমাণ ( ৮০011001076 ০01 0010151111111011 ) নির্ভর করে 
সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির ভোগের পরিমাণের সমষ্তির উপর। প্রত্যেক ব্যক্তি 
তোগকার্ষ্যে থে পরিমাণ ব্যয় করে তাহা যোগ করিলে সামগ্রিক ভাবে সমগ্র 
সমাজের ভোগ পরিমাণ জানা যায়। ব্যক্তির তোগের পরিমাণ কিসের উপব 
নির্ভরশীল ? 
কেইন্সের মতে ইহা নির্ভর করে ব্যক্তির আয়ের উপর ৷ দামের সঙ্গে 
চাহিদার যেরূপ কাধ্যকারণ সম্পর্ক আছে, ঠিক সেই রকম ব্যক্তির ভোগ তাহার 
আয়ের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ ও ভোগের পরিমাণের 
ষধ্যে এইরূপ সম্পর্ককে কার্যকারণ সম্পর্ক (51000601291 26196105101) ) 
বলা হয় অর্থাৎ ভোগরূপ কার্যের কারণ হইল আয়।* যদি ত বলিতে আমর! 
ভোগ বুঝি এবং আ| বলিলে আয় বোঝা যায়, তাহা হইলে ত- ক(আ1) 
_. * কোন ব্যক্তির ভোগ-প্রবপত! বাস্তর ও মনোগত ছুই জাতীয় বিষয়ের উপর নির্ভর করে। 
বাধ ফিরগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান হইল ব্যক্কির আয় ও ব্রব্যাদির দাষ। দামে পরিবর্তন হইলে ভোগের 


ভোগ প্রধণত। ১ 


অর্থাৎ ০-/0)। আয় ও ভোগের মধ্যে কার্ধ্যকরণ সম্পর্কের প্রতীক এই- 
ক-কে “ভোগন্প্রবণতা বলা হয়। অর্থাৎ আয় এবং ভোগের যে অনুপাত 
তাহাকেই ভোগ-প্রবণতা বলে। যদি ১০০২ আয়ের মধ্যে ৮০২ ভোগে ব্যয় 
হয়, তাহা! হইলে তোগ প্রবণত। *৮। যদি আয়ের সম্পুর্ণ ই তোগে ব্যয় হয়, তাহা 


হইলে ভোগ প্রবণতা ১-এব সমান। এই ভোগ-প্রবণতাকেত্র অর্থৎ(5 )রূপেও 


প্রকাশ করা চলে। 
যদি আয বৃদ্ধি হয তাহ! হইলে ব্যক্তিব ভোগ বাডিবে। কিন্ত যে পরিষা 


আয বৃদ্ধি হইল তাহাব সব্ট্ুকুই নৃতন তোগে ব্যযিত হয না, আয বৃদ্ধির 
তুলনাধ ভোগ বৃদ্ধি কম হয।1 


পরিমাণ পবিবতিত হইবেভ | কিন্ত বরিয়! লওয| ফাক ফে, এই সময় দামে পরিবর্তন হইতেছে ন1। 
এমতাবস্থায় বাদ বান্তিখ ক ও অভ।াস বদলায ভাহ| হইলে ডোগেব পবিমাণ বদনাইবে। প্রত্যক্ষ 
বা! পবোক্ষ করেব পরিমাণ হান-বুদ্ধি হান ছোগেব পবিবতণ হইয়| থাকে। বন্থপাতির ক্ষয়ক্ষতি 
পুবণের জন্য শির্িষ্ঠ আর্থব পবিমাণ বদলাইলে ভোগ পবিবত্তন আদ। ব্লাসিকাল লেখকগণেব 
মতে হ্াদর হাবে পবিবতণ হৃহাল ভোগ পবিবতল হইাব। কিন্ত কীনসের মতে হাদের হারের 
সহিত ভোগেন প্রচাক্ষ ৪ আনপাতিক সম্পর্ক নাই । এহ মকল বাস্তব কাব" স্বল্লকালে পবিবতিত 
হয় না, ইহাহ কীনাসব আহনত। 

মনোগত বিষয়ঙলিও প্প্রবা€ল পবিবঠিত হয না। ক্লুশ্শিকাল ধনবিজ্ঞানীদেব মতে, ব্যক্তি 
বত'মান বা ভবিষৎ বিসেব ডপব জোর দেষ, ট্টহাণ দ্বাকাহ ভাহ!ব বতমান ভোগেন পরিমাণ নিভর 
কবিবে। ভবিষাতেব ডপব অধিক ওকহ প্রদান করাল তাহা বত'মান ভোগে পবিমাণ কম 
হইবে, ভবিষ্যতেগ উপব কম গকত্ব প্রদান কৰিলে ৩াহাব বহনান ভোগেব পৰিমাণ অধিক হইবে। 
কেইনস কিন্ত এহ ভবিধাত ও বও মান সন্বান্ধ বান্তিব আগ্রহের তী'ব্রত| ছাড়াও, আবও বহু কাবণ 
দেখাইয়াছেন । দন্ত, অহংবোধ কার্পণা সমাজে প্রতিষ্টালাভ, অচিন্তাপূর্ব বিপদ-আপদ হইতে রুক্ষ। 
পাইবাব ইচ্ছা, ইভ॥াদি বভ খাবণের দ্বারা ঝন্বিব বতম।নেব ভোগেব পরিমাণ স্বিব হইব। যে 
কারণেব দ্বাবাই ভোগেব পবিমাণ শিদ্ধাবিত ইউ+ ন| কেন, খুব তাডাতাডি এই সকল বিষয বালাষ 
না। মুতবাং ভোগের পবিমাণ সমাক্ত মোটামুটি স্থিব থাকে । একমাত্র আয পবিবতিত হইলেই 
ভোগেব পবিমাণে পবিবত ন আনে। 

বদি প্কে আর 5 অঈগ পবিবতনেব প্রতীক ধর! বায, তাহা হইলে বল চলে যে, 
রা অর্থাৎ আযেব অতি অগ্প পবিবতন ভোগেও পরিবতন আশিবে। কিন্তু ভোগে পরি- 

পভ 

বর্তনেব হাব ভুলনায কম হইবে , হৃতবাং পা বনাস্ম হইলেও উহা! ১ হইতে কম। (আয়ের 
ও ভোগের বৃদ্ধির পরিমাণ সমান হইলে উহা! ১ হইত , আয়ের বৃদ্ধির তুলনায় ভোগের বৃদ্ধি অধিক 
হইলে উহ! ১ হইতে বেশী হইত , আয়ের বৃদ্ধিব তুলনা ভোগের বৃদ্ধি কম বলিয়! উহা ১ হইতে 


প 
কম। অঙ্কের ভাষায় বল! বা ১ ১১ ও ১*০9। 
ত| 


চি 


৭৯ আধুনিক ধন-বিজান 


আয়ের বৃদ্ধি ও ভোগের যৃদ্ধির এই অন্থপাতকে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা 
(849121091 61006051500 00150236) বলে । রেখা চিত্রের সাছায্যে 
ইহা দেখান হইতেছে । 

কখ রেখা আয়ের পরিমাণ এবং কগ রেখা তোগ্গেব পরিমাণ দেখাইতেছে, 
০২ আয় পর্যন্ত সম্পূর্ণ আয় ভোগে ব্যয হইতেছে। কিন্তু তাহার পর আয় 


গঁ 







খ 
৭ ২ ৬ 


৭ 


ভোগ প্রেতি সাজা ১০২) 


কৃ ৭৮৯ ৯০১১ ৯২ খঁ 
আয় প্রোত মাতা ১০-) 

যত বৃদ্ধি পাইতেছে ভোগ ততবাডিতিছে না। কপ রেখা ৪৫০ কোণে অবস্থিত 
থাকায় ইহাব প্রতি বিন্দুতে আয় ও ভোগ সমান। দেখা যাইতেছে যে, আয় 

১০০২ হইলে ভোগ ৯০২ হইতেছে এবং ক্রুযেই তোগ প্রবণত! কমিতেছে। 
ধনবিজ্ঞানের বিশ্লেষণে ভোগ-প্রবণত। তন্বের গুকত্ব অপরিসীম । সমাজে 
ধনী ও গবীবদের ভোগের ধবণে (00150106101 10960517) প্রভৃতি 
পার্থক্য থাকে, তাহ! আমরা ইহ! হইতে জানিতে পারি। এগ তাহাদের 
আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয় করে, ইহার বাস্তব তাৎপর্যয অতীব গুরুত্বপূর্ণ । 
ধনিকের৷ সেই সঞ্চয়ের দ্বারা পুনরায় অধিক আয় করিতে 
সে তত্বের পারে এবং সেই বন্ধিত আয়ের আরও কম অংশ ভোগে 
ব্যয় হওয়ায় তাহাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ আবও বেশী 
বৃদ্ধি পায়, সমাজের আয় বৈষম্য ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে থাকে । দেশে তোগের 
পরিমাণ কমাইতে হইলে ( যেমন যুদ্ধের সময়ে, বা দেশে মূলধন গঠনের উদ্দন্টে 


ভোগ প্রবণত। ১৭১, 


অথব! মুদ্রাম্ফীতির সময়ে) গরীবদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য্য করা উচিত। 
দেশে ভোগের পরিমাণ বাড়াইতে হইলে ধনিকদের উপর অধিক হারে কর 
ধার্যয করিয়া গরীবদের মধ্যে বণ্টন করিসা দেওয়া! উচিত। এই সকল বিষয় 
আমর! তোগ-প্রবণত| তত্ব হইতেই জানিতে পারি। 


অনুশীলনী 


1, 100 91; 001151067 110 [01001100101] ০6 101011155 95 
€001)011)10211% 25601] 2110 51701110190 560101960 ? 
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০ 13011192110 0110 111065, 9110৮ 110৬৮ ৮011 ০911 2,0111911% 10190. 
00 217501016% 001]) (1115 ১০116010110, (13, 4৯,799) 


6. 9110৬ (1121) 

(2) 4110 10৬ 06061112110 5200৭ 2. 01121112116 16120101) 
0005561) 0116 [0110695 1)170৮0111115 111 2:10121061 2110 (176 211101111 
06111211000 2 ০201) 19100) 2110 

পয 1115 61956101606 0611)2110 ০1)155965 2 01019111102 
01৮6 16120101] 1061৮/০1) 1110 01121756 11] 1)1106 2110 (116 001165- 
[001101116 01171190 111 [110 71101111601 06112110. (13, 4,752) 

7. ৬1101 15 12175010165 0? 19611197110 2110 1105 1 0211 106 
12062,511160 ? 

8. 10150055 1116 12৮ 01 5010১0100101917 2110 ৭1)0৮৮ ৮172 216 
105 ড2110115 2110110861011৯ 2 

টিপ ০ 5110010 2.10191] 91961101015 101001016 ০0৮61 019516100 


15115 06 1015 ৮৪110015 1)6605, 191696106 29 711 85 13051১6001৮ ? 
(93, 4:60) 


১৭২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 
0. 50 10 00115011619 9005 191618060 (0 100157- 
09] 0611910 107100 200 1191160 101106 200 110 10 21169 
111) 81197010105 01 6101161, (3, 4,1415148, 151) 
795 161 (11607601091 01018061091 ৮2116 ? 
1]. 110 ৪ 1016 010 100166161106-0001%৩ 2179199515, 
12, 10150055 110৯7 001150011)010] 01191165 ৮161 01121186 1 


11100116, 


নবম পরিচ্ছেদ 
যোগান ও উৎপাদন-ব্যয় 


যোগান (88010 ) 5 


একটি নির্দি্ সমষে ও নির্দিষ্ট দামে কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয়ের জন্ত 
বাজারে আসে তাহাকে উহার যোগান বলা হয় । 


অনেকে দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ও যোগানের পরিমাণের মধ্যে পার্থক্য 
করেন না, কিন্ত ইহাদের মধ্যে পার্থক্য থাকিতে পারে । (ক) যাহা! উৎপাদন 
হইল তাহার কিছু অংশ ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য বিক্রেতারা 
মজুত করিয়। রাখিয়া দিতে পারে, সেক্ষেত্রে উৎপাদনের 
তুলনা যোগান কম হইবে; অথবা তাহার! পূর্বের মজুত হইতে বিক্রয়ের 
জন্য দ্রব্য একই সঙ্গে বাজারে ছাড়িয়। দিতে পারে, সেক্ষেত্রে উৎপাদনের 
পরিমাণ হইতে যোগান বেশী হইবে। (খ) তাহ! ছাডা, উৎপাদন হইলে তাহা 
বিক্রয়ের জন্য বাজাবে আমিবেই তাহ] নহে, কারণ উৎপাদক নিজের ভোগের 
জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের কিছু পরিমাণ রাখিয়া! দিতে পারে। (গ) অনেক 
দ্রব্য আছে যাহা উৎপন্ন হইষা বাজারে যোগান হইবার পূর্বেই কিছু 
পবিমাণে নষ্ট হইয়া! যায়, যেমন শাকসজী, ছুধ, মাছ ইত্যাদি। সে ক্ষেত্রে, 
উৎপাদনের পরিমাণ হইতে যোগানের পরিমাণ কম। 


এযাগানের নিয়ম (178৬ 0 ৪000] ) ৪ 


দাম বুদ্ধি পাইলে যোগান বুদ্ধি পাইবে এবং দাম কম হইলে যোগান 
কমিয়া৷ যাইবে 3 দামের পরিবর্তনের ফলে যোগানের এইব্প পরিবর্তনকে 
যোগানের নিয়ম বলা হয়। 


এই যোগানের নিয়ম কার্যকরী হয় ছুইটি কারণে : (ক) উৎপাদনের ব্যয় 
ও (খ) ফার্মের সংখ্যার পরিবর্তনের ফলে। (ক) দাম বাড়িলে বর্তমান 


১২ 


যোগান কাহাকে বলে 


১৭৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ফার্মগুলির ইউনিট-প্রতি বেশী মুনাফা হইতে থাকে, তাহারা উৎপাদনের 
পরিমাণ বাডাইযা দে । যদি তাহার! ধরিয়া লয় যে 
ঝোগানের দিম কেন দামের বৃ্ধি অল্প দিন স্থায়ী হইবে, তবে স্থির মূলধনেব 


পরিমাণ না বাডাইয তাহারা উত্পাদন বুদ্ধির চেষ্টা করে; 
যদি দামের বৃদ্ধি অনেক দিন ধরিয়! চলে তবে তাহার! সকল উপাদান বৃদ্ধি 
করিষ! উৎপাদনের-মাত্রা বাড়াইয! দিষা, উৎপাদন বুদ্ধি করিবার চেষ্ট) করে। 
যতক্ষণ পয্যস্ত ইউনিট-্প্রতি ব্যয় দামেব সমান না৷ হয, ততক্ষণ তাঙ্ারা 
উৎপাদনের পরিমাণ ও যোগান বাডাইয়। চলে । (খ) দাম বাডিলে সেই শিল্পে 
নুতন ফার্মের সংখ্যা বাড়িয়া খাষ, দ্রব্যটির যোগান বৃদ্ধি পায়। মুনাষ] বেশী 
থাকায় অন্ত শিল্প হইতে চলিযা আসিয়! কার্মগুলি এই শিল্পে উৎপাদন সুরু 
করে। দাম কমিলে বহু ফার্ম উৎপাদন বন্ধ করে, যোগানেব পরিমাণও কমিয়। 
যায়। যোগানের এই নিধমকে নিয়ে অস্কিত রেখ! চিত্রে প্রকাশ কব! চলে £ 
কণ “বখা দামের এবং কখ 


সু যা রেখ যোগানের পরিমাণ নির্দেশক ; 
যয হইল যোগান বেখা। দাম বাড়িলে 
যোগান বুদ্ধি পাইতৈছে এবং দাম 
টি কমিলে দেখা যাব যে, যোগান-ও 
টং কমিতেছে। 

তবে অনেক ক্ষেত্র এই যোগানের 

রী যোগান খ নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। 
(কে) যে সকল দ্রব্যের যোগান একেবারেই সীমাবদ্ধ ( যেমন ববীন্ত্রনাথের 

আকা ছবি), তাহাদের ক্ষেত্রে, দাম গ য 


বাড়িলে বা কমিকুল যোগানের পরিবর্তন 
হইবে না। নীচের ছবিতে দেখ! 
যাইতেছে যে যোগানের রেখা! লম্বমুখ্ী ঠ 
অক্ষের (55101091215) সমাস্তরাল, 
যোগানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে 
না। দাম কমিলে বা বাড়িলে যোগান ক যয খ 
সমানই থাকিতেছে। যোগান 
(ধ) অনেক ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম বাড়িলে যোগান কমিয়! যায় এবং 


যোগানের লিয়ম ১৭৪ 


জ্বাম কমিলে যোগান বাড়ে । যেমন মভুরী বাড়িলে শ্রমিকের! কম কাজ 
করিয়! বেশীক্ষণ বিশ্রাম উপভোগ করিতে চাছে, শ্রমের যোগান কমে। 
মজুরী কমিলে বেশী শ্রম করিয়! পূর্বের স্তায় মোট মজুরী পাইবার চেষ্ট! করে, 
শ্রমের যোগান বাডিয়। যায়। মুলধনের ক্ষেত্রেও, সুদের হার বাড়িলে 
কম সঞ্চয় করিয়। মোট সুদ বেশী পাওয়ায় মূলধনের যোগান কমির! যায়; 
হ্থদেব হাব কমিলে মোট স্ুদদের একই পরিমাণ পাইতে হইলে বেণী মূলধন 
খাটাইবার প্রয়োজন হয়, উঠ্গাব যোগান বাডির। ঘায়। মজুরী কমিলে পরি- 
বাবের মন্াগ্ত লোকের চাকুবী কবাব প্রবোজন হওয়া তাহারাও শ্রম 


গ 


টি 


যে 


মা 
ক যোগান থ 


কবিত আইসে, ফলে শ্রমেব যোগান বাড়ে, মজুবী বাডিলে তাহারা চাকুরী 
ছাড়িয়। দেয, শ্রমেব যোগান কম ; এইরূপ ঘটিতে পারে । উপরের ছবিতে 
দেখ! যাইতেছে, কিভাবে দম বাডিলেও যোগান কমিতেছে, এবং দাম কমিলেও 
যোগান বাড়িতেছে | ধযোগানেব নিষম এ ক্ষেত্রে কার্যকরী হইতেছে না। 


যোগানের সন্কোচ-প্রসার ক্ষমতা! (5188610:05 01 89915) 2 
দামের পবিবর্তনৈব হাব ও উহার ফলে যোগানের পরিবর্তনের হার-_ 
ইহাদের অন্গপাতকে যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা বলে। যদি দাম- 
পরিবর্তনের ফলে যোগানের একই হারে পরিবর্তন হয়, 
৬ দাম তাহাকে সমহার-সক্ষোচ প্রসার যোগান বলে ; যদি দামের 
পরিবর্তনের ফলে তাহা! অপেক্ষা যোগানে পরিবর্তনের 
হার কম হয়, তাহা হইলে তাহাকে সক্কোচ-প্রসার-বিহীন যোগান বলে। 
যোগানের সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষমত বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশখঈীল। (ক) যে 
উৎপাদন-পদ্ধাতি খুবই নমনীয় ধরণের, অর্থাৎ দাম পরিবর্তনের ফলে নুতন 


৯ আধুমিক ধদ-বিজ্ঞান 


খ্মরস্থার সহিত বিন! কণ্টে অথব! খুবই কম ব্যয়ে খাপ খাওয়ান সম্ভব, সেক্ষেব্জে 
যোগান সঙ্কোচন্প্রসার-ক্ষম হইবে । বাজারে অধিক উপাদান পাওয়া! সম্ভব' 
হইলে, উৎপাদন-পদ্ধতি শীঘ্র পরিবর্তন করার যোগ্য হইলে, 
৬৬ নৃতন যন্ত্র স্থাপন এবং তাহা! হইতে উৎপাদন স্বুরু করিতে 
বিষয়সমূহ কম সময় প্রয়োজন হুইলে--দাম বাড়িবার ফলে যোগান 
অধিক হারে বাড়িতে পারে এবং দাম কমিলে যোগান: 

'অধিক হারে কমিতে পারে। এক্ষেত্রে চাহিদ! স্কোচ-প্রসার-ক্ষম হইবে। 


(খ) দ্রব্যটি অস্থায়ী ধরণের হইলে ( যেমন ছুধ, মাছ ইত্যাদি ) দাম কমিলেও' 
যোগান বেশী কমিবে না, কারণ তাহা নষ্ট হুইয়। যাইবে, বাজার হইতে সরাইয়া 
গুদামে ফেলিয়! রাখ! চলে না। এক্ষেত্রে যোগান সঙ্কোচপ্রসারবিহীন হইবার 
সম্ভাবনা! । (গ)' বিক্রেতা যদি অনেক বাজারে বিক্রয় করে, তাহ! হইলে 
কোন বাজারে দাম কমিলে সে স্থান হইতে যোগান বেশী পরিমাণে কমাইয়া' 
অন্ত বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করিবে । যদি দাম বাড়িয়। যায় তাহ! হইলে অন্ত 
বাজার হইতে মাল সরাইয়! সেই বাজারে যোগান বাড়াইয়! দিবে । এই রকম 
অবস্থায় যোগান সক্কোচপ্রসার-ক্ষম হইবে । (ঘ) যদি ফার্মটি ব প্রকাব দ্রব্য 
উৎপাদন করে এবং একটি হইতে অপরটিতে অতি সহজে অপসারণ করা সম্ভব 
হয়, তাহ! হইলেও যোগান সঙ্কোচ-প্রসার-ক্ষম হইবে | (উ) দাম বাডিলে যদি 
উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহ! হইলে ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় সাধারণতঃ বাড়িয়া 
যায়। কিন্ত দামের বৃদ্ধি কম হইলে (ধরা যাউক ॥০) উৎপাদন অনেক ক্ষেত্রে 
রাড়াইয়৷ লাভ নাই, ইউনিট-প্রতি ব্যয় অধিক পরিমাণে (যেমন ৮০) বাডিতে 
প্বারে। এবপ অবস্থায দাম বাড়িলেও যোগান বাডিবে না, যোগান সঙ্কোচ- 
প্রীসার বিহীন হইবে । (5) যতক্ষণ পর্য্যস্ত যন্ত্রপাতির ক্ষমতার সর্বোচ্চ সীমায় 
উৎপাদন ন! পৌছায় ততক্ষণ যোগান সক্কোচপ্রসার-ক্ষম হইবে (দান বাডিলে যস্ত্রের 
ক্ষমতার সীম! পর্যস্ত সহজে উৎপাদন বাড়ান সম্ভবপর ); উহার পরে যোগান 
সঙ্কোচপ্রসার-বিহীন হইতে পারে। (ছ) ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম চালু, 
থাকিলে দাম বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন বাড়ান হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া যায়, 
সুতরাং বিক্রেতার! যোগান খুবই বাড়াইতে থাকে । এক্ষেত্রে যোগান সঙ্কোচ- 
প্রসার-ক্ষম | কিন্ত দাম কমিলে যোগান কমান যায় না, কারণ তাহাতে ইউনিট 
এ্ঁতি উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া যায়, এক্ষেত্রে যোগান সঙ্কোচ-গ্রস্ঠর-বিহীন। 


ব্যয়ের তত্ব ১৭৭ 


আগল ব্যয় ও স্ুযোগ-ব্যয়ের তত্ব (129০2 0 2১98] 008 %20 
0০2০:%510165 0০986) 2 
ক্লাসিকাল ও নয়-ক্লাসিকাল লেখকগণ উৎপাদন-ব্যয়কে ছুইটি অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছিলেন, আধিক-ব্যয় এবং আসল-ব্যয়। তাহার! দ্রব্যটি উৎপাদনে যে 
সকল মানবিক শ্রম ও শক্তির ক্ষয় হইয়াছে তাহাকেই 
আসল-ব্যয় বলিতেন। তাহাদের নিকট অর্থ ছিল শুধু 
পর্দ| মাত্র--পর্দার অন্তরালে সমাজের প্রকৃত শক্তি সমূহের 
গতিবিধি চলে, ইহাই তাহা্প! মনে করিতেন। কত অর্থ ব্যয় হইল, তাহ! 
ব্যবসার হিসাবের জন্ত প্রয়োজন হইলেও, সমাজের দিক হইতে সম্পদ ও 
উপকরণের ক্ষয়ক্ষতি-ই প্রকৃত বিবেচ্য বিষয় ইহাই তাহাদের অতিমত। 
সম্পদ উৎপাদনকারী মৌলিক শক্তিগুলির কি পরিমাণ ক্ষয় হইল; শ্রমিকদের 
পরিশ্রমের ক এবং মূলধন-সঞ্চয়ীদের তোগ হইতে বিরত থাকার মানসিক বেদনা, 
এই সকলই দ্রবোৎপাদনের আসল-ব্যয 
কিন্ত ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের আসল-ব্যয়েব এই ধারণা বাস্তবক্ষেত্রে 
সঠিকভাবে পরিমাপ-যোগ্য নহে । এন্জিনিযাবের পরিশ্রমের ক আর 
মজুরের পরিশ্রমের দুঃখ ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিরাট ধনীর 
ভোগ হইতে বিরত থাকায় এবং অল্পবিত্তদের ভোগ ন| করিয়া! সঞ্চয় 
করার বেদনাকে একই স্তরে ফেল! চলে না। ১০০২ সঞ্চয় হইতে 
উভয়ে যদি বাধষিক &২ নুদ পায় তাহা! হইলে দুইজনের মানসিক বেদনা 
একই পরিমাণ, ইহা ধরিয়! লওয়ার “কোন যুক্তি নাই। তাহা 
ছাড়! ১০০২ সঞ্চয়ের দরুণ ত্যাগ এবং ৫২ মজুরীর জন্ত 
কী পরিশ্রম, ইহাদের সমান বেদনাদায়ক বল! চলে না। কাজ 
যদি কম পরিশ্রম সাধ্য হয়, ম্ভুরী তাহার ফলে কমিয়া! 
যায় না। এই সকল বিভিন্ন প্রকার ত্যাগ ও পরিশ্রমকে পরিমাপ করার 
উপযোগী কোন সাধারণ মানদণ্ড থাকিতে পারে না, শ্বতরাং বাস্তবে মোট 
আসল ব্যয়ের হিসাব করা সম্ভব হয় না। এইরূপ মানসিক অনুভুতির 
ব্যাখ্যার দ্বারা কিছুতেই বোঝা যায় না যে, উংপাদন-ব্যয় কিন্ধপে যোগানকে 
নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাজারে দাম স্থির করে। 


আসল-ব্যয় তত্ত্বের বিরুদ্ধে অধ্বিয়ার ধনবিজ্ঞানীগণ হুযোগশ্ব্যয়ের 


ক্লাসিকাল আসল 


১৭৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


(০0০:082165 ০০5) তত্ব প্রচার করিক্কাছেন। যেহেতু মানুষের হাতে 
উৎপাদনের উপকরণ সীমাবদ্ধ ; সকল কিছু সে একই সঙ্গে উৎপাদন করিতে 
পারে না; সেই জন্ত কোন দ্রব্য উৎপাদনে উপকরণ নিযুক্ত হইলে অন্য 

অনেক দ্রব্যের উৎপাদন স্থগিত রাখিতে হয়। কোন দ্রব্য 
হুযোগ 2 উৎপাদনের দরুণ যে সকল অন্যান্য দ্রব্য উৎপন্ন হইতে 

পারিল না, সমাজ সেই সকল দ্রব্যের ভোগ ও ব্যবহাব 
হইতে বঞ্চিত হইল, সমাজের দিক হইতে তাহাই দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয়। 
জমিতে যদি ধান চাষ কর! হয়, তাহা হইলে ওই জমিতে যে পাট বা গম ব! 
অন্য কিছু উৎপন্ন হইতে পারিত, তাহা হইল না, উহারাই ধান্তোৎপাদনেব 
লৃুযষোগ-ব্যয়। আযাডাম শ্মিথ বলিষাছিলেন যে, এক শিকারী যদি একদিন 
সময়ের মধ্যে একটি হরিণ বা অথবা একটি বীবর শিকার করিতে পাবে, 
তাহা হইলে একটি হরিণের ব্যয় হইল একটি দীবর এবং একটি বীবরের ব্যয় 
হুইল একটি হরিণ । 


কোন দ্রব্যোৎপাদনের আধিক ব্যযেব হিসাব করিতে হইলে তাহাতে 
নিযুক্ত সকল উপাদানের আয় যোগ করিলে মোট ব্যয় পাওষা যায়। যেকোন 
উপাদানকে কোন উৎপাদনক্ষেত্র হইতে সরাইয্ব! আনিষা| অন্য ব্যবহারে নিয়োগ 
করিতে হইলে পূর্বের ব্যবহার হইতে একটু বেশী, অন্ততঃ পক্ষে সমান পবিমাণ 
অর্থ দিতে হুইবে। ইহাকে" কর্মাত্তর-দাম বা বদ্লিব্যবহারজনিত দাম 
(4 £9175161-157106) বলা চলে । সম্ভাব্য অন্তান্ত কাজ- 
(১৬৭৬, রা কর্মে কোন শ্রমিক যাহা পাইতে পারিত, অন্ততঃ সেই 
মজুরীই হইবে তাহার বর্তমান কাজের দাম, অন্তান্ত স্থানে 
যে সুদ পাইতে পারিত মূলধনের মালিক বর্তমান ক্ষেত্রে অন্ততঃ সেই স্ুদ-ই 
পাইবে । কোন ফার্মের উদ্যোক্তার মুনাফা! অন্ততঃ সেই পরিমাণ হইদে যাহ! 
অন্থ ফার্মে গিয়া বেতনভুকু পরিচালক হইয়া সে পাইতে পারিত। স্বতরাং 
কোন দ্রব্যের ব্যয় অন্তান্ পরিবর্ত ব্যবহারে উপকরণগুলির সম্ভাব্য দামেব' 
যোগফল । 
কিন্ত মনে রাখা দরকার যে কোন উপাদান যদি একটি মাত্র দ্রব্যের উৎপাদন 
কার্যোই ব্যবহার কর! চলে, অপর“ কোন কার্ষ্যে উহার ব্যবহার সম্ভব ন! হয় 


অর্ঘাৎ যদি তাহা বিউ্রেতাবে নির্দিষ্ট উপাদান (97560160 চ৪০$০:) হয় তাহা 


উৎপাদন ব্যয় ১৭৯ 


হইলে তাহার সুযোগ-ব্যয় থাকিবে না । এই সকল উপাদানের ব্যবহারের 
জন্য যে দাম দিতে হয় ক্িগলার তাহাকে ব্যয়-হীন খরচা (০৪-০০৪ 
0201255 ) বলিয়াছেন। এই সকল বিনিনদিই উপাদানের মালিকরা 
উপাদানের ব্যবহারের জন্য যাহা পাইয়! থাকেন তাহাকে তাই খাজনা! বলা 
হয়। কেয়ার্ণক্রস্‌ বলিতেছেন যে, কোন উপাদানের 
আয়ের মধ্যে দুইটি ভাগ আছে-_কর্মাস্তর ব্যয় ও খাজন!। 
উপাদানটি যত অধিক পরিমাণে বিশেষ-নিদি্ই হইবে ততই আয়ের মধ্যে 
খাজনার অংশ বেশী হইবে । যেহেতু উৎপাদন-স্থত্র হইতে ( পরিবর্তে অন্য 
উপাদান আনিয়| ) তাহাকে বাদ দেওয়। চলে ন!, সেইজন্য তাহার মালিক 
সেই উপাদানের কর্মাস্তর-ব্যয় না থাকিলেও অধিক দাম আদায় করিয়া! 
লইতে পারিবে । 
কেয়ার্ণক্রস্‌ মনে করেন যে, উপাদান সমূহের এক কাজ হইতে অন্ত কাজে 
অথবা এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে যোগ দিবার সুবিধা বা চলনশীলতা 
()10১11165) যত বেশী থাকিবে, ততই তাহাদের কর্ণাস্তর, 
লি কর্মান্তব ব্যয কম হইবে । কারণ এক শিল্প হইতে সেই উপাদানকে 
অগ্তত্র টানিয়! আনিতে থুব বেশী দাম দিতে হইবে না। 
চলনশীলতার বাধা যত বেশী, কর্মাস্তর-দামও তত বেশী, পূর্বের আয় 
হইতে অনেক বেশী দাম দিতে রাজী না হইলে অন্তর বদলী হওয়ার অনিচ্ছ। 
825 দূর হইবে ন|। 
উত্পাদন ব্যয় (008 ০1 0:0080%102 ) 2 


বায়-হীন খরচা 


উৎপাদনের উদ্দেশ্তে ফার্মগুলি উপাদান বা উপকরণ ক্রয়ের জন্য যে 
সকল অর্থ খরচা করে (100136% 00119 01 €19611555 ) তাহাদের যোগ 
করিলে মোট ব্যয় পাওয়! যায় । বাড়ী ঘরের, বা! জমির জন্য খাজনা, শ্রমিকদের 
মাহিন! ইত্যাদি, কাচামালের দাম, যন্ত্রপাতির ক্ষত্নক্ষতি পূরণের জন্য অর্থ, খণ 
করিলে তাহার জন্য সুদ, বড় কর্মচারীদের বেতন, ব্যবসার অন্যান্ত খরচা যেমন 
বিজ্ঞাপন ইত্যাদি, পরিচালনার জন্য স্বাভাবিক পাওনা 

(০, রে | (101119] €91171055 ০1 11811955100161 ), রাষুঁকে 
কর প্রদান ইত্যাদি মিলিয়া মোট ব্যয়ের হিসাব হয়। 

“উদ্ভোক্ত। নিজে উৎপাদনে নিযুক্ত কোন উপাদানের মালিক হইলে এবং বাস্তবে 


উর আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সোই উপাদানের দাম দেওয়! না হইলেও উচ্ছার দাম হিসাব করিয়া মোট খরচার 
মধ্যে ধরিতে হয় । অন্তর যে দাম পাইতে পারিত; উদ্ভোক্তার নিজন্ব উৎপাদনের 

প্র সেই দাম আরোপ করিয়া (17019160 ৪10০) তাহাকে হিসাবের 
মধ্যে আনিতে হয়। আুতরাং বাস্তব-খরচা (2০009] 5309671565 ) এবং 
কার্যত খরচা ( ৬:00] 50555 ) সব কিছু মিলিয়! মোট খরচা বা মোট 
স্্যু পাওয়া যায়। 


মনে রাখা দরকার যে, এই মোট ব্যয়ের মধ্যে পরিচালনার জন্থ স্বাভাবিক 
পাওনা অর্থাৎ স্বাভাবিক মুনাফাকে ধর! হয়। 


উৎপন্ন দ্রব্য হইতে বিক্রয়ল্ধ অর্থ বা রেতিনিউ যদ্দি মোট বায়ের সমান হয় 
তাহা হইলে বোঝা যাইবে যে, ফার্সটি ভারসাম্যের বিন্দুতে উৎপাদন ও বিক্রয় 
করিতেছে উহার উৎপাদন মাত্রা বাডাইবার বা কমাইবার দিকে ঝোক 
থাকিবে না। 


প্ছির ব্যয় € 360. 0: 80100167062097 0986৪) ও পৰিবর্তনীয় 
ধায়ি € ড৪215019 ০: 20009 0088 ) 2 


£যদি উৎপাদন স্থগিত থাকে তাহা হইলেও ফার্মটকে যে সকল ব্যয় 
চালাইয়! যাইতে হয় (যেমন বাড়ীভাডা ও রক্ষনাবেক্ষণের খরচা, বড 
কর্মচারীদের বা.দারোয়ানের মাছিনা, যন্ত্রপাতির ক্ষতিপূরণ ও ব্যয়, দীর্ঘকালীন 
খাপের দরুণ সুদ ) মোট ব্যয়ের সেই অংশকে স্থির ব্যয় বলে । উৎপাদনের 
পরিমাণ একটু বাড়াইলে বা কমাইলে যে সকল ব্যয়ে পরিবর্তন হয় ( যেমন 
মজুরী, কাচামালের দরুণ খরচা, কিছু পরিমাণ বিদ্যুৎ বা শক্তির দরুণ খরচা ), 
মোট ব্যয়ের সেই অংশকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে। 


মনে রাখ! দরকার যে ইহাদের মধ্যে সর্বদা-নিদ্দিই কোন পার্থক্য 
নাই। যদি চুক্তি করিয়! দীর্ঘকালের জন্ত শ্রমিক নিয়োগ কর! হইয়া থাকে, 
তাহা হইলে মভুরী স্থির ব্যয়ে পরিণত হয়; যদি অত্যন্ত দীর্ঘকালীন হিসাব 
ফর! হয় তাহা! হইলে প্রায় সকল ব্যয়ই (যন্ত্রপাতির দাম, উচ্চপদস্থ কর্মচারীর 
মাহিন! ইত্যাদিও ) পরিবর্তনীয় ব্যয় । দামের উপর স্থির বায় ৰা পরিবর্তনীয় 
ব্যর কে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিবে, তাহা! এই উৎপাদনের সময়-বিচার বা 
 ক্ষাঙ্গবিশ্লেষণ করিলে বুঝা যায় । 


গড় ব্যয় ১৮$ 


'গড় স্থির ব্যয় এবং গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় (4৮০:88৩ ₹155৫. 0০৪৮: 
8710 4 557889 ড৪118019 0086 ) 2 
মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়া ভাগ করিলে গড় স্থির 
ব্যয় পাওয়া যায়। উৎপাদন যত কম হইবে, গড স্থিরব্যয় তত বেশী। উৎপাদন 
যত বেশী হইবে, গড় স্থির ব্যয় তত কম, কারণ মোট স্থির ব্যয় অধিক সংখ্যক 


গ 


চি 
এ গড়হির ব্যয় 
ক পাদ খ 
ইউনিটের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে । উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক যে, মোট 
স্থির ব্যয ১০০২ | উৎপাদনেব পরিমাণ & হইলে গড স্থির ব্যয় ২০২১ পরিমাণ 
বাড়িয়৷ ১০ হইলে গড় স্থির ব্যয় ১০২7 ২০ হইলে ৫২ 7 &০ হইলে ২ $ 
-২০০ হইলে ॥০ আন! । 
মোট পরিবর্তনীয় ব্যরকে মো উৎপাদনের পরিমাণ দিয়! তাগ করিলে 

গড় পবিবর্ভনীয ব্যঘ পাওযা যায। উৎপাদন বাড়িতে থাকিলে এই গড 





রা উৎপাদন খঁ 
-পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রথমে কমে, কিন্তু তাহার পরে বাডিতে থাকে । কারণ? ফোন 
ফার্মের উৎপাদনের ক্ষমতার সীমা! আছে, সেই সীমা পর্য্যস্ত ব্যয় সঙ্কোচ হয় 
এবং সেই সীমার পরে ঝ্যয়াধিক্য ঘটে ; গড় পরিবর্তনীয়-ব্যয়ও বাড়িয়া বায় ॥ 


১৮২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


'উপ্গরের ( ১ম চিত্রে) গড় স্থির-ব্যয়ের রেখা এবং (২য় চিত্রে ) গড় পরিবর্তনীয় 
ব্যয়ের 'রেখা দেখা যাইতেছে । কথ রেখা উৎপাদনের পরিমাণের এবং 
ক রেখা ব্যয়ের নির্দেশক । গড় স্থির-ব্যষ ক্রমেই কমিয়! আসিতেছে । 
গড় পরিবর্তনীয়-ব্যয় প্রথমে কমিয়৷ পরে পুনরায় বৃদ্ধি পাইতেছে।' 


গড় ব্যয় 4&৮৪:৪৪৩ 0০82) 

গড় স্থির-ব্যয় এবং গড়পরিবর্তনীয়-ব্যয় যোগ করিলে গড়-ব্যয় (4৮61955 
€০950 পাওয়। যায়) অথবা, মোট ব্যয়কে উত্পাদনের পরিমাণ দিয়া বিভব 
করিলে তাহাকে ইউনিট পিছু ব্যয় বা গড় ব্যয় বলে। 


উৎপাদনের পুরিমাণ বাড়িতে থাকিলে গড় স্থিরব্যয় কমে এবং গড 
ব্যয়ও কমিতে থাকে । কিন্ত কিছুকাল পরে গড স্থির ব্যয় কমিলেও গড 
পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়িতে স্থরু করে। প্রথমদিকে গডস্থির ব্যয় বেশী কমে, কিন্ত 
গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বেশী বাড়ে না, ফলে ইহাদের মিলিত ফলস্বরূপ গড ব্যষ 
তখন কমিতে থাকে, অবশ্য পূর্বের ন্তায় দ্রুত হারে নহে। কিন্তু যখন গড 
পরিবর্তনীয় ব্যয়ের বৃদ্ধি ক্রমেই গড় স্থির ব্যয়ের হাস হইতে বেশী পরিমাণে 
হইতে থাকে, তখন গড় ব্যয় বাডিতে সুরু করে। 
প্রান্তিক ব্যয় (119121091 0০86) 


/উৎপাদনের পরিমাণ এক ইউনিট বাডাইলে মোট ব্যয় যতটুকু বৃদ্ধি পায় 
তাহাকে প্রাস্তিকব্যয় (1191517791 0০০5) বলেট ইহ! গড়ব্যয়ের কোন 
পরিবর্তন নছে, এক ইউনিট অধিক উৎপাদনের ফলে মোট ব্যয়ের বৃদ্ধিই হইল 
প্রান্তিক ব্যয়। কিন্ত এক ইউনিট উৎপাদন বাড়াইতে হুইলে স্থির ব্যয় ন! 
বাড়াইলেও চলে; শুধু পরিবর্তনীয় ব্যয় (কাচামাল, শ্রম ইত্যাদি) বাড়াইয! 
এক ইউনিট অধিক উৎপাদন সম্ভব। স্থতরাং এক ইউনিট বাড়াইতে 
হইলে পরিবর্তনীয় ব্যয় যতটুকু বাড়াইতে হয় তাহাকেই প্রান্তিক ব্যয 
বল! হয়। 

উৎপাদনের প্রথম দিকে শ্রমিকদের বা পরিচালকদের বা যন্ত্রের শক্তি 
অনেকাংশে অব্যবহৃত থাকিতে পারে, সুতরাং এক ইউনিট বেশী উৎপাদন 
করিতে নূতন পরিবর্তনীয় ব্যয় খুব কম হয়। কিন্ত ছাদের শক্তির পূর্ণ 
ব্যবহারে পর এক ইউনিট উৎপাদন বাড়াইতে হইলে অধিক পরিবর্তনীয় 


গড় ও প্রান্তিক সম্পর্ক ১৮৩ 


ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, ফলে প্রান্তিক ব্যয় সর্বদাই বাড়িতে থাকে (প্রথমে ধীর 
গতিতে, পরে ভ্রত গতিতে )। 


গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক ( ১9196100801 ৪661 
85918899080 89100 1151:211091 0056 ) 2 


উৎপাদনবৃদ্ধি হইলে গডব্যয়ের মধ্যে গড়স্থির ব্যয় ক্রমাগত ক্রমে । কিন্ত 
প্রথমে কমিলেও একটি স্তরের পর গড় পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়িতে থাকে-__ 
ইহাদের মিলিত ফলে গড় ব্যয় প্রথমে কমে ও পরে বাডে। নীচে গড়ব্যয়ের 
রেখ! প্রথমে নিষ্নাভিমুখী তাহার পরে উদ্ধাতিমুখী। প্রতি ইউনিট উৎপাদন 
বৃদ্ধি করিতে হইলে যখন পরিবর্তনীয় ব্যয় খুব বেশী প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ 
প্রাস্তিক ব্যয় কম, তখন গড়ব্যয় কমে। কিন্তু তাহার পরে এক ইউনিট 
উৎপাদন বাডাইতে হইলে ক্রমেই অধিক পরিমাণে পরিবর্তনীয় ব্যয়ের প্রয়োজন 
হয় অর্থাৎ প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পায়। পরিবর্তনীয় ব্যয়ের এই বৃদ্ধি মোট ব্যয়কে 
এন্প পরিমাণে বাডাইয়! দেয় যে, গড়ব্যয় বাড়িতে থাকে । যতই প্রান্তিক 
ব্যয় বাড়ে ততই গড় ব্যয়ও বাডিয়৷ চলে । 


স্থৃতরাং বলা যায়, যখন-প্রান্তিক ব্যয় গড ব্যয়ের নীচে থাকে তখন উভষযেই' 


প্রান্তিক ব্যয় 


গড় ৰ্যয় 
ৃ্‌ 


গঁ 






ক উৎপাদন হা 


কমিতে থাকে, যখন প্রান্তিক ব্যয় উহ্ছার উর্ধে থাকে তখন উভয়েই বাড়িতে 
থাকে। উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে, গড় ব্যয়ের সর্বাপেক্ষা নিম্ন-বিস্দৃতে 


১৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উভয়ে মিলিত হইয়াছে, সেই পর্য্যস্ত উৎপাদন বাড়াইলে গড় ব্যয় কম, তাহার 
পর গড় ব্যয় বেশী। প্রান্তিক ব্যয় প্রথমে নিয়ে, কিন্ত মিলন বিন্দুর 
পরে উর্ধে উঠিয়াছে। উভয় রেখাই একত্র সরু হইয়াছে, কারণ খুব অল্পপরিমাণ 
উৎপাদনের গড ব্য ও প্রান্তিক ব্যয় সমান থাকে ।. 


স্বক্পকালীন ব্যয় (8০: 20 0085 ) 2 


উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায় বিভিনর প্রকার ব্যয়ের কিভাবে পরিবর্তন 

হয় তাহা বুঝিতে হইলে উৎপাদনের সময়-বিচার প্রয়োজন । অত্যনল্পকাল 

(22য05101615 517071-0611090 ) বলিতে ধনবিজ্ঞানে এমন সময় বোবা যায়, 

ররর হা পরিবর্তনৈব কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং 

বয় স্থির থাকে ব্যয় যাহা হইয়াছে, তাহাব পরিবর্তনের কথ! উঠিতে পারে 

না। যখন ফার্মসমূহ মোটেই উৎপাদন বাড়াইবাব সময় 

পায় না, সেই সময়টুকুর নাম হইল অত্যল্পকাল। অত্যল্প কালের বিশ্লেষণে 

তাই উতধাদন-ব্যয় পবিবর্তনের প্রশ্ন উঠে না এবং অত্যল্পকালীন দাম প্রধানতঃ 
চাহিদার উপর নির্ভরশীল । 


কিস্ত যখন হ্বল্প-কালীন বিশ্লেষণ কবা হয়, তখন উৎপাদন-ব্যয়ে পবিবর্তন 
ঘটে। স্বল্পলকাল বলিতে এমম সময় বুঝা হয় যখন ফার্মের স্থিব ব্যয়ে 
পরিবর্তন হয় না, কেবল পরিবর্তনীয় ব্য বাডাইয়া উৎপাদন বাডাইবার 
চেষ্টা করা হয় বা কমাইয়! উৎপাদন কমাইবার চেষ্টা! করা চলে। যন্ত্রের 
আকার, বাড়ী, ইত্যাদি নুতন কবিয়া বাড়াইবার সময় 
ডি মনা নাই; শুধু কাচামাল শ্রমিক ইত্যাদি বাডাইয়া উৎপাদন 
বাডাইবার চেষ্টা করা সম্ভব। প্রত্যেক ফার্মই একটি 
বিশেষ পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করিবার উপযোগী ক্ষমতার কাঠামো! বা বনিষ়্াদ 
লইয়! স্ুরু' করে। কিন্তু প্রথমেই সে সকল যন্ত্রপাতি ইত্যাদির পূর্ণ ব্যবহার 
করে না, বাজারের অবস্থা অন্থুযাক়ী উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ায় বা! কমায়। 
উৎ্পাদ্ুনের-মাত্র! স্থির রাখিয়! কোন পর্য্যস্ত উৎপাদন বাড়ান যায় এবং তাহার 
“ফলে প্রকার ব্যয়ে ট্রি: ধরণের পরিবর্তন হয় তাহার বিশ্লেষণই হইল 
ঠব্যয়-বিয্লেষণ। ্‌ 
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-১৮৬ আধুনিক খন-বিজ্ঞান 


এই সময়ে বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ে কিরূপ পরিবর্তন হয় তাহা! পূর্বের তালিকায় 
দেখান হইয়াছে। স্থির ব্যস সমান থাকে (কারণ তাহ! ব্দলাইবার সময় নাই 
ইহাই ধরিয়! লওয়! হইয়াছে )। মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়.অল্প বাড়াইলেই চলে, 
“কিন্ত শ্রমিক বা! যন্ত্র বা পরিচালকের শক্তির পূর্ণ ব্যবহার হওয়ায় পরে উৎপাদন 
বাডাইতে হইলে তাহা অধিক পরিমাণে বাডাইতে হয়। গড স্থির ব্যয় প্রথমে 
ভ্রুত কমে, তাহার পর ধীরে ধীরে কমিয! আসে । গড পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রথমে 
কমে, তাহার পর ক্রমেই দ্রুত বাড়িতে থাকে । ইহাদের মিলিত ফলে গড় 
ব্যয় প্রথমে কমে, তাহার পর বাডে, ক্রমশঃ দ্রুত বাড়িতে থাকে । প্রান্তিক 
ব্যয় প্রথমে কমে ( তখন সে গড ব্যয়ের কম), তাহার পরে বাড়ে (তখন সে 

গড ব্যয়ের বেশী)। নিয়ের চিত্রে ইহাদের রেখা-ন্বপ দেখান হইতেছে। 
কচ পর্য্যস্ত উৎপাদন করিলে গভ ব্যয় কমে, উহবাই গড ব্যষের সর্বনিয়্ বিশ্ু। 
তাহার পরেও উৎপাদন বাডাইলে গড ব্যয বৃদ্ধি হয, ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের 
গ প্রার্তিক ব্যয় 


গে 
টি 
র্খ 


ক শপ ৮ ধ খা 
উৎপাদন 

নিয়ম কার্যকরী হইতে সুরু করে (কারণ যন্ত্রপাতি ঘর বাড়ী ইত্যাদিকে স্থির 
উপাদান হিসাবে রাখা হইয়াছে )। গড়ব্যয়ের আক্কতি অনেকটা ইংরাজী ঢে 
শব্দের মত বা 'পিরীচের' মত । যখন কথ উৎপাদন হইতেছে তখন গড় ব্যয়ের 
পরিমাপ হইল গড় পরিবর্তনীয় ব্যয়+ গড় স্থির ব্যয়; অর্থাৎ থধ+দধ- তথ । 
ত্বপ্পকালীন গড়ব্যয়ের রেখার রূপ বিভিন্ন শিল্পে এবং বিভিন্ন ফার্মে পৃথক 
হয়। যন্ত্রপাতির প্রকৃতি, উৎপাদনের মাত্রা, বিনির্দি্ট উপাদান ব্যবহারের 


প্রতিদানের নিয়ম সমূহ ১৮৭ 


পরিমাণ, পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিমাণ ইত্যাদি অনেক কিছুর উপর নির্ভরশীল । 
খনও পিরীচের চ্ঠায়, কখনও [0-র নায়, কখনও বা ইহা " স্ঠায় হইবে। 

_দীর্ঘকালীন 1,006 তে) 00868) 2 

দীর্ঘকাল ত্ব ধনবিজ্ঞানে এমন সময় বোঝা হয় যাহার মধ্যে 
যন্ত্রপাতি, ঘরবাড়ী ইত্যাদি অর্থাৎ স্থিরব্যয়ে পরিবর্তন আনিয়! উৎপাদনের মাত্র!, 
বাড়ান বা কমান সম্ভব হয়। কি রূপে ফার্মসমূহ দীর্ঘকালীন অবস্থার সহিত 
উৎপাদনের সামঞ্জস্য সাধন করে? 

যদি উৎপাদন বাড়াইতে হয়, তবে ফার্ম প্রথমে স্থিরব্যয় এবং উৎপাদনের 
মাত্রা! ন| বাডাইয়! শ্বপ্পকালীন উপায়ে উৎপাদন বাডাইবার চেষ্টা করে। ক্রমে 
গভব্যয়ের সর্বনিষ্ বিন্দু ছাডাইয়া ব্যয় -বাডিয়া গেলে সে নুতন যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
এবং নূতন মাত্রায় উৎপাদন সুরু করে। নূতন মাত্রায় গড় ব্যয়ের সর্বনিম্ন 
বিন্দুতে উৎপাদন পৌছিবার পরে তাহার গড় ব্যয় পুনরায় 
বাড়িতে থাকে ; সে আবার উৎপাদনের মাত্রা, যন্ত্রপাতির 
আকার ও পরিমাণ বাডাইয়। দদয়। অর্থাৎ প্রতিটি উত্পাদন-মাত্রার সর্বনিম্ন 
ব্যয়ের বিন্দুগুলিকে যোগ কবিলেই আমর! দেখিতে পাই, দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের 
রূপ কি এবং কি ভাবে তাহ! পরিবতিত হইতেছে। নিম্ে দেখা যাইতেছে, 
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সকল ব্যযই পরিবর্তনীয় 





ক 'দীর্ঘকাজীন উৎপাদন খ 


ঢে আকৃতির হ্বল্পকালীন গড় ব্যয়ের নিম্তম বিশ্দুগুলি সংযুক্ত করিয়া! দর্ঘকালীন 
গড় ব্যয়ের রেখা পাওয়। যাইতেছে । প্রত্যেক শ্বল্পকালীন উৎপাদন-মাত্রা পার 


১৬৮ আধুমিক ধন-বিজ্ঞান 


হুইরা আলিয়। ফার্মটিকে স্তরে স্তরে উৎপাদন বাড়াইতে হইয়াছে--ইছাদের ধ্য 
দিয়া তাহার দীর্ঘকালীন গড় ব্যয়ের রেখা কিন্নপে প্রবহমান তাহ! আগের চিত্র 
হইতে বোবা! যায়। 

ঢে আকৃতির রেখ! সমূহ শ্বল্পকালীন গড ব্যয়ের রেখা--বিতিন্ন উৎপাদন 
ম্বাত্রার বিভিন্ন গড় ব্যয়ের রেখার নিয়তম বিন্দুসমৃহ যুক্ত করিয়া দীর্ঘকালীন গড 
ব্যয়ের রেখা পাওয়! গিয়াছে । দীর্ঘকালীন রেখাটিকে স্বক্পকালীন রেখাগুলিব 
অএন্ভেলাপ (বা খাম ) বলে। 


উত্পাদন-ব্যয়ে দীর্ঘকালীন পরিবর্তন : প্রতিদানের নিয়ম-সমুহ 
(15006 00 20815818০01 008/-01080£63 : [59৮7৪ 0? 1১6৮208) 2 


দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে উৎপাদন বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন-ব্যয়ে তিন প্রকাব 
পরিবর্তনের সম্ভাবনা! আছে £ (ক) (প্রান্তিক ও গড় ) উৎপাদন-ব্যয় বাডিয়! 
যাইতে পারে (খ)ট কমিষা যাইতে পাবে, অথবা (গ) স্থির থাকিতে পারে। 
€( প্রান্তিক ও গড় ). উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া গেলে ফার্মটিতে ক্রমহাসমান 
প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে বলা! চলে; (প্রান্তিক ও গড ) উৎপাদন- 
ব্যয় কমিয়! গেলে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেছে বলা হয় ; 
উত্পাদন-ব্যয়ে কোনরূপ পরিবর্তন ন! হইলে সমছার-্প্রতিদানের নিয়ম কার্ধ্যকরী 


হইতেছে বল! যায়। 


গমহার গ্রতিদানের নিয়ম (159৮7 0 00086206 7660208 ) £ 
একটি নির্দিষ্ট অন্গুপাতে সকল উপাদানের প্রয়োগ বধিত কর! 
হইলে অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে গড উৎপাদনব্যয় সমান থাকে, 
ইহাকে সমহার প্রতিদানের নিয়ম বলা হয়। উৎপাদন-মাত্রা বৃদ্ধির ফলে 
কোন দিকে ব্যয়সঙ্কোচ হয়; অন্যদিকে ব্যয়বাহুল্য আবার সেই সুবিধা 
সমানভাবে কমাইয়! দেয়-_এরূপ হইলে সমহার প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী 
হইতেছে বলা চলে। মার্শাল বলিয়াছেন যে, সকল ফার্ষে 
কাহাকে বলে কৃষি ও শিল্প উতয় প্রকার দ্রব্যই উৎপর হয়, সেই সকল 
ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্ধ্যকরী হইতে পারে, কারণ শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধিজনিত ব্যয়- 
স্ল্জোচ এবং কৃষিতে উৎপাদনঝুধিজনিত ব্যয়বাহুল্য উতয়ে মিলিয়া গড় ব্যয় 
সযান রাখিতে পারে। 


প্রতিদানের নিয়ম ১৮৯ 


এই নিয়ম কার্যকরী হইতে হইলে দুইটি অবস্থ! শ্বীকার করিয়| লইতে হয় ঃ 
(ক) ফার্ম তাহার প্রয়োজন মত উপাদান পাইতে পারে এবং তাহার চাহিদ! 
বাড়িলেও উপাদানের দামে পরিবর্তন হয় না ( অর্থাৎ 
উপাদান বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা) । (খ) উপাদানসমূহ 
বহু পরিমাণে বিভাজ্য (101515116) | সকল উপাদান ক্রমশঃ নির্দিষ্ট অনুপাতে 
বাড়াইতে হইলে উপাদানসমূহের মধ্যে অবিভাজ্যতা (10651510215 ) 
ধরিয়! লওয়! চলে ন1। এই দুইটি অবস্থা বাস্তবে থাকিলেই এই নিয়ম কার্ধ্যকরী 


কি অবস্থায় উত্তব হয় 


গ 
চি বযয়.রেখা 
ক উৎপরদন খঁ 


হইতে পারে। উৎপদেনের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চালু থাকিলে দীর্ঘকালীন 
উৎপাদন ব্যয়ের রেখ! নিয়রূপ হইবে । 


ক্রমন্াসমান প্রতিদানের নিয়ম (1, 01 1)1001018101708 8১৪6205 ) 


যদিও দীর্থকালীন বিশ্লেষণে উৎপাদনে নিযুক্ত সকল উপাদানকেই 
পরিবর্তনীয় ( ৮%1191)1 ) বলিয়! ধর! যাইতে পারে, তবুও বাস্তবক্ষেত্রে দেখা 
যায় যে, কোন না কোন উপাদানের যোগান সীমাবদ্ধ, তাহার স্থলে অন্ত 
উপাদানের সাহায্যে উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হইতেছে । 
এইবূপ অবস্থায় বা একটি উপাদানের নিদ্দিষ্ট পরিমাণের 
সহিত অন্ত উপাদান ক্রমাগত যুক্ত হইতে থাকিলে উত্পাদনের পরিমাণ 
ক্রমহ্াসমান হারে বাড়িতে থাকে, ফলে প্রান্তিক ও গড ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ইহাকে 
ক্রমহ্বাসমান প্রতিদানের নিয়ম বা ক্রমবর্ধমান উৎপাদন-ব্যয়ের নিয়ম বলা ষায়। 
ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম (18 01 12003988806 ১৪৮০৪ ) 

উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে যদি প্রান্তিক ও গড় ব্যয় ক্রমেই কমিয়া আলে তাহ 


১৩ 


কি অবস্থায় উদ্তব হয় 


১৪৫ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


হইলে সে ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী আছে বল! হয়। 
নয়া-ক্লাসিকাল লেখকদের মতে শিল্প-জাতীয় উৎপাদন ক্ষেত্রে এই নিয়মের 
কারার কার্যকারিতা দেখ! যায় এবং কৃষি-জাতীয় উৎপাদনে 
স্থিতি ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের নীতি কার্ধ্যকরী হয়। আধুনিক ধন- 
বিজ্ঞানীগণ কৃষি ও শিল্প-_-এই ছুই উৎপাদন ক্ষেত্রে ছুইটি 
নিয়ম আছে, (1ব6০-01955109) 11017088017 ) তাহা মানেন না; তাহাদের 
মতে ইহার একটি নিয়মের ( পরিবর্তনীয় অন্থপাতের নিয়ম__চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
দ্রষ্টব্য) দুইটি অংশ মাত্র । যে মাত্র! পর্ধ্যস্ত কোন উপাদান দুপ্রাপ্য হইয়া ন! উঠে 
সেই মাত্র! পর্য্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ বাভাইলে উৎপাদন-ব্যয় কমিয়! যাইতে 
পারে অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হয়। কিন্তু সেই 
সর্বোননত স্তরের (0970281) পর উৎপাদন আরও বাডাইলে ক্রমহ্াসমান 
প্রতিদানের নিয়মের প্রভাব সুরু হয়। 


প্রধানতঃ, ছুইটি কারণে, ক্রমহাসমান উৎপাদন-ব্যয় ঘটিতে পারে। 
উৎপাদনের মাত্র! বাডাইলে প্রভূত পরিমাণে ব্যয়-সক্কোচ হওয়া সম্ভব। 
যন্ত্-জনিত, পরিচালন-জনিত, আধিক কারণে, ব্যবস! ও বানিজ্য সংক্রান্ত এবং 
ঝুঁকিবিতাগ-জনিত বিভিন্ন প্রকার আত্যন্তরীন ব্যয়সঙ্কোচের সুবিধার 
ফলে উৎপাদন ব্যয় কমিতে পারে । বাহ্থ্যিক ব্যয়-সঙ্কোচের স্ুবিধাগুলি 
করায়ত্ত করিতে পারিলেও ইউনি প্রতি ব্যয় কমিয়া যাইবে । যতক্ষণ 
কি কারণে এই.নিয়ম পর্য্যস্ত কোন উপাদান স্থির উপাদানে পরিণত না হয় এবং 
কার্যকরী থাকে ১। মাত্রা তাহার সহিত পরিবর্তনীয় উপাদানের সন্মিলনে উৎপাদন 
বজডতা ৮ বৃদ্ধির চে! করা না হয় ততদিন পর্যন্ত মেই ফার্খা ব্যয় 
নিয়োগের দকণ  জআক্কোচের স্বুবিধা পাইবে, উৎপাদন-ব্যয় হাসের নিয়ম 
ব্যঃসঙ্কোচ চালু থাকিবে। 


দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে উপাদান-স্ত্রের মধ্যে অবিভাজ্য উপাদানের 
(11015151016 9০6০1) নিয়োগ করিতে হয় । অবিভাজ্য, বৃহদাকার, অনেক- 
শক্তিসম্প্ন কোন উপাদান নিয়োগ করিলেই তৎক্ষনাৎ তাহার পূর্ণ ব্যবহার 
সুরু হইবে, তাহা নহে । উৎপাদন বাড়াইতে হইলে একবার উহ্বাকে নিয়োগ 
করিয়া অনেক দূর পর্যস্ত উহার সাহায্যে উৎপাদন বাড়ান যায়; এই অবিভাজ্য 
উপাদানের দাম ও চালাইবার, খরচা অধিক পরিমাণ দ্রব্যের উপর বিভক্ত 


প্রতিদানের নিয়ম ১৯১ 


হুওয়ায় ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়া আমে । মনে করা যাউক, ১০০২ দিয়! একটি 
যন্্ স্থাপন করিয়! ৫টি দ্রব্য উৎপাদন হইতেছে, উৎপাদন বাড়াইতে হইলে 
(ধর! যাক, ১০০ পর্যন্ত) উহার আর নিয়োগের প্রয্বোজন নাই। উৎপাদন 
যতই বৃদ্ধি পাইবে, ওই ১০০২ বেশা দ্রব্যের উপর বিতক্ত হওয়ায় ইউনিট-প্রতি 
ব্যয় কমিবে। 
কোন্‌ শিল্পে এই নিয়ম কখন কার্ধ্যকরী হইবে তাহা নির্ভর করে সেই শিল্প 
উৎপাদন পদ্ধতিতে কণ্ত পরিমাণ দুষ্প্রাপ্য উপাদান নিয়োগ করে, তাহার উপর। 
যত কম দুশ্রাপ্য উপাদান নিয়োগ কর! হয় তত বেশী দিন এই ক্রমবর্ধমান 
প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী থাকিতে পারে। কিন্ত কুমির ক্ষেত্রে জনি যেহেতু 
একেবারেই দুশ্রাপ্য (অর্থাৎ ইহার পরিমাণ প্রকুতি দ্বারা 
রর যার ও. সীমাবদ্ধ) সেই জন্ক কুষিতে শিল্পের তুলনায় বহ পূর্বেই 
প্রভাব হুক হয এই নিয়মের প্রভান স্থগিত হইয়া যায়, ক্রমহ্(সমান 
প্রতিদানের নিষন সুরু হয়। শিল্পে এক উপাদানের 
ধদলে অন্ত উপাদানের ব্যবহার ( অর্থাৎ উপাদান-পরিবর্তত! ) কিছুট! চলিতে 
পারে, কিন্ত প্রধিতে জমি একটি বিনিদিষ্ট উপাদান (5190190 7৭20001) ; 
ইহাকে বাদ দিয়া কৃমি-উৎপাননের হ্ত্র গঠিত হইতে পারে না। সুতরাং 
ইহার ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানের নিয়মের প্রভাব শিল্পের তুলনায় অনেক 


পূর্বেই বন্ধ হইয়া যায়। 
অনুশীলনী 


1. 1451)1711] 1116 11110517065 01) 110৩ 5205 01 5011)1% 11181 
,0151610101116 ৬2]006 110 ১170৬ 0110৮ 0119 06101) ৮0951 01 1১:০0010- 
(10111706215 10160100111) 0119 1110611)161211011- (13. ০0101 745 ) 
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00505 216 11116 0০৯1১ 0111 11) (116 10105 [96119 4 (3, 0011) 153) 
5. 1591)11110 1116 6960 ০0৫6 111016751115 1116 ৮০101115 ০0৫ 
[10900011071 011 (16 ০০5 ০1 151000001017, (8, ০011) 45) 49 ) 
41350101911) 0116 00110111015 ৮1101) 1520 6০ 0116. 01১790102 
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দশম পরিচ্ছেদ 
মূল্য-নিরূপণ 
দাম-ব্যবস্থার তাৎপর্য (818101608009 ০0? 7110808) £ 


ধনবিজ্ঞানের প্রধান সমস্ত! হইল ছুশ্রাপ্য উপকরণের সাহায্যে মানুষের! 
অভাব মেটান_-এক কথায় বলিতে গেলে যোগানকে চাহিদ! অঙ্থযায়ী উহার 
সহিত মিলিত কর1। ছুশ্রাপ্য উপকরণকে বিভিন্ন ব্যবহারে 
যোগান ও চাহিদার, সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করা এই বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় আলোচনা । 
সংযোগ সাধন। যে ব্যবস্থার মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী যোগান পরিবতিত 
হইয়। উভয়ের সংযোগ সাধন ঘটে, তাহাকে দাম-ব্যবস্থ। 
€111০6-5/56911) ) অথব! দাম-নিনবপণ (71106-0/61117111211011 ) বলে, 
কারণ দামকে কেন্দ্র করিয়াই যোগান ও চাহিদ। নিজেদের নির্ধারণের চেষ্টা 
করে। দামের পরিবর্তন হইলে দ্রব্যের চাহিদা! ও যোগান পরিবতিত হইয়া! নুতন 
অবস্থায় মিলিত হওয়ার চেঞ&! করে । কোন দিকের আতিশয্য দাম-কে পরিবন্তিত 
করিয়া পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয! আলিতে চাহে। তভোগকারী ও 
উৎপাদকগণ এই দাম-ব্যবস্থার মাধ্যমেই নিজন্বার্থে পরম্পবের সহিত মিলিত হন । 
কোনদ্রব্যের যোগান ও চাহিদাকে সমান অনস্থায় আনিবার এই কাজ 
করিতে গিয়। দাম অনেকখানি সামাজিক কার্ধয কবিয়া 
0৮ ৬৮০ ফেলে। একদিকে ইহা লোকের চাহিদা অর্থাৎ তাহাদের 
মিটাইবার ব্যয়ের স্বরূপ প্রযোজন, পছন্দ, রুচি ইত্যাদি প্রকাশ করে; অপরদিকে 
প্রকাশকরে দ্রব্যের দুপ্রাপ্যতা বা উৎপাদন করিতে কিরূপ ব্যয় হইল 
তাহাও জানাইয়া দেয়। দ্রব্যের উপযোগিত| ও তাহার জন্য কিরূপব্যয়-_ইহা 
আমর! দাম-ব্যবস্থার মারফত জানিতে পারি। দ্রব্যের উপযোগিত। ও ব্যয়ের 
মধ্যে সামঞ্জন্য রক্ষার চেষ্টা করাও দামের কার্য্য। 
বাস্তবে এই সামঞ্জন্ত নাও আসিতে পারে। দামের সাহায্যে সম্পূর্ণ ভাকে 
কার পগতে কি অতাবের প্রকৃতি ও তীত্রত! প্রকাশ না পাইতে পারে 
দেই আদর্শ দাম না (দ্রব্যসামগ্রী সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবের জন্য), অথব! ব্য 
খাকিতেও পারে। হইতে দ্রাম অনেক পৃথক হইতে পারে (বাজারে একচেটিয়! 
ব্যবসা থাকার জন্ত)। ধে' আদর্শ দাম নিখুঁতভাবে আমাদের অভাবের 


মূল্য নিবপণ ১৯৩ 


প্রকৃতি এবং তাহা মেটান-র জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বুঝাইয়! দেয়, বাজার-দাম 
তাহ! হইতে পৃথক হইতে পারে। 
আরও একটি দিক বিবেচন! করা যায়। নিদ্দিষ্ট পরিমান উৎপন্ন দ্রব্য কি 
ভাবে ভোগকারীদের মধ্যে বন্টিত হইবে, তাহা নির্ণয় করাও দাম-ব্যবস্থার কাজ। 
বাহার! দ্রব্যের জগ্ভ অধিক দাম দিতে প্রস্তুত আছেন (ধরিয়া লওয়! হয় যে উহ! 
হইতে তাহারা বেশী উপযোগিতা পাইতেছেন ), তাহার! সেই দ্রব্য ক্রয় 
করিতে পারেন, যাহারা সেই দাম দিতে পারেন না, তাহারা কম দামে অন্ত 
দ্রব্য ক্রুয করিয়া অবস্থা! অনুযায়ী উপযোগিতা! লাতের চেষ্টা করেন। উৎপাদনের 
উপাদানসমূহ সন্বন্ধেও একই কথা বল! চলে, প্রতিযোগী বিতিন্ন শিল্পে তাহাদের 
নিয়োগ নির্ভর করে প্রত্যেকে কি দাম দিতে চাহিতেছে, তাহার উপর । 
যে শিল্পের দ্রব্যের জন্য তোগকারীর! বেশী দাম দিতে প্রস্তত আছে, সেই 
শিল্পই উপাদানগুলি ক্রয়েব জন্য অধিক দাম দিতে রাজী 
রিফাত হইবে, উপাদানসমূহও সেই শিল্পে নিযুক্ত হইবে। যে 
নিধোগবিষ্তাস শিল্পব দ্রব্যের জন্য ভোগকারীরা উপযুক্ত দান দিতে 
নিধারিত হয়. প্রস্তত নে, "তাহারা উৎপাদন ধমাইত্ত বাধ্য হইবে, কারণ 
উপাদানসমূহ্তের জন্ত '্তা্ারা উপযুক্ত দাম দিতে পারিবে না। দাম ব্যবস্থার 
মাধ্যমেই দ্রব্য বা উপাদান ভোগকারীদের অতাব মিটাইবাব উদ্দেস্টে ভোগকার্ষ্যে 
বা উৎপাদন কার্ষে নিয়োজিত থাকে। 


কিন্ত তিনটি কারণে দাম ব্যবস্থার মারফত দব্য ও উপকরণের নিখুঁত 
নিয়োগবিস্তাস না-ও ঘটিতে পারে। (ক) যাহারা অধিক দাম দিতে প্রস্তুত, 
তাহারাই দ্রব্যটি পা; কিন্ত ধনী ও গরীব একই দাম দিলেও ইহাদের প্রাপ্ত 
উপযোগিতার তারতম্য থাকে । গরীব লোকের পক্ষে বেশী দাম দেওয়া 
প্রচুর ত্যাগের পরিচায়ক, ধনী লোকের পক্ষে একই অর্থব্যয়ে তুলনামূলক 
তাবে ত্যাগ কম। সুতরাং সমান দাম দিলেও উপযোগিতার পার্থক্য হওয়া 
সম্ভব । (খ) ভোগকারীগণ না জানিয়া, অথবা ভূল জানিয়া 
এমন দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে অথবা এমন দাম দিতে পারে, 
যাক মোটেই দ্রব্যের মূল্যের মমান নয়। (গ) কোন দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে 
একচেটিয়ার প্রভাব থাকায় উৎপাদন সন্কুচিত থাকিতে পারে । দাম আদর্শাবন্থ! 
ক্ুইতে বিচ্যুত হয়, দ্রব্যোৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় কম হইয়! পড়ে। 


, অপূর্ণ দাম-বাবস্থা 


১৯৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সীমাবন্ধ উপকরণের নিয়োগে অসামঞ্জস্ত আসিয়। পড়ে, কোথাও প্রয়োজনের 
বেশী, কোথাও বা প্রয়োজনের কম উপকরণ নিয়োজিত হয়। উপকরণের 
নিয়োগ বিন্তাসের সর্বোত্তম ব্যবস্থা (01002000121) 21190901011 06150111069) 
বজায় থাকে না। 


মুল্য ও দ।ম (58156 %0৫ 791206) 3 


ধনবিজ্ঞানে মূল্য বলিতে সাধারণতঃ, বিভিন্ন দ্রব্যের পরম্পরের মধ্যে 
বিনিময়ের অনুপাতকে বুঝ! যায়। যদি ১টি ঘোডার বিনিময়ে ৪টি গরু বা ৮টি 
ভেডা পাওয়! যায়, তাহা হইলে ঘোডার বিনিময-মূলা, হয় 
৮ পারম্পরিক ৪টি গরু অথব! ৮টি তেড়া বলিতে হইবে। অথবা বলা 
অনুপাত চলে যে, একটি গরুর বিনিময মুল্য ইটি ঘোড়ার সমান বা 
২টি ভেডাব সমান ; ১টি (ভডাব বিনিময মূল্য ইটি গক 

বা &ট ঘোড়ার সমান। বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে পারম্পবিক বিনিমযের 
অন্থপাতকে বিনিময়-মূল্য (15য01191185-৮9106 ) বা মূল্য (৬০106) বলা হয। 


যখন সকল দ্রব্যেব বিনিমষ অর্থ নামে একটি দ্রব্যেব সহিত হয খন 

প্রত্যেক দ্রব্যের বিনিময়ে যে অর্থ পাওয়া যাষ, তাহাকে দ্রব্যটিব দাম (11106) 

বলে। অর্থেব হিসাবে ব্বপাধিত দ্রব্যেব বিনিময়-মূল্য 

দাম হইল অর্থের হইল দাম।, অর্থ-ভিত্তিক সমাজে (4 0100-50017091))%) 

মাধ্যমে বিনিষ্- এ রথ ৬ 

মুল্যের প্রকাশ অর্থে হিসাবে সকল বিনিমষ চলে । বিভিন্ন দ্রব্যেব মল্য 

পরিমাপের উদ্দেশ্যে অর্থ এই সমাজে মানদণ্ড (912170510 

০€ ৮811) হিসাবে কাজ কবে। স্তবাং এইরূপ সমাজে বিনিময়-মুল্য 
নির্ধারণ আসলে অর্থের হিসাবে বিভিন্ন দ্রব্যেব তুলনামূলক দাম নির্দাবণ। 

অর্থের দ্বারা বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য পরিমাপ করাব প্রধান অনুবিধা হইল 

যে, ইহার নিজেরই মূল্যেব পরিবর্তন হইতে পারে । যদি ঘোডাব, গরুব এবং 

ভেড়ার দাম একই সঙ্গে দ্বিগুন হইয়! যায়, তাহা! হইলে অর্থের হিসাবে উহাদের 

দাম বাড়িয়াছে বল! হয়, কিন্ত পারস্পরিক বিনিময়ের 

সুলাতত্ব ও দামনতত অনুপাত ঠিকই থাকে । অর্থাৎ দামের স্তরে পরিবর্তন 

পৃথক 

হইল, মূল্যের স্তর ঠিকই রহিল, কেবল অর্থের বিনিময় মুল্য 

ফমিয়া গেল (কারণ অর্থের বিনিষয়ে এখন কম: দ্রব্য পাওয়া যাইতেছে )। 

এই কারণে ক্লাসিকাল ও নয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞাীগণ ছুইটিকে পৃথক 


বাজার ১৯৫ 


ভাবে আলোচন! করিতেন £ মূল্যতত্ব (11697 ০0৫ 52111 ) এবং অর্থ ও 
দমতত্ত (1116015 ০1 10065 &০ 711069 )। 
কিন্ত আজকাল ধনবিজ্ঞানীগণ এই দুই তত্বকে পৃথক করেন না। অস্্ীয়ান 
ও সুইডিশ মতবাদের প্রভাবে তাহার! বলেন, যে 
৮ রা রর সমাজে অর্থের মাধ্যমেই দ্রব্য-বিনিময় হয়, সেখানে সুল্যকে 
মলা-পরিবর্তন পার. সর্বদাই অর্থের সহিত দ্রব্য বিনিময়ের অন্থপাত অর্থাৎ 
দ্পরিক জ্রব্য বিনিময়ের দাম হিসাবে ধরিতে হইবে। কেইন্স্ও বলিয়াছেন থে 
অনুপাতকে বদ্লাইয়! 
দেয় এইরূপ ক্লাশিকাল ধারণ| ( মূল্যতত্ব এবং মর্থ ও দামতত্ব ) 
সম্পূর্ণ কৃত্রিম; অর্থ কিতাবে মূল্যকে প্রভাবান্বিত কবে, 
দ্রব্যসমূহের পারস্পরিক বিনিময় মুল্যের পরিবর্তন সাধন করে, তাহা জানিতে 
হইলে আজকাল অর্থকে বাদদিয়! মৃল্যতত্ব আলোচনায় লাত নাই; অর্থের 
ভিত্তিতে দাম-তত আলোচনাই বিবেয় | 
বাজার (01970061) 2 
£€কান ফার্সেব পক্ষে উপাদান ক্রষের জন্য এবং উতৎপন্নদ্রন্য বিক্রয়ের জন্য 
উপাদানের মালিক ও ক্রেতা উভয় দলের লহিত সংযোগ সাধন করিতে হয়। 
আবার উপাদানের মালিক এবং ক্রেত। উত্তয় দলকেই বিক্রয় ও ক্রয়ের উদ্দেশে 
ফার্সগুলিব সহিত দরকষাকষি ন! লেনদেনের ব্যাপাবে 
মিলিত হইতে হয়। ক্রয় বিক্রয়ের এই জটিল সম্পর্কজাল-__ 
ইছাকে ধনবিজ্ঞানে বাজার বলে ।৯ কোন দ্রবোব বাঙ্গার নিয়মিত ও সংগঠিত 
কোন দ্রব্যের বাজার (ধ্মেন পুরোনে! বেহালার ) অনিয়ঘিত ও অসংগঠিত । 
ব্যক্তি-উদ্যোগী অথবা ব্যক্তিগত উদ্যোগ-প্রধান (1১71৮916 €1110111156 ) 
সমাজে এই বাজারকে কেন্দ্র করিয়1 অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে। বাজারের 
প্রয়োজন অনুযায়ী উৎপাদন হয়, ব্যক্তির আয় এইরূপ বাজারে তাহার কার্ষোর 
বা অন্থান্ত উপাদানের চাহিদার উপর নির্ভর করে। এক বিরাট অদৃশ্ট শক্ি- 
রূপে এই বাজার সদাসর্বদ| মান্ত্রষের জীবনকে, তাহার আয়, ব্যয় এবং 
পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে । 
বাজারের শণীবিভাগ (018881950801010 0? 11805969) 2 


, বাঙ্জারকে তিনটি বিষয় অনুযায়ী বিতক্ক করা বায়, (ক) স্থান) (ধ) কাল, ও 
(গ) প্রতিযোগিতার র্ূপ। 


অধ ও বিক্রয়ের উর্ণনাভ 


১৯৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


স্থান অনুযায়ী, বিস্তৃতির দিক হইতে, দ্রব্যের বাজার, চারি প্রকার হইতে 

_ পারে ॥ চ্ছানীয়/আঞ্চলিক/দেশীয় %আস্তর্জাতিক বাজার । 

কি কারণে কোন বাজারের আয়তন কিন্ধপ হইবে তাহা প্রধানতঃ, সেই 

সিরাত ্রব্যটির প্রক্কৃতির উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ, সেই 

সকল দ্রব্যের বাজার খুবই বিস্তৃত হইবে (ক) যদি তাহার 

জন্য চাহিদা সর্বব্যাপী হয় (খ) যদি দুর হইতেই তাহাকে সহজ বেচাকেন৷ 

করা সম্ভব হয়, অর্থাৎ নমুনা প্রেরণের বন্দোবস্ত এবং গুণঅন্যায়ী বিভিন্ন 

শ্রেণীতে বিভক্ত থাকে, (গ) যদি দ্রব্যটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় এবং 

(ঘ) যি আয়তনের তুলনায় অধিক মূল্যবান হয় (থেমন সোণা, রূপা 

ইত্যাদি )। বাজাবের আয়তন যত বড হইবে দামের হঠাৎ উঠানামার ঝাঁকি 
তত কম। 


সময়ের দিক হইতে, বাজারকে তিন _তাগে বিজ্ঞ কর+-যায়/অত্যন্রকালীন, 
লীন/ দীর্ঘধকালীন। এই “সময়” বলিতে ঘডির সময় বা ক্যালেগ্ডারের 

সময় বুঝিলে চলিবে না; ইহা হইল ফার্সমূহের কার্য্যোপযোগী সময় 
(01957501991 (111৩) যে সময়ের মধ্যে যোগান সম্পূর্ণ স্থির, উহাকে বাড়ান 
ৰা কমান সম্ভবপর নহে, তাহাকে অন্যল্পকালীন বাজার 

ফার্মসমূহ্ের কার্য্য-পরিধি বলে )/যখন স্থিরব্যয় সমান রাখিয়া! পরিবর্তনীয় ব্যয় 
৮৬৮ কমাইয়া বা বাডাইয়া উৎপাদনের ও যোগানের পরিমাণ 
বিভাগ কমান ও বাড়ান সম্ভব তাহাকে স্বল্পকালীন বাজার বলে? 

যখন উৎপাদন-মাত্র! বাডান বা কমান সম্ভব (স্থির ও 


পরিবর্তনীয় ব্যয় বাড়াইয়া' বা কমাইয়1) তাহাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে / 


কোন দ্রব্যের বাজার কিন্ূপ হইবে তাহা! অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর 
করে। দাম কি পরিমাণে পরিবতিত হইয়াছে এবং তাহা! কতদিন 
পরিবতিত অবস্থায় থাকা সম্ভব, উপাদান সমূহ পাওয়া সম্ভব কি না, 
পরিচালকদের ভ্রুত উৎপাদন কমান বা বাডানর উপযোগী যোগ্যতা 
আছে কি না, যন্ত্র-সম্পকীয় ব্যবস্থা কিরূপ, মাত্রা-জনিত ব্যয়সঙ্কোচ 
ও ব্যয়বাহুল্যের তুলনামুলক সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ের উপর বাজারের 
সময় নির্ধারিত হয়। 

অতান্রকালীন বাজারে যে দাম পাকে তাহাকে বাজার-্দর বা বাজার-দাষ 


প্রতিযোগিতার রূপ ১৯৭ 


€ 7127060011০) বল! হয় স্বল্পকালীন বাজারে যে দাম থাকে তাহাকে 
স্বল্পকালীন স্বাভাবিক দাম (91101 010 01191 11০6) বলে । দীর্ঘকালীন 
বাজারে যে দাম থাকে তাহাকে শ্বাভাবিক দাম (ট01779]1 11106) 
বল! হয় ।* 


প্রতিযোগিতার রূপ ও বাজার £ 
প্রতিযোগিতার তীব্রতা অনুযায়ী বাজারকে প্রধানত: তিন ধরণে বিতক্ত 


524 শি পপ | পট পাপী পি 


38693 
করা যায় ক প্রতিযোগিতামূলক বাজার/অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার 
ও কা 1 বাজার। 


পুর্ণ বাজার £ 
্ষ বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বহুসংখ্যক বিক্রেতা ফার্ম থাকে; নূতন 
ফার্ম যখন খুসী ক্রবিক্রয়ের উদ্দেশ্ে প্রবেশ করিতে পারে ; সকল বিক্রেতা! 
সম্পূর্ণ একই প্রকার দ্রব্য ( [1017055119005 [7001106) বিক্রয় করে ; এবং 
্ব্যটির জন্য বাজারে একটি দামই চালু থাকে, সেই বাজারকে পূর্ণবাজার বলা 
হয) ক্রেতা ও বিক্রেতা বহু সংখ্যক থাকিলে কেহই ক্রুয় বিক্রয়ের পরিমাপের 
বৃহৎ অংশ নিজেব আযস্তে রাখিতে পারে না, ফলে তাহার 

পূর্ণবাজার প্রতিঠ। 
করার বিষয়সমহ _ একার কার্ষ্যের দরুণ দ্রব্যটির দাম প্রভাবাম্বিত হয় না। 
বাজারে যে দাম চালু আছে “ক্রেতা এবং বিক্রেতাকে সেই 
দাম স্বীকার কবিয়! ক্রয় বিক্রয়ের কাজ চালাইতে হয়। বিক্রেত! ওই দামেই 
'মধিক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পাবে, অধিক বিক্রয় করিতে হইলে 
তাহাকে দ্রব্যের দাম কমাইতে হয় না (দাম কমান তাহার একার পক্ষে সম্ভব-ও 
নয়)। নৃতন ফার্মের ওই শিল্পে প্রবেশ করিবার পক্ষে কোন বাস্তব বা আইনগত 
বাধা নাই। প্রত্যেক বিক্রেতা সম্পূর্ণ সম প্রকার ( [701719£€5106059 ) দ্রব্য 
বিক্রয় করে, ক্রেতাদের মনেও সকল দ্রব্যই সমজাতীয়। প্রত্যেক ক্রেতা 
জানে যে, সকল বিক্রেতা কি দামে দ্রব্য বিক্রয় করিতেছে এবং সকল বিক্রেতা 
জানে প্রত্যেক ক্রেতা কি দামে দ্রব্য ক্রয় করিতেছে। অর্থাৎ কেহ বেশী দাষ 
চাহিলে কোন ক্রেতাই তাহার নিকট যাইবে না, দাম একটু কমাইলে সকল 
ক্রেতাই তাহার নিকট যাইবে । দাম কমাইবার দরকার হয় না, কারণ বাজার 


* সময় অনুযায়ী তিন প্রকার দাম 


১৯৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দামেই সে যতথুসী বিক্রয় করিতে পাবে। বলা হয় যে, বিক্রেতাব দ্রব্যেব জন্ত' 
চাহিদা সম্পূর্ণ সঙ্কোচপ্রসাবক্ষম (19611501019 €195010 )। 


অপুর্ণ বাজার 2 

খন কোন দ্রব্যের বাজাবে ক্রেতা বা বিক্রেতাব সংখ্য। সীমাবদ্ধ, শিলে 
নুতন ফার্মের প্রবেশ-পথ বাধা-যুক্ত, প্রত্যেক বিক্রেতাই অন্বিক্রেতাব দ্রব্য 
হইতে একটু পৃথক দ্রব্য বিক্রষ কবে এবং বাজাবে প্র দ্রব্যটিব বিভিন্ন দাম 
চলিত থাকে, তখন তাহাকে অপূর্ণ বাজাব (12179517550 11911.0) বলে) 


কমসংখ্যক ক্রেতা বা বিক্রেতা থাকায় তাহাবা প্রত্ত্যকেই বাজাবেব বৃহৎ 
অংশকে আয়ত্তে বাখে, ফলে তাহাদেব কেহ ক্রয বিক্রয় বাডাইলে বা কমাইন্ল 
দামের উপব তাহাব প্রভাব পডে। বেশী পবিমাণ দ্রব্য বিক্রুষধ কবিতে হইলে 
দ!ম কমাইতে হয় বা বেশী পবিমাণ দ্রব্য ক্রয কবিতে হইলে দাম বাঙাইণে 
হয়। নূতন ফার্ম প্রবেশ কবিবাব পথ একেবাবে উন্মুক্ত নহে, বিভিন্ন প্রকাব 
বাধা থাকিতে পাবে। বিক্রেতা সম্পূর্ণ একজাতীয় দ্রব্য বিক্রয কবে না 
ক্রেতাদেব মনে “ওই সকল দ্রব্য এক জাতীয নহে', এরূপ ধাবণ1 থাকে । বনু 
কাবণে এইন্ধপ ঘটিতে পাবে। (ক) যদি প্রান্যেকে 
কারণের ফলে ্ 

অপূর্ণ বাজার কৃষ্টি হর নিজেব দ্রব্যেব-ভিন্ন মার্কা ব্যবহাব কবে এবং একই দ্রব্যে 
বিভিন্ন নাম স্থিব কবিয়! বিক্রযেব চেষ্টা কবে- ইহাকে দ্ববা- 
পৃথকী করণ (7১1001101-1)106161111210911) বলে। (খ) ক্রেতাদের পছন্দ যদি 
একই ভ্রব্যেব শুধুযাত্র বং বা আকৃতি অন্বযারী পৃথক হষ। বিক্রেতা খাতিব কবে 
ব| হাসিয়া কথা বলে, বাড়ীতে পৌছাইয়| দেয় বা স্থন্দব বাক্সে সুন্দব ফিভায 
জ্রব্যটি বাধিয়! দেয়, ধার দেয় এবং সহসা ফেবৎ চাহে না, জন্মদিনে উপহার 
পাঠায়-__-এই বহু প্রকাব কাবণে ক্রেত। দাম বেশী হইলেও সেই বিক্রেতাব 
পিকট হইতে দ্রব্যট ক্রয় করিতে পাবে। ক্রেতা অন্য দ্রব্যের বা অন্ত বিক্রেতা 
খবর রাখে না, অথবা একটু হাটিয়া গিয়া! সস্তায় ক্রয় করিতে চাহে না, একই 
স্থান হইতে ক্রয় করাকে আভিজাত্য বলিয়া! মনে কবে, অথব! দোকানে বসিয়া 
দৈনিক পত্রিক! পড়াব সুযোগ পায়_-এই সকল কাবণে একই দ্রব্য বিভিন্ন 
দামে বিক্রয় হইতে পাবে । এই রকম অবস্থায় বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতা- 

মূলক হুইয়! পড়ে। 


একচেটিয়! বাজার ১৯৯: 
একচেটিয়। বাজার £ 


যখন কোন দ্রব্যের উৎপাদন বা! বিক্রয় সম্পূর্ণ ভাবে একটি ফার্মের আয়ত্তে 
থাকে, তখন সেই দ্রব্যের বাজারকে এক চেটিয়৷ বাজার বলে) এই বাজারে নুতন 
ফার্মের প্রবেশের পথে বাধা থাকে । বিক্রেত1 নিজেই দাম 
স্থির করিতে পারে। এবং নিজের নির্দিষ্ট দামে বাজারের 
চাহিদা অনুযায়ী বিক্রয় করে। যদি সেবিক্রয় বাডাইতে চাহে তবে ইউনিট- 
প্রতি দাম কমাইয়া বিক্রয় বাডাইতে হয়। 


পূর্ণ একচেটিয! 


বাস্তব জগতে পুর্ণ প্রতিযোগিত। নাই, পুর্ণ একচেটিয়৷ অধিকারও বিশেষ 

দেখা যায় না। প্রত্যেকটি শিল্পেই প্রায় কয়েকটি ফার্ম নিজেদের মধ্যে 

প্রতিযোগিত| করিয়৷ দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহাদের দ্রব্য 

টি সম্পূর্ণ একজতীয় নহে, অথচ পরস্পরের ঘনিষ্ট পরিবর্ত 

প্রতিযোগিতা  সামগ্রী। ইহার! নিজের! নিজেদের দ্রব্য অন্টের হইতে পৃথক; 

সর্বনা এইরূপ প্রচার করিয়া বাজারকে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অংশে 

বিভক্ত করিয়! নিজে কিছুঈা একচেটিয়া! সুবিধ! লাভের চেষ্টা করে (যেমন 

ব্রকবণ্ড, লিপ্টন, টস্ ইত্যাদি); উহাদের মধ্যে এইবপ প্রতিযোগিতাকে 
একচেটিয়া-মূলক-প্রতিযোগিতা বলে ($101101)0115110 05017)1)6111101) )। 


রেভিনিউ (8,6৮9:9৪) 2 


কোন দ্রব্য বিক্রয় করিয়! মোট বিব্রয়লন্ধ অথের পরিমানকে মোট আদায় 
বা মোট রেভিনিউ বলে। প্রতি ইউনিট দ্রুব্যর দামকে দ্রব্য-বিক্রয়ের পরিমাণ 
দিয়া গুণ ( £7111111)]102101011 ) করিলে বিক্রেতা-কামনটির 
রেভিনিউ 
মোট রেতিনিউ জান! যায়। যেমন যদি ৮২ প্রতি ইউনিটের 
দাম এবং & ইউনিট বিক্রয় হয তাহা হইলে ফার্মের মোট রেভিনিউ হইল 
৪০ টাকা । 
মোট বিক্রত্নলন্ধ অর্থের _পরিমাণকে মোট বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ দিয়। ভাগ 
করিলে দ্রব্যপ্রতি রেভিনিউ বা! গড় রেভিনিউ ( &৮61756 
চ২৪611116) পাওয়া যায়। উপরোক্ত উদ্বাহরণে ৪০২ -৯৫ 
হইল গড় রেতিনিউ। নুতরাং বল! চলে যে, চাহিদা রেখার প্রতিটি 
বিন্ুই গড় রেভিনিউ নির্দেশক । 


গড় রেভিনিউ 


২৬৩ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


একটি ইউনিট বেশী বিক্রয় করিয়া ফার্মের মোট বিক্রয় লব্ধ অর্থ বা মোট 
রেভিনিউ যে পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহাকে প্রান্তিক রেভিনিউ ( 112781791 
চ২ড5:08 ) বলে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার থাকিলে, অসংখ্য 
বিক্রেতা থাকার দরুণ কোন বিক্রেতার বিক্রয়ের পরিমাণ কম ব! বেশী 
হইলে তাহ! দ্ামকে প্রভাবান্বিত করে ন!, অর্থাৎ বাজারের চলিত দ্ামেই বেশী 
পরিমাণ বিক্রয় কর! চলে। এই রকম অবস্থায় চলৃতি দামেই একইউনিট বেশী 
বিক্রয় কর! সম্ভব । সুতরাং চলতি দাম, প্রান্তিক রেভিনিউ 
০ - ওগড় রেভিনিউ সমান যেমন, ৬ ইউনিট বিক্রয় হইলে মোট 
বিঞ্রুয়লৰ অর্থের বুদ্ধির পরিমাণ হইল ৮২, অর্থাং 
প্রান্তিক রেভিনিউ ৮২, গড রেভিনিউ ৮২ (৪৮--৬- ৮২), এবং বাজারদামও 
৮২ | যদি দ্রব্যটির জন্ত চাহিদ! অসীম সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয়,* (অর্থাৎ দাম মোটেই 
বাড়ান চলে না এবং অধিক বিক্রয়ের জন্য দাম কমাইবার প্রয়োজন নাই, চালু 
দামেই যে কোন পরিমাণ বিক্রয় সম্ভব) অর্থাৎ যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা চালু থাকে 
তাহা হইলে, প্রাঃ রেঃ-গঃ রেঃ-্দাম। 
বাস্তবক্ষেত্রে কিন্ত বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা! থাকে না; অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা বা একচেটিয়া! অবস্থাই মোটামুটি দেখ! যায়। ন্বতরাং প্রত্যেক 
ফার্শুই দ্রব্য-পৃথকীকরণ বা দ্রব্যের বাজারে এক একটি নিজন্ব ছোটখাট 
একচেটিয়া স্যষটি ক্রিয়া ফেলিতে পারে । এইরূপ অবস্থায় সে নির্দিষ্ট দামে চাহিদ। 
অন্থ্যায়ী বিক্রয় করিতেছে; বিক্রয় আরও বাডাইতে হইলে দাম না কমাইলে 
গলিবে না। একটি ইউনিট বেশী বিক্রয় করিতে হইলে সকল ইউনিটেরই দাম 
কমাইতে হইবে | (কারণ চাহিদার নিয়ম হইতে জানা যায় যে কম দামেই 
বিক্রয় বাড়ে )। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক, ফার্সটি প্রতি ইউনিট ৮ দামে ৫ 
ইউনিট বিক্রয় করিতেছে, মোট রেতিনিউ ৪০২ । এই অবস্থায় ৬ ইউনিট 
বিক্রয় করিতৈ হইলে প্রতি ইউনিট দ্রাম কমাইয়া ৭1০ করিতে হইবে । দাম 
__ পূর্ণ প্রতিযোগিতার কোন বিক্রেতা বিক্রয় করিতে গেলে দেখে যে তাহার নিকট চাহিদা অসীম 
সঞ্কোচ প্রসার ক্ষম, অর্থাৎ একটু দাম কমাইলে সে বতথুসী বিক্রয় করিতে পারিবে, দাম বাড়াইলে 
মোটেই বিক্রয় করিতে পারিবে না। কম দামে বাজারে ওই প্রব্যের মোট চাহিদ| বাড়ে বা! বেশী দামে 
মোট চাহিদ| কমে, ইহা! ঠিকই ; কিন্তু কোন ফার্ম বাজারের সমগ্র চাহিদা অপেক্ষ। মিজগ্রয্যের জন 


পৃথক ঢাহিদায় উপরই বেলী নজর রাখে এবং সেই অনুযায়ী উৎপাদন থাপ খাওয়াষইধায় চেষ্টা করে ; 
“ব্যজিগতগাঁবে বিক্রেতার ভ্রব্যের জ্ত পৃথক চাহিদায় রূপ-ই ফার্মের গতিবিধি নির্দয় করে। 


রেভিনিউ ২৩১ 


শুধু ষষ্ঠ ইউনিটেরই কমিল না, পূর্বের & ইউনিটেরও কমিল। এক্ষেত্রে 
মোট বেভিনিউ হইল ৪৫২, অর্থাৎ ৫ হুইল প্রান্তিক রেতিনিউ। তাই দেখা 
'যায় যে প্রান্তিক বেভিনিউ দাম হইতে কম। স্থতরাং যে বাজাবে পূর্ণ 
প্রতিযোগিত! ণাই সেখানে প্রান্তিক রেভিনিউ দাম হইতে কম থাকিবে । 


ূ ৃ্‌ গড বেভিনিউন |প্রাস্তিক রেভিনিউ 
বিক্রয়েব পরিমাণ: মোট বেতিনিউ (মো? রেভিনিউ মোট বেতভিনিউতে 
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উপরের তালিক! হইতে মোট, গড ও প্রান্তিক রেতিনিউব সম্পর্ক বুঝা 


স্গ্র । 


২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 
রেখাচিত্রের সাহায্যে ইহাদের প্রকাশ কবা যায়) 
গ পুর্ণ প্রতিযোগিতা 





রর চাহিদা 
ফার্ম্েব মোট মুনাফা জানিতে হইলে মোট বিক্রযলৰ অর্থেব পবিমাণ 
হইতে মোট ব্যয়কে বিয়োগ কবিতে হয়, অর্থাৎ মোট মুনাফা! - মোট 


অপূর্ণ প্রাতিযোগিতা বা একচেটিয়া 





ক চাহিদা 
রেভিনিউ__ফোট ব্যয়। নীচেব ছবিতে দখা যাইতেছে, কার্খটিব মুনাফ!| 
তখনই সবচেয়ে বেশী হইবে যখন মো বেতিনিউ বেখা এবং মোট 
মোট ব্যয-বেখা 


মোট রেভিনিউ রেখা 





ম্মোট রোভিনিউ ও ব্যয় ৫ 


0ক ডউুৎপাদন 


তো] 
পৃধ্ব্যুয়রেখার দুরত্থ সবচেয়ে বেশী (অর্থাৎ উহাদের বিয়োগ ট সর্বাপেক্ষা বেশী)। 


ভারপাম্য ২৬$ 


ক প পরিমাণ উৎপন্ন হইলে মোট ব্যয় ত প ফিন্ত মোট রেভিনিউ দ প; 
সুতরাং ত দমুনাফ1। এই অবস্থায় (পৌঁছিতে পারিলে ফার্খ্টটি তারসাম্যের 
অবস্থায় আসিবে । 

ফার্ম্টিব সর্বাধিক মুনা! এবং ভাবসাম্যের অবস্থা তখনই আসিতে পারে 
যে অবস্থায় প্রান্তিক বেতিনিউ ও প্রান্তিক ব্যয় সমান। উৎপাদন ক্রমাগত 
বাডাইলে প্রান্তিক বেভিনিউ কমিবে এবং প্রান্তিক ব্যয় বাড়িবে। যে অবস্থায় 
তাশাব! সমান (সই ভাবসাম্যেখ নিন্বৃন্তে ঘার্শ্টিব মোট মুনাফার পরিমাপও 
সবচেয়ে বেশী । 
ভারপাম্য (899011)1013010)) 

কোন বিময়েব তাবসাম্য (12001111)1101]1) বলিলে বোঝ! যায় যে, কোন 
পবিবর্তনেব দিকে উচ্াব বেক পাই, উহ! সেই অবস্থায স্থিব থাকিতে চাছে। যদি 
বিষয়টিব স্থিবতা ন। আসে, সর্বদাই অস্থিবত! থাকে, 'ন্ত অবস্থায় যাইবার দিকে 
(ঝাঁক থকে, তাহ! হইলে তাহাকে ভাবসাম্যবিহীনত! (1015600811191100 0 
বল! হয । প্রত্যেক অর্থনৈতিক নিষয় (দাম, খ্ণর্ম, শিল্প, ভোগকাবী ইত্যাদি ) 

কি অবস্থায় এইব্প ভাবসান্যে পৌছাইতে পারে আধুনিক 
হাবদামোব অনুসপ্ধাস২ ধরনবিজ্ঞানে (সই ততৃ প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিকি 
শাধুনিক ধনবিজ্ঞানের 
অলোচনার দৃষ্টিওঙ্গী শরবস্থা বর্তমান থাকিলে ভাবসাম্যাবস্থা বজায় থাকিতে 
পাবে,কি পদ্ধতিতে ভাবসাম্যে পৌছে, এবং কি কারণে 
সেই অবস্থ। হইতে বিচাতি ঘটে, সকল বিষয়েব ক্ষেত্রে ইহাদের পর্যযালোচন! 
মাধুনিক ধনবিজ্ঞানেব উদ্দেশ্য । খেমন, একটি নিদ্দি্ট দামে কোন দ্রব্যেব যোগান 
ও চাহিদা! সমান হইলে, সেই শিল্পে ভারসাম্য আসিবে । 

ভারসাম্য আংশিক (1১5811121) ব| সামগ্রিক (06116771) হইতে পারে। 
কেবলমাত্র একটি শিল্প, একটি ফার্ম, একটি ধাম ইত্যাদিব তাবসাম্য সম্বন্ধে পৃথক 
আলোচনাকে আংশিক তাবসাম্যেব বিশ্লেষণ বলে । একটি 

দ্রব্যের দাম-নিরূপণ তত্ব এই ধরণের আংশিক তারসাম্যের 
বিশ্লেষণ ; অপর লকল দ্রব্যের দাম, চাহিদা, যোগান, ব্যয় ইত্যাদি স্থির আছে 
স্বীকার কবিয়! মাত্র সেই দ্রব্যটির চাহিদা, যোগান, ব্যয় দাম ইত্যাদি 
পরিবর্তনীয় ( ৬০11216 ) বলিয়া লওয়! হয়। সামশ্তিক তারসাম্যের 
বিশ্লেষণে সকল দাম, সকল দ্রব্যেব পরিমাণ বা ব্যয় ইত্যাদি সব কিছুই 


আংশিক ও সামগ্রিক 


২০৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পরিবর্তনীয় ধরিয়া লইয়া, কিভাবে এবং কি অবস্থায় তারসাম্যাবস্থা আসিতে 
পারে তাহার আলোচন! হয়। 
যদি মাত্র একটি বিশেষ অবস্থাতে এবং নির্দি্ বিন্দুতে ভাবসাম্য আসা! সম্ভব 
হয় তাহা হইলে তাহাকে অনন্ত ( 0100 ) ভাবসাম্য বলে যদি বহু 
বিভিন্ন অবস্থাতে এবং বিভিন্ন বিন্দুতে ভারসাম্য বজায় 
থাকিতে পাবে একপ হয়, তাহ! হইলে তাহাকে বহুস্থ 
ভারসাম্য ( 110101015 ) বলে। 
ভারসাম্য আরও তিনপ্রকাব হইতে পাবে, স্থাধী (569716 ), অস্থায়ী 
€ 010512)1€ ) ও নিবপেক্ষ (ট€1091) | ভাবসাম্য।বস্থ! হইতে বিচ্যুত হইয়। 
যদি আবাব পূর্বের অবস্থায় পুনবাষ ভাবসাম্য স্থাপিত হয, 
থর, অস্থাযী,ও তাহাকে স্থায়ী তাবসাম্য বলে। তাবসাম্য হইতে বিচ্যুত 
হইয়া যদি নতুন অবস্থায় নতুন বিন্দুতে ভাবসাম্য স্থাপিত 
হয় তবে তাহাকে নিবপেক্ষ ভাবসাম্য বলা হয়। কিন্ত যদি তাবসায্যাবস্থ। হইতে 
এবিচ্যুতিব ফলে কখনই আব ভাবসাম্য স্থাপিত না হয, তাহাকে অস্থাষী 
ভারসাম্য বলে। 


পুর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য 
(5৫821792501 06৮96 1)6708700 800. 80100017 80067 ৮67660% 


00227797602) 2 
বিভিন্ন দামে দ্রব্যেব চাহিদাব বিভিন্ন পবিমাণেব তালিকাকে চাহিদা-তালিক। 
বলে; এবং বিভিন্ন দামে যোগানেব বিভিন্ন পবিমাণেব 
(৮55৬ তালিকাকে যোগান-তালিক! বলে। চাহিদ! ও যোগান 
যোগ্বানের ভারসাম্যের তালিকাকে পাশাপাশি বাখিলে আমব! এমন একটি দাম 
টিতে পাইতে পারি, যে দামে চাহিদা ও যোগান সমান। সেই 
দামকে ভারসাম্যের দাম (7১0111111011010) 21106) বলে 
এবং সেই অবস্থাকে ভারসাম্যাবস্থা বলে। যদি এই ভাবসাম্য হইতে বিচ্যুতি 
টে তাহা হইলে, বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকিলে, এমন শক্তিসমূেব কার্ধ্য 
গ্কুরু হয় যাহাতে পূর্বের অবস্থায় ভারসাম্য ফিবিয়! আইসে ( অর্থাৎ ইহা 
গ্থারী ভারসাম্য )। 
, 'গরবর্তী রেখা চিত্রের সাহায্যে দেখান হইতেছে যেপ্টাহছিদা ও যোগান রেখা 


অন্যন্ক ও বিবিধ 


ভারসাম্য ২০৫ 


প বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে, প ম দামে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে এবং এই 
দামে দ প পরিমাণ যোগান এবং ওই পরিমাণই চাহিদা হইতেছে। 





চাহিমাও যোগান 
যদি দ্রব্যেব দাম ভারসাম্যের বিন্দুতে না থাকে, তাহ! হইলে তারসাম্যের 
বিচ্যুতির ফলে বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়! স্বর হয় এবং পুনরায় পুর্বোর ভারসাম্য 
ফিরিয! আইসে। নিম্নের চিত্রে দেখা যায় যে, দাম যদি 
চি গত দ১ক হয়, তাহ! হইলে সেই দামে চাহিদ1 হইবে দ১ত, কিন্ত 
্বংক্রিয় সমতা-বিধান যোগান হইবে বেশী, দ১থ। ত হইতে থ পরিমাণ দ্রব্য 


অবিক্রীত থাকার সম্ভাবনায় বিক্রেতাগণ দাম কমাইবে। 
ইহার ফলে চাহিদাও বাডিতে থাকিবে এবং প বিন্দুতে আসিফ! পুনরায় যোগান 





্স 
চাহিদা ও যোগান 
ও চাহিদা সমান হইবে । দাম যদি দ২ক হয় তাহা হইলে সেই দামে যোগান কম 
হইবে (দংত১ ), চাহিদা বেশী হইবে (দংখ১ )) বহু ক্রেতা বেশী দাম দিতে 
১৪ 


নি বোধ ফাঁড়িবে 'এবং দাম. বাড়িয়া পূনরায় প বিশ্ুতে প জ দায়ে 
যদি চাহিদায় বা যোগানে পরিবর্তন হয় তাহা! হইলে দামের পরিবর্তন 


হইয়। নূতন দামে তারসাম্য স্থাপিত হইয়! থাকে । 
যোগান স্থির অবস্থায় চাহিদা বাঁড়িলে দাম বাড়ে, চাহিদা কমিলে দাম 










গা 





কমে। পমদামে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য ছিল; কিন্ত যদি চাহিদা 
যোগান স্থির ও চাহিদায় বৃদ্ধি পাইয়া নূতন চ১চ১ রেখার স্থষ্টি করে, তাহা হইলে 

পরিবর্তন দাম বাড়িয়া পঠ১ম১ দামে নৃতন তাবসাম্য স্থাপিত হইবে। 
যদি চাহিদা কমিয়া নৃতন চং চং রেখ। স্থঠি করে, তাহা হইলে দাম কমিয়া 


খং 
গ। চ ী 
পর য* 
যখ ১ 
পপ 
ট₹ 
১ ্ 
ক রখ 


মহ মম 
চাহিদা ও যোগান 
গং মং দামে নুতন তারসাম্য শ্ষ্টি হইবে । 


যোগীনের ভান: 


'চাহিদ। স্থির অবস্থায় যোগান বাড়িলে দাম কমে, এবং যোগান কমিলে খা 

বাড়ে। উপরের চিত্রে পম দামে চাহিদা ও যোগানের 

৮২৬১৪ তারসাম্য ছিল; কিন্তু যদি যোগান বৃদ্ধি পাইয়া নৃতন 

য১ যণ রেখা স্ষ্টি করে তাহ! হইলে দাম কমিয়! প১ ম+ 

দানে নূতন ভারসাম্য হইবে । যদি যোগান কমিয়। নূতন যং যং রেখ! স্ষ্টি করে, 
তাহ। হইলে দাম বাড়িয়া প+ মং দামে নৃতন তারসাম্য স্থষ্টি হইবে। 





চাহিদ| ও যোগানেব একই সু পবিবর্তন হইলে দামে-ও পরিবর্তন হইবে । 
উভয়েব বুদ্ধি হইলে দামেব উপব কি প্রভাব হইবে তাহা 
নির্ভব কবিবে উচ্ভাদেব বুদ্ধি তুলনা! মূলক পরিমাণের 
উপব। যদি চাচিদাব বুদ্ধিব তুলনায় যোগানেব বুদ্ধি বেশী 
হয়। হাহা হইলে পাম কমিবে ; যদি চাহিদার বৃদ্ধির তুলনায যোগাচুনর বৃদ্ধি 
কম ভয়) তাভা হইলে পান নাড়িবে। খদি চাহিদ| ও (যাগানে সমান বুদ্ধি হয় 
হা] হইলে ক্রম বিক্রযেব পাবিদাণ বাডিলে ও দাম একই থাকিবে । 


সউভয়েরহ একসঙ্গে 
পবিবর্তন 





উপরের চিত্রে দেখ! যাইতেছে খে চািদাব বৃদ্ধিব ভুলনায় যোগানের বৃদ্ধি 
বেশী হওয়ায় দাম ক প হইতে কমিয়! ক প১ হইয়াছে। 

পরের পৃষ্ঠায় ( ১ম চিত্রে ) দেখা যাইতেছে যে যোগানের বৃদ্ধির তৃলনায় 
চাহিদায় বৃদ্ধি অধিক হইয়াছে, ফলে দাম কপ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ক পঃ 
হইয়াছে। 


২৪৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 
এই পৃষ্ঠার (২য় চিত্রে ) চাহিদা ও যোগানের বৃদ্ধি সমান হওয়ায় ক্রয় 





বিক্রয়ের পরিমাণ উভয়ই বৃদ্ধি পাইয়াছে, (ক ম হইতে ক ম+ হইয়াছে ),দাম 
একই রহিয়াছে (মপ-ম১ প১)। 





পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে এইরূপে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের 
বিন্দুতে দাম নিরূপিত হয় এবং চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তনের ফলে দাম 
পরিবন্তিত হয়। চাহিদায় এই পরিবর্তন আসিতে পারে বহু কারণে__ 
ক্রেতাদের রুচি ও পছন্দের পরিবর্তনের ফলে, অথবা! তাহাদের আয় বা 
লোকসংখ্যা পরিবর্তনের ফলে ) যোগানের ক্ষেত্রে উপাদান সন্বন্ধীয় জ্ঞান এবং 


বিশ্লেষণের গুরুত্ব ২৩৪ 


উপাদান সমূছের তুলনামূলক দুপ্রাপ্যতার ফলে। চাহিদা ও যোগানের 
উভয়ের একই সঙ্গে বুদ্ধি বা হ্রাস, অথবা কাহারও বুদ্ধি এবং কাহারও হাস 
তাহাদের ভারসাম্যের বিন্দু পরিবন্তিত করিয়! ভারসাম্যের দামে (১01711101012 
7:10) পরিবর্তন আনে । 

কাল-অন্ুযায়ী বা সময়-অনুযায়ী বিশ্লেষণের গুরুত্ব ([7007626৬ 
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পূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে চাহিদা! ও যোগানেব ভারসাম্যের বিন্দুতে দাম 
স্িব হয় এনং উতাদের পনিবর্তন হইলে দামের-ও পরিবর্তন ঘটে । চাহিদায় 
পরিবর্তন দামে পরিবর্তন 'আনিলে যোগান স্থিব থাকে না, উতাতেও পরিবর্তন 
'আাসে। চাহিদায একবার পরিবর্তন আসিকুল তাহার ফলে যোগানে ক্রমে ক্রমে 
বনু প্রকার পরিবর্তন আসিতে পারে এবং পুনরায় চাহিদা-যোগানের তারসাম্যে 
হিরা পৌছিবাব পথে দামে বছ পরিবর্তন আনে। উদাহরণ স্বরূপ, 
ঘদি চাহিদ1 হঠাত বুদ্ধি পাৰ তাহা হইলে 'ততক্ষনাৎ দাম বৃদ্ধি 
পাইবে, কাবণ সহসা যোগান বুদ্ধি কর! চলে না, আর নূতন যন্ত্রপাত্তির বন্দোবস্ত 
না কবিযা যোগান বাড়াইতে গেলে প্রাস্তিক-বায় বাড়িয়া! যাষ। কিন্ত ধতই 
কাল "তিনাহিত হইবে ততই ফামগুলি নিজেদের পুনর্গঠন করিবার উপযোগী 
দময পাইবে, প্রান্তিক ব্যয কমাইয়া যোগান বাডাইযা ফেলিতে পারিবে। 
তাহা ছাড! সেই শিল্পে নৃতন ফার্ম-ও প্রবেশ করিতে পারিবে, মো যোগান-ও 
পরিবন্তিত হওয়ার ন্বযোগ পাইবে। 
চাহিদার পরিবর্তীনই প্রথমে ভারসাম্য হইতে দাম-কে বিচ্যুত করে বটে, 
কিন্ত ভবিষ্যতে, সময় অঠিবাহিত হইবাব সঙ্গে লঙ্গে, যোগান সেই নৃতন চাহিদা! 
অনুযায়ী নিজেকে পরিবন্তিত করিয়া দামের পুনপরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। 
(যোগানের পরিবর্তনের পরিমাণ, প্রধানতঃ, সময়েব উপর নির্ভর কবে। অধিক 
সময় পাইলে পরিবর্তন যথাযথ সঠিক হয়, অল্প সময পাইলে চাহিদা অন্থ্যায়ী 
ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব না-ও হইতে পারে। চাহিদার 
টু ৮ পরিবর্তনের ফলে ভারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিলে যোগান 
নির্ভরদীল কোন্‌ পদ্ধতিতে এবং কিন্ধপ সাফল্যে সহিত চাহিদার 
সঙ্গে পুনগিলিত হইতে পারিবে তাহা নির্ভর করে সময়ের 
উপন্ন; কার্মগুলি নিজেদের পুনর্গঠনের জন্ত কি পরিমাণ সময় পায়, তাহার 


কট আধুনিক ধস-বিজ্ঞান 


উপর । অুতরাং দাম-নিদ্ধপণ তত্তে কাল বা সময়-অহুযায়ী বিশ্লেষণের 
তরু আছে ।? 
সময়-অন্ুুযায়ী বিশ্লেষণের আরও তাৎপর্য্য আছে। দাম-নিন্ূপনে ঢাহছিদ। বাঁ 
যোগান কে প্রধান শক্তি, কাহার প্রভাব অপরের তুলনায় অধিক, ইহা লইয! 
প্নবিজ্ঞানীদের মধ্যে এককালে বিতর্কের অস্ত ছিলনা । একদিকে জেভন্স্‌, 
বলিতেন যে চাহিদা-ই একমাত্র শক্তি, অপর দিকে রিকার্ডে। বলিতেন যে 
যোগানই প্রধান । মার্শাল সর্প্রথমে দাম-নিরূপণ তকে 
৮০১০৭ সমযষেব গুরুত্ব বিশ্লেষণ করিয়া! দেখাইয়া! দেন যে, এই 
সমরানুষায়ী পৃথক হয় তর্ক সঠিক নহে, উভয়েব পারস্পবিক প্রভাবের ফলেই দাম 
নিবূপিত হইয়! থাকে । তবে ত্বল্নকালীন দাম-নিরূপনে 
৩ চাহিদার প্রভাব বেশী থাকে, দীর্ঘকালীন দাম-নিরূপনে যোগানের প্রভাব 
অধিক। কাচিব এক দিক বেশী নডিতেছে খ1লয়! শুধু সেই দিকেব কাযেব 
প্রভাবেই কাটা হইতেছে তাহা নহে, অপব দিকের প্রভাবও প্রয়োজন। কাহার 
প্রভাব কখন বেশী ইহা! বুঝিবার জন্ই সময় অনুযায়ী বিশ্লেষণ আবশ্তক। 


মার্শাল তাই চাহিদাব পরিবর্তন ঘটিলে যোগানে পবিবর্তন হইযা 
পুনরায় ভারসাম্যে পৌছিবার সময়কে তিন অংশে বিভক্ত কবিধাছেন 
এবং প্রত্যেকটি সময়াংশে (1000655119৭) দামনির্ধাবণে কোন শক্তির 
ছুলনামুলক প্রভাব কিরূপ তাহ! বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহাব কালেব শ্রেণী- 
বিভাগ হইল: শত্যল্পকাল ব। বাজার-সময় (15061061% 315011-1961100 01 
8970560006110),স্বল্প কাল (51016061100), দীর্ঘকাল (7,0172-1১21100)11 


(ক) অত্যল্্কাল ব। বাজার-সময় £ 


একদিন বা কয়েকদিনেব সময়কে মার্শাল অত্যল্পলকাল বা বাজাব-সময় 
বলিয়াছেন । ইহার আসল তাৎপর্য্য হইল যে, এই সময় এত ছোট হইতে 
হইবে যাহাতে চাহিদার পরিবর্তন হইলেও যোগানের পরিমাণ পরিবহিত হইতে 
«মনে রাখিতে হইবে যে সময়ের বিশ্লেষণের ব্যাপারে একমাত্র যোগান পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই সময়ের 
প্রভাব প্রধান আলোচা, চাহিদার ব্যাপারে নছে। কারণ, যোগানের পরিবর্থনের ফলে কালক্রমে 


গ্রুক্নায় পরিবর্তন সৃষ্টি হর'না। কেতাদের রুচি, অভ্যাস, আর, সংধ্য। প্রগতি কালক্রমে পরিবত্তিত 
হুর বটে, কিন্ত সাধারপতঃ তাহা যোগানের পরিবর্তনের ফলে নহে। 


+'মার্শাল আরও একপ্রকার “ধুগব্যাী”” সমগ্লের কথ! বলিয়াছেন। দ্লীম-মিরপণ তবে ওইরপ' 
ঈময়ের বিশ্লেষণ প্রধানতঃ অর্থনৈতিক ইতিহাসের বিষয়বন্ত তাই এক্ষেত্রে জালোচিত হয় না। 


দাম নির্ধারণ ২১৭ 


প্রান্তিক ব্যয় ও প্রীস্তিক রেভিনিউ কোথায় মিলিত হইবে তাহ! নির্ভর 

ফরে দ্রব্যটির চাহিদা ও যোগানের প্ররুতির উপর। চাহিদার দিকে একচেটিয়। 

ফার্ম লক্ষ্য রাখিবে যে, তাহার সষ্কোচপ্রসারক্ষমতা কিরূপ। যদি চাহিদ। 

সঙ্কোচপ্রসারবিহীন হয় তাহ! হইলে দাম বাড়াইলে বিক্রয় 

এ নি তত কমিবে না, মোট রেতিনিউ বৃদ্ধি পাইবে, প্রান্তিক 

রেভিনিউ বেশী হইবে; সে দাম বাড়াইয়া রাখিতে চেষ্টা 

করিবে । যদি চাহিদ সঙ্কোচপ্রসারক্ষম হয় তাহা হইলে দাম বাডাইলে 

বিক্রয় ও মোট রেভিনিউ অধিক বাড়িবে না, বরং দাম কমাইলে রেতিনিউ 
বাড়িবার সম্ভাবনা | সুতরাং সে দাম কম রাখিবার চেষ্টা করিবে। 


যোগানের দিকেও তাহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে; দেখিতে হইবে যে, 
উৎপাদন বাডাইলে প্রান্তিক ব্যয় কি তাবে পরিবন্তিত হয়। যদি ক্রমহ্াসমান 
প্রতিদানেব নিয়ম কার্ধ্যকবী থাকে, তাহ! হইলে উৎপাদন বাডাইলে প্রান্তিক 
ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে, স্থৃতবাং দাম বেশী হইবার সম্ভাবনা! । যদি ক্রমবর্ধমান 
প্রতিদানের নিয়ম কার্য্যকবী থাকে তাহ! হইলে উৎপাদন বাড়াইলে প্রান্তিক 
ব্যয় কমিবে স্ুতবাং দাম কম হইবার সম্ভাব্ন! | যদি চাহিদা 
সঙ্কোচপ্রসাবক্ষম হয় অর্থাৎ দাম কমাইলে রেভিনিউ বৃদ্ধি 
পায় এবং ইহারই সঙ্গে ক্রমবর্ধমান প্রতিদানেৰ নিয়ম কার্য্যকরী থাকে তাহা 
হইলে দাম কম হইবে, কারণ তাহাতে বিক্রয়-ও বেশী এবং ব্যয়ও কম। এইক্ষপ 
অবস্থায় একচেটিয়া-দাম পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজাবের দাম হইতেও কঙ্চ' 
হইতে পাবে। 

পববত্তী চিত্রটি হইতে দেখ! যাইতেছে যে প্রান্তিক রেভিনিউ রেখা গড 
রেভিনিউ রেখ। ( বা চাহিদ| রেখা) হইতে নিয়ে অবস্থিত |” যে পরিমাণ উৎপাদন 
করিলে প্রান্তিক ব্যয়ের রেখা প্রান্তিক রেভিনিউ রেখার সহিত মিলিত হইয়াছে 
সেই বিশ্দুতে একচেটিয়। দাম স্থির হইয়াছে (পম )। ক ম হইল একচেটিয়! 
উৎপাদন। প্রান্তিক ব্যয় বৃদ্ধি পাইতেছে, প্রান্তিক ব্যয়-রেখার উর্ধাতিমুখা গভি 
তাহীরই নির্দেশক । তপদধ আয়তক্ষেত্র একচেটিয়া! মুনাফার পরিমাণ । 

এইক্বপ অবস্থায় সেই বাজারে একচেটিয়া ব্যবসাদারের দ্রব্যের চাহি! 
বদি বৃদ্ধি পায় তাহা! হইলে বুঝিতে হইবে যে, দ্রব্যটির একই পরিমাণের জন্ত 
ক্রেতারা বেশী দাম দিতে গ্রস্ত আছে। তাহার ফ্ব্যটির চোদা, রেখ 


প্রতিদানের নিয়ম 


“ই১৮ আধুনিক খন-বিজ্ঞান 


উপরে উঠিয়া যায় অথাৎ দক্ষিণে সরিয়! যায়। প্রান্তিক বেতিমিউ রেখাও 
উহার সহিত বৃদ্ধি পায়। প্রান্তিক ব্যয়ের সহিত প্রান্তিক 
নিউ বেভিনিউ পূর্বের তুলনায় উর্ধে মিলিত হয় এবং দাম বাড়িয়। 
যায়। যদি প্রাস্তিক ব্যষ রেখা ক্রমাগত কমিতে থাকে 
অর্থাৎ ক্রমবধমান প্রতিদানেব নিযম কার্য্যকবী হইতে থাকে, তাহা হইলে 
চাহিদা বৃদ্ধি হইলে অনেক শ্গত্রে দাম পুর্বাপেক্ষা কমিতেও পাবে। 





“উপরের চিত্রে দেখ! যাইতেছে য়ে, নুতন চাহিদাবেখা চ১ চ১ বখা এবং নৃতন 
প্রান্তিক রেভিমিউ রেখা স্থষ্টি হওয়ায় দাষ বৃদ্ধি পাইয়! প১ মণ হইয়াছে। 


একচেটিয়া অধিকারের সীম! (15170168 60 609 ০6 0 ৪ 
8800000115% ) 2 
যদিও একচেটিয়া ফার্ম সর্বোচ্চ মুনাফা! পাইবাব চেষ্টা কবে, তাহা সত্বেও 
বাস্তবে অনেক বাধ! বিপত্তি ও সীমার মধ্যে তাহাকে কাজ করিতে হয়। 
প্রথমতঃ, সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার য় সর্বদাই আছে। যদি সে দাম অতিরিক্ত 
রাখে, তাহা হইলে নৃতন ফার্ম বাধা-নিষেধ ন! মানিয়! সেই 
৮ ৭ যোগিওা, শিল্পে প্রবেশ করিবে। দ্বিতীয়তঃ, সকল দ্রবোরই মোটামুটি 
পাসত্রী, রষ্্নিন্ত্েণ ও পরিবর্ত-সামস্ত্রী আছে ; কাহারও ঘনিষ্ঠ, কাহারও বা| একটু 
' বিরুদ্ধ জনমত ব্ী রঃ 
৪ দূরবর্তী । ভদ্ধি দাম অতিরিক্ত রাখে তাহ! হইলে ক্রেতার! 
রী কের দিকে ঝুঁকিবে সত কারও পরিবর্ত-সমিপ্রী উৎপাদনের 
্ 8১১২৯). ণের খকষাবদা এড়াইযার জ্ একো 





দাম-স্বতন্ত্রতা ২১৯ 


ফার্ম যথেচ্ছ এবং অধিক দাম নির্ধারণ করিতে পারে না। চতুর্থতঃ, যাহাতে 
জনমত তাহার বিরুদ্ধে না যায়, দে চেষ্টাও সর্বদা রাখিতে হইবে। 
প্রচুর বিজ্ঞাপন বা! রাজনৈতিক জননেতাদের আয়ন্তে রাখিয়া! তাহাকে ব্যবসা 
করিতে হইবে ; দামও অতিরিক্ত করিলে চলিবে না। 


এই সকল কারণের জন্য মার্শাল বলিয়াছেন যে, একচেটিয়! ফার্খ সকল 
সময়ে সর্বোচ্চ মুনাফা! আদায় করিতে পারে না, তাহারা এই সকল 


বিষয়ের সহিত আপোষ করিয়া যথাসম্ভব অবস্থাস্থযায়ী আপোষজনিত-মূনাফা 
লাভ কবে (00171710117) 1361)6101)। 


দার্জ-স্বতন্ত্রতা € 5১106 10:9010100186100 ) 5 


যখন কোন একচেটিয়া! ফার্ম বিভিন্ন ক্রেতাদের নিকট স্বতন্ব দামে একই 
দ্রব্য বিক্রয় করে, তখন তাহাকে দাম-স্বতন্ত্রতা বলে। পূর্ণ প্রতিযোগিতায় ইহা 
সম্ভব হয না, কাবণ সেখানে ধরিষা! লওষা হয় যে প্রত্যেক ক্রেতা সকল বিক্রেতার 
দাম জানে, এবং খুলে একটি দ্রব্যেব জন্য বাঙ্জারে, একই দাম চালু থাকে। 
একমাত্র একচেটিয়াব ক্ষেত্রেই এরা পাম-স্বতগ্ত্রতা সম্ভব, কাবণ (স নিজেই 
দাম-নির্ধারণ কবিতে পাবে। 

দাম-স্বতম্্তা তিন তাবে জস্তন। (ক) বিভিন্ন (ক্রুতার মধ্যে দামের 
ব্যাপারে ব্যকিগত-হ্বতস্ত্রীকবণ ( 1১657501781] [)1501111117196101 ) চলিতে 
পারে। যাহাব আকাঙ্খা! তীব্র অথবা ব্যয়েব শক্তি বেশী, "তাহার নিকট অধিক 
দাম এবং যাহাব আকাঙ্খা! অথবা ব্যক়্র শক্তি অধিক নহে, 
তাহাব নিকট তুলনামূলক ভাবে কম দাম ধার্ধ্য করা যাইতে 
পাবে। সুলভ সংস্কবণ, ক।পডে বাধাই ও চামড়ার বাধাই 
রাজকীয় সংস্করণ-_-এইভাবে দ্রব্যেব বিভাগ করিয়৷ একই দ্রব্যের দাম বিতিন্ন 
ক্রেতার নিকট বিভিন্ন রাখ! হয় ; একই রেলভ্রমণ বিভিন্ন দামে বিভিন্ন শ্রেনীর 
যাত্রীদের নিকট বিক্রয় কর! হয়, দ্রব্যের গুণ ও উতকর্ষের সামান্ত উন্নতি করিয়া! 
তাহা হইতে অনেক বেশী দাম আদায কর! হয়। 


তিন প্রকার 
দামহ্বতন্ত্তা 


(খ) বিভিন্ন অঞ্চলে একই দ্রব্য বিভিন্ন দায়ে বিক্রয় কর! হয়। ধনীদের অঞ্চলে 
দ্রব্যের দাম একটু বেশী; গরীবদের এলাকায় দাম একটু কম- পরই ভারি 
আঞ্চলিক দ্বতশ্ত্রীকরণ (7২681009] 1015011771590195) চলে | নিছের. মেশে 


২২০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বেশী দামে বিক্রয় করিয়) অন্য দেশে যদি একই দ্রব্য কম দ্বামে বিক্রয় করা হয়, 
তাহাকে “ডাম্পিং (190101)172) বলে। এই ডাম্পিং আঞ্চলিক স্বতন্ত্রীকরাণেরই 
এক বিশেষরূপ। 


(গ) একই দ্রব্যের বিভিন্ন ব্যবহারের মধ্যে দামের পার্থক্য করিলে ( যেমন 
ররাশ্নার কাজে, কলচালাইবার কাজে এবং আলো! জালিবার কাজে বিদ্যুৎ বিভিন্ন 
দামে বিক্রয় কর! হয়) তাহাকে ব্যবহার-স্বতস্ত্বীকরণ (056-710150112711796801) 
বলে। 


দাম-স্বতন্ত্রতা সফল ভাবে চালাইতে গেলে, প্রিও বলিয়াছেন যে, দুইটি 
সর্ভ বজায় থাকা প্রয়োজন। কম-্দামী বাজার (],0ষ্ম" 
01106 10191061) হইতে বেশীন্দামী (17121701105 
11211) বাজারে দ্রব্যকে সরাইয়! লওয় সম্ভব নয-_ 
ইছাই প্রথম সর্ত। যদি কম-দামে কেহ ক্রয় করিয়া অপরকে কিছু বেশী দামে 
বিক্রয় করিতে পারে তাহা হইলে একচেটিষ। ফার্মের পক্ষে অপরের নিকট 
অধিক দাম ধার্য্য কর! সম্ভব নহে। 


কি অবস্থায় উহ! 
চালান সম্ভব 


দ্বিতীয় সর্ভ হইল এই যে, বেশী-দামী বাজার হইতে চাহিদা! সরাইয়! অল্প- 
দামী বাজারে লইয়া আসা যায় না। যদি কোন ডাক্তার ধনীর নিকট হইতে 
বেশী ফী (85০) আদায় কবেন এবং গরীবের নিকট কম ফী নেন; তাহা! হইলে 
কম ফী-দিবার জন্য ধনী গরীব হইতে চাহে না। ডাম্পিং-এর সময়ে বিদেশের 
কমন্দামী বাজার হইতে নিজের দেশে বেশীন্দামে বাজারে ড্রব্যটি ফিরিয়! 
আসিয়। বিক্রীত হইতে পারে না; আমদানীশুন্ক ইত্যাদির দ্বারা দুই বাজারের 
পার্থক্য রক্ষিত হয়। 


অধ্যাপক পিও দাম স্বতশত্রকারী একচেটিক্সাকে (0015011771720126 11০0০- 
7০15) ব! দাম-ম্বতন্ত্রতাকে তিন শ্রেণীতে বিতক্ত করিয়াছেন। যদি একচেটিয়। 
ব্যবসাদার প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হুইতে পৃথক দাম আদায় করিতে পারে, 
ব্যক্তির কোন ভোগো্বত্ত পাওয়। সম্ভব হয় না, এরূপ অবস্থাকে প্রথম পর্য্যায়ের 
ঘামন্স্বতন্ত্রতা বলে । মিসেস্‌ রবিন্সন্‌ বলেন যে, যদি ব্যক্তির নিকট হইতে দ্রব্যের 
প্রত্যেকটি ইউনিটের জন্ স্বতন্ত্র দাম আদায় কর! সম্ভব হয় ( অর্থাৎ প্রত্যেকের 
ব্যজিগত চাহিদা"দাম বৃহিয়া 'আাদায় করা চলে ), তাড়া হইলে কেছ কোন 


দামস্তন্ত্রতা ২২১ 


ভোগোত্বস্ত লাত করিতে পারিবে না। যদ্দি ক্রেতাগণ কিছুটা! তোগোত্স্ত লাভ 
করিতে পারে তাহা হইলে তাহাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের দাম- 
স্বতন্ত্রতা বলা হয়। কেহ কোন দ্রব্যের জন্য, ধরা যাউক, 
১০০ দাম দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্ত আসলে তাহাকে 
৮*২ দিতে হইল, ২০২ ভোগোদ্বস্ত সে লাভ করিতে পারিল। ইহাকে দ্বিতীয় 
পর্যায়ের দাম-স্বতন্ত্রত। বল! চলে । যদি বিতিন্ন দাম স্থির করিয়া রাখা হয় এবং 
ক্রেতাগণ নিজেদের খুসী অঙ্থযায়ী যে কোন দামে দ্রব্যটি ক্রয়ের সুবিধা! পায়, 
তাহ! হইলে তাহাকে তৃতীয় পর্যায়ের দাম-স্বতন্ত্রতা বল! হয়। যেমন সিনেমার 
টিকিটের হার বিভিন্ন রহিয়াছে, কোন ক্রেতা যে কোন দামের টিকিট ক্রয় 
করিতে পারে, উহা! তাহার নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 


দ্াম-স্বতন্ত্রতার ক্ষেত্রে বিভিন্ন দাম-সম্পন্ত প্রত্যেক বাজারে এরূপ দাম স্ছির 

হয়, যাহাতে প্রান্তিক ব্যয় ও প্রান্তিক রেভিনিউ সমান। শুধু তাহাই নহে, 

সকল বাজারের প্রান্তিক রেভিনিউও সমান। সকল বাজারের প্রান্তিক 

রেভিনিউ সমান না হইলে যে বাজারে প্রান্তিক রেতিনিউ 

কি ভাবে প্রত্যেক কম সে বাজার হইতে দ্রব্য সরাইয়া যে বাজারে প্রান্তিক 

বাজাবে শ্বতস্ত্র দাম স্থির | 

রর রেভিনিউ বেশী সেই বাজারে বিক্রয় করা হইবে ; ফলে 

উভয় বাজারের প্রান্তিক রেভিনিউ ক্রমে সমান হইয়া 

পড়িবে । প্রত্যেক বাজারে দ্রব্যের চাহিদার পৃথক সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা! 

অন্যায়ী দাম স্থির হইবে। যে বাজারে চাহিদা! সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতাক্ষম, 

সে বাজারে কম দাম স্থির হইবে; যে বাজারের চাহিদা সক্কোচ প্রসারবিহীন 

পেই বাজারে বেশী দাম ধার্য কর! হুইবে, প্রত্যেকটি পৃথক বাজারে 

স্বতন্ত্রদামে যোগান ও চাহিদার ভারসাম্য স্থাপিত হইলে দাম-স্বতন্ত্রকারী 
একচেটিয়া! ফার্মুও ভারসাম্যাবস্থাক়় উপনীত হইবে । 

পপ দাম-শ্বতন্ত্রতার ফলে যাহাদের নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করা 

ফুইতেছে তাহাদের কিছুটা ক্ষতি হইলেও যাহাদের নিকট কম দামে বিক্রয় করা 

হইতেছে তাহাদের সুবিধা হইবে। যদি ধনীদের নিকট 

হইতে বেশী দাম লওয়! হয় তাহ! হইলে তাহাদের ক্ষতির 

তুলনায়কম-দামে দ্রব্যটি পাওয়ার ফলে গরীবদের অধিক সুবিধা হইবে। 


মমাজের মোট কল্যাণ বৃদ্ধি পাইবে। 
১ 


তিন শ্রেণীর দাম- 
স্থতদ্তুতা 


হস আধুনিক ধম-বিজ্ঞান 


ক্কোন দ্রব্য কেবল গরীবদের নিকট কম দামে বিক্রয় করিলে উৎপাদন-ব্যয় 
পোষায় না--এইযপ হইতে পারে। তখন দ্রব্যটির উৎপাদন বন্ধ হইয়! যাইবার 
সম্ভাবনা । য্দি ধনীদের নিকট হইতে অধিক দাম আদায় করা সম্ভব হয়, 
তাহা হইলে মোট ব্যয় পোষাইয়! যাইতে পারে, দ্রব্যের উৎপাদন সম্ভব হইতে 
পারে, সকল ভোগকারীর ইহতে সুবিধা হয়। সুতরাং ভোগকারীদের পক্ষে 
দ্বাম-স্বতন্্রতা অনেকক্ষেত্রে কল্যাণ-জনক বলা চলে । 


অপূর্ণ প্রতিযোশিতা € 10070971606 00107861001 ) 


পুর্ণ প্রতিযোগিতায় বহুসংখ্যক বিক্রেতা থাকে ফলে কেহই দামের উপর 
নিজের প্রতাব বিস্তার করিতে পারে না । বাজারের চালু দামে তাহার! 
দ্রব্যই বিক্রয় করে! একচেটিয়া! ক্ষেত্রে একচেটিয়া ফার্ম একাই বিক্রেতা 
ও সমগ্র যোগানের নিয়ন্ত্রণ কর্তা, তাহার সিদ্ধান্তেই দাম নির্ধারিত হয়। 
কিন্ত পুর্ণ প্রতিযোগিতা বা নিখুত একচেটিয়৷ উভয় 
অবস্থার বাজারের যে অবস্থা মধ্যবস্তী থাকে তাহাকে 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতা বলে। আধুনিক সমাজের প্রকৃত 
চেহার! পুর্ণ প্রতিযোগিতা! বা নিখুত একচেটিয়া নহে, তাহ! হইল অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা । যখন বাজারের বহুসংখ্যক বিক্রেতা না৷ থাকিয়া কয়েকজন 
বিক্রেতা থাকে ; অথব! বনুবিক্রেতা থাকিলেও সম্পূর্ণ একজাতীর দ্রব্য বিক্রয় 
করে না, আসল বা কাল্পনিক যেরূপেই হউক একটু পৃথকদ্রব্য বিক্রয় করে 
অর্থাৎ দ্রব্য-পৃূথকীকরণ (710000 016616111190101) চালু থাকে ₹ এবং 
বাজারে একই দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন দাম থাকিতে পারে, সে অবস্থাকে অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা বলে। 
এই অবস্থাতে দেখা যায় যে একই শিল্পে 'অনেক ফার্ম আছে, 
প্রত্যেকেই নিজের দ্রব্যকে অন্তের দ্রব্য হইতে পৃথক বলিয়! দাবী করে, 
বিজ্ঞাপন ও প্রচারের মারফৎ নিজের ফার্মকে কেন্দ্র করিয়! একদল মোটামুটি 
স্থায়ী ক্রেতার দল স্থষ্টি করিয়! ফেলে, যাহার! দাম একটু 
০2 বাড়াইলেও তাহার দ্রব্য ক্রয় কর! ছাড়িয়া দেয় না। এই 
বলে ফার্মগুলি যদিও ছোট ছোট একচেটিয়া অধিকারে সমগ্র 
বাজার ছাইয়া৷ ফেলে, তবুও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে 
প্রতিযোগিত! চলে। * অর্থাৎ বাজারে কিছুটা একচেটিয়! এবং কিছুটা প্রতি- 


অপূর্ণ প্রতিযোগিতা 
কাহাকে বলে 


অপূর্ণ প্রেতোগিতা ২৩ 


যোগিতার সম্মিলিত প্রভাব বাস্তবে দেখা যায় ;. এই অবস্থাকে একচেটয়ামূুনক 
প্রতিযোগিতা (11921019115610 001711960101017) বল! চলে । 

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বাজারে অনেক ক্রেতা! এবং বিক্রেতা থাকিলেও 
পুর্ণ প্রতিযোগিত! বজায় না-ও থাকিতে পারে, বাস্তবে একচেটিয়া! প্রতিযোগিতা 
সুলক বাজারই সাধারণত্তঃ দে”! যায়। ইহার কারণ হইল, অনেক বিক্রেতা 
থাকিলেও তাহার! একই জাতীয় (37011708500113) দ্রব্য বিক্রয় করে না, খুব 
দুরবতী পরিবর্ত-সামগ্রীও (1)15121): ১0193086005) বিক্রয় করে না। তাহাদের 
বিক্রীত দ্রব্য এক-জাতীয় নহে, তবে ঘনিষ্ঠ পরিবর্ত সামগ্রী । এই একচেটিয়! 
প্রতিযোগিরা প্রায়-কাছাকাছি জাতীর দ্রব্য বিক্রয় করে এবং ইহাদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার তীব্রতা কম নক্ক। একই দ্রব্যের সামান্ত অদল বদল 
করিয়! সম্পূর্ণ তিন্ন নাম দিয়! বা ভিন্ন মার্কা দিয়া ইহাবা ক্রেতাদের নিজেদের 
দ্রব্যের দিকে আকর্ষণের চে করে। এই অবস্থাকে চেম্বারলেন “এক- 
চেটিয়ামূলক প্রতিযোগিত।' বলিয়াছেন । 

যদি এইরূপ অপূর্ণ প্রতিযোগিত! মূলক বাজারে ফার্সের সংখ্যা কমিয়া মাত্র 
ছুইটিতে দাড়ায় তাহ! হইলে তাহাকে ডুয়োপলি (1০791 ) বলে ( দ্বেত- 
নিয়ন্ত্রণ )। যদি এক্প কয়েকটি ফার্ম মাত্র বাজারে থাকে (ছুই হইতে বেশী কিন্ত 
বু হইতে কম) তাহ। হইলে তাহাকে অলিগোপলি (9112০191% ) বলে 
€(কতিপয়-নিয়ন্থণ )। এই অলিংগোপলি আবার ছুই প্রকাবের হইতে পারে। 
বিশুদ্ধ অলিগোপলিতে (0016 €)11£9191% ) কয়েকটি ফার্ম একই জাতীয় 
দ্রব্য বিক্রয় করে । আবাব যদি ফার্মগুলি পৃথকীকৃত দ্রব্য (0176751711265ণ 
[১:০৭01015 ) নিক্রয কবে তাহা হইলে তাহাকে পৃথকীকুত অলিগোপলি 
(1)1961611612160 01120101% ) বলা হয়। 

নিয়ে বিতিন্র ধরণের বাজারকে তালিকাবদ্ধ করা হইয়াছে । 

| বাজারের অবস্থা 
ফার্মের সংখ্যা 
একজানীষ দ্রব্য | _ পৃথকীরুত দ্রব্য 


বহু ফার্ু পূর্ণ প্রতিযোগিতা _ একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা 
॥ কয়েকটি ফার্ | বিশ্তদ্ধ অলিগোপলি! পৃথকীকত অলিগোপলি 


একটি কার্খব ূ একচেটিয়া টি 


র২৪ 'আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 
এফচেটিয়ামুলক প্রতিযোগিতায় দাম-নিরপণ $ 

একচেটিয়া মূলক প্রতিযোগিতায় ফার্ম এক একটি “পৃথক” দ্রব্য বিক্রযঃ 
করে। একই প্রব্যের মধ্যে এই পৃথথকীকরণ বহু কারণে সম্ভব £ গুণ, মার্কা, 
ব্যবসার সুনাম ইত্যাদির দ্বারা ইহাদের পারস্পরিক পার্থক্যের পরিমাণে কম 
বেশী হইতে পারে। পৃথকীরুত এইকপ প্রতিটি 'দ্রব্যের' জন্তই একটি নিজগ্ব 
চাহিদা আছে । যদি ফার্মটি বিক্রয় বাড়াইতে চাছে, তাহা হইলে তাহার দুইটি 
পথ আছে; চাহিদা বাডান অথবা দাম কমান। প্রথমে বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদির 
মারফত চাহিদা বাড়াইবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহাতে সফল না হইলে 
দাম-কমাইয়! বিক্রয় বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে । 


দ্রব্যের দাম কমাইলে প্রান্তিক রেভিনিউ সর্বদাই দাম হইতে কম হইবে এবং 
এইব্পে ক্রমেই প্রান্তিক রেভিনিউ কমিয়া আগিতে চাহিবে। যতক্ষণ পর্যস্ত 
প্রান্তিক রেভিনিউ ফার্মেব প্রান্তিক ব্যয়েব উর্ধে, ততক্ষণ উৎপাদন ও বিক্র 
চালবে। যখন প্রান্তিক রেতিনিউ প্রান্তিক ব্যয়ের সমান, সেই অবস্থাতে ফার্মের 
মুনাফা সর্বাধিক । একটেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতাতে ইহাই ফার্মগুলিব তার- 
সাম্যের বিন্দু। 


বিক্রয়-জনিত ব্যয় (86111708 008%8 ) : 

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চালু দামে সকল বিক্রেতা! তাহাদের দ্রব্য 
বিক্রয় করিতে পারে, সুতরাং দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য যানবাহনের ব্যয় ইত্যাদি 
ছাড়া কোন বিশেষ জাতীয় ব্যয় কবিতে হয় না। কিন্ত একচেটিয়ামূলক 
প্রতিযোগিতায় সেই দ্রব্যের চাহিদা বাডাইবার চেষ্টা! করিতে হয় এবং চাহিদা 
বাড়াইবার চেষ্টার অন্যতম উপায় হইল বিজ্ঞাপন এবং বিক্রয বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 
প্রচার? 

অর্থাৎ ফার্মের চাহিদ! রেখাকে ডাহিনে সরাইয়! দেওয়৷ এবং উপরে উঠাইয় 
দেওয়া বিজ্ঞাপন ও প্রচারের উদ্দেশ্য । দাম স্থির রাখিয়া বিক্রয়-জনিত 
ব্যয় করিয়া কিরূপ লাভ হুইল, তাহা ওই দামে বিক্রয়ের বৃদ্ধি দ্বারা জান! যায়। 





*ইহা! ঠিক যে একচেটির। মূলক প্রতিযোগিতার অবস্থায় বিক্রয় জনিত ব্যয় করিতে হয়। কিন্ত 
মনে রাখ! দরকার যে এই বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ফলেই একচেটিয়া! মূলক প্রতিযোগিতার উত্তব হয়। 
ঝব্া-পৃকীকরপ এই বিক্রয়জনিত ব্যয় বৃদ্ধির অগ্কতম ফল।-.কারণ ও কার্ধ্য উভয়ে উভয়কে 
এ্রাভাবা্িত করে। 


দিক্রয়জনিত ব্য ২২ 


শিল্পের প্রন্কতি, বাজারে অন্তান্ত প্রতিযোগী ফার্মের অবস্থিতি, ভবিষ্যত সন্তাব্য 
ক্রেতাদের প্রক্কতি ইত্যাদি বুঝিয়া বিজ্ঞাপনের পিছনে ব্যয় করিতে হয়। যেমন, 


মুদ্রীর দোকান, খুব বেশী হইলে, পাড়ার সিনেমাহলে বিজ্ঞাপন দিবে, কিন্ত 
বিদেশের পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিবে না। 


বিজ্ঞাপন ও প্রচার ইত্যাদির দরুণ বিক্রয়-জনিত ব্যয়ের চাহিদার উপর 
প্রতিক্রিয়া হিসাব করা! কঠিন। বিজ্ঞাপনের পিছনে ব্যয়ের ফলাফল অনেকখানি 
নির্ভর করে ক্রেতার অভ্যাসেব উপব এবং তাহার মনে যুক্তি ও বিবেচনার 
প্রভাবের উপর । আজিকার বিজ্ঞাপনের প্রভাব বহু বছর 
পরে ফলপ্রস্থ হইতে সুরু করিতে পাবে । যেমন, অষ্টিন 
মোটরেব বিজ্ঞাপন পড়িয়া এক ব্যক্তি ঠিক করিল যে 
বর্তমানে বাড়ী নির্মাণ করিবে না, গাড়ী কিনিবে । গৃহ নির্মাণ শিল্প হইতে তাহার 
চাহিদা সরিয়া৷ আসিল, কিন্ত মোটর ক্রয়ের সময়ে সকল বিজ্ঞাপন দেখিতে গিয়! 
ফোর্ড গাড়ী ক্রয় করিয়া ফেলিল । এক্ষেত্রে, এক ফা্দেব বিজ্ঞাপনের ফলে অন্ত 
ফার্ম লাভবান হইল। 


আধুনিক কালে, চাহিদ! বাড়াইবাব জন্য বিক্রষজনিত ব্য না করিলেও 
ফার্সটির বর্তমান চাহিদাটুকু রক্ষার উদ্দেশ্টে বিক্রযজনিত ব্যয না করিয়া! চলে না ॥ 
কোন পেট্রলবিজ্রেতা প্রথমে বিনা দামে চাকাষ বাতাস যোগান দিতে সুরু 
করিয৷ প্রচুব ক্রেতা সংগ্রহ করিতে পাবে কিন্ত কিছুদিন পবে সকলেই উহা! 
নুরু কবায়, সকল ফার্মেব জন্য বাতাসের ব্যয সাধারণ ব্যযেব অস্তুভুক্তি হইয়া! 
গেল। এখন আর বিনা বাতাসের যোগান বন্ধ কোন ফার্মের পক্ষেই 
সম্ভব নছে। 

সকল ফার্স বিজ্ঞাপন ও প্রচাবের মারফৎ যদ্দি অন্ত শিল্প হইতে চাহিদা 
সরাইয়! আনিতে পারে তো ভালই । কিন্ত তাহা না হইলে প্রত্যেক ফার্মই 
অপর ফার্মের ক্রেতাদের নিজের দিকে লইয়া আসিবার উদ্দেশ্টে প্রচার করিলে 
নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন স্থুর হইযা যায়। কোন ফার্মেরই 
বিশেষ উপকার হয় না, কেবল মাত্র ব্যয় বুদ্ধি হয় এবং দ্রব্যের দাম বাড়িয়া যায় 
ও মুনাফা! কমে। 

যদি সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় দ্রব্য জনসাধারণের অবগতির জন্ত প্রচার 
কর! হয়, তবে সমাজের দিক হইতে এই বিক্রয়-জনিত ব্যয়ের সার্থকতা আছে & 


'বিক্রয়-জনিত ব্যযেব 
ফলাফল 


২৬ স্াধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কিন্তু ষদি ভুল বুঝাইয়া, নিকট ভ্রব্যকে বিক্রয়ের উদ্দেন্টে এই বিক্রয-জনিত 
ব্যয় হয় তবে লধ়্াজের পক্ষে তাহা অকল্যাণজনক । 

টাহিদার রেখায় পরিবর্তন ইহার একমাত্র ফল নহে। বিজ্ঞাপন ও প্রচার- 
জনিত ব্যয় উৎপাদন ব্যয়ের সহিত যুক্ত হওয়ায় ইউনিট প্রতি ব্যয় বৃদ্ধি পায়। 
ব্যয় ও যোগান রেখা-ও পরিবতিত হইয়া! যাষ। আধুনিক কালে বিক্রয়-জনিত 
ব্যয়ের হিসাব না করিয় শুধুমাত্র উৎপাদন-ব্যয়ের ভিভিতে দাম-নিক্বপণ তত 


রে 


আ প্রায় সম্পূর্ণ অবাস্তব । 


সন দ্রব্যের দাম কি ভাবে পরস্পরের সহিত সংযুক্ত (নদ 
1071068 01 89008 95 11)067-7618660) £ 


কোন দ্রব্যের দামে পরিবর্তনের প্রভাব শুধু সেই দ্রব্যটির চাহিদা ও 
যোগানের উপরেই নিবদ্ধ থাকে না; সেই দ্রব'টিব সহিত চাহিদা ও যোগানের 
দিক দিয়া সংশ্লিষ্ট অন্তান্ঠ দ্রব্যের উপরেও পড়ে । স্থতরাং, কোন দ্রব্যের দামে 
পরিবর্তন হইলে অন্ান্ত দ্রব্যের দামও পরিবন্তিত হইতে পারে। একটি দ্রব্যের 
দামের পরিবর্তনের সহিত এই সকল অন্তাগ্ঠ দ্রব্যেব দামেব পবিবর্তন পাঁচ 
প্রকারে যুক্ত থাকিতে পারে বলিয়া মনে করা হয়। 


এক ] সংযুক্ত যোগান (০০ ৪89915 ) £ 

অনেক দ্রব্য এন্ূপ আছে যাহার! একই উৎপাদন ধাবায় উৎপন্ন হয়, যখন 
একটি দ্রব্য অপর প্রধান দ্রব্টিব (11211 1)100110) উপদ্রব্য 
€70% 0:০080)। যেমন_ ধান ও খড, পশম ও মাংস, গ্যাস ও কোক 
ইত্যাদি । ইহাদের যুজোৎপন্ন (0 091170 01090001)১ সংযুক্ত-যোগান সামগ্রী বা' 
যুক্তদ্রব্য বলা হয়। 

যদি ইহাদের মধ্যে একটি দ্রব্যের দাম বুদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার 
উৎপাদন বুদ্ধির ফলে অপর দ্রব্যটির উৎপাদনও বাড়িয়! যায়। কিন্ত তাহার জন্য 
চাহিদা একই থাকায় যোগান বৃদ্ধির ফলে তাহার দাম কমিয়! যায়। অপর পক্ষে, 
যদি একটি দ্রব্যের দাম কমে, তবে তাহার উৎপাদন কমাইলে অন্য দ্রব্যটির' 
উৎপাদন ও যোগান কমিবে, এবং দাম বৃদ্ধি পাইবে । এইবূপে সংযুক্ত-যোগানের 
ক্ষেত্রে একটি দ্রব্যের দামের পরিবর্তনের ফলে অপর দ্রব্যটির দাম বিপরীতাভি- 
মুখী পরিবর্তিত হয়। 


দাম নির্ধারণ ২২৭ 
ছুই] সংযুক্ত চাহিদা (0106 091870 ) £ 


একই অভাব মিটাইবার জন্য কয়েকটি দ্রব্যের যখন একে চাহিদা! হয়, 
তখন সেই সফল দ্রব্যকে সংযুক্ত-চাহিদা দ্রব্য বল! হয়। এই সকল দ্রব্য 
একটি অপরটির অন্ুপৃবক। অন্থুপুরক দ্রব্য সমূছের দামও পরম্পরের 
বিপরীতাতিমূখী | কলমের দাম কমিলে উহ্বার চাঙ্ছিদা বৃদ্ধির ফলে কালিব 
চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে এবং উচ্ভার দাম বাড়িবে। ইহাদের মধ্যে একটি 
ছুশ্রাপ্যতর (১০০1০1) হইয়| উঠিলে অন্তটির দাম কমিবার সম্ভাবন!, কারণ 
উহ্ভারও চাহিদা কমিযা যাইবে । 


তিন ] মিশ্রিত যোগান (00120005166 892] ) 2 


একটি অভাব মিটাইতে পাবে এইরূপ প্রতিযোগী বহু দ্রব্য থাকিতে পারে । 
ইহার! পরস্পরের প্রতিযোগী সামগ্রী, ইহাদের একটিকে অন্ঠের পরিবর্ত-দ্রব্যও 
বল! চলে। প্রতিযোগী সামশ্রীসমূহ্ের দাম সাধারণতঃ একই দিকে পরিবতিত 
হয় । যেমন, চাষে দাম বাডিলে কফির চাচিদা ও দাম বৃদ্ধি পাওয়াব সম্ভাবনা । 
চা-এব দাম কমিলে, কফিব চাঠিদ! কমিবার ফলে, উহারও দাম কমিয়া 
যাইতে পাবে। 


চার] মিশ্রিত চাহিদ। (0020008169 108708)0 ) 2 


যদি বিতিম্্র কার্যে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটি দ্রব্যের চাহিদা হয় 
তাহ! হইলে তাহাকে মিশ্রিত চাহিদ! (0০029195116 0617)9110) বলা হয়। 
যেমন-__বিদ্যুৎকে আলো জ্বালান, যপ্ত চালান, বিতিন্ন কার্ষ্যে বাবহারের উদ্দোশ্টে 
লোকে ক্রয় করে। এক ব্যবহাবে উহ্বাব দাম বৃদ্ধি হইলে সকল বাবহারেই 
উচ্ভাব দাম বৃদ্ধির ঝৌক দেখ! যায । 


পাঁচ] উদ্ভূত চাহিদ। (10671%0 20920820 ) 


কোন দ্রব্যের চাহিদা অপব কোন দ্রব্যের চাহিদার ফলে উৎপন্ন হইলে এন্নপ 
চাহিদাকে উদ্ভূত চাহিদ! (1)6:1550 [02119110) বলে । যেমন- শ্রমিকের 
চাহিদ| উদ্ভূত হয় শ্রমিক যে সকল দ্রব্য উৎপন্ন করে তাহাদের চাহিদা হইতে। 
এই সকল দ্রব্যের দাম নির্ভর করে তাহাদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের দামের 
উপর। 


২২৮1 আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


"বক্র বোগান সামগ্রীর বা সংযুক্ত ব্যয়-সামগ্রীর ক্ষেত্রে দাম নির্ধারণ 
€5:27037)06 ০৫ 00106 0086 ৫০০৫৪ ) 

একই উৎপাদন ধারায় উৎপন্ন দ্রব্য সমূহের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সর্ববাপেক্ষা 
অন্ুবিধা হইল যে প্রত্যেকটি দ্রব্যের পৃথক উৎপাদন ব্যর জানা যায়না । 
অথচ দ্রব্যের দাম, দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে, উহার প্রান্তিক ও গল ব্যয়ের সমান 
হইবে। ছুই ধরণের অবস্থা বিশ্লেষণ করিয়া ইহাদের দাম নিন্ধপণ তত্ব 
আলোচন৷ করিতে হইবে। 

উৎপাদন ধারায় ছুইটি দ্রব্য যে অঙ্থপাতে পাওয়। যায় তাহাকে যর্দি 
পরিবপ্তিত করা সম্ভব হয় তাহা! হইলে একটির উৎপাদন স্থির রাখিয়া অপরটির 
উৎপাদন এক ইউনিট বাড়াইয়! দিয়া মোট ব্যয়ের বৃদ্ধি হিসাব করিয়া উহার 
প্রান্তিক ব্যয় নির্ণয় করা সম্ভব । এইভাবে উতয় দ্রব্যেরই প্রান্তিক ব্যয় নিবূপণ 

করা যায়। যেমন--৩০. টাকা ব্যয়ে ১০ মণ ধান ও 
4০৮ ২ মণ খড় উৎপাদিত হইতেছে, উৎপাদন ধারাকে একটু 
পরিবন্তিত করিয়া যদি ৩২ টাক! মোট ব্যয়ে ১০ মণ ধান ও 

৩ ষণ খড় উৎপাদিত হয় তাহ! হইলে বলা যায় প্রতি মণ খড়ের প্রাস্তিক ব্যয় 
২টাকা। এইক্নপে খড়ের পরিমাণ সমান রাখিয়া! ধানের উৎপাদন ১ মণ 
বাড়াইলে মোট উৎপাদন-ব্যয়ের বৃদ্ধিকে ধানের প্রান্তিক ব্যয় বল! চলে। 

এইরূপে প্রান্তিক ব্যয় বাহির করিয়া উহাদের দাম নির্ধারণ কর! যায়। 
ফার্শ্সমূহ এমন তাবে “উৎপাদন করে যাহাতে, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক 
বাজারে প্রাস্তিকব্যয় দামের সমান হয়; এবং একচেটিয়! বা একচেটিয়! মূলক 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ।.।স্তিক ব্যয় প্রান্তিক রেভিনিউর সমান হয়। 

যদি বিভিন্ন দ্রব্যের অন্থুপাত পরিবর্তন কর! একেবারেই সম্ভব ন! হয় তাহা 
বদি অনুপাতে পরিবর্তন হইলে এমন ভাবে উভয় দ্রব্যের দাম স্থির হয় যাহাতে 

আনা সন্তব না হর উভয় দ্রব্যই সম্পূর্ণ বিক্রয় হইয়। যাইতে পারে এবং 
উভয় দ্রব্যের দাম একত্রে মোট ব্যয়ের সমান হয় । 
রেলের ভাড়া কিরূপে নির্ধারিত হয় ( দত 6১9 7811578] 78665 

৪75 9360) 

রেলের তাড়া নির্ধারণের ছুইটি সম্ভাব্য উপায় আছে-_কার্ধ্যের ব্যয় নীতি 

(005 ০4 56151০5 718201015 ) এবং কার্ষের মূল্য নীতি (৬৪1 ০৫ 


দাম নিন্ধপণ হব 


48€7%102 19111701016 ) বিতিন্ন দ্রব্য বহনে রেল কোম্পানীর কিরূপ ব্যয় হয় 
তাহা! পৃথক ভাবে হিসাব করা যায় নাঁ। তাই কার্য্ের ব্যয় নীতি অনুযায়ী 
ভাড়! স্থির করিলে সকল দ্রব্যের ভাড়! সমান হারে ধার্ধ্য করিতে হয়। কিন্ত 
তাহার ফলে যে সকল দ্রব্যের আয়তন বৃহৎ অথচ মূল্য কম তাহাদের অধিক 
'ভাড়! দিতে হয়। যেমন-_কয়লা, ইট, বাশ, লোহা ইত্যাদি। 


রেলের ভাড়া তাই সাধারণতঃ কার্ধে্র মূল্যনীতি অনুযায়ী নির্ধারিত হইস্সা 
হইয়া থাকে । যে দ্রব্যের যেরূপ দাম দিবার ক্ষমতা তাহার নিকট হইতে 
সেইরূপ ভাড়া আদায় কর! হয়। (রেলের কার্য্যের জন্য বিভিন্ন দ্রব্য প্রেরকের 
চাহিদার তীব্রতা অনুযায়ী ভাঁডা স্থির হয় অর্থাৎ এই ভাড়া ক্রেতার প্রান্তিক 
উপযোগিতার সমান হইয়া থাকে । কার্য্যের মূল্য নীতিকে, অনেক সময়, 
ক্রেতা যেরূপ দিতে সক্ষম সেইরূপ আদায় করার (11781 (06 085০ 111 
10621) নীতি বলা হয় । 


পরিকল্পিত অথনৈতিক কাঠামোতে দাম নিরূপণ (9:10108 8:009£ 


201901)60 9007001085 ) 


যে ধরণের সমাজে আমরা বাস করি তাহাকে ধনতান্ত্িক সমাজ ব্যবস্থা 

বলা হয়। এইক্ধপ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য হইল প্রধানতঃ, প্রতিযোগিতার দ্বারা সকল 

দ্রব্যের দাম স্থির হওয়া । চাহিদ। ও যোগানের পারম্পরিক ঘাত প্রতিঘাতে 

দাম স্থিব হয় এবং সেই দাম অঙ্যায়ী উৎপাদনের পরিমাণ 

কাধ এবং শিল্পে উপকরণের নিয়োগ ঘটিয়৷ থাকে । এইকব্প 

তাৎপর্য সমাজে উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা! থাকে এবং 

সকল ব্যক্তি সর্ব্বোচ্চ মুনাফা লাতের উদ্দেশে সর্বাধিক 

দামে নিজের দ্রব্য বিক্রয়ের চেষ্টা করে। দাম অন্ত্যায়ী দ্রব্যোৎপাদন হয়ঃ 
কম দাম পাইবার সস্ভাবন! থাকিলে উতৎপাদকগণ উৎপাদন করেন না । 


পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে ব্যক্তিগত সম্পত্তি নাই অন্ততঃ 
উৎপাদনের উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা থাকে না অথবা, ব্যক্তিগত 
যালিকান! থাকিলেও তাহাদের ব্যবহারের গতি ও পরিমাণ কে্দ্রীয়ভাবে পরি- 
কল্পন। অনুযায়ী স্থির হয়| সমাজের উৎপাদন সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত কেন্্রীর 


২৩৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পরিকল্পনা! কমিশন গ্রহণ করিয়া! থাকেন, কোন্‌ দ্রব্য কখন উৎপাদন হইবে, 
কোন উপকরণের সাহায্যে, কোন পদ্ধতিতে উৎপন্ন হইবে 
০০৭ তাহা সবই কেন্ত্রীয় ভাবে স্থির হয়। দাম-ব্যবস্থার 
মাধ্যমে বাজারের অদৃশ্ঠ শক্তির তাড়নায় ব্যক্তির বা 
উপকরণের নিয়োগ স্থির হয় না। ধনতাস্ত্রিক সমাজে ফার্মগুলি যেরূপ 
প্রান্তিক ব্যয়ের হিসাব করিয়! দাম নির্ধারণ করে, সমাজতান্ত্রিক দেশের দ্রব্য 
সমূছের দাম এরপ ব্যয়ের হিসাবে নির্ধারিত হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর ভিতরে 
দ্রব্যাদি কি তাবে বণ্টন কর! হইবে সে সম্বন্ধে পূর্বেই একটি নীতি গ্রহণ করা 
হয় এবং সাধারণতঃ সেই অনুযায়ী দাম স্থির করা হয়। 
হায়েক্‌, মাইসেস্‌, পিয়ারসন্‌, প্রমুখধনবিজ্ঞানীগণ বলিয়। থাকেন যে, পরি- 
কল্পিত বা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও স্বেচ্ছাচারী ভাবে 
দাম স্থির করা হইয়৷ থাকে । ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রতিযোগিতা 
পরিকল্পিত অর্থনৈতিক এবং মুনাফার জন্য উৎপাদন--ইহার! বজায় থাকিলে সকল 
কাঠামোতে আদর্শদাম 
থাকিতে পারে না৷ দ্রব্যের দাম তাহাদের ব্যয়ের সমান হইয়! নির্ধারিত হয এবং 
উপকরণের নিয়োগ ও বিন্যাস সর্বশ্রেষ্ঠ তাবে হইয়া থাকে । 
যে সমাজে প্রতিযোগিতা ও মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন হয ন1, সেইব্প 
অর্থনৈতিকতাবে পরিকল্পিত সমাজে দ্রব্যের দাম কিছুতেই একদিকে 
উপযোগিতা এবং অপরদিকে উৎপাদন-ব্যযের সমতা সাধন করিতে পারে না । 
অপরপক্ষ অধ্যাপক ল্যাঙ্গে, টেলর, ক্যাল্ডর্, মরিস ডব সুইজি প্রমুখ 
ধনবিজ্ঞার্নীগণ দেখাইয়াছেন যে, ভুলভ্রান্তিব মধ্য দিযা পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা করিয়া! 
পরিকল্পিত অর্থনীতিতে জনসাধারণের চাহিদা ও পছন্দ অনুযায়ী 
বৈজ্ঞানিক ভাবে দাম স্থির করা সম্ভব। অধ্যাপক পিওর অভিমতে পরিকল্পিত 
অর্থনীতিতে সঠিক দাম নির্ধীরণ সম্ভব হইলেও উহ! এত জটিল ও সুক্্ম চুল চের! 
উদ্নতস্তরের গণিতের সাহায্যে কর! প্রয়োজন, যে তাহ! বাস্তবে সম্ভবপর নহে। 


অনুজ্পত দেশ ও দাম নিজপণ তত্ব (5710106 009০0: 9210. 81061 
01861092960 6002800) 5 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানে যে দাম-নিরূপণ তত্ব প্রচলিত আছে তাহার 
ধারপাসমূহ প্রধানতঃ শিল্পে-বাণিজ্যে উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামে| হইতে 
উদ্ভূত, এই তত্ব সাধারণভাবে*'সেই সকল অর্থনৈতিক পরিবেশের ক্রিক! প্রতি- 


দাম নির্ধারণ ২৩৯ 


ক্রিয়া ও গতিধার! নির্ধারণ করে। কিন্ত এই তত্বের বহু ধারণ! বাস্তবে অনুন্নত 
দেশ সমূহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! চলে না। অস্ুক্নত দেশে দ্রব্যাদির মূল্যায়ণ 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানের দাম নিন্বপণ তত্বের বু নীতি 
যোগান ও চাহিদার মানিয়া! চলে না। চাহিদা ও যোগানের দ্বারা দাম 
নিয়মগুলি অনুন্নত দেশে 
থাটে না নিন্ধপণ হইবে ইহা ঠিকই, কিন্তু যে মনস্তত্ব এবং অর্থনৈতিক 
সংগঠনের উপর তিত্তি করিয়। যোগান ও চাহিদার মৌলিক 
নিয়মগুলি নির্ধারিত হইয়াছে, অস্ুম্নত দেশ সমূহে সেই মনস্তত্ব ও অর্থনৈতিক 
ংগঠন নাই! অবশ্ঠ দ্রুত শিল্পাষণ এবং দ্রব্য-বিনিময়-ভিত্তিক অর্থনীতি 
(7391661-6009110105) হইতে অর্থ-প্রধান অর্থনীতিতে (10065-5002010%) 
দ্রুত চলিয়া! আসিবার ফলে সেইকব্নপ মনস্তত্ব ও অর্থ নৈতিক সংগঠন ক্রমেই 


স্ষ্টি হইতেছে যাহাতে আধুনিক ধনবিজ্ঞানে গৃহীত চাহিদা ও যোগানের 
মৌলিক নিয়ম সমূহের দ্বারা অবস্থা-বিশ্লেষণ ক্রমেই সম্ভবপর হইয়! উঠিতেছে। 


যেমন বল! চলে যে, যোগানের নিয়ম অনুব্রত দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা 
হইতে অনেকাংশে পৃথক। দাম বাডিলে যোগান বাড়িবে ইহ! সর্বদা সত্য 
নহে। অন্ত দেশের অভিজ্ঞতা হইতে দেখা গিযাছে যে, দামের হাস বৃদ্ধি 
অনেক সময যৌগানকে বিন্দুমাত্র প্রভাবান্বিত করে ন| বরং বৃষ্টির হ্রাস বৃদ্ধি 
অনুযায়ী অধিকাংশ $ধি দ্রব্যের যোগান হইয়া থাকে । তাহা ছাড। অনুন্নত 
দেশ সমূহে প্রধানতঃ আত্মব্যবহার্য্য উৎপাদনের প্রাধান্ত। নিজের ব্যবহারের 
জন্যই দ্রব্যের অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে, বাজারে 
বিক্রয়ের উদ্দেশ্টে নে । তাহা ছাড1 উৎপাদন মুনাফা- 
ভিত্তিক নহে, দেশের অধিকাংশ অর্থনৈতিক কাজকর্থ চিরাচরিত প্রথা, ধরা ও 
সংস্কারের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত । উপাদান সমূহের অচলনশীলতা (11110011165) এই 
ধরণের অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রধান বৈশিষ্ট্য, ফলে বিভিন্ন ফার্মে দ্রব্যের উৎ- 
পাদন ব্যয় এবং একই কার্য্যে নিযুক্ত উপাদানের দামে প্রভূত পার্থক্য পরিলক্ষিত 
হয়| উৎপাদনের মাত্র। বৃদ্ধির ধারণ! এই প্রকাব দেশে খুবই অস্পষ্ট, কারণ যন্ত্র ও 
মূলধনের যোগান খুব কম। বিক্রেতার৷ বহু ক্ষেত্রে দ্রব্যের দাম সম্বন্ধে 
খোঁজ রাখেন না', ব্যক্তিদের ব্যবহার্য ভোগ্য দ্রব্যের ধরণও প্রায় সীমাবদ্ধ । 
' স্থয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীন অর্থনীতি, জাতিগত শ্রম বিতাগ, চিরাচরিত ভাবে নিদ্দিষট 
উৎপাদন ব্যয়, আধুনিক দাম-তত্তবের বাস্তব কার্য্যকারিতা অনুন্নত দেশসমূহে 
খুবই সীমাবদ্ধ করিয়! রাখিয়াছে। 
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ফাটুক। ব্যবস। 


ফাকা ব্যবস! কাহাকে বলে (ছা৪5 18 809০9196102 ) 


তবিষ্যতের দাম-পরিবর্তন পূর্বে অশ্মান করিয়। সেই দাম-পরিবর্তন হইতে 
দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের মারফত মুনাফা করার নাম নাম ফাটুক! ব্যবসা । যদি 
ফাটুক! ব্যবসায়ীর ধারণ! হয় যে, ভবিষ্যতে দ্রব্যটির দাম কমিবে তাহ! হইলে সে 
তাহার সকল মজুত দ্রব্য বর্তমানের চড়। দামে বিক্রয় করিয়। দিবে ; অপরপক্ষে 
যদি ভবিষ্যতে দ্রব্যটির দাম বাড়িবে এইব্প ধারণ! তাহার হয় তাহা হইলে 
বর্তমানের কম দামে ড্রবটি ক্রয় করিয়! ভবিষ্যতে বিক্রয়ের জন্য মজুত করিবে । 
যদি দাম-পরিবর্তন সম্বন্ধে ফাটুক! ব্যবসায়ীর ধারণ! সঠিক বলিয়! প্রমাণিত হয় 
তাহা হইলে তাহার লাভ হইবে, ভুল প্রমাণিত হইলে 
৬৪৮০৮%৪ তাহার লোকসান হইবে । যে দ্রব্যের দামপরিবর্তন লইয়! 
সে ব্যবসা করিতেছে সেই দ্রব্যটিকে বাস্তবে মজুত 
করিবার দরকারও তাহার হয়ন।। যদি তাহার ধারণ! হয় যে ভবিষ্যতে দাম 
বাড়িবে, তাহ! হইলে সে বর্তমানের দরে উৎপাদকের সহিত ভবিষ্যতে যোগান 
পাইবার জন্য চুক্তি করিয়! রাখে, নিজের নিকট মাল মজুত রাখার প্রয়োজন 
হয়না । যদি ভবিষ্যতে দাম কমিবে এরূপ ধারণা তাহার হয় তাহা হইলে 
সে দ্রাব্যর কোন ক্রেতাকে বর্তমানের বেশী দরে ভবিষ্যতে যোগান দিবে 
এইরূপ অধ্থিম ঢুকি করে। উভয়ক্ষেত্রেই ভবিষ্যৎ দামের গতিবিধি সম্বন্ধে তাহার 
ধারণা সঠিক হইলে, সে দামের পরিবর্তন সঠিক আন্দাজ করিতে পারার দরুণ 
মুনাফা! করিতে পারে। 
যখন কোন দ্রব্যের দাম কোন বাজারে কম থাকে এবং কোন বাজারে বেশী 
থাকে তখন ব্যবসায়ীর! কম দামী বাজার হইতে দ্রব্যটি ক্রয় করিয়। বেশী 
দামী বাজারে বিক্রয়ের চেষ্টা করে। ইহাকে বল! হয় আরবিট্রেজ, 
' (&:910585)। ফাকা ব্যবসাও বিভিন্ন সময়ের মধ্যে একপ্রকারের 
আরবিট্রেজ,। 
চাহিদ! কিরূপ থাকিবে তাহ! আন্দাজে ধরিয়! লইয়া বর্তমানে ফার্মসমূহের 


প্ং৩৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উৎপাদনের পরিমাণ স্থির করা হয়। আধুনিক কালে উৎপাদনধার! দীর্ঘকাল 
ধরিয়া চলে এবং তাহা সময় সাপেক্ষ । উৎপাদন সুরু ও উৎপাদন শেষের 
মধ্যে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হয়; ইতিমধ্যে চাহিদা পরিবতিত হইতে পারে, 
' উত্পাদনের ব্যয়েও পরিবর্তন আস! অসম্ভব নছে। এমন অবস্থায় প্রায় সমস্ত 
উৎপাদন প্রচেষ্টা স্বতাবতঃ ঝুকি বহুল। ফাট্‌কা ব্যবসাদার 
গতিশীল জগতের নু"কি উ 
ও অনিশ্চয়তা ফাটকা উৎপাদন সুরু হইবার সময়েই উৎপাদকের সহিত দ্রব্য 
ববসারভিত্বি ক্রয়ের অথবা কাচামাল বিক্রয়ের ব্যাপারে অস্রিম চুক্তি 
করায় উৎপাদকের নিজন্ব ঝুঁকি অনেকটা কমিয়া যায়। ইহার ফলে সে 
অধিকতর মনোযোগের সহিত দ্রব্যের উৎপাদন চালাইতে পারে। এই ভাবে 
ঝুঁকি বহন করা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার একটি প্রয়োজনীয় অজ হিসাবে 
গৃহীত হইয়াছে এবং ইহাকে বিশেষত্বশীল কার্ধ্য বলিয়া! (979০121160 
£0:000105) ধরা হইতেছে । শ্রম বিভাগ ও বিশেষায়ণের একটি ফলই হইল 
ঝুকি লইয়া ব্যবসা! করা বা ফাটুকা ব্যবসা । 
কাটুক ব্যবসায়ের সহিত জুয়ার লেনদেনের (0৯111131178) পার্থক্য আছে। 
জুয়াড়ীগণ যে ধরণের বাজী ফেলে তাহা! উৎপাদন কার্য্যের সহিত সংশ্রিষ্ট নহে 
এবং কোন অর্থনৈতিক উপকার উহার দ্বার! সাধিত হয় না । রাজস্থান ও মোহন 
বাগানের মধ্যে খেলায় কে জিতিবে এবং দে কর গোলে 
জুয়া ও ফাটকার. জিতিবে তাহা লইয়! বাজী ধরায় সমাজের কোন 
ট "অর্থনৈতিক উপকার হয় না, কারণ ইহ1 উৎপাদন পারার 
সহিত সংশ্রিষ্ট নহে । দাম পরিবর্তন যে ক্ষেত্রে শ্বাভাবিক এবং সমাজের 
গতিশীলতার সহিত যে উঠ। নামা জড়িত, সেই স্বাতাবিক পরিবর্তনের ঝুঁকি 
যে ব্যবসায়ে করা হয়, তাহ! সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় । 
সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রেই ফাট্‌্ক! ব্যবসা চালান সম্ভব নহে, কোন দ্রব্য লইয়! 
ফাট্কা ব্যবস! গড়িয়। উঠিবার পক্ষে উপযোগী কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তাহার থাকা 
প্রয়োজন । (ক) দ্রব্যটির জন্য বিপুল চাহিদা থাকিতে 
'ফাট্কা-বাজার টির হইবে, তাছা না হইলে তবিষ্যুতে বিক্রয় করার অসুবিধা 
সি হইবে। এই চাহিদা নিয়মিত হওয়! দরকার, তাহা 
মা হইলে উহার দামের পরিবর্তন লইয়া! ব্যবসা! করা চলে না । য্যেন__তুলা, 


গাঁধ) ধান ইত্যাদি। 
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(খ) প্রব্যটি সম্পূর্ণ এক জাতীয় হইতে হইবে (96910971156) | যদি 
প্রব্যটির বছ রকম থাকে তাহা হইলে প্রতিটি রকমের বৈশিষ্ট্য ও মান নির্দিষ্ট 
গাকিতে হইবে। 

(গ) দ্রব্যটি দেখিয়াই সচজে চিনিতে পারার উপযোগী হওয়! চাই অর্থাৎ 
প্রত্যক্ষ প্রতীরমানত] (00£71128101110) থাক! চাই । 

(ঘ) দ্রব্যটির যোগান যত অনিশ্চিত হইবে ও মানুষের আয়ত্বের বাহিরে 
থাকিবে ততই তাহার দাম-পরিবর্তন লইয়! ব্যবসা করার স্ুববিধ! হইবে । 

বিভিন্ন কুষিজাত দ্রব্য এবং কোম্পানীর শেয়ার বা স্টকৃসমূহ ফাট্কা 
ব্যবসায়ের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সামগ্রী । কোম্পানীর শেয়ার হইতে তবিব্যতে 
কিন্মপ লত্যাংশ পাওয়! যাইবে এবং কোম্পানীর ভবিষ্যৎ অবস্থা কিরূপ হইবে 
তাহার তিত্তিতে উহার শেয়ারের দামের ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা! ও ঝুঁকি 
লইয়া ব্যবসা আধুনিক জগতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিস! আছে। 
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দ্রব্যের দামের পরিবর্তন লইয়। যে ব্যবসা তাহ! চলে দ্রব্যের ফাকা বাজারে 
(791006-63:011911855) আর শেয়ারের দামের পরিবর্তন লইয়া ফাট্কা! 
ব্যবসা চলে শেয়ার বাজারে (১900. 6১০11911859) | 

শেরার বাজারে ছুই জাতীয় লোক থাকে, মূল শেয়ার ব্যবসায়ী (0০৮61) 
ও দালাল (131091515)। মূল শেয়ারের ব্যবসারীরা শেয়ার লইয়া আসল ব্যবসা! 
করে এবং শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় দাম মোটামুটিভাবে স্থির করে। সেই দাম 
লইয়া দালালরা! জনসাধারণের নিকটে শেয়ার ক্রয় বিক্রয়ের জন্ত যায় । এই 


মূল শেয়ার ব্যবসায়ীরাই আসলে ফাট্কাদার (979০০118107 )? দালালর! 


তাহাদের অনুর মাত্র । ক্রয় বিক্রয়ের পরিমাণের উপর কমিশন পাইয়! কাজ 
করিয়া থাকে । 


যদি কাটুক] ব্যবসায়ীর ধারণা হয় যে ভবিষ্যতের দাম কমিয়! যাইবে তাহা 

হইলে বর্তমানের দরে ভবিষ্যতে যোগান দিবে এইরূপ অগ্রিম চুক্তি করিয়া লয় 

এবং ভবিষ্যতে দ্রব্যের দাম কমিলে তাহা! কম দামে ক্রয় করিয়া পূর্বের দামে 

যোগান দিয়া লাভ করে। কিন্তু ভবিষ্যতে দাম না 
ফাটুক! ব্যবসার পদ্ধতি 

কমিলে তাহার লোকসান হইবে তাই সে লোকসানের 

সম্ভাবনা এন্ডাইতে চায়। এই উদ্দেস্টে সে অপর ব্যবসায়ীর সহিত 


৩৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


প্রকই সময়ে অগ্রিম চুক্তির দ্বারা তাহার নিকট হইতে তবিষ্যতে কম 
দামে দ্রব্য ক্রয় করিবার ব্যবস্থা বর্তমানেই করিষা রাখে । এইক্ধপে 
এক্ঝুঁকির বারা অন্ত ঝুঁকি হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে! ইহাকে 
ব্যবসায়ীদেব চালু তাবায় হজ, কর! (7502108) বলে। যে ব্যবসায়ীরা 
ভবিষ্যতে দাম কমিবে এইরূপ ধারণার বশবতাঁ হুইয়! বর্তমানের দরে ভবিষ্যতে 
যোগান দিবে বলিয়! অগ্ঠিম চুক্তি করে অথবা! বর্তমানে অধিক বিক্রয়ের চেষ্টা 
করে, তাহাদের কার্যের ফলে দাম কমিয়া আসিতে চাহে এইজন্য তাহাদের 
মন্দীওয়াল! (36913) বল! হয়। অপব পক্ষে যাহাব! তবিষাতে দাম বাডিবে 
এই আশায় বর্তমানে দ্রব্য মজুত বাখে অথব! ভবিষ্যতে তখনকাব দামে যোগান 
দিবে বলিয়! অশ্্িম চুক্তি কবে, তাহারা! তাহাদেব কার্য্যেব ফলে দাম বাডাইয়া 
দেয়। তাহাদের তেজীওয়াল! (9011) বলে। 


ফাকা ব্যবসায়ের উপকার (89097%8 ০৫ 80900186102), 


এক ] ফাট্কা ব্যবসায়েব ফলে উৎপাদকেব ঝুঁকি কমিয়! যায ; দ্রব্য 
বিক্রয় বা কাচামালেব যোগান উতয় ব্যাপাবেই নিশ্চিন্ত থাকিয়! সে উৎপাদনে 
ষনোনিয়োগ করিতে পারে। উৎপাদন ধাবা! অব্যাহত থাকে এবং দেশেব 
বিভিন্ন অঞ্চলে দামেব তারতম্য কমিয়! আসে। দ্রব্যেব বিভিন্ন ধরণ ও 
প্রকারের মধ্যে দামেব সাষঞ্জন্ত বজায় বাখে। 


দুই] বিভিন্ন সময়েব মধ্যে দামেব উঠানামাব তীব্রত! কমাইয়! দেওয়া 
এইরূপ ফাট্কা ব্যবসাব অন্ঠতম কার্য । ভবিষ্যতে দাম বাডিবে এইরূপ 
আশায় বর্তমানে দ্রব্য মজুত বাখিষ! তাহাব! বর্তমানের যোগান কমাইয!| দেয় 
খ্রবং ভবিষ্যতেব যোগান বাডাইয়! দেষ। ফলে বর্তমানেই দাম বাডিবাৰ 
ঝৌক দেখ! দেয়, ভবিষ্যতেও যোগান বৃদ্ধিব ফলে দাম ততটা বাড়িতে পারে 
না। বাজারে যদি অনেক ফাট্কাদাব থাকে এবং প্রত্যেকেবই আন্দাজ যদি 
ঠিক হয় তাহা হইলে বর্তমান ও ভবিষ্যতেব দাম-পার্থক্য থাকে না কাহারও 
কোন লাত হয় না। এইজন্ঠ বলা হয় যে নিথুষ্ত ফাটুকা ব্যবসা নিজেই 
নিজের সর্বনাশ করে, কিন্ত সমাজের উপকাব করে। 


ভিন ] ভবিষ্যতে ঘে দ্রব্যের দাম বাডিতে পারে ফাট্কাদার বর্তমানেই' 
গাহা কিনিতে চাহে বলিল়া, উৎপাদকগণ উহার উৎপাদন এখনই নুরু করিয়া 
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দিতে পারে । ধাটকাদারদের মারফৎ উৎপাদকগণ ভবিষ্যৎ চাহিদার রূপ ও 
পরিমান সম্বদ্ধে আভাস পায়। 


চার ] শেয়ার বাজারে ফাট্কা ব্যবসার উপকার হুইল যে তাহ 
শিল্পে সঞ্চয়ের বিনিয়োগকে (10559017510 সাহায্য করে এবং দেশে মূলধন- 
গঠনে (০20£051 ৪০010019602) সহায়তা করে। জনসাধারণ তাহাদের 
সঞ্চয়কে কিন্ধপে বিভিন্ন শেয়ারে খাটাইবে তাহ! তাহার! শেয়ার-বাজারে বিভিন্ন 
শেয়ারের দাম ও তাহার উঠানাম! বুঝিয়৷ স্থির করে। যে শেয়ার হইতে 
ভবিষ্যতে লত্যাংশের পরিমাণ বেশী আশা কর! যায় এবং যে ফার্মের অবস্থা! 
তাল, ব্যবসাদাররা অধিক দামে সেই শেয়ার ক্রয়ে প্রবৃত্ত হয় । জনসাধারণও 
সেই শিল্পে অর্থ বিনিয়োগে অগ্রসর হয় । 


- পাঁচ] নূতন কোম্পানী গঠন করিতে হইলে যে মূলধন সংগ্রহ করা 
প্রয়োজন তাহ! শেয়ার বাজারে শেয়ার বিক্রয়ের মারফণ্ উঠান সম্ভবপর হয়। 
দেশে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের (1+008-06]2 11555061010 পরিমাণ বৃদ্ধি 
হয়। বাজারে চলিত সুদের হারের সহিত মূলধন হইতে সম্ভাব্য মুনাফার হারের 
তুলনা করিষা জনসাধারণ এইরূপ বিনিযোগ করিয়া থাকেন। সাধারণ ভাবে, 
মূলধনের প্রান্তিক কার্য্যকারিত| (000 7721£1051 97015106506 090191, 
117 £611018] ) যদি অধিক হয তাহ! হইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে এবং উহা! কম 
হইলে বিনিয়োগ কম হইবে । বিভিন্ন প্রকার মূলবনী দ্রব্যের উৎপাদন হইতে 
সম্ভাব্য মুনাফার হার শেয়ার বাজার হইতেই জনসাধারণ জানিতে পারেন এবং 
সেই ভাবে তাহাদের অর্থ বিনিয়োগ করেন । দেশের বাবসা-বাণিজ্যের সম্বদ্ধে 
দীর্ঘকালীন আন্দাজ ও আশা-নিরাশ! (14027270510) 62006012610125 ) 
ব্যবসায়ীদের মনের মধ্যে শেয়ার বাজারের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াই 
গড়িয়া! উঠে। ৃ 

_ছয়]| নূতন কোম্পানী ছাডাও পুরাতন কোম্পানীগুলি তাহাদের 
প্রয়োজনীয় মূলধন শেয়ার ও ডিবেঞ্চার বিক্রষের দ্বারা শেয়ার বাজারের মারফৎ 
তুলিতে পারে। 

“সাত ] বিনিয়োগের তারল্যরূপ বা তরলতা৷ (14101015) বজায় রাখিবার 
পক্ষে শেয়ার বাজার যথেষ্ট সহায়ত। করে। যখন খুসী শেয়ার ক্রয় ও বিক্রয়ের 
ক্ষবিধ। থাকায় বিনিয়োগকারীর অর্থ দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকিবার ভয় থাকে না। 

১৬ 


২৩৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ফাটুক। ব্যবসায়ের দোষক্রুটি (ঢুণ19 ৪5:18 ০৫ 8908190100) 


এক ] সকল ফাট্ক! ব্যবসাকেই প্রতিযোগিতামূলক ফাট্কাদারী' 
(00239066105 51১50019610) বলা চলে না। বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশে 
আধুনিক কালে যাহা চলিতেছে তাহাকে লার্ণারের ভাবায় আক্রমণাত্মক 
ফাট্কাদারী (482765551৮5 51960019610) বা এক- 
১৮7৮59 চেটিয়া মূলক ফাকা ব্যবসা! (11071070115610 976০119- 
তীব্রতা বৃদ্ধি (107) বলা চলে। ধনী ও শক্তিশালী ফাট.কাদারগণ 
একসঙ্গে অধিক ক্রয় বিক্রয় করিয়৷ বাজার দামকে পরিবর্তন 
করে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফ1 বাডায়। দামের উঠানামার তীব্রতা 
কমাইবার পরিবর্তে এই ধরণের ফাট.কাদারী এই তীব্রতা আরও বাডাইয়া 
দেয় ; স্থান-কাল নিবিশেষে দাম-পার্থক্য মুছিয়। ফেলিতে স্ভায়তা করে না। 


দুই) ফাট.কাদারগণ প্রায়ই অসৎ হইয়! থাকে। বিভিন্ন কোম্পানীর 
পরিচালক বা কর্মচারীদের নিকট হইতে গোপন খবর সংগ্রহ করিয়া, বাজারে 
মিথ্যা গুজব ছড়াইয়! তাহারা শেয়ার বা দ্রব্যের দামের নিজ স্বার্থের উপযোগী 
কৃত্রিম পরিবর্তন ঘটায়। যেমন কোন প্রভাবশালী ফাট.কাদার যদি তাবে যে, 
একটি কোম্পানী তবিষ্যতে বেশী লভ্যাংশ দিবে এবং সেই 
শ্য়ারের দাম ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবে তাহা! হইলে সে হঠাং 
প্রচার করিতে স্বর করে যে, এ কোম্পানীর অবস্থা! খারাপ, 
আরও খারাপ হইকে, অবিলম্বে উহ্থার শেয়ার বিক্রয় করিয়! ফেল! উচিত। 
বছ প্রচারের মারফৎ সে চতুদিকে ইহা রটাইয়! দেয় যে সে নিজেও শেয়ার বিক্রয় 
করিতেছে । ইহার ফলে বাঙ্জারে সেই শেয়ারের দাম কমিয়! যাইবে এবং সেই 
ফাটকাদার গোপনে এই শেয়ারগুলি কম দামে বাজার হইতে ক্রয় করিয়া 
লইতে পারিবে, তবিষ্যতে দাম বাড়িলে প্রচুর মুনাফা করিবে। এইক্নপ 
দুর্নীতি, ভাওতা ও অপরকে ঠকান ফাট.কাদারদের প্রচলিত রীতি নীতি । 

অনেক সময় তাহারা কোন দ্রব্যের যোগানের বৃহৎ অংশ নিজের! করায় 
করিয়! ফেলে এবং অস্থারী একচেটিয়া অবস্থা স্থপতি করিয়া অতিরিক্ত লাতের 
চেষ্টা করে। 

তিন] (ক) শেয়ার বাজারে অসৎ ফাটকাদারী সমাজের বিপুল 
অপিষ্ট সাধন করিতে পারে । কোন কোস্পানীর প্রত অবস্থাহুযায়ী, তাহার 


শেয়ার-বাজারে অন্যায় 
কাজকর্ম 


ব্যবসায়ের দোষক্রটি ২৩৯ 


লভ্যাংশ দিবার ক্ষমতান্যায়ী এবং সেই শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অঙ্যায়ী 
শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ হওয়া উচিত। যে শিল্প হইতে 

কিল সম্ভাব্য মুনাফার হার অধিক, বিনিয়োগ বেশী হওয়! দরকার 
পারে কিন্তু কৃত্রিম দুপ্র।প্যতা, গুজব, ও অসং প্রচারের সাহায্যে 
ফাটকাদারর| এমন ফার্মের শেয়ারের দাম বাড়াইয়! রাখে 

যে দিকে সমাজের অর্থ নৈতিক স্বার্থে বিনিয়োগ কম হওয়াই বাঞ্চনীয় । সমাজের 


্বার্থে বিভিন্ন শিল্পের সম্ভাবন! অন্থধায়ী মূলধনের প্রয়োগ ইহাদের কার্সে,র 
ফলে সম্ভবপর হয় না। 


(খ) শেয়ার বাজারে এইনধপ অসৎ পদ্ধতিসমূহ প্রচলিত থাকিবার দরুণ 
দশে মূলধন-গঠন (091)1021 [+0111961011) ব্যাহত হয় | বিশেষতঃ, অনন্ত 
দেশ সমূতে লোকের শিল্প বিনিয়োগে স্বতাবতঃই একটু দ্বিধা থাকে, শেয়ার 
'বাজারের যৌথ মুলধনী প্রতিষ্ঠানে নিয়োগের ভরসা কমিয়! যায়। ফলে শিল্পে 


মূলপন-বিনিয়োগ যথোপযুক্ত পরিমাণে হয় না। সমাজের 
প্রয়োজনকে উতপক্ষা করিয়!, ব্যক্তিগত লাতালাতের 
ভিত্তিতে বিতিন্ন শিল্পে মূলধন প্রবাহিত হয়। কেইন্স্‌ 
বলিয়াছেন যে, শিল্প ও ব্যবসার প্রবহমান শ্রোতর উপর বুদ্বদের মতন হইলে 
ফাইকাদারী কোন অনিষ্ট করিতে পারে না বটে কিন্ত যদি ফাট কাদারীর ঘুনিতে 
'শিল্পোগছ্োগ বুদ্ধদের মায় নাচিতত থাকে এবং এক সময় হঠাৎ ফাটিয়! তলাইয়া 
যায়, তাহা হলে অবস্থ! খুবই সঙ্গীন ভইয়। উঠে। যখন কোন দেশের 
মুলধন-গঠন ভাডাটে নাচঘরের কাজকর্মের ফলম্বরূপ হইয়া দাডার, কাজ?! 
নুচারুরূপে সম্পন্ন না হইবারই সম্ভাবনা । 
বর্তমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার এই অস্থিরতা ও চাঞ্চল্যের কারণ হিসাবে 
শেয়র-বাজারের ফাট.কাদারী বহুলাংশে দায়ী, ইহাই কেইন্সের অভিমত । 
যদি অভিজ্ঞ ও সৎ ব্যক্তিগণ ভবিষ্যৎ দামের উঠানামা! সম্বন্ধে সঠিক 
আন্দাজ করিতে পারেন তাহা! হইলে দা?মর হাস-বৃদ্ধির তীব্রতা কমিয়া 
সমাজের উপকার হয়। কিন্তু সেরূপ বুদ্ধি এবং বিবেচনা শাক্ত খুব অল্প 
ফাটকাদারেরই আছে। তাহার! সকলেই শেয়ারের স্ল্প- 
পা চর কালীন দাম পরিবর্তন হইতে মুনাফা! চাহে কিন্ধ শিল্পের 
'অস্থিরত। ও অনিশ্চয়তা দীর্থকালীন উন্নতি বা অবনতির সম্ভাবনা বিচার করিয়। 
সুজি বিনিয়োগ বা ঝকি গ্রহণ করে ন|। ত্বল্পকালীন দামের 


উঠানামাও তাহার নিজের বিবেচন| শক্তি প্রয়োগ না করিয়া বুঝিতে চাছে & 


মূলধন-গঠন ব্যাহত 
হইতে পারে 


২৪০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সাধারণ ফাট.কাদারগণ প্রত্যেকেই ভাবিতে চেষ্টা করেন 'যে, দামের উঠানাম! 
সম্ঘন্ধে সাধারণ ফাট.কাদারদের মধ্যে সাধারণ ধারণা কিরূপ । অনভিজ্ঞ 
একদল লোকের দলবদ্ধ মনস্তত্বের প্রভাবে (01995-5%০10102) শেয়ারের 
দাম স্থির হয় এবং সেই দলবদ্ধ জনমত বহু বিভিন্ন এবং অর্থনৈতিক কারণে 
পরিবর্তিত হওয়ায় শেয়ারের দামের উঠানাম! তীব্র ও ব্যাপকভাবে ঘটিয়া 
থাকে । শিল্পের সম্ভাবনা! চিস্তা না করিষ! যে সাধারণ ফাট.কাদারগণ সাধারণ 
ফাট.কাদারের গতিবিধি সম্পর্কে কিরূপ চিন্তা করিতেছেন তাহা! আন্দাজ 
করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে । কেইন্স্‌ ইহাকে তৃতীয স্তরের ফাটকাদারী 
বলিয়াছেন (519601191101) 01 1116 (11110 062166), 


অনুশীলনী 


1, 101911) 0915100119 0110 19551016 16116701201 2110. 
79117)101 165101115 ০01 01)6 20610911501 51)6001711011. (13, 00111, 751) 
2. 10150055 1116 11900162110 116005511% ০01 91)601011276101) 11) 
100906111 0০01011))111211, (13, 0011]. 53) 
215. 10০0 500 01111115 0126 1176 1100906111 [1000011৮6 01211150- 
4010 01010 51061 2. 97620 10১৯ 10 211 ৯0০90 9110 1)10901106- 


€300119.11555 216 019560 00৮1 ? (1), 00111, 55) 
শু, 10150055 0176 15001101010 10110110179 01 51)600121101), 
(13, 4৮148) 


5, 101501055 0116 77101110019115 06 51001 1501191156৭, ]111010%- 
11112) 10 02106101121, 170৮ 01165 [07011106600 11)৮0911112110 01 
0201121, (13, 4, 56) 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 
বণ্টন ব| উপাদানের দাম-নিরূপণ 


বন্টন কাহাকে বলে? (জা196 18 01861705000, ? ) 

যে উপাদানসমূহের সাহায্যে উৎপাদন হইয়। থাকে, তাহার! উৎপাদন 
ধারায় তাহাদের কার্য্যনিয়োগ করিবার দরুণ দাম বা পারিশ্রমিক 
পায়। বিভিন্ন উপাদানের দামের নাম বিতিন-জমি ব্যবহারের দাম 
খাজনা, শ্রমশক্কি ব্যবহারের দাম মজুরী, মূলধন ব্যবহারের দাম 
সুদ এনং পরিচালনা শক্কি ব্যবহারের দাম মুনাফ!। উপাদান সমূহের 
মালিকদের মধ্যে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য বিভক্ত হুইয়! ঘায়, ইহাকে বণ্টন 
বলে। জাতির মোট উৎপাদন বা জাতীয় আয় কিরূপে 
বিভিন্ন উপাদানের মালিকের প্রাপ্য হয় এবং বিভিন্ন 
উপাদানের মালিকানার দরুণ সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে কিরূপে বিতক্ত হয়ঃ 
ধননজ্ঞানে উহাই বন্টন নামে অতিষিত। উপাদান সমৃতের দাম নির্ধারণ তত্ব 
সাধারণ দ্রব্যসামগ্রীর দাম-নির্ধারণ তত্বেরই প্রয়োগ, উপাদান-বাজারে চাহিদা 
ও যোগানের মাধ্যমে দাম-নিরূপণের পদ্ধতি মাত্র । ইনাকে কার্্যগত বণ্টন 
€৮111101101121 1)150111)110011) বলে। 

সমাজে সকল ব্যক্তিই “কান না কোন উপাদানের মালিক বলিয়! আয় 
করিতে পারে, ঠাই সকল ব্যক্তিরই আয় খাজনা, মজুরী, সুদ বা মুনাফ! যে 
কোন আকারে হইয়| থাকে । প্রত্যেক ব্যক্তি কিরূপ 
মায় হয় তাহা নির্ভর করে সে কতট| উপাদানের মালিক 
এবং সেই উপাদানের কি দাম তাহার উপর | দেশে ব্যক্তিগত আয়ের কাঠামো 
স্থির হয় সম্পত্তি সম্পকিত আইন, উত্তরাধিকারী আইন, সমাজ ও রাষ্ট্র শক্তির 
বিন্তাসের উপর | ব্যক্তিগত আয়-বণ্টন (১67507191 7015011)1007) ইহাদের 
দ্বারা স্থির হয়। 

ধনবিজ্ঞানে বণ্টন বলিতে কার্ধ্যগত বণ্টন বুঝায়। বণ্টন-তত্বের গুরুত্ব 
খুবই বেশী, কারণ দেশে সম্পদের বণ্টনের উপর অর্থ নৈতিক কল্যাণ বহুলাংশে 
নির্ভর করে, শুধু উৎপাদনের উপর নহে। 


কান্যগত বণ্টন 


বাক্তিগত বণ্টন 


২৪২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


প্রারম্ভিক উৎপাদন ক্ষমতা তত্ব (পুখ9০0 ০? 7187812091 
১7000011516) 2 


জাতীয় আয় সকল উপাদানের মধ্যে কিভাবে বিভক্ত হইয়! যায় তাহার 
সম্বদ্ধে ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার তত্ব প্রচার 
করিয়াছিলেন । তাহাদের মতে উপাদানের দাম নির্ভর করে প্রধানতঃ উহার 
চাহিদার উপর; এবং উপাদানের চাহিদ! নির্ভর করে সেই উপাদানের প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতার উপর। প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা অধিক হইলে সেই 
উপাদানের দাম বেশী এবং প্রাস্ত্িক উৎপাদনক্ষমতা কম হইলে উহার' 
দ্রাম-ও কম। 
উৎপাদন ধারায় সকল উপাদান নিযুক্ত আছে এবং তাহাদের সম্মিলিত কার্য্যের 
ফলে কিছু পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে । যদ অপর সকল উপাদানকে মোট 
স্থির রাখিয়! কেবল 'একটি উপাদানের এক ইউনিট বাড়ান যায়, তাহ! হইলে 
উৎপন্ন (10051 1100001) যতটুকু বৃদ্ধি হইবে তাহার দ্বারা সেই উপাদানের 
প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা পরিমাপ করা যায। যেহেতু অপর সকল উপাদানের 
পরিমাণে কোন পরিবর্তন হয় নাই, সেইজন্য মোট উৎপন্সের বৃদ্ধির সকল টুকুই 
ৰদ্ধিত উপাদানের নিয়োগের ফল, ইহা তাহার প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ । 
যদি সেই উৎপাদানটির এক ইউনিট অধিক নিয়োগের ফলে, অন্ঠান্ঠ উপাদানের 
রদবদূল অবশ্তাবী হইযা পড়ে এবং তাহাদের দরুণ ব্যয় কিছুটা বাডে তাহা 
হইলে রদ্ধিত উৎপাদনের" পরিমাণ হইতে সেই ব্যয় বাদ দিতে হয। ( যেমন 
একজন শ্রমিক অধিক নিয়োগের ফলে একটি কোদাল ব1 কাচামাল অধিক ক্রয় 
করিতে হইল )। প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ হইতে এই সকল অবশ্স্ভাৰী 
আন্ববজিক ব্যয় বাদ দিলে উপাদানটির প্রান্তিক নীট উৎপাদন ক্ষমতা পাওয়া 
যায় (11915117191 5 01000001515) । 


যতই একটি উপাদান নিয়োগের পরিমাণ ৰাডান যায় ততই উহার প্রান্তিক 
নীট উৎপাদানক্ষমতা কমিয়া আসে, কারণ উপাদানের ক্রমহাসমান প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতার নিয়ম (1,9%7 01 10117117215111118 01081211191 100100- 
(৫৮10 ০£ ৪ দি০101) কার্যকরী হইতে থাকে । অন্যান্য সকল উপাদান যথা- 
সম্ভব স্থির রাখিয়া কেবল একটি উপাদান ক্রমাগত বৃদ্ধি করিবার ফলে মোট 
উৎপন্ন বৃদ্ধি পায় কিন্তু সে বুদ্ধির হার ক্রমেই কমিয়! আসে । উপাদানটির প্রান্তিক 


উৎপাদন গঈগমতা ২৪৩ 


উৎপরের দাম (৮৪116 ০1 (16 11921211181 7100006) যতক্ষণ পর্য্যস্ত সেই 
উপাদানের দাম হইতে বেশী থাকে, ততক্ষণ ফার্ম্টটি উপাদানের নিয়োগ বাড়াইয়া 
চলে, উপাদানটির জন্য তাহার চাহিদা বজায় থাকে । কিন্ত যতই উপাদানটির 
নিয়োগ বাড়ান হয় ততই তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়! যায় এবং 
এমন এক অবস্থায় পৌছে, যখন প্রান্তিক উৎপরের দাম সেই উপাদানের বধিত 
ইউনিটটির দামের সমান হয়। 


ফার্ম তাহার পরে আর উপাদানের চাহিদ! ও নিয়োগ করিবে না, কারণ 
'আরও উপাদান নিয়োগ করিলে প্রান্তিক উৎপন্নের দামের তুলনাষ উপাদানের 
দাম বেশী দিতে হয়, ফার্মের লোকসান সুরু হইয়া যায়। সুতরাং দেখা যায় 
যে উপাদানের দাম কখনই তাহার প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার অধিক হইতে 
পারে না।গ 


দ্রব্যের বাজারে যদি পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে, তাহা হইলে বে দ্রব্য অধিক 
উৎপন্ন হইতেছে (অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপন্ন দ্রব্য) ফার্মটি তাহ! বাজার দামে 
নিক্রয় করিতে পাবে, উহ বিক্রয়ের জন্ট দ্রব্যের দাম কমাইতৈ হয় না। প্রান্তিক 
উৎ্পন্নের পরিমাণ » দ্রব্যের ইউনিট প্রতি দাম, ইহাকে উৎপন্নের প্রান্তিক 
(বভিনিউ বলে (181511191 [২6৮611116 1701001)। 


যখন দ্রব্যের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিত। থাকে বা একচেটিয়া-মূলক 
প্রতিযোগিতা থাকে, সেই অবস্থায় অধিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে হইলে দৃব্যের 
দাম কমাইতে হয়, সুতরাং প্রান্তিক রেভিনিউ ক্রমেই কমিতে থাকে। 
উপাদানের নিয়োগ সেই পর্্যস্ত চলে, যখন এক ইউনিউ উপাদানের দাম উহার 
প্রান্তিক রেতিনিউ-র সমান । 

এইভাবে উপাদান সমূহের দাম তাহাদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান 
হইয়া প্ডে। কিন্ত ফার্ম এই অবস্থায় পৌঁছিবার পরেও স্থির হয় না; সে 
বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণের ব্যবহারে রদবদল করে, বেশী দামী উপাদান 
নিয়োগ ন! করিয়। উহার পরিবর্তে কম দামী উপাদান নিয়োগ করিতে চাছে । 


" যখন উপাদান-বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিত! থাকে তখন ফার্মটি বতই উপাদান ক্রর করুক না 
কেন উপাদানের দামে কোন পরিবর্তন হয় না। প্রতিধোশিতা*মূলক দামে উপাদান ক্রয় করিলে 
মতক্ষণ উহার প্রান্তিক উৎপরের দাম উহা! হইতে অধিক ধাকে, ততক্ষণ উপাপনের নিয়োগ 
চলে। 


হউ৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উপাদানের দাম ও প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমত| বিচার করিয়া ফার্মট এক উপাদানের 
পরিবর্তে অপর উপাদান নিয়োগ করে । যখন প্রত্যেকটি উপাদানের দাম ও 
প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার অন্থপাত সমান হয়, সেই পর্য্যস্ত এই উপাদান- 
পরিবর্ভতা (77900011581 50050120101 ) চলিতে থাকে । যেমন মনে করা 
যাক যে ক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন-ক্ষমতা ৯০২ এবং ইহার দাম ৩০২ ; 
ইহাদের অন্থপাত ৩ £ ১। খ উপাদানের প্রাস্তিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬০২ এবং 
ইহার দামও ৩০২১ ইহাদের অঙ্পাত ২ :১। ক উপাদানের প্রাস্তিক উৎপাদন 
ক্ষমত! অধিক থাকায় বেশী পরিমাণ “ক"-এর নিয়োগ হইতে থাকিবে । ফলে 
“ক”*এর প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়া আসিতে থাকিবে এবং অবশেষে দাম 
ও প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার অন্থপাত ২ £ ১ হইবে । এরূপ অবস্থা আর 
উপাদান-পরিবর্ততা লাভজনক নহে । এই অবস্থাতেই ফার্মের মোট উৎপাদন 
সর্বাধিক । ভারসাম্যের অবস্থায় পৌছিলে প্রত্যেক উপাদানের দাম উহ্নার 
প্রান্তিক উৎপন্লের দামের সমান হইবে । এইরূপ প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা 
দ্বারাই উপাদানের দাম বা পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয। 


ক্ষেপে ইহাই হুইল প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ব । এই তত্ব বিশ্লেষণে 
কয়েকটি বিষয় স্বীকার করিয়| লইতে হয়। প্রথমতঃ এই তত্ব ধরিয়া লয় 
যে, একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুণ ও যোগ্যতার ব্যাপাবে সমান-__উহাখা 
এক-জাতীয় (1701108671015 ) এবং একের বদলে অন্থকে ব্যবহার করা 
চলে 1 দ্বিতীয়তঃ, ইহ! ধরিয়! লয় যে সকল উপাদানই সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য 
কোন বৃহৎ বা অবিভাজ্য উপাদান (17707515101 9০:০1) নাই। তৃতীয়তঃ, 
এই তত্ব ধরিয়! লয় যে প্রত্যেকটি ফার্ম সর্বাধিক মুনাফ! লাতের জন্য চেষ্টা! করে 
এবং সেই ভাবে উপাদানের চাহিদা ও নিয়োগ করে। 


সমালোচন। (02102018298) : 

(ক) সর্বশেষ উৎপক্ন দ্রব্য (11791 [)10900101) কোন একটি উপাদানের 
নিজন্ব স্থষ্টি নয়, উহ! সকল উপাদানের কার্য্ের মিলিত স্থষ্টি। সুতরাং কোন 
উপাদানের পৃথক প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমত! বাহির কর! বাস্তবে সম্ভব নছে। 
টাউসিগ$ ভাতেনপোট, আঁদ্রিয়ান্দ, ইহারা এইনধপ সমালোচনা করিয়া থাকেন। 

(খ) হবসন্‌ বলেন যে যন্ত্র ও কৌশল অনুযায়ী সাধারণতঃ উৎপাদন পদ্ধতি 


যোগান তত্ব ২৪৬ 


নির্দিষ্ট থাকে ; উপাদানের এক ইউনিট কমান বা বাড়ান চলে না; প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমত! নির্ণয় কর! ঘায় না। 

গে) এই তত্বের শ্বীকার্ধ্য বিষয়গুলি (255117701929 ) সঠিক বলিয়া 
মানিয়া লওয়! চলে না। একটি উপাদানের সকল ইউনিট গুণ ও যোগ্যতার 
ব্যাপারে এক-জাতীয় ইহা ঠিক নহে ; উৎপাদন ধারায় বহু বৃহৎ ও অবিতাজ্য 
উপাদান থাকে যাহার এক ইউনিট যোগ ব! বিয়োগ সমগ্র উৎপাদনপদ্ধতিতে ও 
উপাদান সম্মিলনে পরিবর্তন ঘটায়; সকল ফার্ন সব সময়ে সর্বাধিক মুনাফা 
আয়ের উদ্দেশ্টে পরিচালিত হয় না। 

(ঘ) এই তত্ব কেবলমাত্র উপাদানের চাহিদা! কিরূপে স্থির হয় তাহ! 
ব্যাখ্যার চেষ্টা করে, কিন্ত উপাদানের ঘোগান-ও যে তাহার দাম নির্ধারনে 
প্রভাব ফেলে তাহা এডাইয়৷ যাষ। 


($) এই তত্ব ধরিষা লয় যে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বর্তমান রহিয়াছে । কিন্ত 
বাস্তব জগতে পূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই, অপূর্ণ ব! একচেটিয়। মূলক প্রতিযোগিতাই 
সাধারণতঃ চলিতেছে । এইরূপ অবস্থায কোন উপাদানের দাম বা পারিশ্রমিক 
প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তুলনায় কম বা বেশী হইতে পাবে। 

(চ) অনেক সময় এই তত্বের সাহায্যে বর্তমান আয়-বৈষম্য সমর্থনের চেষ্টা 
চলে। বলা হয় যে, প্রত্যেক উপাদানই তাশাব উৎপাদনক্ষমতা অস্থায়ী 
আয় করে; সুতরাং সমাজে শোষণ বলিষ! কিছু থাকিতে পাবে না। কিন্ত এই 
ধারণ! ঠিক নহে; ইহ! ব্যক্তিগত আয় ও কাধ্যগত আয়েব মধ্যে পার্থক্য করে 
না। ব্যক্তিগত আয় নির্ভর কবে উত্তবাধিকার বা অন্ান্ত সামাজিক নিয়মের 
উপর (যেমন ধনিকেব পুত্র ধনিক সমাজে সুপরিচিত বলিয়া উচ্চপদস্থ চাকুরী 
লাভ করে ।) 


উপাদানের বাজারে পূর্ণপ্রতিযোগিত। থাকিলে উপাদানের দাম কি 
ভাবে স্থির হয়-_ বণ্টন সম্বন্ধে চাহিদা ও যোগান তত্ব (মরণ 
০০6০:-2106 13 06661017060 90067 761160ট 8৯০০০] 115756% 
০: 10921800 900. 90015 00৪০ ০01 10186100802.) 
বন্টন সম্বন্ধে সাধারণ তত্ব, আধুনিক ধনবিজ্ঞানে, দাম-নির্ধারপ তত্বেরই 
প্রয়োগ মাত্র । দ্রব্যের দামের স্আায়। উপাদানের দামও উপাদান-বাজারে 
যোগান ও চাহিদার পারস্পরিক ঘাত প্রতিঘাতের ফলে ভারসাম্যের বিন্দুতে 
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শ্থির হইয়! থাকে । যেহেতু প্রত্যেক উপাদানের যোগান ও চাহিদার কারণ 
ও অবস্থ। পৃথক, সেইজন্য খাজন1, মজুরী, সুদ ও যুনাফ! সম্পর্কে ববিধ তত্ব 
প্রচারিত হইয়াছে । 


উপাদানের যোগান £ দ্রব্যের ক্ষেত্রে যোগান নির্ভর করে উহার 
উৎপাদন-ব্যয়ের উপর। কিন্ত উপাদানের ক্ষেত্রে সেরূপ কোন উৎপাদন-ব্যয় 
(21০901100101-005£) নাই। উপাদানের বাজারে উহার যোগান নির্ভর 
করে তাহার স্থযোগ-ব্যয়ের (0190০910011 0০95) উপর ব! কর্মাস্তর ব্যয়ের 
(11505 0০956) উপর । 


উপাদানের মালিক যাহাতে উপাদানকে উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য ছাড়িয়া! 
দিতে রাজী হয় এইজন্ত তাহাকে দাম দিতে হয়। যদিবেশী দাম দেওয়! হয় 
তাহা! হইতে উপাদানের যোগান বাডিবে, যদি কম দাম দেওয়! হয় তাহ! হইলে 
উপাদানের যোগান কমিবে। উপযুক্ত পরিমাণ উপাদানের যোগান পাইতে 
হইলে যে দাম না দিলে চলিবে না, তাহাকে সেই উপাদানের নিম্নতম যোগান- 
দাম (11111111111) 11015 12110 01 2 90001) বল! হয়। 


এক উপাদানকে বছ শিল্পে নিয়োগ করা চলে । তাই উপাদানের মালিক 
কোন্‌ ব্যবহারে উপাদান নিয়োগ করিলে সর্বাধিক দাম পাইবে, তাহ! তুলন! 
করিয়া সেই দামে এবং সেই ব্যবহারে উপাদানকে নিযোগ করিবে । সুতরাং 
কোন উপাদানের নিম্নতম, যোগ।ন দাম নির্ভর করে ওই উপাদানের সম্মুখে 
নিযুক্ত হইবার মত কিরূপ পরিবর্ত-ব্যবহাব (81657112015 11563) আছে 
এবং সেই সকল অন্যান্য ক্ষেত্রে ফার্মসমূহ কি দাম দিতে চাহিতেছে। 


উপাদানের চাহিদ! 2 কোন উপাদানের চাহিদা-দাম (196212110 [01106) 
ইহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার দ্বার! স্থির হয়। উপাদানের একটি ইউনিট 
উৎপাদন-কার্য্যে নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণে বৃদ্ধি হয় তাহাকে 
উত্ক উপাদানের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা বলে। উপাদানের দাম হইতে উহার 
প্রান্তিক উৎপন্নের দাম বেশী থাকিলে উপাদানটির চাহিদা বাডিতে থাকে এবং 
যখন উপাদানের দাম ও উহার প্রান্তিক উৎপন্ের দাম সমান হয়, সেই পর্য্যস্ত 
উপাদানটির চাহিদা ও নিয়োগ হয়, এই অবস্থায় মোট উৎপরের পরিমাণ 


সর্বাধিক । 
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এই তাবে উপাদান-বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিত। থাকিলে চাহিদা! ও 
যোগানের তারসাম্যের বিন্দুতে উপাদানের দাম স্থির হয়। এই তত্ব কয়েকটি 
বিষয় শ্বীকার করিয়! বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়, যেমন, কোন উপাদানের সকল 
ইউনিট এক-জাতীয় এবং একটির পরিবর্তে অপরটির ব্যবহার সম্পূর্ণ সম্ভব : 
প্রত্যেক উপাদানই সম্পূর্ণ বিতাজ্য এবং পরিবর্ততনীয় অন্থুপাতের নিয়ম উৎপাদন 
ক্ষেত্রে কার্যকরী আছে। 


উ্াদানের বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিত। থাকিলে উপাদানের দাম 
কি ভাবে স্থির হয়-_-অপূর্ণ প্রতিযোগিতা মূলক অবস্থায় বপ্টন তত্ব 
(20 8০6০1 7106 59 066610017)60 22 11001967660 "৪০০০: 
17971:9-- 70189600000 20091 1001)6790% 007001090161022 ) 2 

বাঞ্তবে দেখ! যায় যে উপাদানের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা থাকে না এনং 
ইহার ফলে উপাদানের দাম যোগান ও চাহিদার ঘাতপ্রতিঘাতে প্রতিযোগিতা 
জনিত তারসাম্যের বিন্দুতে (09211926161৮5 ০1011197101) ) স্থির না-ও 
হইতে পারে। উপাদানের বাজারে বহু কারণের ফলে অপূর্ণ প্রতিযোগিতা 
থাকিতে পারে । উহার ক্রযের দিকে, ব৷ বিক্রয়ের দিকে অথবা উতয় দিকেই 
পূর্ণ প্রতিযোগিতার অবস্থাসমূহ অন্ুপস্থিত থাকিতে পারে । 

যদি কোন বিশেষ ধরণের উপাদানের চাহিদ! মাত্র একটি ফার্ম হইতেই হয়, 
তাহ! হইলে সেই উপাদানের বাজারে এককতক্রেতা (81017005011151 1011567) 
ক্রয়ের দিকে ঃ একক আছে বল! হয়। এইবূপ একক-ক্রেতা উপাদানের 
দস ' প্রাস্তিক উৎপর্লেব মূলা হইতে কম পাবিশ্রমিক দিয় সর্বদাই 
বিক্রেতার পছন্দ, একক শোষণ করিতে পারে। বেশী উপাদান নিয়োগ করিলে 
বিক্রেতা ; উভয় দিকে; দাম বেশী দিতে হইতে পাবে এই কারণে কম উপাদান 
দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়! টি 

বা দ্বিপাক্ষিক নিয়োগ এবং কম উৎপাদন করিতেছে-_একক ক্রেতার 

অলিগোপলি পক্ষে উহা-ও অসম্ভব নহে । এইরূপ শোষণ সম্ভবপর হয়, 
কারণ সেই উপাদান অন্থত্র নিযুক্ত হইতে চলিয়া! যাইতেছে ন! অর্থাৎ উপাদানের: 
চলনশীলতা (110111 ) কম) যতই উপাদানটির চলনশীলত৷ বৃদ্ধি 
পাইবে, ততই তাহাকে নিজের ফার্মে আকর্ষণ করিয়া রাখিবার জন্য 
অধিক পারিশ্রমিক দিতে হইবে । উপাদানের চলনশীলতা কমিয়া! গেলে: 


উহার প্রান্তিক উৎপর্নের মূল্য হইতে পারিশ্রমিক-ও কমিয়া যাইবে, কারণ 
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ফার্মাট জানে যে উপাদানের মালিকের স্থানাস্তরে বা! কর্মাস্তরে চলিয়া যাইবার 
শক্তি, ইচ্ছা ও সম্ভাবনা কমিয়া গিয়াছে । 

একক ক্রেতা দাম-ম্বতন্ত্রতার দ্বারা-ও শোষণ করিতে পারে । উপাদানের 
যে ইউনিট যে পারিশ্রমিকের কমে কাজ করিতে রাজী নহে, সেই নিয়তম 
যোগান দামে উপাদান-কে নিয়োগ করিতে পার! একক-ক্রেতার পক্ষে অনেক 
ক্ষেত্রেই সম্ভব । 


উপাদানের বাজারে যদি কতিপয়-ক্রেতা থাকে ( 0118091950135 ) তাহা 
হইলে দাম কিনূপ হইবে তাহ! নির্ভর করে কতিপয়-ক্রেতাদের নিজেদের মধ্যে 
মধ্যে কতখানি একযোগে কাজ করার মনোভাব বা সমঝোতা! (0০011051011 ) 
আছে, তাহার উপব। পারস্পরিক সম্পূর্ণ সমঝোতা থাকিলে তাহারা প্রায় 
একক ক্রেতার হ্তাষ কম দামে উপাদান ক্রষ করিতে পারিবে । নিজেদের মধ্যে 
একত্রে কাজের মনোভাব যত কম থাকিবে, তত বেশী দামে উপাদান ক্রয় 
করিতে হইতে পারে। 


বিক্রয়ের দিকে, উপাদানের বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক হইবে যদি 
কোন ক্রেতা-কে বিক্রেতাগণ বিশেষ ভাবে পছন্দ কবে এবং 
বিক্রয়ের দিকে 
(ক) বিক্রেতারপছন্দ তাহার নিকট উপাদান বিক্রয় করিতে অধিক পরিমাণে 
ইচ্ছ| প্রকাশ করে। (সুনাম, প্রতিষ্ঠা, সম্মান অথবা 
অধিক নিরাপত্তার ,আশায় অনেক লোকে যেমন কম মাহিন1-তেও সরকারী 
চাঁকুরী বেশী পছন্দ করে )। এইক্নপ অবস্থা সেই পছন্দশীল (ক্রেতা বা ফার্ম 
কম দামে উপাদান ক্রয় করিতে পারে। 
বিক্রেতাগণ সংঘবদ্ধ হইয়! এরূপ সংগঠন স্থাপন করিতে পারে যে তাহা 
উপাদানের বিক্রয় নিজের আয়ত্তে রাখে এবং বিভিন্ন 
ক্রেতাদের উপর চাপ দিয়া অধিক দাযে উপাদান বিক্রয় 
করিতে পারে । যেমন অনেক শিল্পে শুধু শ্রমিক-সংঘের মারফ*্-ই শ্রমিকের 
নিযোগ বা বিক্রয় হয়। এইরূপ অবস্থায় উহার! প্রতিযোগিতামূলক অবস্থা 
হইতে অধিক দামে উপাদান ব| শ্রম বিক্রয় করিতেছে এরূপ ঘটিতে পারে। 
তবে, ইহা! কেবল স্বল্পকালীন অবস্থায় সম্ভব। কারণ, দীর্ঘকালে সেই 
উপাদানের পরিবর্তে অপর উপাদানের নিয়োগ করার চেষ্টা হইবে বা একক 
বিক্রেতার ক্ষমতা! ভাঙ্গিয়৷ দেওয়ার চেষ্টা হইবে অথবা একক বিক্রেতার সহিত 


(খ) একক বিক্রেতা 


উপাদানের প্রতাবসমূহ ২৪৯ 


দরকষাকষি ও শক্তিপরীক্ষার জন্ত ক্রেতাদের সংগঠন স্থাপিত হইয়! দ্বিপাক্ষিক 
একচেটিয়ার (3119161981 11020101% ) প্রতিষ্ঠ। হইবে। 


দ্বিপাক্ষিক একচেটিয়ার ক্ষেত্রেও উপাদানের দাম কি হইবে, তাহা 
সঠিকভাবে নিদিষ্ট করিয়! বল! যায় না, উহ্থা ক্রেতা-সংঘের 
ও বিক্রেতা-সংঘের পারম্পরিক শক্তির উপর, উপাদান 
পদ্ধতিতে উপাদানটির প্রয়োজনীয়তার মাত্রার উপর এবং দ্রব্যের বাজারের 
অবস্থার উপর নির্ভর করে। ক্রেতা-সংঘ যথ| সম্ভব কম দাম রাখিতে চাছে, 
বিক্রেতা-সংঘ যথাসম্ভব বেশী দাম বাখিতে চেষ্টা করে। 


দ্বি-পক্ষিক একচেটিয়| 


সুতবাং দেখ যাইতেছে, দ্রব্যে বাজাবে বা উপাদানের বাজাবে পূর্ণ 
প্রতিযোগিত। না থাকিলে উপাদানেব পারিশ্রমিক উহার' 
প্রম্তিক উতপন্নেব মল্য হইতে কম হয়। একূপ অবস্থাষ 
শামণ (155091091150101) ) করা হইতেছে, 
মিসেস্‌ রবিনসন এন্ধপ বলিতে চাহেন। তীহার মতে সমাজে অপুর্ণ 
প্রতিযোগিতা থাকিবার ফলেই এরূপ শোষণ করা সম্ভব হইতেছে । 


অপূর্ণ প্রতিবোগিহ! ও 
শোযণ 


কিন্ধ মিঃ চেম্বারলেন বলেন ধে, সকল উপাদানের প্রান্তিক উৎপন্ন যোগ 
করিলে দেখ। যায যে উহা মোট উৎপন্ন হইতে অধিক, সু তবাং কোন উদ্বত্ত থাকে 
ন| যাহাকে আমব| শোষণ বলিতে পাঁবি। সকল উপাদানকে তাহাদে পারিশ্রমিক 
দেওয়াব পবে মোট উৎপন্বেব কিছু উদ্বত্ত থাকিলেই বল! চলে যে মালিক বা 
উদ্যোঞ্তা তাহা! শোষণ কবিদ্তছে । দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে সকল ফার্মই মাত্র 
স্বাভাবিক মুনাফাটুকু পাইতে পাবে, যাহ" না পাইলে “স ব্যবসা ছাড়িয়া 
দিবে । (সই স্বাভাবিক মুনাধা ব্যন্ীত কোন উত্বত্ত লাত তাচ্াব পক্ষে 
সম্ভব হয় না। তবে ইহ! ঠিক যে পূর্ণ প্রতিযোগিতাম়লক অবস্থা যে 
পারিশ্রমিক উপাদানের মালিক পাইতে পারিত, অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক 
অবস্থায় সে তাহ! হইতে কম পায়, কাবণ তাহার প্রান্তিক উংপন্নকে কম দামে-ই 
বাজারে বিক্রয় করিতে হয়। প্রতিযোগিতার অপূর্ণতা যত দূর হইবে, উপাদান 
সমুহের পারিশ্রমিকও, সাধারণভাবে, তত বাড়িতে থাকিবে। স্থতরাং উন 
শোষণ নহে, বাজারে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার দরুণই প্রান্তিক উৎপন্নের মূল্য 
হইতে উপাদানের দাম কম হইয়! থাকে । 


2২০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উপাদানের পারিশ্রমিকের উপর দীর্ঘকালীন প্রভাবসমূহ, বিশেষতঃ 
“শ্রমের 'ক্ষেভে (020£-000 10110620068 02. 1110021769 0? ৪, £9,000:, 
49300602811 1,80082) 


উৎপাদন ক্ষেত্রে অনেক উপাদান একত্রে কাজ করে এবং সেই কার্ষ্যের জন্য 
পারিশ্রমিক পায়। কোন উপাদানের পাওনা! ও পারিশ্রমিক দীর্ঘকালে বিভিন্ন 
কারণের দ্বারা. প্রভাবাদ্িত হয়! বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। শুধু শ্রমিকের 'ক্ষত্রে 
আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে, কি অবস্থায় এবং কোন্‌ বিষয়সমূহের 
-প্রতাবে দীর্ঘকালে মজুরী বৃদ্ধি হইতে পারে। 


প্রথমতঃ, শ্রম দুপ্রাপ্য উপাদানে পরিণত হইতে পারে অর্থাৎ উহার 
যোগান কমিয়! যাইতে পারে । এইব্ধপ অবস্থায় যে সকল ক্ষেত্রে শ্রমিকের 
সর্বাধিক উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বাধিক আয়, সেই সকল 
ক্ষেত্রেই শ্রমিক নিযুক্ত থাকিবে । উৎপাদন প্রক্রিয়ায় 
শ্রমিকের যোগান কম হওয়ায় শরমিকের প্রান্তিক উৎপাদন 
-ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবে (কারণ অধিক নিযোগ হইলে উপাদানের প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমেই কমিয! আসে ), সুতরাং আয়-ও বাড়িবে। তবে 
যদি দেশের ব্যাপক অর্থ নৈতিক অগ্রগতির জন্ত সেই উপাদান অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় 
হয় তবে তাহ! কম থাকায় মোট জাতীয় আয় কম হইবে, সকল উপাদানের 
আয়ই কমিয়! যাইবে,। 


উপাদানের ভবিষ্তত 
যোগান 


দ্বিতীয়তঃ, যদি জমি এবং যুলধনের ষোগান বুদ্ধি হয় অথব! বর্তমান 
যোগানকে আরও প্রগাঢ়ভাবে ব্যবহার করা সুর হয় (একই জমিতে এক 
ফসলের স্থলে দুই ব! তিন ফসল সুরু কর! হয় বা একই যন্ত্রে একই দফ। সময়ে ছুই 
তিন চালান সুরু হয়) তাহা হইলে জমি ও মূলধনের প্রান্তিক 
উৎপাদনক্ষমত1 কমিয়া যায় এবং অধিক ক্ষেত্রে নিয়োগের 
জন্ত শ্রমিকের চাহিদ]| বাড়িয়! যায়। যে ক্ষেত্রে শ্রমিকের 
উৎপাদনক্ষমত1 অধিক, সেই সকল ক্ষেত্রেই শ্রমিক নিযুক্ত হয়, কারণ তাহারাই 
অধিক মজুরী দিয়া সীমাবদ্ধ শ্রমিকের যোগান হইতে তাহাদের প্রয়োজনীদ্ন 
. শ্রমিকের চাহিদা করে। মজুরীর হার বৃদ্ধি পায়। 
তৃতীয়ত যদি শ্ররিকগণ বেশী পরিমানে, ভ্রতভাবে বা দৈনিক অধিক সমগ্ন 


অন্যান্ত উপাদানের 
ভবিষ্যৎ ষোগান 


আয়-বৈষম্য ২8১ 


পরিশ্রম স্বর করে, তাহা হইলে দেশে মোট শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায়। 
শ্রমের চাহিদা যদি সঙ্কোচপ্রয়ারক্ষম হয় তাহা হইলে 
টা, রা সমাজে মোট মজুরীর পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, শ্রমিকদের গড় 
মজুরীর হার-ও বাডিবে। যদি শ্রমের যোগান সঙ্কোচ 
প্রসারবিহীন হয়, তবে যোগান কমিয়া গেলেই উহার দাম বা মজুরী বুদ্ধি 
পাইবে। 
চতুর্থতঃ, শ্রমিকদের শিক্ষা দক্ষতা, ও নৈপুণ্য বৃদ্ধি পাইতে পারে । ফলে 
তাহাদের উৎপাদনক্ষমতা! বৃদ্ধি পায়, মজুবীও বাড়িয়! যায়। 
পঞ্চমতঃ, শ্রমিক ছাডা অন্ত উপাদানের উৎপাদনক্ষমতা 
বৃদ্ধি পাইতে পারে (যন্ত্রপাতি বা নূতন পদ্ধতি প্রচলনের 
স্বার); ফলে মোট উৎপন্ন বুদ্ধি পাইতে পারে এবং শ্রমিকগণ উহার 
ফলতোগ করিয়। অধিক মজুরী পাইতে পারেন । 
ষষ্ঠতঃ, যদি কোন উপাদান একচেটিয়। অবস্থা স্থাপন করিয়া! ফেলিতে 
পারে, তাহ1 হইলে তাহার আষ নিশ্চষই বৃদ্ধি পাইবে। 


আয়-বৈষম্য (17190988116 ০01 [110020168 ) £ 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাজনৈতিক গণতন্ত্র স্থাপিত হইলেও অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে সকল দেশেই কম বেশী আয়-বৈষম্য দেখা যায়। মাহ্‌ষ সকলেই সমান, 
ইহ! তগবানের ৮ক্ষে বা আইনের চক্ষে সম্ভব হইলেও, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 
মান্ধষের মধ্যে আয় ও সম্পদের বিপুল বৈষম্য পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যেক সমাজেই 
জনসংখ্যার একাংশ কাযরেেশে কোনমতে জীবনধারণের 
জাতীয় আয়ের বিভাগ উপযোগী আষ করে এবং অপর অংশ আরাম ও বিলাস দ্রব্য 
ও আয়-বৈষস্যের প্রকৃতি 
ব্যবহারের উপযোগী অধিক আয় পাইয়া থাকে । জাতীর 


অন্য উপাদানের 
উৎপাদন ক্ষমত! 


আয়ের বন্টন এমন কখনই হয না যে সকল ব্যক্তির আয় সমান। এইরূপে 
সমাজে নিয় আয়-গোষ্ঠী ([,0ঘ-12)091316 ৫79019) ও উচ্চ আক্ব-গোঠীর 
€171217-1110011)6 210119) স্থপ্টি হয়| কোন দেশের জাতীয় আয়ের কত অংশ 
দেশের কত পরিমাণ জনসংখ্যার নিকট চলিয়! যাইতেছে তাহ! অন্থযায়ী বুঝিতে 
পারা ষায় যে সেই দেশের আয়-বৈষম্যের ব্যাপকতা ও গভীরতা কি পরিমাণ । 
ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে লড্ট্যাম্প হিনাব করিয়! দেখাইত্াছেন, বে সেখানকার 
আয়কারীদের ১:৩% অংশ মোট জাতীয় আয়ের ২৪২% অংশ পাইক্স! থাকে ? 


হ৫২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


এবং আম্মকারীদের ৭১:৩% অংশ জাতীয় আয়ের ২৯% অংশ মাত্র পাইয়া 
থাকে । আমেরিকার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে জনসংখ্যার ৪০% অংশ জীবনধারণের 
শ্তরের উপযোগী আয় করিতে পারে না *৩০% অংশ মোটামুটি জীবনধারণের 
উপযোগী আয় করে এবং বাকী ৩০% অংশের আয় খুব বেশী। সর্বাপেক্ষ। 
ধনী ১% অংশ মোট জাতীয় আয়ের ১৮% অংশ পাইয় থাকে । 
এইরূপ আয়-বৈষম্যের বু কারণ আছে। 
প্রথমতঃ, বলা হয় যে, যাহারা অধিক যোগ্যতা-সম্পন্ন তাহাদের আয় 
ধিক, যাহাদের যোগ্যতা কম তাহাদের আয় স্বতাবতঃই কম। কিন্তু এই 
যুক্তি অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্নোগ করা হইলেও বাস্তবে দেখা যায় 
জআব-বৈষমর কারণ ঃ বহু অযোগ্য ব্যক্তি অধিক আয় লাভ করিতে পারিতেছে 
জব নাঃ পর এবং বহু যোগ্য ব্যক্তি জীবন ধারণের উপযোগী আয় লাত 
, করিতে পারে না। শুধু তাহাই নছে, ইহ1ও মনে রাখিতে 
হুইবে যে, অধিক আয়-লাতের স্থুযোগের ফলেই তাহাদের অধিক যোগ্যতা! এবং 
অধিকতর আয়লাভের সুবিধা হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, আয়-বৈষদ্য থাকার প্রধান একটি কারণ হইল সম্পত্তি ও 
সম্পদের (10010 ৪110 ৬210) ) উপর ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা । 
ব্যাক্তগত মালিকানার ফলেই সম্পদেব সঞ্চয এবং উহা হইতে অধিক আয 
লাত কর সম্ভবপর । 

মনে রাখিতে হইবে যে সম্পদ ও সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত মালিকান! না 
না থাকিলেও, আয বৈষম্য থাকিতে পারে, যেমন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ল্আয়” 
বৈষম্য রহিয়াছে। ব্যক্তিগত মালিকানাহীন সমাজেই যোগ্যতার পার্থক্য অঙ্থুযায়ী 
'আয-পার্থক্য থাক! সম্ভব। ব্যক্তিগত মালিকানাযুক্ত সমাজে যোগ্যতার তুলনায় 
সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকান1-ই আয-বেধ্যম্যের প্রধান কারণ : অধিক সম্পত্তির 
মালিক অন্ত ব্যক্তির যোগ্যতা ও কর্মশক্তির উপর মালিকানা স্থাপন করিয়! 
অধিকতর আয়ের জন্য তাহাদের ব্যবহার করিতে পারে। 

তৃতীয়তঃ, উত্তরাধিকার ব্যবস্থ৷ এইরূপ আয়-বৈষম্যের অন্যতম কারণ । 
সম্পত্তি ও সম্পদের মালিকের উত্তরাধিকারীগণ জীবনের স্থুরুতেই সমাজের 
জন্টান্ঠ সকলের তুলনায় বহু সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা পাইয়া থাকে; ইহার 
ক্লে প্রতিযোগীদের তুলনায় আয় ও উপাজনের ক্ষেত্রে তাহাদের প্রারভ্িক 
প্লুবিধা থাকে । * 


আয়-বৈষম্য ২৬৩ 


টতুর্থতঃ অধিক আয়-গোষ্ঠীরলোকজন-ই অধিক আয়লাতের স্থযোগ সুবিধা 
ও পরিবেশ লাভ করে। সামাজিক সম্মান, সুপরিচিতি এবং সম্পদশালী ব্যক্তিদের 
মধ্যে আনাগোন! অন্ান্ক সকলের তুলনায় তাহাদের অধিক আয় লাতের 
স্ুষেংগ দেয়। মোটামুটি ভাবে তাই, বংশপরম্পরায়, ধনীরাই ধনী থাকে এবং 


গরীবগন গরীবই থাকে । সুতরাং বলা যায় আয়-বৈষম্যই অধিকতর আয়- 
বষম্যের কারণ । 


আয়-বৈষম্যের প্রধান ফল হইল যে, ইহা! সমাজ-দেহে একরূপ অশাস্তি এবং 
সঙ্গর্ষের ভিত্তি রচনা করে ; জাতি নিজেরই মধ্যে বিভক্ত হইয়। যায় । বিপরীত 
্বা্থযুক্ত যুধ্যমান বিভিন্ন শ্রেণীতে সমাজ বিভক্ত হইয়া 
(১5 থাকে, শ্রেণী সংগ্রাম ও শ্রেণী সঙ্্য স্বরু হয়, শ্রেণীবিপ্লবই 
জাততন্, সমাজ-দেহে রাজনৈতিক কর্মাদর্শের লক্ষ্য হইয়। দীড়ায়। শ্রেণী স্বার্থ 
অশান্তি, বিপ্লব উপকরণের রক্ষাই রাষ্ট্রের লক্ষ্য হুইয়! পড়ে, সেই, উদ্দেস্েই আইন 
০9 কানুন রচিত হয়; ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্যের ব্যাখ্যা 
শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী পরিচালিত হয়। দেশে রাজ- 
নৈতিক গণতন্ত্র অর্থহীন হইয়! পড়ে । আযারিঞ্টোটল বলিয়াছেন যে চরম আয়- 
অসাম্যই সমাজ-বিপ্লবের মুলকারণ ; মাঝ্র্র বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে সকল 
বিপ্লবের সময়েই শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠ। করা ও সকল মানুষের মধ্যে সাম্য 
ফিরাইয! আন! বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে প্রকাশ্য ব! অপ্রকাশ্ঠভাবে 
জতত থাকে । 


ধনবিজ্ঞানীদের একাংশের অভিমতে আয়-টবৈষম্যের ফলে সমাজ-সম্পদের 
অযৌক্তিক এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার হয়, সমাজের পক্ষে ইহা! অপচয়মূলক বলা 
চলে। সমাজের কমসংখ্যক লোকের ব্যবহারের উদ্দেশ্তে উৎপাদনের উপকরণ 
নিযুক্ত হয়, অধিকসংখ্যক ব্যক্তি জীবন ধারণের উপযোগী দ্রব্যাদি ব্যবহারের 
ন্ুযোগ হইতে বঞ্চিত হয়। তাহা ছাডা, আয়-বৈষম্যের ফলে সামশ্রিক 
কল্যাণ-ও হাস পাইয়া থাকে । ধনী যে ১০০২ টাক! বিলাস দ্রব্যে ব্যয় করে 
তাহ! গরীবের হাতে থাকিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয়িত হইতে পারিত, 
এবং ওই অর্থ হইতে উপযোগিতা অধিক পাওয়া যাইত। সুতরাং আয্ন-বৈষম্য 
কমাইলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কল্যাণ (০51 1591) বৃদ্ধি 
পাইবে, ইহাই বলা হইয়া থাকে। 

১৭ 


২৫৪, আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


আয়-বৈষম্য দুর করা উচিত, অথব। উহার গভীরত! হাস কর! উচিত, ইহা 
লইয়! বহু বাদান্ুবাদ হইয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী সকল মান্জুষই সমান 
এবং সকল অসাম্য মানৰ জাতির অপমানকর ইহা যাহারা 
বলিতে চাছেন, তাহারা সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠ। করিয়া শ্রেণীহীন 
সমাজ স্থাপন এবং ব্যক্তিগত মালিকানার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করিবার পক্ষপাতী। 
কিন্ত কেছ কেহ বলেন যে, এইবপ বলপ্রয়োগের দ্বার! বিপ্লবের ফলে 
উৎপাদন ব্যবস্থা তাঙিয়। পড়িতে পারে 'এবং জাতীয় আয় হঠাৎ খুবই কমিয়া 
যাইতে পারে। 

অনেকে বলেন যে, আয়শবৈষম্য সম্পূর্ণ দূর করা সম্ভব নহে, কারণ 
যোগ্যতার প্রভেদ থাকিবেই ; এবং সম্পূর্ণ দুর কর! উচিত নহে, কারণ অধিক 
আয় লাত করিবার সম্ভাবনা-ই যোগ্যতা-বৃদ্ধির প্রেরণাশক্তি হিসাবে কাজ 
করিবে । তাহাদের মতে, বিভিন্ত্র পদ্ধতি গ্রহণের দ্বার! 
আয়-বৈষম্য কমাইয়! দেওয়া উচিত। ক্রমবর্ধশান হারে 
কর আবোপ, জনপ্রয়োজনীয় শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত করণ, উত্তরাধিকার কর, শ্রমিক 
কল্যাণ ও সামাজিক বীমাব্যবস্থা প্রবর্তন, নিযনতম মজুরীর হার নির্ধারণ, 
একচেটিষ। ব্যবসার নিষস্তরণ ইত্যাদির দ্বাবা আধুনিক কালে বিভিন্ন দেশে আয়- 
বৈষম্যের হার কমাইবার চেষ্টা করা হইতেছে । 


আয়-বৈষম্য দুর কর! 


বা উহ! হাম কব 


অনুশীলনী 
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ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ 
থাজন। 


সংজ্ঞা (0910161010 0? 78002101010 76276) 2 


সাধাবণ ভাষায জমিব মালিকর] তাহাহ্দর জমি অন্যকে ব্যবহার করিতে 
দেওয়ার দরুণ বৎসরাস্তে ঘষে নিযমিত শন্ত বা অর্থ পাইয়া! থাকে তাহাকে খাজন! 
বলে। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে বল! হইয়াছে যে, উন্নততর জমির মালিকরা 
তাহাদের জমিতে উৎপাদনব্যযেব তুলনা অধিক উৎপাদন হয় বলিয়! চাষীর 
নিকট হইতে খাজন| পাইয়। থাকে । আধুনিক কালেব ধনবিজ্ঞানীগণ বললেন যে, 
খাজন! শুধু জমিব ক্ষেত্রেই গে, অপবাপর সকল উপাদানের মালিকরাও ভোগ 
কবিয়! থাকেন । যে সকল উপাদানের 'যাগান সীমাবদ্ধ তাহাদেব আযেব মধ্যেই 
কিছুট! অংশ খাজন1। (ঘ পাবিশ্রমিক না পাইলে সেই উপাদান মোটেই কাজ 
._ কবিছে খাজী হইবে না “সই নিয়্তম যোগান দাম হইতে 
বা সে যতটুকু বেশী পারিশ্রমিক পাইতেছে__সেই পার্থক্যটুকুকে 
যোগানেব দকণ বাহাব বা উপাদানেব আযেব মধো এইরূপ “উদ্বত্ত অংশকে” 
নাহ. খাজনা বলা চলে। সকল উপাদানের আযেব মধ্যেই, তাই, 
এই খাজন1-ভাব (16111-9151116111) থাকিতে পাবে । যেমন, কোন শ্রমিক ১1০ 
টাকাতেই কাজ করিতে বাজী ছিল, ইহাই তাহার নিম্নতম যোগান দাম। 
কিন্ত (কোন কাবণে ) যদি মজুরী বৃদ্ধি হয় তাহ! হইলে সেও, ধরা যাউক, ২।০ 
মজুরী পাইতে লাগিল। এই ৪০ মজ্জুরেব আযেব মধ্যে খাজনার ব! খাজনাংশ 
রূপ । যদি ১।০ টাকাতে যথেঈ মজুর পাওয| যাইত তাহ! হইলে মজুবী বাডিত 
না, শ্রমিকের আয়েব মধ্যে খাজনা-ভাব থাকিত না । ১॥০ টাকাতে মঙ্তুরের 
যোগান সীমাবদ্ধ, সেইজন্য মজুরীর বৃদ্ধি হইতেছে এবং এই খাজনা-ভাবের স্থটি 
হইতেছে। 
যেহেতু জমির যোগান একেবারেই সীমাবদ্ধ সেইজন্। জমি হইতে জমিব 
মালিকের আয়কে সম্পূর্ণরূপে খাজন! বল! চলে। আমাদের দেশের সাধারণ 





ধঙি আহুনিক বন্ধ? 
ভাবায় অথধ! ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানে খাজন! শুধু জমির মালিকের আয় বলিয়াই 
ধর! হয়, অন্যান্য উপাদানের আয়ের ক্ষেত্রে নহে। জমির 
মালিক তাহার জমি অন্যকে ব্যবহার করিতে দেওয়ায় যে 
খাজন! পায় তাহাকে মোট খাজনা (01955 7২116) বলে । 
যদি সে জমিতে নলকুপ বা টিউবওয়েল স্থাপন করে বা যদি কোন জমির উন্নতির 
জন্য বিশেষ ধরণের চেষ্টা করে তাহা হইলে এই সকল কার্য্যের দরুণ জমির 
মালিককে মূলধন ব্যষ করিতে হুয়। মোট খাজনার মধ্যে এই মূলধনের দরুণ 
ক্থদ আদায় করা হয়। মোট খাজন! হইতে এই স্বর্দের অংশ বাদ দিলে নীট বা 
নিখুত খাজনা অথব! অর্থ নৈতিক খাজন! (14০011010110 7২111) পাওয়া যায় । 
এই অর্থনৈতিক খাজনাকে অনেক সময় উদ্বৃত্ত (50115) বলা হয়, 
কারণ জমিদার কোনরূপ পরিশ্রম ব! চেষ্টা না করিয়াই এই আয় পাইয়া! থাকে । 
'আাডাম স্মিথ, লিখিয়াছেন যে অন্ান্থ সব মান্ুষেব মত 
হি জমিদাররাও নিজের! যাহা বপন করে নাই তাহার ফল 
লাভ করিতে খুবই ভালবাসে । উৎপাদন-ব্যয়ের তুলনায় যত অধিক উৎপন্ন 
হয়, জমিদারগণ সেই উদ্বত্ব খাজনার আকারে লাত করেন বলিযাও অনেকে 
খাজনাকে উদ্বত্ত বলেন। 


রিকার্ায় খাজন। তন্ব (9820810187. 00৪০: 01 2১916) 2 

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অন্ততম ডেভিড রিকার্ডে। উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রথম যুগে খাজন1 সম্বন্ধীয় তত্ব আলোচন! করেন। তাহার মতে “খাজনা 
হইল ভূমির উৎপন্নের "সেই অংশ যাহা! জমির আদি ও অক্ষয় শক্তির দরুণ 
জমিদারকে দেওয়া হয়।” জমিতে উন্নতির জন্ত মূলধন নিয়োগ করিলে 
জমিদার তাহা হইতে যে ম্বদ পায় তাহাকে খাজনা হইতে পৃথক করিবার 
জন্য রিকাডে! এইরূপে অর্থ নৈতিক খাজনার সংজ্ঞা নির্ণয় কবিয়াছিলেন। 


কিরূপে এই খাজন! স্থির হয়? মনে করা যাক যে কোন দেশে 
(বিভিন্নস্তরের উর্বরতাশক্তি সম্পন্ন জমি আছে । জনসংখ্যা যখন কম তখন 
কেবল মাত্র সর্বাপেক্ষা উর্বর জমি চাষের দ্বারা যে পরিমাণ শহ্ত উৎপন্ন হইবে 
তাহাতে সকলের খাছ্ধের অভাব মিটিবে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাগ্যোৎপাদন 
বাড়াইবার চেষ্টা হইল। জমির পরিমাণ না বাডাইয়! 


রিকাডীয় তবের ব্যাধ্যা উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্ট1! করিলে শ্রম ও মূলধনের ক্রমশঃ 


রর অধিকতর নিয়োগের ফলে ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম 
ফ্কার্ধ্যকরী হইতে নুরু করিবে, শস্তের ইউনিটশ্প্রতি ব্যত্স-যৃদ্ধি হইতে থাকিবে । 


মোট খাজন! ও 
নীট খাজনা 


খাজনা হ্ঙপ্চ 


'অথবা,উর্বরতম জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হওয়ায় কম উর্বর জমি ক্রমেই চাব হইতে 
থাকিবে ; এইব্পে ক্রমাগত অনুর্বর জমিগুলির চাষ সুরু হইবে। কিন্ত উৎপাদন 
এমন এক স্তরে আসিয়া পড়িবে, যে স্তরের জমিতে উৎপাদন ব্যয় উৎপন্ন দ্রব্যের 
মূল্যের সমান । সেই জমিকে প্রান্তিক জমি বল! হয়। সেই প্রান্তিক জমির উর্ধে 
যে সকল জমিতে উতপাদন-ব্যয় হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য অধিক তাহাদের 
প্রান্তোর্ধ জমি (11108-01915119] 1491) ) বল! হয়। প্রান্তিক জমির 
নিয়ে যে সকল জমিতে উৎপাদন-ব্যয় হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্য কম তাহাদের 
প্রান্তনিয় জমি (9010-102151119] 148110 ) বল! চলে। প্রান্তিক জমিতে 
উৎপাদনের তুলনায় একই ব্যয়ে ্রান্তো” প্রত্যেক স্তরের জমিতে যে উদ্বস্ত 
শস্য উৎপন্ন হয়, তাহা! সেই জমির খাজনা । কারণ, সীমাবদ্ধ জমি ব্যবহারের 
স্বযোগ পাইবার জন্য চাষীরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতার ফলে এই সকল 


উদ্বত্তটুকু জমিদারকে খাজন! হিসাবে দিতে বাধ্য হইবে । নিয়ে তালিকার 
সাহায্যে ইহা দেখান হইল £ 





উৎপাদনের মণ প্রতি উৎপন্নের উদ্বত্ত বা 


_ রি / পরিমাণ দাম মোট দাম খাজনা 
১মস্তবের জমি ,.. ১০৯২ ৩০ মণ ২২. ৬০২. ০২. 

| ২য় স্তরের জমি ১০২ ২০ মণ ৪০২ ৪. 
৩য় স্তরের জমি ১০ ১০ মণ ূ ২২ ২০২২ ১০২. 

| ধর্থ স্তরের জমি ১০২. & মণ ১২. ১০২. ূ ূ্‌ 


শুঞ্খা যাইতেছে যে চতুর্থ স্তরের জমিতে ১০২ ব্যষে মোট ১০২ দামের শশ্ত 
উৎপাদন হইতেছে। ইহাতে প্রান্তিক জমি, ইহার কোন উদ্বত্ত নাই, সুতরাং 
ইছার ব্যবহারের জন্ত কোন খাজনা দেওয| সম্ভব নয়। তাই ইহার কোন 
খাজনা! নাই। ইহার উর্ধে সকল জমির উদ্বস্তাংশ চাবীদের নিজেদের মধ্যে 
প্রতিযোগিতার ফলে সম্পূর্ণই ধাজনারূদ্প জমির মালিককে দিয়া দিতে হইবে। 
কিন্ত জমিদারকে ন! দিয়া চাবী নিজে লাভ করিলেও তাহা খাজনারই 


হ্৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


নামান্তর-_উৎপাদকের উদ্ধৃত (১:০৫01০65 59119109) বলিয়া তাহাকে 
অভিহিত করা হইবে। উন্নতন্তরের জমিসমূছে প্রান্তিক জমির তুলনায় ফে 
পরিমাণ অধিক উৎপাদন হয় তাহাই উৎপাদকের উদ্ধত, ইহাকে পার্থক্যজনিত 
উদ্ব সত (1)15575:1691 510119 ) বলা চলে । 
রিকার্ডোর এই তত্ব হইতে জানা যায় যে, খাজনার পরিমাণ দামের 
উপর নির্ভর করে। দাম যদি বুদ্ধি পায় তাহ! হইলে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট 
দাম বাড়িবে, ফলে উদ্বত্তেব মূল্য এবং খাজনা উভয়ই বৃদ্ধি পাইবে । দাম 
ফমিলে উৎপন্ন দ্রব্যের মোট দাম কমিবে ফলে উদ্ব গের মুল্য এবং খাজন! উভয়ই 
কমিবে। খাজনাব কিন্ত দামের উপর প্রভাব নাই; ইহ! বাডিলে বা কমিলে 
দামে পরিবর্তন হয় না। দাম বাঁডিলে প্রান্তিক জমিতে উদ্বত্ত হইতে থাকিবে 
উহ্া৷ তখন প্রান্তোর্ধ জমিতে পরিণত হইবে | যেমন, মণ প্রতি ৩২ দাম হইলে 
চতুর্থম্তবেব জমিতে ১০২ ব্যয়ে ১৫২ মুলোল “স্য উৎপর্ল হইবে, উহ্নাতে ৫২ 
থাজন! হইয়া পড়িবে । সে অবস্থায় পঞ্চম বা ষষ্ঠস্তবেব জমি প্রান্তিক জমিতে 
পরিণত হইবে, প্রান্তনিয় জমিগুলি প্রান্তেব দিকে সবিয়। 
দাম ও চাষের 
প্রান্তিকতা. আসিবে । দাম যদি কমে তাহ! হইলে সকল প্রান্তোধ 
জমিব খাজন! কমিয়! যাইবে ; প্রৃস্তিক জমি আব প্রান্তিক 
থাকিবে নাঃ উহ্‌! প্রান্তনিয় জমিতে পরিণত হইবে । 
সমালোচনা আধুনিক ধনবিজ্ঞানেব দৃঠিতঙ্গীতে বিকাডীয় খাজনা- 
তত্বকে বহুপ্রকার সমালোচন! কর! হইয়াছে । 
প্রথমতঃ, রিকার্ডে! বলিয়াছেন যে পখাজনা হইল জমিব উৎপন্নের সেই 
অংশ'যাহ! ভূমির আদি ও অক্ষয় শক্তিব দরুণ জযিদারকে 
১। ভূমির শক্তি 
২ চাষের অনুক্রম দেও! হয়।” কিন্ত আদি শক্তি বলিয়! কিছু থাকিতে 
৩। দামের সহিত পারে না। মানুষ বিজ্ঞানের প্রয়োগ দ্বার! অঙুর্বর জমিকে 
8 উর্বর জমিতে পরিণত করিতেছে রাসায়নিক ও রুত্রিম সারে 
ক্ষেত্রেও জমিব শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছে । স্থতরাং উহার শক্তিকে আদি 
শক্তি বল! চলে না। তাহা ছাড়া, আণবিক বিস্ফোরণ ও 
তেজস্ক্রিয় রশ্মির যুগে কোন কিছুকেই অক্ষয় বলিয়া! ধরিয়া! লওয়! চলে ন!। 
আবহাওয়া ও চাষের পদ্ধতিও জমির তথাকথিত আদি ও অক্ষয় শক্তিকে 


সর্বাদাই হ্রাস-বৃদ্ধি করিতেছে। 


খাজনার উত্তব ই৫৯ 


দ্বিতীয়তঃ, যেমন ক্যারে ও রশ্চার বলিয়াছেন যে, বাস্তবে কৃষির প্রসার 
রিকার্ডো প্রদত্ত স্তর অনুযায়ী কখনই হয় না। প্রথমে প্রথমস্তরঃ তাহার পর 
দ্বিতীয় স্তর এইভাবে কখনই কৃষিকার্ধ্য কর] হয় ন|। সুতরাং রিকার্ডোর ত্বকে 
গ্রহন করা চলে না। 


কিন্ত রিকার্ডোর তত এই চাষের অন্ুক্রমের (০1961 06 01116155901017 ) 
উপর প্রধানত: নির্ভরশীল নহে। জমির উর্বরত! বা জমির অবস্থান 
(51/896101) যে কোন ব্যাপারেই, যদি একখণ্ড অপর খণ্ডের উপর পার্থক্য- 
জনিত সুবিধা (01951611615] 20৮2069565) পাইয়া! থাকে, তাহ) হইলেই 
খাজনার উদ্তব হইবে । 

ভূতীয়তঃ, রিকার্ডীয় খাজন! ভত্বের অন্থসিদ্ধাস্ত যে, দামের হিসাবের সময়ে 
খাজনাকে উহার মধ্যে ধরা হয় না__বাস্তবে ইহা! ঠিক নহে। চাষী অপরাপর 
বাষের ম্যায় খাজনাকেও ন্যযের অস্তভূক্কি বলিয়া ধরিয়া লয় এনং দাম কষিবার 
সম/য় খাক্ন| ব্যয়ের মধ্যেই হিসাব তইয়! দামকে প্রভাবান্বিত করে। 

চতুর্থত:, আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন ন! যে, খাজন! শুধু জমির 
আজে ক্ষেত্রেই সম্ভব ₹ 'চাহাদের মতে যে কোন ছুশ্রাপ্য উপাদানের মালিকের 
মষের মধ্যে কিছু! খাজন!-ভাব বা খাজনাংশ থাকে । 
কেন খাজনার উন্ভতব হয় (ভা) 19013 87759 ?) 

খাজনার উদ্ভব হয় এইজন্য যে, জমির যোগান সীমাবদ্ধ । যদি উর্বরতম 
জমির যোগান সম্পূর্ণরূপে সন্কোচপ্রসারক্ষম হইত (7১217660115 151955010 ), 

অর্থাৎ যণ্ত প্রয়োজন তত পাওয়া যাইত তাহা হইলে 
যোগানের সীমাবন্ধত!| 
ওপার্থক্যঞজনিত উদ্বত্ব খাজনার উদ্ভব হইত না। কিন্ত যেহেতু জমির যোগান 
সঙ্কোচপ্রসারবিহীন, সেইজন্য শস্যের চাহিদা বাডিলে বা 

ব| দাম বাডিলে কম উর্বরতা-সম্পন্ন জমিও চাষ হয়। এই অবস্থায় 
তাহাদের সহিত বেশী উর্ধরতা সম্পর জমির উৎপাদনের পরিমাণে পার্থকা 
থাকায় খাজনার উত্তব হইয়া! থাকে । উপাদানের যোগানের সীমাবদ্ধতা ও 
পার্থক্যজনিত উদ ত্ত ইহাই খাজনার উদ্তবের কারণ । 

যদি সকল জমির উর্বরতাশক্তি সমান হয় তাহা! হইলেও খাজনার উত্তৰ 
হইবে । কারণ সকল জমি সমান সুবিধাজনক স্থানে অবস্থিত নহে । যে জমির 
অবস্থান স্ববিধাজনক নহে, বাক্জার হইতে দূরে অবস্থিত, তাহাদের খাজন! কম 


২৬৪ আধুনিক ধনশবিজ্ঞান 


হইবে; যে জমির অবস্থান বাজারের নিকট, অর্থাৎ যাহাদের পণ্য আদান 
প্রদানের ব্যয় কম, তাহাদের খাজন! অধিক হইবে। ইহাকে অবস্থানজনিত 
- খাজনা (91061091191 1২61) বলে। যেমন, কোন 

যদি সকল জমির উর্বরতা জমি বাজারের নিকটে অবস্থিত হইলে ইছার শন্ত বিক্রয়ের 
৬৯ টি জন্ত কোন ব্যয় হয় না, ধরা যাউক, সেই জমির খাজনা 
হইবে ? ৫২1 একই উর্বরতা সম্পন্ন ও আয়তনের অপর একখণ্ড 

জমি বাজার হইতে এমন দূরে অবস্থিত যে তাহার শস্ত 

বিক্রয়ের জন্য ২২ বায় হয়। এমতাবস্থায়, প্রথম খণ্ড জমির মালিক চাষীর 
নিকট হইতে যে খাজনা পাইয়া থাকে (৫২), দ্বিতীয় খণ্ডের মালিক ততটা! 
পাইবে না (৩২ পাইবে ), কারণ বাজার হইতে দুরে অবস্থিত জমির উৎপগ্রের 
মোট ব্যয় বেশী (উৎপাদন ব্যয় + যানবাহনজনিত ব্যয়)। মোটব্যয় হইতে 
উদ্ধত্ব হইল খাজনা, তাই বাজারের নিকটে অবস্থিত জমিব খাজনা বেশী, দুরে 


অবস্থিত জমির খাজনা কম। 


যদি সকল জমির উর্বরতা শক্তি সমান হয় এবং তাহাদের অবস্থানও ঘদি সমান 
সুবিধাজনক হইয়! থাকে, তাহ! হইলেও খাজনার উদ্ভব হইবে। জমির ব্যবহার 
বহু উদ্দেশ্টে হইতে পাবে * বহু প্রকার দ্রব্য ব্যবহার জমির নিয়োগ সম্ভবপব | 
বিভিন্ন শন্ত উৎপাদনে (যেমন ধান, গম, ভুক্টা' বা! চ1 ইত্যাদিতে ) জমির নিয়োগ 
সম্ভব। মনে করা যাউক যে, গম উৎপাদনে নিযুক্ত হইলে “সই 

উর্বরতা শক্তি ও অবস্থান জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের মুল্য মোই ব্যযেব সমান, কোন 
নে ভদ্বত্ত থাকে না এবং সেই হেতু কোন খাজনার উত্তব হয় 
মযোগ-ব্যয়  না। সেই জমিতে চ! উৎপন্ন হইলে মোট ব্যয়ের তুলনায় 

৫. বেশী উৎপাদন হয়| জমির মালিক নিশ্চয়ই সেই জমি 

চা উৎপাদনে নিযোগ করিবে, গম উৎপাদন নহে। গম, তুলা” বা কুট 
উৎপাদনকারী চাষীকে ওই জমির ব্যধহারের জন্ত নিশ্চয়ই অন্ততঃ &. 
খাজন! দিতে হইবে । কারণ, তাহা সুইহইলেগুজমির মালিক চা-উৎপাদনকারী 
চাষীকে ওই জমি ব্যবহার করিতে দি) সে-ও মোট ব্যয় হইতে উদ্বৃত্ত &২ 
খাজনা দিতে রাজী হইবে। অন্ত দ্রব্য নিযুক্ত হইলে জমিতে যে উদ্বস্ত 
হইতৈ পারিত, জমির খাজনা ঞাক্ষেয়ে ইবে। পরিবর্ত-ব্যবহারে নিযুক্ত 
হইলে জমির যাহা গাজনা হইত, তাহা না দিকটা কোন বিশেধ দ্রব্য উৎপাদনে 








খাজনার উত্তৰ ২৬৯ 


ব্যবহারের জগ্ত জমি তাড়া পাওয়া সস্ভব নয়। চা-উৎপাদনকারী যে পরিমাণ 
খাজন! দিতে চাহে অন্য শত্ত উৎপাদনকারীকেও অবস্তই অন্ততঃ সেই পরিমাণ 
থাজন| দিতেই হইবে । সুতরাং খাজন! নির্ভর করে বিভিন্ন ব্যবহারের নিয়োগ- 
জনিত তুলনামূলক উদ্বত্ের উপ্র। গুহ নির্মাণ, গোচারণ/শস্ত উৎপাদন 
প্রত্যেক ব্যবহারেই জমির খাজনা হইল অন্ত ব্যবহারে নিয়োগকারী কিক্কপ 
খাজন! দিতে প্রস্তত আছে। এই বদ্লি-ব্যবহারের প্রান্তের (118781 
৩1 1181156161126 ) উপর জমির এক ব্যবহার হইতে অন্ত ব্যবহারের 
নিয়োগ নির্ভর করে। বদলি ব্যবহারের (11910567715 ) দরুপ দাস 
ব্যয়েরই অস্তভূক্ি। 


ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইবার ফলও খাজনার উত্তৰ 
হয়। যখন একই জমিতে বারবার শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করিয়া উৎপাদন 
বাড়ান হয়, তখন প্রত্যেক পরবস্তী বারের শ্রম ও মূলধন নিযোগ হইতে উৎপাদন- 
বৃদ্ধি ক্রমেই কম হইতে থাকে । অবশেষে এমন এক তরে 

কিল এপছার ৫ হ্বারের উম: ও ন্ধনের দা ইহাদের 
ও খাজনা. নিয়োগের ফলে বদ্ধিত উপাদানের দামের সমান। পূর্ববভী- 
বারের শ্রম ও মূলধনের দামের তুলনায় তাহাদের নিয়োগ 

দ্বারা ব্ধিত উৎপন্ের দাম অধিক ছিল; এই উদ্বত্তকে পূর্বাবন্তী বারের শ্রম 
ও মূলধনের খাজন৷ মনে কর! চলে । প্রগাঢ-চাষের (11)511515) ফলে শ্রন ও 
মূলধনের প্রান্তিক দফার (2১121211791 1)০956) তুলনায় ূর্বববস্তী বা প্রান্তোধ 
দফার উৎ্পাদনকে (11107-11121511191 1)095658) খাজনা বলিয়া ধর! যাইতে 


পারে। 


খাজন। সংক্রান্ত আধুনিক তন্ব (009 [00০৮] 00০: 0৫ 2608) 2 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষতঃ রিকাোর মতে, খাজন| হইল 
একমাত্র জমি ব্যবহারের পারিশ্রমিক, উপাদান হিসাবে উৎপাদনে নিযুক্ত হওয়ার 
দরুণ জমির মালিক এই খাজন! পাইয়! থাকে । আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগপের মতে 
শুধুমাত্র জমির ক্ষেত্রে নহে, অন্তান্ত সকল উপাদানের পারিশ্রমিকের মধ্যেও 
খাজনার অংশ থাকিতে পারে । কোন উপাদান যে উদ্বস্ত আয় করে, তাহাফেই 
খাজনা বলা হয়। 


হগু২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


প্রত্যেক উপাদানেরই যোগান-দাম আছে। কোন দামে যে নির্দিষ্ট 
পরিমাণ উপাদানের যোগান হয়, সেই দামই ওই উপাদানের নিয়তম যোগান- 
ঘাম, ওই দাম দিলেই একমাত্র সেই পরিমাণ যোগান হইবে, দাম হইতে কম 
দিলে সেই পরিমাণ যোগান আসিবে না। 


যেমন ১২ মজুরী থাকিলে &০ জন শ্রমিকের যোগান হইতেছে, ইহা! ৫০ জন 
শ্রমিকের যোগান-দাম। ইহার কম হইলে কেহ কাজ 
উপাদানের নিক্নতম 

যোগান দামের তুলনার করিবে না» ইহা তাহাদের নিয়তম মজুরী । কিন্ত শ্রমিকের 
প্রত আয় ফতট্কু চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের মজুরী ১॥ৎ হইল এবং এই 
রি রা দেড়টাকায় আরও ৬০ জন মজুর কাজ করিতে রাজী হইল, 
অর্থাৎ টাকায় মজুরের মোট যোগান ১১০ জন হইল। 
প্রতিযোগিতার দরুণ সকল মজুরকে সমান হারে মজুরী দিতে হইবে, সকলেই 
১/* মজুরী পাইবে । এই ১১০ জনের মধ্যে পূর্বের ৫০ জন ১২ টাকাতেই কাজ 
করিতে রাজী ছিল, মজুবী বাডিবার ফলে তাহার! প্রত্যেকে ॥০ করিয়। বেশী 
পাইতেছে। নিক্নতম যোগান দাম হইতে তাহার! বাজারে বেশী দাম পাইতেছে 
ক্তরাং পুর্বের ৫০ জনের মজুরীর মধ্যে প্রত্যেকে ॥০ করিয়! উদ্বস্ত লাত 
করিতেছে-_ইহাই খাজনা । তাহাদের কাজে নিযুক্ত রাখিতে যে নিম্তম দাম 
দেওয়! প্রয়োজন তাহা হইতে যে উদ্বত্ব আয় তাহার! পাইতেছে? তাহাকেই 

খাঞ্জনারূপে অতিহিত করা*যায়। 


যদি ১২ তে শ্রমিকের যোগান সীমাবদ্ধ ন। হইত তাহ হইলে কিন্ত অধিক 

মজুরী দিবার প্রশ্ন উঠিত না। যেহেতু ১২ তে নিদিষ্ট 

১৮ পরিমাণ ( উপরোক্ত উদাহরণে ৫* জন) শ্রমিকের যোগান 

প্রসায়ক্ষম নর বলিয়াই হয়, সেইজন্য অধিক যোগান আনিবার জন্ত দাম বাড়াইতে 

খাজনার উত্তব হর হয় এনং উদ্বত্ত আয়ের স্থ্টি হয়। যোগানের সীমাবদ্ধতার 

দ্বরুণই খাজনার উদ্ভব হয়। নিম্নতম যোগান দাম হইতে বাজারে প্রকৃত 
পারিশ্রমিক যতটুকু বেশী তাহাই খাজন!। 


নিযর়তম যোগান দামকে নিয়তম প্রয়োজনীয় আয় (01101100012 
15055891 2111165) বলা! চলে | যেআয় ন! হইলে উপাদানটির যোগান 
হইবে না, তাহাকে নিয়তম প্রয়োজনীয় আয় বল! চল। উপাঙ্গানটি বহু 


খাজন! তত্ব ২৬৩, 


ব্যবহারে নিয়োজিত হইতে পারে । কোন দিকে উহাকে নিয়োগ করিতে হইলে 
অন্তান্ক দিকে সে যাহ! পাইতে পারে অর্থাৎ অন্যান্ত দিক 
হইতে তাহার সভ্ভাব্য আয়, অন্তত: সেইটুকু তাহাকে 
দিতেই হইবে । তাহা না দিলে তাহাকে সেই দিকে নিয়োগ 
কর1 সম্ভব হইবে না, যে দিকে অধিক আয় সেই দিকে 
নিযুক্ত হইবার জন্য চলিয়। যাইবে । ইহাই নিম্নতম প্রয়োজনীয় আয়। এই 
নিয়তম প্রয়োজনীয় আয়কে পরিবর্-আয় (417115161-627011155) বা সুযোগ- 
আয় (02০:01115-65171185) বলা হয়। এই স্থযোগ-আয়ের তুলনায় 
প্রকত-আয় (9060191-621019) যদি বেশী হয়, তাহা হইলে সেই 
উদ্ব স্তাংশকে থাজন| বল! চলে । 


সুযোগ-আয় বা পরিবর্ত 
আয়ের তুলনায় বতটুকু 
অধিক 


কেবলমাত্র যোগানের সীমাবদ্ধতার ফলেই যে খাজনার উদ্ভব হয় তাহা 
নহে। যদি উপাদানটির যোগান সীমাবদ্ধ হয় তাহ! হইলে উহার অধিক 
ব্যবহার করিতে হইলে দাম বাড়াইতে হইবে কিন্ত দাম না বাড়াইয়া উহার 
পরিবর্তে অন্ত উপাদান (যাহার যোগান তখনও সীমাবদ্ধ হইয়! পড়ে নাই ) 
ব্যবহারের চেষ্ট! চলিবে । দাম বাড়িবার উপক্রম হইলেই উহার প্রিমাণ কমাইয়। 
অথব| স্থির রাখিয়! অন্যান্ত উপাদান নিয়োগের দ্বারা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা: 
হইবে। এইবপে উপাদান প্রিবর্ততা (80$97191 
রী, টা 510195116011011) সুরু হইবে । কিস্ধ যদি এনব্ূপ কোন 
উন্তবের কারণ, তাহা উপাদান থাকে যাহার যোগান তে। সীমাবদ্ধ বটেই, উপরন্ত 
না হঈলে “উদ্ধৰ" উহাকে পরিবর্জন করিয়া অন্য উপালানের সাহায্যে কাক্ত 
আয়ের সৃষ্টি হর না, . 
চলে ন| এবং উৎপাদন কার্যে ওই উপাদান অবশ্য 
প্রয়োজনীয় তখন তাহাকে বেশী দাম দিয়াও উৎপাদনক্ষেত্রে রাখিতে হইবে। 
এইন্ূপ উপাদানকে বিশেষ-নিদ্দিষ্ট উপাদান বলে (572০160 [৭20001)। 
কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো উপাদানের বিশেষ-নিন্দিষ্টত1 (5060180)5) 
বেশী, কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে উহ্হার বিশেষ-নিদ্দিষ্টত1 কম । যদি কোনো ফার্ম 
ব্যয়ের তুলনায় বেশী আয় করে, তাহা হইলে সেই ফার্শের উদ্ধত আয়টুকু এই 
বিশেষ নিদিষ্ট উপাদানের মালিক চাপ দিয়া আদায় করিয়া লইতে পারে। কৃষি 
ক্ষেত্রে তাই আমরা, নিখুঁত খাজনার রূপ দেখিতে পাই । কৃষি উৎপাদনে জমি 
কইল বিশেষ-নিদ্দিষ্ট উপাদান ং ইহাকে বাদ দিয়া বা ইহার পরিবর্তে অস্ত 


২৬৪ আধুনিক ধম-বিজ্ঞান 


উপাদানের দ্বার! শশ্ঠোৎপাদন হওয়া সম্ভব নহে । সুতরাং জমির মালিক চাষীর 
নিকট হইতে সকল উদ্বত্টুকুই খাজন! হিসাবে আদায় করিয়া লইতে পারে। 
নুতরাং, আধুনিক খজমাতত্ব গ্রহণ করিলে এবং উহার প্রয়োগ করিলে দেখা 
যায় যে কেবলমাত্র জমির ক্ষেত্রেই নহে; সকল উপাদানের 
৮৯ টা আয়ের মধ্যেই খাজনা-ভাব (61266151610 থাকিতে 
পারে যোগানের সীমাবদ্ধতা এবং পার্থক্যজনিত উদ্ধত 
সকল উপাদানের ক্ষেত্রেই সম্ভব, স্থতরাং তাহাদের (সইরূপ আয়কেও খাজনা 
বলা চলে। 
মজুরীর মধ্যে খাজনাভাব বর্তমান থাকে কাবণ সকল শ্রমিকের দক্ষতা ও 
উৎ্পাদন-ক্ষমতা সমান নহে । যাহার! অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন, দক্ষ ব! 
উৎপাদনক্ষম, তাহাদের মজুরী অধিক। প্রান্তিক শ্রমিকের মজুরীর তুলনায় 
তাহার! যে অধিক মজুরী পাইষা থাকেন তাহা পার্থক্যজনিত উদ্ধত বলিয়া 


উহাকে খাজনা বল! চলে। এইরূপ উদ্বত্ত আয়কে, যোগ্যতাব খাজন! 
(1২912 01 9101115) বল! হয । 


ন্দেব মধ্যেও এইরূপ উদ্ব-স্তাংশ থাকিতে পাবে। কোন ব্যক্তির সঞ্চষ 
অধিক বলিয়া, মনে কর! যাউক, যে সে শতকরা ২% হারে টাকা ধার 
দিতে রাজী আছে। ইহাই তাহার নিকট নিম্ন তম প্রয়োজনীয় আয়, যাহা 
পাইলে সে অর্থ বিনিক্কোগ“করিবে । কিন্ত সমাজে (২% হাবে খণে বিনিযোগের 
উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ অর্থেব যোগান হইতেছে তাহা হইন্তে চাহিদ1! অধিক 
হওয়ায়) সুদের হার বেশী থাকিতে পারে। এইবর্প অবস্থায় ধব! যাউক 
স্রদের হার ৫% হইল। যে ব্যক্তি ২% হারে ধার দিতে বাজী "ছল সে-ও ৫% 
পাইবে ; স্বতরাং তাহার আয় ৩% হারে উদ্বত্ত হইবে । নিম়নতম যোগান দাম 
হইতে বাজার-দাম বেশী বলিয়া এই উদ্বত্ স্যষ্টি হইবে। এইন্ধপে হুদের মধ্যে 
খাজন!-ভাব থাকিতে পারে। 

অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে উৎপাদনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে (151106- 
9£513508£) পরিচালন-যোগ্যতাব তারতম্য আছে। যে উদ্যোক্তার পরিচালন 
শক্ষি এমনই যে সে কোনক্রমে শ্বাতাবিক মুনাফাটুকু (০7191 21০50 
করিতে পারিতেছে তান্বাকে প্রান্তিক উদ্যোক্তা ( 2151£1759] 52010” 
192675801) এবং সেইরূপ যোগ্যতাকে প্রান্তিক ঘোগ্যতা৷ (11871£1591 


প্রায় খাঞ্জন। ২%$' 


৪1)11105) বল! হয়। অধিকতর যোগ্যতাসম্পন্ন উদ্যোক্তগণ তাহার তুলনায় 
যে অর্ধিকতর মুনাফ! করিতে পারিতেছে তাহাদের সেই উদ্বত্তকে 
খাজনান্ধপে দেখা চলে । ন্বাভাবিক পরিমাণ মুনাফা! (20:709] 7190) 
না পাইলে উদ্যোক্তাগণ সেই ব্যবসাতে থাকিবে না, সুতরাং সেই শ্বাতাবিক 
পরিমাণ মুনাফাই তীহাদের নিম্নতম যোগাম-দাম ; ওই ব্যবসা করিবার পক্ষে 
তাহাদের নিম্নতম প্রয়োজনীয়-আয়। ইহা! হইতে যে অধিক মুনাফা তাহারা 
করিতে পারে (যোগ্যতা, হঠাৎ ক্ষোন স্থযোগ বা একচেটিয়া স্থাপনের দ্বারা), 
সেই উদ্ব ত্বকে খাজন! বলা চলে । 


প্রায়-খাজন। (৫08931-8£9101) 5 


রিকার্ডো ও ক্লাসিকাল লেখকগণের মতে শুধু জমি হইতে আয়কেই 
খাজন| বল! হয়, অপর উপাদানের আয়ের মণ্ধ্য খাজন|-ভাব নাই । 


মার্শাল প্রমুখ নয়া-ক্লাসিকাল লেখকগণ খাজনা-তত্বকে অগ্রসর করাইয়াছেন 
এবং মানুষের দ্বার! স্থ স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য (যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) হইতে 
আয়ের ক্ষেত্রেও যে খাজনার উদ্ভব হইতে পারে তাহ! বলিষাছেন। মার্শালের 
মতে খাজনাগ উদ্ভব হয় যোগানের সীমাবদ্ধতার .দরুণ | যেহেতু উপাদানের 
যোগানকে প্রয়োজনান্যায়ী বাডান চলে না, সেইন্ট তাহার মালিক উদ্ব সত 
আয় লাত করিবার সুযোগ পায়। জমির যোগান প্রচুর হইলে, কোন সীম! 
বন্ধত1 না থাকিলে, ইহার মালিক চাষীব নিকট হইতে খাজন! আদায় করিতে 
পারিতনা, কোন উদ্ব-স্তের স্থষ্টিও হইত না । 


যোগানের এই সীমাবদ্ধতা শুধু জমির ক্ষেত্রে নহে, মানুষের দ্বারা তৈযারী 
স্থায়ী মূলধনী দ্রব্যের ক্ষেত্রেও অনেক সমযে দেখা যাষ। অন্ততঃ স্বপ্পকালের 
মধ্যে উহ্থার যোগান বাড়ান চলে না এবং তাহার ফলে উহার মালিক প্রচুর 
আয় করে, যে উদ্বত্ব আয়কে খাজনা! বল! চলে। মার্শাল ইহানুক মাছধরার 
'উদ্যাহরণের সাহায্যে বুঝাইয়াছেন। 

মাছের দাম বাড়িলেই তত্ক্ষণা২ যোগান বাড়াইবার জন্ত উহার 
উৎপাদনে নিযুক্ত নৌকা জাল ইত্যাদি (স্থায়ী মূলধনী দ্রব্য) সহসা বাড়ান 
চলে না । কারণ ওই সকল দ্রব্য মাস্থষের দ্বার তৈয়ারী এবং ভাঙা প্রস্তুত 
করিতে সময় লাগে । যে সময়ের মধ্যে ওই যন্ত্রপাতির যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে 


২৪৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পা পার্থক্য আরও বিস্তৃত হইতে থাকিবে) উদ্ধত বৃদ্ধি পাইবে 
বং খাজনাও বাড়িবে ।* 

১৮৯৬৬ ধনবিজ্ঞানীদের এই ধারণার কারণ ছল এই যে তাহার! সমগ্র 
সমাজের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভজী হইতে খাজনাকে বিচার করিয়াছেন । তাহাদের 
বিচারে জমির কোন নিয়্তম যোগান দাম থাকিতে পরে না। যদি কোন 
খাজন! কাহাকেও দেওয়! না হয় তাহা হইলে জমির যোগান একেবারে থাকিবে 
না, তাহ। নছে। সুতরাং জমির জন্ত কোন আসল ব্যয় নাই। শ্রমিকের মজুরী 
মা দিলে শ্রমের যোগান বন্ধ হইয়! যাইবে ; সুদ না দিলে মূলধনের যোগান 
বন্ধ হইবে, যুনাফ! ন। দিলে কেহ ব্যবসাতে নামিবে না। 
কিন্ত খাজন| ব্যয়ের উর্ধে, উহ! শশ্তের দামকে নির্ধারিত 
করে না, উহ! উৎপাদকের উদ্বস্ত। 

কিন্ত এই সমন্তাকে ছুই দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে 
যে ক্লাসিকাল এই ধারণ! ঠিক 'নহে: খাজন! ব্যয়েরই অংশ এবং সেইহেতু ইহা 
ঘামকে প্রভাবিত করে। প্রথমতঃ, কোন ব্যবসায়ী বা কোন ফার্মের দৃষ্টিতঙী 
হইতে বিচার কম্দিলে দেখা যায় যে সে তাহার মোট বাকের মধ্যে খাজনাকে 

| হিসাব করিয়। ধরিয়! লয় এবং শল্তের দাম নির্ধারণের 
রিকাডীয় মতের সমা- . 
লোচন! ১। ফার্সের সময় মোট ব্যয়ের হিসাবের মধ্যে খাজনাও অস্ততূক্তি থাকে। 
দিক হইতে বিচার .দ্রব্যটি তৈরী হইতে হইলে কাচামালের জন্য ব্যয়ের ন্যায় ওই 
নি খাজনার দরকার না-ও হইতে পারে, কিন্ত দাম নির্ধারণের 
সময়ে উৎপাদক ওই থাজনাকে মোটব্যয়ের মধ্যে হিসাব করিয়াই দাম স্থির 
করে। খাজনা বেশী হইলে অধিক দাম স্থির করিতে হয়, খাজন! কম হইলে 
সে কম দামে বেচিতে পারে । তাহার মো রেভিনিউ যদি মোট ব্যয়ের ( উৎ* 
পাদনব্যয়+ খাজনা ) নাহয় তবে সে ব্যবসা দীর্ঘকাল ধরিয়া চালাইতে 
পারিবে না, অন্ত ব্যবসা-তে চলিয়! যাইবে। 

ঘ্িতীয়তঃ, কোন বিশেষ শিল্পের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করিলে 

খ্াজনাকে ব্যয় ছিসাবে গণ্য করা উচিত। জধযির বিভিন্ন ব্যবহার আছে, 


) ক্লাসিকাল ধারণা 


7. *উর্বরতর জমির গড় ব্যয়. কম। দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় অনুর্বর জমি চাষ হওয়ায় উহাদের 
৮৮ উর্বারতর জমির কম গড় বায় বতই বাড়িবে, খাদ ততই 
বৃদ্ধি | 


প্রগতি ও খান! ২৬৯ 


বিভিন্ন দ্রব্যোৎপাদনে ইহাকে নিয়োগ করা চলে। চা-উৎপাদনে নিয়োগ 
করিলে সে জমিতে গম উৎপাদন হয় ন!, ধান্যোৎপাদনে নিয়োগ করিলে 
রঃ সেখানে মাছের চাষ বাদ দিতে হয়। এইভাবে বিতি্ন 

২। ফামের দিক হইতে 
বিচারকরিলে দ্রব্যোৎ্পাদনে জমির চাহিদা হয়। কোন এক ব্যবহারে 


নিযুক্ত হইতে হইলে উহ্াকে কি দাম দিতে হইবে 
তাহ! নির্ভর করে ওই জমি অন্ত ব্যবহারে নিযুক্ত হইলে কি দাঁম 


দিতে হইত, তাহার উপর। চা-উৎপাদনে জমি খাটাইলে কি খাজন| হইত, 
তাহ! নির্ভর করে ওই জমির জন্ত গম, ধান, ইক্ষু ইত্যাদি উৎপাদনকারীগণ 
কি খাজনা দিতে প্রস্ত্তত আছে, তাহার উপর । জমির এই পরিবর্ত-দাম বা 
স্বযোগ-্দাম (181751517721106 01 0090916010105-17106) সমগ্র শিল্পের 
দিক হইতে বিচার করিলে নিশ্চয়ই ব্যয়ের মধ্যে গণ্য হয়। যদি সুযোগ-দাম 
বৃদ্ধি পায় ( অপর কান ব্যবহারকারী বেশী দাম দিতে রাজী হয় ) তাহা! হইলে 
সকল দিকে নিয্োগের ক্ষেত্রেই উহার খাজনা! বৃদ্ধি হইবে, কারণ জমির মালিক 
(সই বধিত খাজনার কম কাহাকেও জমি ব্যবহারের সুবিধা দিবে না। এইরূপে 
খাজন! বুদ্ধি পাইলে জমি হইতে উৎপন্ন সকল দ্রব্যের দামই বাড়িয়া! যাইবে । 
ুনুত্নাং খাজনা! দামের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার্‌ করে। 


অর্থ নৈতিক প্রগতি ও খাজন! (200700016 71027689 800 19101) 2 


রিকাের মন্ডে ভূমির আদিও অঙ্গ শক্তি বাহারের দরুণ জমির মালিককে 
যাছ! দেওয়| হয় তাহাই খাজন| | সুতরাং চানী যদি নিজ্গে মূলধন বায় করিয়। 
ভূমির উর্বারতা বা উৎপার্দিকা শক্তিবুদ্ধি করিয়। তোচুল তাহা হইলে ইহার দরুণ 
বদ্ধিত উৎপাদন খাজনার অন্তভূক্কি হইতে পারে না। কারণ সেই বৃদ্ধি ভূমির 
আদি শক্তির দরুণ নঙে। সেই বধিত উৎপন্নক ভূমিতে নিযুক্ত মূলধনের সুদ 
হিসাবে দেখা উচিত, তাহাকে খাজন। বল! চলে না। 
কিন্থ যদি কোন অর্থনৈতিক উন্নতি সাধারণভাবে সকল জমির উপর প্রভাব 
বিস্তার করে, যাহার ফলে উদ্বত্তের পরিমাণ বা উদ্বত্ের মলা বা মোট ব্যয় 
প্রভাবান্বিত হয়; তাহা হইলে নিশ্চই সেই অর্থনৈতিক উন্নতি খাজনার 
পরিমাণে পরিবর্তন আনিবে। অর্থনৈতিক প্রগতি বলিলে আমরা বহুপ্রকার 
উন্নতি বুঝিতে পারি; বিশেষ ধরণের উন্নতি খাজনার উপর বিশেষ উপায়ে 
প্রতাব বিস্তার করে। 
১৮ 


২৭৩ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


যদি নুতন য্ত্রপাতি। নুতন সার বা নুতন উৎপাদন কৌশলের (15০1)2101 
০ চ১:0006002 ) প্রবর্তন হয় তাহ! হইলে খাজনার পরিবর্তন হওয়৷ 
সম্ভব । যদি সকল স্তরের জমির উপরই ইহার প্রভাব সমান হয়, তাহ! হইলে 
সকল জমির উৎপাদন ক্ষমতাই বাড়িয়৷ যাইবে । শশ্তের 
১। চাষের উন্নত পদ্ধতি, চাহিদ! সমান থাকায় উহার দাম কমিবে। ফলে প্রান্তিক 
৮ এজ " জমিতে উৎপন্ন শশ্তের মোট দাম উহার মোট ব্যয় হইতে 
কৌশল কম হইবে, সুতরাং উহ! প্রানস্তনিয় জমিতে পরিণত হইবে । 
চাষের প্রান্ত উপরে উঠিবে, প্রান্তোধ জমিগুলির খাজনার 
পরিমাণ কমিয়! যাইবে, কেহ কহ প্রান্তিক জমিতে পরিণত হইবে, কোন 
উদ্বত্ত থাকিবে না। যদি এই উন্নতি কেবল মাত্র উন্নতত্তরের জমিকে আরও 
উন্নত করিয়া “তোলে, তাহ! হইলে শন্তের চাহিদা সমান থাকিলে, উহাদের 
অধিকতর উদ্বত্ত হওয়ায় খাজন! বৃদ্ধি হইবে। যদি এই উন্নতি “কবল মাত্র 
অন্ুর্বর জমিকে আরও উন্নত করিয়! তোলে হাহা হইলে চামের প্রান্ত উপরে 
উঠিবে, উন্নতস্তরের জমির খাজনা কমিয়! যাইবে । 


অর্থনৈতিক উন্নতি যদি উন্নত ধরণের পরিবহন ব্যবস্থার রূপ ধারণ করি 

আসে, 'র্থাৎ যদি পরিবহন-ব্যয় কমিয় যায় তাত! হইলে দূরে অবস্থিত জঠির 

তুলনায় বাজারের নিকটে অবস্থিত জমিগুলির পাথকট- 

২ আভ্যন্তরীণ জনিত সুবিধা কমিয়৷ যাইবে । যদি আন্তর্জাতিক পরিবহন- 

রিবন বায়ে বা ব্যয় কমিয়। যায় তাহা হইলে বিদেশ হইতে শস্য আমদ।না 

আশ্মর্জাতিক পরিবহন রি 8 ৭ 

ব্যয় হাসের ফল হইতে পারে। এমতাবস্থায় আমদানীকারী দেশে চামের 

প্রান্ত উপরে উঠিবে এনং খাজনার হার কমিয়। থাইবে । 

রপ্তানীকারী দেশে চাষের প্রান্ত নামিয়া যাইবে, অনুর্বর জমিগুলিতে চাষ সুরু 
হইবে, খাজনার হার বাড়িয়! যাইবে । 


দেশে জনসংখ্য বৃদ্ধি পাইলে শন্তের চাহিদ। বুদ্ধি পাওয়ার ফলে শস্তের দাম 
বাড়িবে এবং খাজনা বাড়িয়া যাইবে। প্রান্তিক জমিগুলি 
প্রাস্তোর্ধ জমিতে পরিণত হইবে, অন্ুর্বর জমিগুলি চাষ 
হইতে সুরু হইবে, চাষের প্রান্ত নামিয়া যাইবে। প্রগাঢ় চাষের ফলে আরও 
ক্রুত ক্রমহ্াসমান প্রতিদানের নিয়মের কার্যকারিতা মরু হইবে। কৃষি- 
উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় বাড়িয়া যাইবে। 


৩। জনসংগ্যা বৃদ্ধি 


ক্ষেত্রের খাজন! ২৭১ 


দেশে আয়ের স্তর ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাইলে খাজনার উপর কিরূপ 

প্রভাব হইবে? আয় বুগ্ধি হইলে লোকে অধিক পরিমাণে খাছ শশ্ত ক্রয় করে, 
তাত! নে ; বিলাসদ্ব্য বা সৌখীন দ্রব্যাদির ক্রয় বাড়িয়া 

«| 'মায়ন্তর ও জীবন- 

বাত্রার মানে বৃদ্ধির ফল ঘায়। সুতরাং শশ্টের চাহিদা খুব বাড়ে না, দামও খুব 
বৃদ্ধি হয় না, খাজন1-ও বিশেম বাড়ে না। এইজন্য মজুরী, 

স্বর ব! মুনাফার গ্ায় জমিদারের খানার হার খুব বেশী বৃদ্ধি হয় না। 

'দখা যার যে, বিশ্ডিন্ন ভাবে অর্থ নৈত্তিক প্রগতি খাজনাকে বিতিন্ন পরিমাণে 
প্রভাশাস্বিত ক্র। একটি প্রভান 'অপরটিকে খণ্ডন করিতে পারে। যেমন 
জনসংখ্য। বুষ্ছির দরুণ খাজন! বুদ্ধির ঝোঁক দেখ! দিল, কিন্ত 
পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির ক্লল খাজনা কমিবার কাক 
মাসিয| পড়িল । উভয়ের মিলিত ক্লল খাজনার “কোনরূপ পরিবর্তন হইল না, 
এইরূপও ঘটিতে পাদর। খাজনার উপর অর্থনৈতিক প্রগতির দীর্ঘকালীন 
প্রভাবের সল তাই পুর্ব হইতে সম্পূর্ণ সঠিক পরিমাণে পরিমাপ করা যায় না। 


মাও প্রভাব 


খনি ও মত্স্য-চারণ ক্ষেত্রের খাজনা (১6068 0 1117169 20৫ 
ছু )81998) 2 


*ন ও মংস)চারণ 'ক্ষুত্রর খাজনা নিদ্ধারণ বৃহ পরিমাণে জনির খাজন| 
নিদ্ধারুণর গ্বায়। উহার! প্রকৃতির দান এবং উহাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রেও 
ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিষম কার্যকরী হইষা থাক । সকল খনি ও মৎস্যচারণ 
ক্ষত্র সমান সম্পন-সম্পন্প নচে) কাহারও ম্ুত-সম্ভার বেশী; কাহারও বা কম। 
প্রান্তিক খনি অপেক্ষা, বা কম সম্পদযুক্ত খনির তুলনায় একি সম্পদ-যুক্ত খনি 
হইতে উৎপাদনে (থ পার্থক্য জনিভ উদ্ব ত্ত থাকুক ভাভাকে খাজনা বলা চুল । 
সইভাবে ইহাদের খানা স্থির হয়। 

কিন্ত মনে রাখা প্রকার যে খনির 'ক্ষত্রি চিরকাল ধরিয়! অবিবাম আয়ের 
/আ্রাত 'ভাগ করা যায় না, জমিতে সঠিক সার দিয়া, প্রায় চিরদিন ধরিয়া 
আয় স্ষ্টি কর! চলে, কিন্ত খনির অভ্যন্তরে খনিজ সম্পদের মজুত সীমাবদ্ধ, আজ 
বা কাল উহা শেষ হইবেই। মজুত সম্পদ ফুবাইয়া আসিবে, খনির জীবনও 
শেষ হইবে, উচ্ছা সম্পদ-শুণ্য অকেজো জমিতে পরিণত হইবে । ক্লাসিকাল মতে 
ভূমির শক্তি যেরূপ অক্ষয়, খনির শক্তি অক্ষয় নহে । সুতরাং এই মন্ভুত-সম্পদের 

ক্ষয়ের দরুণ, উহ! ফুরাইয়া আসার হ্ষতিপূরণ হিসাবে, জমির দরুণ খাজন! 


২৭২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ছাড়াও প্রতি টন দ্রব্য পিছু আরও দাম খনিজ জমির মালিককে দিতে হয়। 
তাহাকে সেলামী (7২০১৪1%) বলে। ম্ুুতরাং খনির মালিক যাহ! পায় 
তাহার মধ্যে খাজন1 ও সেলামী দুইই থাকে। 


সরে জায়গার খাজন। ( 02082 8206 8620৮) 2 


সহুবে জাষগাব খাজনা নির্ভব কর্ধে প্রধানতঃ অবস্থানজনিত সুবিধা 
(51009001081 £0৮2170086 ) উপব। সহবেব কোন্‌ অঞ্চলে অবস্থান 
জনিত সুবিধা কিন্ূুপ, তাহা স্থিব হয় উই" অঞ্চল কোন 
ব্যবহাবে নিযুক্ত হইতৈছে তাহা দ্বাবা। যদি বসবাসের 
উদ্দেশে উক্ অঞ্চল অধিক'তব সুবিধ। জনক হয় ( যেমন বালিগঞ্জে স্কুল, কলেজ, 
রাম ডিপো, বাস ডিপো, “বল [্টশন, বড চওড| বাস্ত।, বাজাব ও পবিচ্ন্্ 
আবহাওয] ইত।দি সকল কিছুব স্থবিধা ), সে ক্ষেত্রে বসবা2সব ব।বহাবে [নযুঞ্জ 
হইলে জমিব খাজন"' অন্দিক হইক্ব | অন্য ব)ব্হ।স্ব সেই স্থা"তক নিশয়াগ কাবত 
হইলেও, অন্ততঃ, ব্সশাসেব উন্দ্বস্টে নিযুক্ত হইনল জাযগ। হইত ২ হাড" 
পাওয়] সম্ভব ৬ইত, লাহা দিতই হইপুন | 


১। বসবাসেব হুবিধ! 


প্রধানত ব্যবসাবেব উত্দষ্যে সেই অঞ্চল ব্যবহৃত ইই/ল তাহাথ খান! 
নির্ভব কবে (সেখানে কির্ধপ ব্যবসাব সুবিধা আছ হাহাব 
ডি ও উপব। খে অঞ্চলে কেনাকার্া কবা একটু বিলাস, 
বা (খ) €বশী পবিমাণে ?সাখীনতা। বাঁ লাকচপক্ষ সন্মানজণক, /সঈ  অঞ্চুলব 
বিবরয় পাকাল্লাবগণ একটু বেশী দামে ব্য শিক্রষ কবিতে 
পাবে। স্থতবাং (সই অঞ্চলে ব্যবসাব জায়গার ধাজনা "বশ" হওয়াব সভাবন' | 
তাহা ছাড!1, যদি কম দামে কিন্ত অধিক পবিমাণে বিক্রয়ব সম্ভাবন! আবক হয 
তাহ! হইলেও সেই অঞ্চলে খাজনা অদ্দিক হইস্ব। 
গ্রামেব তুলনায় সবেব জগ্ব খাক্তনা অধিক হইবাব কাখণ হইল (যে সহরে 
সকল ব্যবহাবেব জন্যই জাষগাব চাহিদা খুব বেশী এবং ইহাব 
গ্রাম ও সহরের খাঁজনা তুলনাষ যোগান কম। বাসগৃত, দোকানঘব, অঞ্সি, পার্ক 
রাস্তা, সকল উদ্দেশ্টেই জমি ব্যবহারের জগ্ত চাহিদা তত্র থাকে। সুতরাং 
কোন জায়গায় খাজন! নির্ভর করে অন্যান্য উদ্দেশ্ট্ে ব্যবহারকারীগণ উহার জন্ত 
কি পরিবর্ত-দাম দিতে প্রস্তুত আছে তাহাব উপব। 


সামাজিক তাৎপর্য্য ২৭৩ 
বাড়ীর ভাড়া (890৮ 01 8811017028) 2 


বাডীর ভাড়া নির্ভর কবে ছুইটি বিষয়ের উপর £ (ক) যে জমির উপর 
বাড়ী অবস্থিত তাহার খাজনা, ও (খ) নিগিত গৃঙের দরুণ কিছু প্রদত্ত অর্থ। 

বাড়ী তৈরীর জমির খাজনা নির্ভর করে প্রবানতঃ অবস্থান জনিণ্ত সুবিধার 
উপর। 'আর নির্মিত গ্ুচের জন্ত মালিককে কি পরিমাণ দিতে হইবে তাহ! শ্বল্পকালে 
প্রধানতঃ বাডীব চাহিবাব উপর নির্ভরশীল) কাব্ণ বাসীর ধোগান স্বপ্পকালে 
বান্ডান বা কমান যায় লা। দীর্ঘকালে অবশ ভাঢা এমনই হইবে যাহাতে 
বাডীব জীবদ্দশাব উচ্ভাধ মোড উৎপাদনন্)য। বক্ষণােশ্দণ শ্যয এবং স্বাভাবিক 
যুনা*। উঠিয়া হাসিতত পাকে। 
অন্ুুপ জিত মূল্য বৃদ্ধি (01069817760. 11106100617) 5 

[বান কারণে মলি কন আধলেব জমিক দাহ খুব কাড়িজা ফাষ (দেমন পার্ক 
বা জবান স্থাপন) শিপ গছিতা শা কও রাস্তা তেব হ ওযা) 

৮চিব মল্যবুদ্ধিকে শন্তপাজিত হৃল্যবদ্ধি বল! চলে । যেহেতু 


হাতে কান এবং হ।লকেন নিতম্ব কোন মলদন পায় বা পরিশ্রমের কলে 


বব্ছাপিনর 


সেক ভচিব মলাবুদি হয নাই, তাই ইহা অন্থপাজিত। এই 
»ভপাজিত মংশেব উপল বাশ্ব কর স্থাপন সম্পূর্ণ যুক্তি- 
সন্ত ০) কাবণ ইহাতত কাহারও স্্য বাকহমোগ্যহে আঘাহ লাগবে না। 
বিন্য বলা হফ, যে ধনি অভপাডিত ফলাবুদ্ধিব উপ্ব কব স্থাপন যুক্তি যু 
হম, 2৬1 ৯ইকল যাঁদ কোন কারণে (ফেমন নিকঈবন্থী শিল্প উঠিয়া যাওষায় ) 
সেই 'অঞ্চস্লন জিব মল্য সহসা কঠিয। খাষ হাহা »ইালে উহ্ভাব দরুণ যে অস্পু 
পাজিত চল্যহ|স (07116511150 0৬01৩111170) ঘটিবেঃ তাহাব ক্ষতিপৃবণের ভারও 
বাচ্্ুর লওয! উচিত । 
এম্গপাজিত মৃূলাবুদ্ধিন উপ্ব কব বসাইবাব সর্বাপেক্ষা বাস্তব অসুবিধা 
হইল এই যে মূল্যবৃদ্ধির কতঙ্ানি উপাঞ্তিত এবং কতখানি অনুপাজিত তাহার 
হিসাব করা অকুণকক্ষেতত্রই সম্ভব ন্য। 
খাজনা তন্ষের সামাজিক তাৎ্পর্ষ্য (80018] [70711081078 0? 606 
08০০ 01 860) 2 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বিকান্ডা যখন তাহার খাজন।-তত্্ প্রচাব কবেন 
তখন ইংল্ডের সমাজকাঠামোর শরণীনিস্থাসে বিপুল পরিবর্তন হইহতছিল। শিল্প 


২৭৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বিপ্লবের গতি তখন তীব্র হইয়া উঠ্িয়াছে; নুতন ধনিকশ্রেণী ও পুরাতন 
জমি-কেন্দিক অভিজাত সামস্তশ্েণীর পরস্পর বিরোধী স্বার্থ“সংঘাতে ইংলগের' 
সমাজ-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ভাবধারায় তাঙাগড়া চলিতেছে । 


নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধ এবং দ্রুত জনসংখা।র বৃদ্ধির দরুণ খাগ্যশন্তের দাম 
খুব বাড়িয়! গিয়াছিল, খাজনার হার খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল 


এবং সমাজের অধিকাংশের এই দুর্গতি হইতে জমিদারগৎ 


মুনাফা! করিতেছেন এই ধারণা দেশের মনে বদ্ধমূল 
হইয়াছিল । নূতন বুর্জোয়াশ্রেণীর চিন্তানাফক চিসাবে রিকার্ডো তাহার' 


খাজনাতত্বের সাহায্যে দেখাইবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন যে শগ্রের দাম কমান-ই 
তখনকার একমাত্র সমস্তা, কারণ কম মজুরীতে শ্রমিক ব্যবহার কবিতে না 
পারিলে শিল্পের প্রসার সম্ভন নয়। খাজনান্পত্বর দ্বারা তিনি ইহাই বৃঝাইবার 
চেষ্টা করিলেন যে খাজনা হইল উৎপাদকের উদ 3, ইহা দ্রবোৎপাদশের বায়েব 
মধ্যে অস্তহুক্ত নহে ; জমিদারগণ চাষীন্ব মলা এতিযঘোগিতার স্থাযোগে এই 
উদ্বত্ত নিজের! আত্মসাৎ করিতেছেন। ইভ| তাহাদের পরিঅম লক নহে, ঝুঁকি 
গ্রহণের পুরস্কার নভে, প্ররুতিদন্ত সম্পদের উপব মালিকানা-ভনিন "সপবের 

শ্রমোৎ্পাদিত সম্পদের শোষণ মাত্র । 
এই ধারণ! চিন্তা জগতে এখনও বর্তমান। হেন্রি জর্জ তাহার প্রগন্তি ও 
দারিদ্র্য (1১08765৭ 210 1১0৮1) নামক পুস্তাকে 


কি পরিবেশে খাজনা- 
তত্বের উদ্ভব 


এই উদ্বৃত্ত মমাজ- 


বলেন যে প্রগত্তির ফলে জমির মালিক7দর আয বুদ্ধি হয় 
সম্পদের শোষণ মাত্র & চা 


এবং অন্থপাজিত আযে তাহারা স্ফীত হন। তভীহার মতে 
এই অনুপাঞ্জিত আয় এবং প্রন্কৃতি দত্ত উদ্ধ তত সমাজেরই প্রাপ্য : কব বসাইয়া 
উহা! সম্পূর্ণরূপে রাষ্ত্রের হাতে তুলিযা লওয়া অব" কর্তব্য | 
খাজনার উপর কর বসান-র স্বপক্ষে আরও যুক্তি হইল যে, ই 
ন্থপার্চিত বলিয়া! ইহার উপর কর স্তাপিত হইলে 
কাহারও বিশে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে না। 
ই না থাকিলেও জমির যোগান থাকিবে, জমি চাষের 
অনুপযুক্ত হইয়া পড়িবে না । সমাজে আয়-বৈষম্য কমিবে এবং পরশ্রম-নির্ভরশীল 


জমির মালিকগণ শ্রমের দ্বার! সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে আত্মনিয়োগ 
করিবেন। 


থাজনার উপর কর বসান যুক্তিসঙ্গত এই ধারণার বিরুদ্ধে বল! হয় যে জমি 


সুতরাং কর বসান 
উচিত 


সামাজিক তাৎপর্য্য . ৭৫ 


ইতে সকল আয়ই উদ্বৃত্ত নহে, উহার মধ্যে জমিদার যে মূলধন খাটাইয়া 
জমির উন্নতির চেষ্ট1! করিয়াছে, তাহার সুদ ও পুরস্কারও 
জডিত আছে। তাহ! ছাড়! যখন জমির মূল্য কমিয়া ঘায় 
খন কি রা জমির মালিকদের এই অন্থপাজিত মৃল্যহ্াসের জন্য ক্ষতিপুনণ 
০ প্রস্তুত আছে? সুতরাং রাষ্্রের কর বসাইবারও অধিকার নাই । 
এইরূপ সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে যে, সকল খাজনার উপর কর বসান 
সন্ত নঙ্চে, কারণ উচ্ভাব মধ্যে অর্থ নৈত্তিক খাজন] ব। নিখুত খাজনার পরিমাণ 
পথক করা অনেক ক্ষেত্র সম্ভব নয়। কিন্ত যখন ভগঠাং মূল্যবৃদ্ধি ব খাজনা 
বুদ্ধি হয, সমাজের অন্য অংশেব দুগাতি হইতে যখন জমিব ালিকরা লাতবান 
হইক্ত থাকেন সেই 'অনস্থায় সেই হঠাৎ-নপিত খাজনা বা জমির মুল্যর উপর 
কব বসান বাঞ্চনীয়। 
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চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 
মজুরী 


আসল মজুরী ও আধিক মজুরী (0১981 8898 ৪710. 11006 2865) 2 
উৎপাদন কার্ষেয সহায়তার জন্ত পারিশ্রমিক হিসাবে শ্রমিক যাহ! পাইয়! 
থাকে, তাহাকে মজুরী বলে। মজুবীকে ছুইভাবে দখা চলে। নি সময় 
বা নির্দিষ্ট পরিমাণ কাজের দরুণ উদ্যোক্তা শ্রমিককে পারিশ্রমিক ঠিলাবে 
যে পরিমাণ অর্থ দেয় তাহাকে আধিক মজুরী বলা হয়। ওই কায্যের *্লে 
শ্রমিক যে পরিমাণ দ্রব্যসাম্রী, স্থযোগ স্থবিধা ও আরাম আষ করে তাহাকে 

আসল মজুরী বলে। 
আসল মজুরী নির্ভর কবে বহু বিষছুবর উপব। প্রথমতঃ, আধিক মজুখী .বশী 
হইলে দ্রব্যমামগ্রী অধিক ক্রর করা সম্ভব এবং আধিক মজুবী কম হই 
দ্রব্যসাম্ত্রী ক্রষের সামর্ধ্যও কম। সুতরাং আসল মজুরী প্রধানতঃ আথক 
মজুরীর উপর নির্ভরশীল । দ্বিতীযত:, মজুরী হিসাবে 'খ 

আসল মজুরী 

উপর নির্তর করে অর্থ শ্রমিক লাত করে, তাহার বিনিমযে কি পরিমাণ 
দ্ব্যসামত্রী সে ক্রয কবিতে পাবিনে। ভাতা স্কিব 
হয় অর্থের ক্রয় ক্ষমতার দ্বারা । যদি আণর্থব ক্রয ক্ষমভা (1১711011051115 
চ১০স€] 01 10216 ) প্মধিক ভষ (অর্থাৎ যখন দাঃম্ভর কম), তাহা 
হইলে তাহার আসল মজুবী বেশী, যদি অর্থের ক্রয় ক্ষমত! কম হয় (অর্থাৎ যখন 
দামস্তর বেশী), তাহ! হইলে তাহার আসল মজুবী কম। তুতীয়ত:, কার্যের 
অন্যান্ত বহু প্রকার সুবিধা ও অস্থবিধাব উপর উচা মিতবর কবে। মন, 
অনেক ক্ষেত্রে আধিক মজুরী ছাড়াও কিছু দ্রব্যসামগ্রী শ্রমিককে দেওয়। 
হয় (প্রধানতঃ, কৃষি মজুবের ক্ষেত্রে), তাভা আসল মজুবী হিসাবে গুহীত 
হইবে । অনেকক্ষেত্রে কার্যে অবসর-বৃত্তি পাইবার সুবিধ! মাছে, অনেক ক্ষেত্রে 
তাহা নাই। অনেক চাকুরীতে বেশীক্ষণ কাজ করিতে হয়, 'অগ্ঠ ক্ষেত্রে অল্পক্ষণ 
কাজ করিবার সুযোগ আছ্ছে। বহুকার্ষ্য জীবনীশজির দ্রুত হাস হয়, সমাজের 
চক্ষে বহুকার্য্য হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন, এই সকল অস্থবিধাও আসল ম্জুরীর 


জীবনধারপ তত্থা হণ 

হিসাবে ধরিতে হয়। অনেকক্ষেত্রে অতিরিক্ত আয়ের প্ুবিধা থাকে (যেমন 
হোটেলের পরিচালক বকৃশিস্‌ পায়), অনেক ক্ষেত্রে চাকুরী রাখিবার জন্য 
সনিবকে নিয়মিত নজরাণ! দিতে হয়। অনেক চাকুরীতে সার! বৎসর কাজ 
থাকে নাঃ কয়েক মাস কর্ম-বিহীন অবস্থায় বসিয়া থাকিতে হয় ( যেমন চিনির 
কল), আফ্মার অনেক চাকুরীতে সারা বৎসরই কাজ থাকে ; অনেক ক্ষেত্রে মধ্যে 
মধ্যেউপরি-পময় (০৬০:(1016) হইতে অধিক আয় হয়। কোন চাকুরীতে মাহিনা 
কম, কিন্ত ঘুষের সম্ভাবন| বেশী | এই সকল সুযোগ ও স্বিধা-অস্ুবিধা সকল 
কিছু বিচার করিষ! শ্রমিকের আসল মঞ্জুরী বিচার করিকত হয়। মনে রাখা 
দবকার থে, শ্রমিুকর প্রত জংবন দাত্রাব মান কেবলমাত্র তাহার আধিক 
সভ্ভবীব উপর নির্ভব কার না|, এই সকল আন্ৃমঙ্তিক সুবিধা-অন্ুবিধা মিলিয়া 
নাহার আসল মজুরীব উপর নির্ভর ককব। 
মজুরী কি ভাবে নির্জারিত হয় (মুত ৮৪£98 816 09610017060) 2 

মভ্ুবী শির্ঘারণ সম্পুক ব হত প্রচলিঠ আছে। ধনবিজ্ঞানের সুরু 
তই? তই বিভিন্ন বনবিজ্ঞানী সমাজে মন্তুকীব শ্তব (16৮61 ০0৫ ৮৮9৫65) কি ভাব 
দিদ্ধারিত হয হাহাব সম্থত্্ধ নিজন্দ *চামত ব্যক্ত কক্যাছেন। 
১। জীবনধারণ তত্ব (1:09 89033667006 গু0৪০:৮) 2 

অষ্টাদশ এ হাবীব ফরাসী ফিজিষোক্রাউগণ বলিতৈন যে, দেশে স্বাভাবিক 
চজুরার স্তব সর্বদ| জাবনতাবণব পল নিয়হম শ্তবে থাকে । কোন মতে 
জাননধারণেব পক্ষে যে সকল (্রবাসামগ্রী খনিকের না হইলেই চলে নাঃ তাহা! 
পাইতে পার এই পরিমাণ অর্থ ই তাহার মজুরী ঠিসাপুৰ স্থির হয়। শ্রমিকেরা 
দরকষাকমির ব্যাপাবে ছুর্বল ব্লিযা জবনধারণ স্তরের মজুরী গ্রহণ করিতে 
বাদ্য হয়। জানানীর সমাজন্প্ুবালী ধনবিজ্ঞানী লাসালে এই তত্বের 
অগ্ঘতম প্রচাবক ছিলেন এবং ইহাকে মজুরীর “লীহ-নিয়ম 
নলিয়। বরশদা কবিযাছি-লন। বিকার্ডো এই তত্বে 
মোটটামুট বিশ্বান করিলেও বলিতেন যে স্থান কালের অবস্থা ও প্রথা অনুযায়ী 
মজুরীর হারে পার্থক্য থাকিদত পাবে। 

তদানীন্তন সকল বিজ্ঞানীদের ধারণাষ সকল বিষয় প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বার! 
পরিচালিত হয় । সে নিয়ম অমোঘ, অব্যর্থ এবং মান্ষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ | 
মজুরীর ক্ষেত্রেও এই নিয়ম সেইরূপ প্রভাবশীল বলিয়া ধারণা ছিল। কোন 


মজুরীর লৌহ-নিধম 


২৭৬৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


মতে জীবনধারণের স্তর হইতে মজুরী নামিতে পারে না-_ওই স্তর হইতে মজুরী 
কম হইলে শ্রমিকের! বিবাহে বিরত থাকিবে, ভবিষ্যতে শ্রমিকের যোগান 
কমিবে এবং মজুরী জীবন ধারণের স্তর পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পাইবে । জীবনধারণের 
স্তর হইতে মজুরী উপরে উঠিতে পরে না, শ্রমিক অধিক বিবাহে বা অধিক 
সম্তানোৎপাদনে ব্যাপৃত হইবে, ভবিষ্যতে শ্রমিকের যোগান বাড়িবে এবং মজুরী 
জীবনধারণের স্তরে নামিয়া আসিবে । তাই মজুরী-নির্ধারণের এই নিষম 
প্রাকৃতিক নিয়মের স্তায়ই অমোঘ। ঘডির দোলকের (211001011) মত, কেন্দ্র 
হইতে বিচ্যুত হইলে এমন শক্তিসমূের ক্রিয়! স্থরু হয'যে আপন! আপনি তাহা! 
পুনরায় কেন্দ্রে ফিরিযা আসিতে চাহে, ভাবসাম্োর বিন্দুতে ফিরিয়া আসার 
বৌঁক দেখা যায় । 

এই নিয়মের সমালোচন! করিয়। বলা হয যে (ক) ইহা প্রধানত: 
ম্যালধুসীয় জনসংখ্যাতত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং এঁতিহাসিক অভিজ্ঞ ত1, 
অন্ততঃ পৃথিবীর অধিকাংশে, ম্যালথুসীয় তত্বের বিরোধী । খে) এই তত্ব 
শ্রমিকের যোগানকেই প্রধানতঃ প্রভাবশীল বলিয়। মনে করে, উহার জগ্ 
চাহিদার প্রভাবকে মূলতঃ অস্বীকার করে। (গ) শ্রমিক সঙ্ঘ যে মজুরী নির্ধাবণে 
অনেকক্ষেত্রে কার্ধ্যকরী প্রভাৰ বিস্তাব করে তাহা এই 
তত্ব হইতে বোঝ| যায না। (ঘ) সমাজে বিভিন্ন 
ধরণের এবং বিতিন্ন দক্ষ তা-সম্পন্ন শ্রমিক আহে, তাহাদের মজুবীর মধ্যে পার্থক্য 
আছে, এই অবস্থা বিশ্লেষণে এই তত্ব সাহায্য করিতে পাবে না। 

এই সকল সমালোচন। সত্তেও মনে রাখ! প্রয়োজন যে এই তন্তের 
প্রভাব এক সময়ে ধনবিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশী ছিল। মাক্স ও সমাজতান্ত্রিকগণ 
প্রধানত: এই তত্বের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের উদ্ব-্ত মূল্যের তত্ব 
71176015০01 5010105 ৮০1116) বা শোষণ তব (11601৬ 0 
[22)1909002) নির্ণয় করিয়াছিলেন |* 


২। অমভুরী-ভাগার তত্ব (ড/৪£৪৪ 8০:00. [8601 ) £ 
প্রাচীন ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের বিক্ষিপ্ত মতামত একত্র করিয়! জন ই. য়াট 


সমালোচনা 


গ্মাক্সেরে মতে জীবনধারণের পক্ষে অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় ভ্রব্যাদির মূল্য অর্থাৎ মজুরীর পরিমাণ 
মুল্য উৎপাদন করিতে শ্রশ্নিকের কার্যের মোট সময়ের একাংশ নিধুক্ত হয়, অপরাংশের কার্ধের দ্বারা 
উৎপয় মূল্য মালিক আত্মসাৎ করে-_-ইহাকেই উদ্ধত মূল্য বলে। 


মান ও মজরী ২৭৯" 


মিল্‌ এই তত্বকে রূপ দান করেন। তাহার মতে সমাজে মোট মূলধনের একটি 
ংশ মজুরী দেওয়ার জন্ট ব্যবসায়ীরা নির্দিষ্ট করিয়া রাখেন । ইহাকে মজজুরী- 
ভাণ্ডার বল! চলে। মজুরীর স্তর অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিকের গড় মজুরী নির্ভর 
করে শ্রমিকের যোগানের উপর । শ্রমিকের যোগান বৃদ্ধি পাইলে সেই ভাগার' 
অধিক সংখ্যক শ্রমিকের মধ্যে বিতক্ত হওয়াষ মজুরী কণিয়! যায়| শ্রমিকের 
যোগান কম হইলে সেই ভাণ্ডার কম সংখ্যক শ্রমিকের মধ্যে বিভক্ত হওয়ায় 
শ্রমিক পিছু মজুরী বাড়িয়! যায়। 
মজুরীর লৌহ-নিয়মে কোন মতেই মজুর'র স্তর উদর উঠিতে পারে না, কিন্ত 
এই তত্ব অনুযায়ী! মজুরীব হার বাডিবার সম্ভাবন! আছে। যদি অমিক সংখ্যা 
কমে বা মজুরী-ভাগ্ডার বাছে, "তাহা হইলে মজুবী'র বুদ্ধি ঘটিতে পারে। 
এই তাত্তবের বছবিধ সমালোচনা হইযছে। প্রথমতঃ, মজুবী দেওয়ার জন্য দেশে 
কোন তাণগ্ডার নিচি্ট আছে এইরূপ ধারণ! সঠিক নয়। জাতীয় আয় হইতে 
সকল উপাদানই তাহাদের পারিশ্রমিক পায, এই জাতীয় আয় কোনব্ুপ ভাণ্ডার 
নে, ইহ! শ্রোতশীল পাবা । অআমিকর| তাহাদের উৎপাদন ক্ষমতার সাহায্যে 
দ্রবাসামগ্রী উৎপাদনের দ্বাবা এই শ্রোত স্ষ্টি করে এবং 
তান! ভইতেই উতপাদনক্ষমতা অনযাষী তাহাদের আয় 
স্যষ্টি হয । দ্বিতীয়তঃ, এই তত্তের সাহাত্যা মজুবীব পার্থকা ব্যাখ্য। কর! চলে ন1। 
ভূতীয়ত:, এই তত্ব অনুযায়ী ধরিয়া লইতে হম যে সমাজে শ্রমিকের চাহিদা হয 
মজবী-তাগারের পরিমাণ অনুযায়ী । সমাজে নো সঞ্চবণশীল মূলধনের যে 
অংশ শ্রমিক নিযোগগে নিযুক্ত হয়, "তাহাই মজুরী-ভাগ্ডাব। কিন্ত দেশে শিল্প ও 
ব্যবসার প্রসার ও সম্কোচনের উপরেই শ্রমিকের চাহিদ| নির্ভর কারে, শিল্পে 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে শ্রমিকের চাহিদ1 বাড়ে, বিনিষোগ কম হইলে চাহিদা 
কমে। সুতরাং, এই তত্ত্ব গ্রহণ কর! চলে না। 
এতদ্সত্তেও এই তত্বের মধ্য কিছুই! সতা নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়; 
এই তত্তবেরই বিভিন্ন পরিবর্তিত রূপ টাউসিগও কেইন্স প্রভৃতি ধনবিজ্ঞানীর 
সমর্থন পাইয়া আসিতেছছে। সঞ্চরণশীল মূলধনের মোট 
পরিমাণের দ্বারা সকল শ্রমিকগণের মোট আসল আয় 
নির্ধারিত, ইহা বলা চলে : কারণ মূলধনের মালিকরাই তো শ্রমিককে মজুরী 
দেয় এবং উৎপাদনধার! শেষ হইবার পুর্কেই মজুরী দেওয়া হুইয়৷ থাকে । 


সমালোচন। 


মিদ্ধান্ত 


২৮৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কেইন্সের মতে মোট সঞ্চরণশীল মূলধনের সহিত মোট কার্যকরী মূলধন ( অর্ধ- 
নিমিত দ্রব্যাদি) যোগ করিয়া সেই সমষ্টি হইতে (ড০:10718 0৪151) 
সকল শ্রমিকের মজুরী দেওয়! হয়। 


৩। জীবনধাত্রার মান ও মজুরী (869100810০0: 15151069100. 
78298) £ 


উনবিংশ শতাব্দীর শেবভাগেই জীবনধারণ তত্বের পরিবর্তে উহারই উন্নত 
ংস্করণ জীবনযাত্রার মান-সম্পকীষ-তত্ব প্রচারিত হয। এই তত্ব অনুযায়ী শ্রমিকের 
মজুরী নির্ভর করে তাহার জীবন যাত্রার মানের উপর। যে রূপ দ্রব্য সামগ্রী 
(আরাম, সুবিধা) ব্যবহারে শ্রমিক অত্যন্ত হইয়াছে, তাহাই মোটামুটি শ্রমিকের 
জীবন যাত্রার মান স্থির করে এবং মজুরীর হারও সেই স্তর অন্গযায়ী নির্ধারিত 
হয়। অভ্যস্ত জীবন যাত্রার মান বজায় রাখিতে যে মজ রীর প্রয়োজন তাহা হইতে 
কম হইলে শ্রমিকের যোগান কমিয়া যাইবে ; জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিতে 
যাহ! প্রয়োজন মজরী তাহ! হইতে বেশী হইলে, শ্রমিকের যোগান বাডিবে। 
স্থতরাং জীবনযাত্রার মান-এর স্তরে দেশে মজ,রীর স্তর নিদ্ধারিত হইয়া! পড়ে। 
বাস্তব ক্ষেত্রে; ছুই প্রকারে জীবন যাত্রার মান মজ,রীর হার নিপ্ধারণে প্রভাব 
বিস্তার করে। প্রথমতঃ, অত্যন্ত জীবনধাত্রার মান এমন একটি স্তব যাহার 
জীবন ধারার মান. শীচে মজ,রী নামিবার চেষ্ট| করিলে শ্রমিকরা সঙ্ঘনদ্ধতাবে 
কিরূপে মজুরীর উপর তাহাকে বাধা দেয় এবং অন্ততঃ অত্যন্ত জীবনযাত্র(র মান 
পর্ব বিস্তার করে বজায় রাখার চেগ্ট। করে। মজ,রীর নিয়তম স্তর হিসাবে 
জীবনযাত্রার মানকে গ্রহণ করা চলে এবং সেই হেতু ইহা মজরীর উপর 
যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়। থাকে । দ্বিতীয়তঃ, জীবন যাত্রার মানে বৃদ্ধি (খাছ, 
বঙ্ট, বাসস্থান, শিক্ষাঃ আমোদপ্রমোদের ম্থবিধা ইত্যাদি ) শ্রমিকের উৎপাদন 
ক্ষমতাকে বাড়াই (দেয়, ফলে মজ,রী বাড়িতে পারে । নীটু জীবনযাত্রার মান 
উৎপাদন ক্ষমতাকে কমাইয়! দেয়, মজ,রী কমিতে পারে। 


কিন্ত জীবনযাত্রার মান সম্পূর্ণভাবে মজ,রীর নির্দারক, ইহা ঠিক নচে। এই 
তন্তু কেবল মাত্র শ্রমিকের যোগান কিরপ্রে নির্ধারিত হয় তাহাই 
বিচার করিতে প্রয়াস পায়, বাজ!রে শ্রমিকের জন্য চাহিদাকে কোন 
গুরুত্ব দেয় না। এশ্মিকরা যে জীবনযাত্রার মানেই অভ্যন্ত থাকুক না 
কেন। কোন উৎপাদক শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার অধিক মজ্ রী দিতে 


ক্ষমতা ও মজ,রী ২৮১ 


প্রস্তুত নহে। দ্বিতীয়তঃ, জীবনযাত্রার মান ও মজ,রী পরস্পর নির্ভরশীল । 
জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি হইলে মজ,বী বৃদ্ধি হয় আবার মজ,রী বুদ্ধি হইলেও 
জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ইহাদের সম্পর্ক পারম্পরিক 
নির্ভরশীলতা, একটি অন্ঠটির নির্ধারক নহে (০৮ 17 
06196170116 06161111115) | তৃতীয়তঃ, দেখা যাইতেছে যে, মজ.রীর হার 
ক্রমেই বুদ্ধি পাইয়। চলিয়াছে, কিন্ত জীবন যাত্রার মান এই তত্ব অনুযায়ী একটি 
অত্যন্ত নির্দিষ্ট মান, তাহা বৃদ্ধি পাইচ্ত পারে না। এই সকল কারণে এই তত্ব 
মর্জ,রী-নির্ধারনী তত্ব হিসাবে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নহে। 


/8 / প্রান্তিক উত্পাদন ক্ষমত। ও মজুরী (81197211791 2:09090615169 
2100 »8£63 ) 2 


একটি দ্রব্যের দাম যেরূপ উহার প্রাস্থিক উপযোগিভার সমান হয়, শ্রমিকের 
মজ,রীও তাহার প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতাব দ্বাৰা স্থিব হইয়। থাকে। শ্রমিকের 
যোগান এনং ড্রবোর দাম স্থিব থাকিলে কোন ফার্ম সেই পর্যন্ত শ্রমিক নিয়োগ 
করিবে যখন শ্রমিকেব প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমা মজবীব সয়ান। 
সকল উপাদানেব যোগান স্থিন বাখিযা একজন শ্রচ্ক নিয়োগ করিলে 
মোট উৎপাদন যে প্বিমাণ বুদি। হয় চাহাকে সেই শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন 
ক্ষমত] বল! হয়| ক্রনহাসমান প্রতিধানেব নিষম্ কার্য্যকবী ভওয়ায়, ক্রমশঃ 
অধিক শ্রমিক নিযোগেব ফলে, ক্রমেই অমিকেব প্রান্তিক উৎপানন ক্ষমতা কমিয়। 
আমে। যদি শ্রমিক নিষে।গ করিহা দেখা যায় তাহার 


সমালোচন! 


প্রাঙ্্িক উৎপাদন _ ৃ 
ক্ষমত। কাহাকে বলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তাভার পারিশ্রমিক হইতে অধিক, 


»[হ| হইলে সে শিযুক্ত হইব এবং আবও শুমিকের চাহিনা 
হইনে। এইরূপে এমন পরিমাণ শ্রমিক-নিযোগেব স্তব আসিয়া পড়িবে যখন 
আবও অধিক শ্রমিক নিয়োগ কবি উৎপাদনক্ষমতাব তুলনায পাকিমিক 
অধিক, সেই অবস্থা অধিক শ্রমিক নিযুক্ত হইবে ন|:। 

টাউসিগ. বলিষাছেন যে মজুবী প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হইতে 
কিছু কম হইবে । কারণ মালিক উতপাদনধাবা শ্যে হইবার 
পূর্বেই শ্রমিকাঁকে অগ্রিম মজুবী দেয়, সুতরাং ইহার দরুণ 
কিছুটা নুদ সে কাটিয়া রাখিয়া তাহার প্রই মজুরী দিবে। 
ইহাকে বাট্রা-যুক্ত প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতার তত্ব (117001৮ ০ 11500711106% 
81871510701 2100000) বল! হয়। 


বা্টা-মুস্ত প্রান্তিক 
উৎপাদন ক্ষমত। 


০২৮২, আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


এই তত্বের সমালোচনা! প্রসঙ্গে বল! যায় যে, দ্রব্যের ও শ্রমিকের উতয়ের 
বাজারেই অবাধ প্রতিযোগিতা এবং শ্রমিকের পূর্ণ চলনশীলতা৷ (৮০1০চ1001- 
1105) ধরিয়া লইয়া এই তত্ত ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্তু বাস্তবজীবনে পুর্ণপ্রতিযোগিতা 
বা পূর্ণ চলনশীলতা৷ কোনটিই নাই। দ্বিতীয়তঃ, এইতত্ত ধরিয়। লয় যে,সকল শ্রমিক 
এক-জাতীয় এবং একের পরিবর্তে অন্ঠকে সমানতাবে নিয়োগ করা সভব। 
ইহাও ঠিক নহে। তৃতীয়তঃ, এই তত্ব শুধু মাত্র চাহিদার দ্বিকই প্রকাশ করে 
এবং যোগানের প্রভাব সম্বন্ধে কিছুই বলেনা । সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার 
যে, বাস্তবে উতৎপাদনপদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবস্থা এমনই যে কোন শ্রমিকের 
প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমত! সঠিকভাবে হিসাব করা সম্ভবপর নহে । 


-€৫। মজুরী নির্ধারণ সম্বন্ধে আধুনিক তত্ব (0100927106০: 01 


৮7898) 2 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানের মতে মজুরী হইল শ্রমের দাম এবং পুর্ণ প্রতিযোগিতা 
বজায় থাকিলে অপরাপর সকল দামের ন্তায ইহা শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের 
ভারসাম্যের বিন্দুতে স্থির হয়। 
শ্রমিকের জন্য চাহিদার কারণ যে উহার উৎপাদন ক্ষমত৷ আছে। 
একজন শ্রমিক অধিক নিয়োগ করিলে মোট উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে 
তাহাই হইল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা । যত অধিক শ্রমিক নিযুক্ত 
হইতে থাকিবে শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা তত 
শরসিকের টাহিণ. কমিযা যাইবে মজ,বী শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নেব সমান 
হইবে, ইহা! কখনই প্রান্তিক উৎপন্তের মূল্যের অধিক হইবে না । বিভিন্ন নহুবীতে 
_বিভিক্ন ফার্মে কি পরিমাণ শ্রমিকের চাহিদা আছে তাহা যোগ দিয়! বিভিন্ন 
মভুবীতে সমাজে মোট শ্রমিকের জগ্ চাহিদ।-তালিকা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। 
শ্রমিকের যোগান নির্ভর করে উহার যোগান-দামের উপর । মজুরী বেশী 
হইলে শ্রমিকের যোগান বুদ্ধি হয়, মজুরী কম হইলে শ্রমিকের যোগান কমিয়া 
যায়। কোন দামে অর্থাৎ কোন মন্জুরীতে কি পরিমাণ শ্রমিকের যোগান হইল 
তাহা নির্ভর করে বিভিন্ন শ্রমিকের জীবন ধারণের মানের উপর । অনেক 
শ্রমিকের জীবনযাত্রার মান নীচু বলিয়। কম মজূরীতে নিজের 
সিসি শ্রম যোগান দিতে অর্থাৎ কাজ করিতে রাজী হয়; 
অনেক শ্রমিকের জীবন" যাত্রার মান উচু বলিয়া বেশী মন্ুরীতে নিজের শ্রম 


আধুনিক তত্ব ২৮৩ 


যোগান দিতে অর্থাৎ কাজ করিতে রাজী হইবে । ইহা সাধারণ ভাবে সমগ্ত 
শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে প্রযোজ্য 1* 


এইন্ধপে সমাজে শ্রমিকের চাহিদ! ও যোগানের তালিক! পাশাপাশি 
রাখিলে এমন একটি মজুরীর চার পাওয়| যায়, যে বিন্দুতে শ্রমিকের চাহিদ! ও 
যোগান সমান। সেই মজুরীকে মজুরীর ভারসাম্য-হার (20511191380) 2912 
০৫ ০৪5) বল! হয়। সেই মন্তুরীতে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ 
সমান। যদি বাজারে মজুরী ইহা হইতে অধিক হয়, তাহা! 
হইলে অধিক শ্রমিক দেই মজুরীতে কাজ করিতে চাছে, 
কিন্ত বেশী মন্ত্রীর দরুণ চাহিদ! কমিয়| যাওয়ায় তাহার! কাজ পাইবে ন1। 
এই অবস্থায় তাহারা নিজেদের দাম কমাইয়া দিবে, ফলে চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে 
এবং তাহার! কর্মে নিযুক্ত হইবে । খদি মজুরীর তারসান্য-হার হইতে বাজারে 
মজুরী কম হয় 'তাচা হইলে ফার্মসমূহ অধিক শ্রমিকের চাহিদা করিবে, শ্রমিকের 
যোগান কমিয়। যাইবে এবং মজুবী বাড়িয়া পুনরায় ভারসাম্যের বিন্দুতে 
স্থির হইবে | 


ভারসাম্যের বিন্দু 


মের বাজারে পূর্ণ প্রঠিযোগিহা থাকিলে এইন্দপে মজুরী নিধারিত হয় । 
কিন্ত বাস্তব জীবনে পূর্ণ প্রতিযোগিতা না থাকারই সম্ভাবনা । এমতাবস্থায় 
মতুরীর হার নির্ভর করে মালিক সংঘ ও শ্রমিক সংঘের মধ্যে দর কষাকা্ষর 
(0০9116061৮৩ 7091:581111115) উপর । মজুরীর সর্বোচ্চ সীমা নিদ্ধারিত হয় 
শ্রমিকের মোটামুটি জীবনযাত্রার মানের দ্বারা । যদি মালিক সংঘ তুলনায় 
শক্তিশালী হয়, তবে মজুরী নিয়তম সীমায় ব| উহার কাছাকাছি থাকে, যদদি 
শ্রমিক-সংঘ শক্তিশালী হয়, তবে মভুবী সর্বোচ্চ সীমায় বা উহার কাছাকাছি 
থাকে। 


*কিন্ত কোন বিশেষ শিলের ক্ষেত্রে কি পরিমাণ শ্রমিকের যোগান হইবে তাহ! নির করে 
নিম্নলিখিত কারণগুলির উপর £ 

প্রথমত, শ্রমিকের সামনে পরিবর্ত-ব্যবহারে নিধুক্ত হইবার সম্ভাবনা কিরূপ, অর্থাৎ বিকল্প- 
ব্যবহারে মজুরীর হার কিরূপ ; 

দ্বিতীয়তঃ, বিকল্প চাকুরীতে যাইবার ব্যয় কিরূপ ; 

তৃতীয়তঃ, অন্ত চাকুরীতে বাইবার প্রতিবন্ধক সমুহের শক্তি কিরূপ ( যেমন জলন্ত, কুসংস্কার, 
মোট শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বৃদ্ধ (3 বয়ন্ধ শ্রমিকের অনুপাত)। 


২৮৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


অপুর্ণ প্রতিযোগিতা ও মজুরী (7007)6:90 900120199636201) ৪09. 
৮8968) * 
পৃথিবীতে প্রত্যেক দেশেই শিল্প-সম্মিলন বা একচেটিয়া ব্যবসা! সংগঠনের 
প্রসারের ফলে শ্রমের বাজারে আর বন সংখ্যক ক্রেতা! নাই ; সমগ্র বাজারের 
মধ্যে বছ উপ-বাজারের (১010-1021161) স্থষ্টি হইয়াছে, প্রত্যেক ছোট ছোট 
উপবাজারে শ্রমের ক্রেতা হিসাবে একটি ফার্ম বা কয়েকটি ফার্স মাত্র শ্রমের 
চাহিদা করে। দেখ! যায় যে, শ্রমের যোগানের দিকেও আর বহু সংখ্যক শ্রমিক 
কাজ পাইবার জন্য পরম্পরের মধ্যে প্রতিযোগিত! করে তাহ] নচে ; শক্তিশালী 
শ্রমিক সঙ্খের ম।রফৎ শ্রমের বিক্রয ও "যোগান চলে । 
আমের বাজারে সাধারণতঃ আজকাল তিন রকম অবস্থা দেখিতে পাওয়। 
যায়। প্রথমতঃ, একদিকে মালিক সঙ্ঘ, অপরদিকে শ্রমিকস্ঘ__ছুই শক্তিশালী 
প্রুতিত্বন্্ীর মধ্যে সজ্ঘবদ্ধ দরকষাকমি (0০0115001৮0 10017591111119) দ্বাবা 
শ্রমিক নিয়োগ ও শ্রমিকেব মজুবী স্থির হয়। এইরূপ দ্বি-পাক্ষিক একচেটিয়। 
(811965151 7101৩1০01) শ্রমের বাজারে থাকিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 
অসংখ্য শ্রমিক প্রতিযোগিতা দ্বাবা শ্রম বিক্রয় করিতেছে, অথ5 একটি ফার্ম 
বা একটি শিল্পসজ্ঘ শ্রমের ক্রেতা; এইরূপ একচেটিয। ক্রেতা (101101১5015) 
থাকা সম্ভব । তৃতীযতঃ, কয়েকটি ফার্ম বা কয়েকটি শি্পসজ্ঘ ক্রেতা হিসাবে 
'শাছে এবং কয়েকটি শ্রমিকসজ্ঘেব সহিত তাহাদের দব কষাকমি হইতেছে, 
এমনও ঘটিতে পারে ।* 
প্রথম ক্ষেত্রে, দ্বিপাক্ষিক একচেটিয! হবস্থাষ পাবস্পবিক শক্তির দ্বারা মজুবীর 
রঃ হার স্থির হইবে । একচেটিয়া! বিক্রেতাব দ্বার! স্থিরীরুত 
পাক্ষিক একচে কহ 
দি সর্বোচ্চ মজ্বী এবং একচেটিয়! ক্রেতার দ্বারা স্থিবীকুত 
সর্বনিয় মজুরী__ইহার মধ্যে “য কোন স্থানে নজুবী নির্দারিত হইতে পারে । 
বে 
দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যদি একচেটিয| সনু (1১101109291) এবং প [রম্পরিক 5 
প্রতিযোগী বহু বিক্রেতা থাকে, তাহ! হইলে পূর্ণপ্রতিযোগিতামলক অবস্থায় 
শ্রমিক যে মজুবী পাইতে পারিত কতা! হইতে কম পাইবে। 
এ্রকচেটিয়! ক্রেতা ও রর 
ববি! যদি শ্রমিকদেব চলনশীলতা! ( 7101)1115 ) না থাকে, 
তবে তাহারা কম দামেই ওই ফার্ষে কাজ করিতে বাধ্য 
হইবে; কিন্ত যদি তাহারা বিকল্প-চ।কুরীক্তে ব1 পরিবর্ত-শিল্পে চলিষা যাইতে 
থাকে, তখন একচেটিয়! ক্রেতা বাধ্য হইয়! দাম বাড়াইবে। 
+ *অর্থাৎ এক* জেতা +এক বিক্রেতা; এক ক্রেত1+অনেক বিক্রেতা ; কয়েকটি ক্রেত1+. 
ঝঁয়েকটি বিক্রেতা। 
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তৃতীয়ক্ষেত্রে, যদি কয়েকটি ক্রেতা ও কয়েকটি বিক্রেতা (অর্থাৎ কয়েকটি 
মালিক সঙ্ঘ ও কয়েকটি শ্রমিক সঙ্ঘ) থাকে তাহা! হইলে উভয়দিকেই তাহাদের 
পারস্পরিক বোঝাবুঝি ব! এক্যবন্ধ নীতি নির্ধারণের শক্তির দ্বার! মজুরী স্থির 
হইবে। যদি কয়েকটি ক্রেতা শ্রমিক ক্রয়ের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে সন্ধি 
্থাপন করিয়! সমনীতি অনুসরণ করে, তাহা হইলে তাহারা একচেটিয়। ক্রেতার 
রত উড সুবিধা পাইবে, মজুরী কম রাখা! সম্ভব হইবে | যদি 
কয়েকটি বিক্রেতা  এক্যবদ্ধ হইতে না পারে তাহা হইলে একচেটিয়ার সুবিধা! 
সম্পূর্ণ পাইবে না, মজুরী একটু বাড়াইতে হইতে পারে । 
কয়েকটি শ্রমিক-সজ্ঘ যদি একযোগে একই নীতি অনুসরণ করে তাহা হইলে 
মজুরীর হার বাড়িবার সম্ভাবন! ; যদি পৃথক নীতি অনুসরণ করে তবে মজুরীর 
হার কমিবার সম্ভাবনা । 
অন্তান্ত সকল কিছু সমান থাকিলে (অর্থাৎ দ্রব্যের চাহিদা ও দাম, অন্তান্ত 
উপাদানের দাম, উৎপাদন পদ্ধতি ইত্যাদি ), অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ফলে 
মজুরী উপরোক্তভাবে প্রভাবাস্বিত হইবে । 
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১। বিভিন্ন চাকুরীর মধ্যে মজুরীর পার্থক্য থাকিতে পারে 


নিম্নলিখিত কয়েকটি কারণের জন্য ঃ 

(ক) সাধারণভাবে যে, চাকুরী পছন্দসই তাহাতে শ্রমিকের যোগান বেশী 
এবং মজুরীর হার কম; যে চাকুরী মোটেই পছন্দজনক নহে, সেখানে শ্রমিকের 
যেগান কম এবং মজুরীর হার বেশী। 

(খ) যে চাকুরীতে বৎসরের সকল সময় কাজ থাকে না, সেখানে 
একটু বেশী মজুরী দিতে হয়, যেখানে নিয়মিত কাজ থাকে, সেক্ষেত্রে মজুরী 
কম হয়। 

(গ) যে ধরণের চাকুরী তুলনামূলক ভাবে অন্য চাকুরীর তুলনায় 
লোকচক্ষে অধিকতর সক্মান-জনক, সেখানে সাধারণত শ্রমিকের যোগান বেশী, 
ল্তরাং মজুরী কম ; যেমন শিক্ষক, অধ্যাপক ইত্যাদি । 

যে চাকুরী পাইতে হইলে বহুদিন ধরিয়া এবং ব্যয়শীল শিক্ষার দরকার 
সাধারণতঃ সেক্ষেত্রে মজুরী বেশী হুইয়! থাকে । 

(উ) যে ধরণের কার্ধ্যে ভবিষ্যতে মাত্র কয়েক জনের পক্ষে প্রচুর আয়ের 

১৯ 


২৮৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সক্ভাবন! থাকে ( যেমন, ওকালতি ), সেখানে প্রচুর লোক বর্তমানে ভিড় করে, 
ফলে একদিকে প্রচুর আয়, আর একদিকে কম আয় দেখিতে পাওয়! যায়। 


(চ) সমাজে আরও বহু কারণে মজুরীর বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। 


সম্পত্তি, আয়, পারিবারিক প্রতিষ্ঠা ব! শিক্ষা-_এই সকল কারণে সমাজ 
বু অংশে বিভক্ত থাকে । এক এক অংশের অন্তভূক্কি ব্যক্তিদের এক এক 
ধরণের চাকুরী পাইবার সুবিধা থাকে । এক অংশের লোক অপর অংশে 
চাকুরী খুঁজিতে যায় না এবং ইহাদের মধ্যে প্রতিদ্বদ্দ্িত। নাই। ইহ!দের 
অপ্রতিযোগী শ্রমিকমণ্ডলী (০011-0017)6196111)2 £10110)5 011919011) বলা 
হয়। এক মণ্ডলী হইতে অন্ত মণ্ডলীতে শ্রমিকদের যাওয়া-মাসা নাই বলিলেই 
চলে। যেমন ঝাড়দারের কাজ অপছন্দজনক হইলেও “স অন্ত কাজে সহজে 
আমিতে পারে না। কোন মগলীতে শ্রপ্নিকের যোগান চাহিদার তুলনায় €বশী, 
তাই মজুরী কম: ফোন মগ্ডলীতে শ্রমিকের যোগান চাহিদার তুলনায় কম, 
তাই মজুরী বেশী। 

২। বিভিন্ন দেশের মধ্যে মজুরীর হারে পার্থক্য থাকে এই কারণে যে, 
কোন দেশে মজুরীব হার বেশী হইলে অপর স্থান হইতে মজুব আসিয়। 
প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। সকল দ্বব্যের মধ্যে মান্ুষ-ই স্থানাস্তরের 
ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অনস্ুবিধাজনক | ভাবা, ধর্স, আইন কাছুন, সামাজিক 
রীতিনীতি ইত্যাদির পার্থক্য থাকার পৃথিবীর “দশসমুহ্নের মধ্যে শ্রমিকের 
চলননীলতা (8191111) নাই বলিলেই চলে। 


৩। বিভিন্ন সময়ের মধ্যে মজুরীর হারে পার্থক্য বহুকারণে ঘটে। 
দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমতা, জনসংখ্যা, মুলধন-নিয়োগ ইত্যাদিত্ত পরিবর্তন 
হইলে মজুরী পরিবন্তিত হইয়া থাকে। বিভিন্ন কালে শ্রমিকের যোগান ও 
চাহিদায় পার্থক্য থাকে, তাই মজুরীর তারতম্য হয়| 


শ্রমিকের অচলনশীলতা! (12010001115 ০£ 1,290 ) £ 


এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে বা এক কাজ হইতে অন্ত কাজে শ্রামকদের 
যাতায়াতকে শ্রমিকের চলনশীলতা (20101011115) বল! হয়। সাধারণ 'ভাবে 
দেখা যায় অত্যন্ত অঞ্চল বা কার্য্য কিছুই শ্রমিকর! সহজে পরিত্যাগ করে না ; 
ইহাকে শুমিকের অচলনপীলত! (30101011115) বল! যায় । 
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আঞ্চলিক বা ভৌগলিক অচলনশীলত! (6£101791 ০7 0৮505121)191021 
41171700111) বহু কারণে সম্ভব। ভাবার, ধর্মের, আইনকানুন বা রীতিনীতির 
পার্থক্য থাকায় এক দেশ হইতে অন্যদেশে মজুরীর হার 
বেশী হইলেও শ্রমিকরা চলিয়া যায়না । এমনকি, এক 
দেশের মধ্যে কোন অঞ্চলের শিল্পসঙ্কট উপস্থিত হইলে অন্য 
অঞ্চলে শ্রমিকদের চলিয়া যাওয়ার ঝেোক থুব দেখা যায় না। পারিবারিক 
কারণে, বেশী বয়সের দরুণ উৎসাহের অভাবে, অপরিচিত পরিবেশের আশঙ্কায় 
(দেশে আঞ্চলিক চলনশীলভার অভাব পরিলক্ষিত হয় | 

বিভিন্ন পেশার মধ্যে অমিকের 'অচলনশীলতা (0০00199119251 
11)11)10)1110% ) অনেক কারণে সম্ভব | যেহেতু শ্রমিকর! পরিচিত * পুরোণো 
অঞ্চল ছাডিয়! যাইতে চাতে না সেইজন্য অন্য অঞ্চলে অন্য চাকরী থাকিলেও 
তাহারা সেই সুন্যাগ খ্রহণ না-করিতে পাবে। একই অঞ্চলে বিভিন্ন 
ধরণের চাকুরীর সুযোগ সাধারণ তাছুব কম থাকে । অনেক সময় উৎসাহের 
অভাবে অথবা প্রেরণার অভাবে তাহার। অন্য চাকুরীর চেষ্টা বা খোজ খবর 
কর না । শ্িদুনক সময় তাহারা অন্য চাকুরীতে যাইতে চাহে বট, কিন্ত 
কাথায কি সুযোগ আাছে ভাচার খবর ন! পাওয়ায় যাওয়! হইয়া! উঠে না। 
“কান কার্মেয নৃতন তাবে প্রবেশ করিতে গেলে ব্যয়- 
সাধ্য 'অথব| নীর্ঘকালব্যাপী শিক্ষার প্রয়োজন হয়; সকলে 
সরূপ অর্থ বা সময় বায় করিত পারের না বা পারিলেও 
রাজী হয না) “ক!ন একটি কার্ষ্যে বিশ্ষে অঞ্চছুলর লোক ছাড়া ঢুকিতে পারে 
না; (ইংলগডে কয়েকমাস পুর্বে তারতীরহ্দর বাস-কণাক্টার হিসাবে নিয়োগের 
ন্রিদ্ধ আন্দোলন হইয়ছিল অথব। নিগ্রোদের ক্ষেত্রে যেন্ূপ হইয়! থাকে )? 
“কান কার্ষে বিশ্মে ভাষাভামী লোক ছাডা নিয়োগ করা হয় না। সমাজ ও 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ভাবপারাষ বিষ ধবুণর কাতিন্তের বা অনমনীয়তার 
(1২1810115) জগ্ত এইনূপ টিয়া থাকে এবং শ্রমিকদের অচলনশীলত। 
সৃষ্টি হয়। তারতর বর্ণাশ্রম দর্ষের দরুণ পুর্বে এইন্বপ ঘটিত এবং এখনও বহু 

অঞ্চলে জীবিকার ক্ষেত্রে সামাঞ্তিক ও ধশ্বীষ রীতিনীতি প্রভাবশীল। 


ভৌগলিক বা! জীবিকার ক্ষেত্রে, যে কোন অচলনশীলত'-ই সাধারণতঃ 
বয়স্ক শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র। নূতন কার্ষ্যে যোগ দেওয়া তাহাদের পক্ষে শক্ত ; 


'ন্ৌগলিক অচলনণীলতার 
কারণ ও ফলাফল 


পেশাগত অচলনশাতাব 
বাবণ ও ফলাফল 


২৮৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বহুদিনের অভ্যাস-জাত চলাফেরার পদ্ধতি, চিত্ত! ও কাজের কৌশল তাহাদের 
প্রায় বিশেষ-নির্দিষ্ট উপাদানের সামিল করিয়া! তোলে। অন্ত কার্ষেযর জগ্ঠ 
নুতন শিক্ষালাত, তরুণ পরিদর্শকের অধীনে কাজ করা! বয়স্বদের নিকট বিরক্তি 
জনক; কম মজুবীতেও পুরাণে! স্থানে ব! পুরাণে! কার্য জীবন কাটান 
অধিকতর কাম্য। বয়স যত বেশী, বিকল্প স্থানে যাওয়া বা বিকল্প জীবিকা 
গ্রহণ করা তত অন্থবিধাজনক। পরিবর্তনের দায়িত্ব ও ভার তাই কম বয়সের 
শ্রমিকদের উপর আসিয়া পড়ে। নূতন পরিবেশের মোহে তাহারা সহজে 
শ্রমিক-শ্রেণীর মধো আকৃষ্ট হয়, সহজেই স্থান বা জীবিকার পরিবর্তন করিয়া 
বিভিন্ন বয়সের শ্রমিক: ফেলে ; তাহাদের চলনশীলতা অনেক বেশী। বয়স্ক 
সংখা ও ্চলনপীলতা শ্রমিকের পুরাণ! সম্পত্তি তদারক কর! বা বিক্রয কর নুতন 
স্থানে বাসের উপযোগী স্থান যোগাড করা, পরিবারের সকলেব ঘাচা কিছু ব্যবস্থা 
করা» অনেক কিছু ভাবিতে হয়, তরুণ শ্রমিক্দর এত চিন্তা থাকে না| পরিবার 
সহ অন্ত স্থানে যাইবাব ব্যব-ও চলনশীলতার বাধা স্বরূপ হইয দাড়াইতে পাবে। 
সুতরাং সমাজের মোট শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে যত অধিক পরিমাণে তকণ 
শ্রমিক থাকে, সেই সমাজের শ্রমিক শ্রেণী তত অধিক চলনশীল। 


্বীশ্রমিকের মজুরী কম হইবার কারণ হইল জীবিকার ব্যাপাবে 

অচলনশীলত!। কোন আইন কান্নের বাধ! ন! থাকিলেও ইহা সকলেই জানে 

থে বহু ক্ষেত্রে স্ত্রী-শমিক নিয়োগ করা হয় না। কম পরিশম 

এপ নি কবিত্ পারে বা অধিক বিশ্রাম আনায় কবে, এই সকল 

যুক্তিতে স্ত্রী অমিক নিয়োগ কব! হয না। অথবা কবিলেও 

কম মজুরী দেওষ| হয। তাহাদের জীবিক! অর্জনের ক্ষেত্র বিশেষ ভাবে 

সঙ্কুচিত হওয়া সেই অঙ্জসংখ্যক ক্ষেত্রে স্ত্ীশ্রমিকের যোগান বেশী হয় 
তাহাদের মজুবীর হারও কম থাকে ।* 


চলনশীলতা বৃদ্ধির উপায় (719288798 ০? 27001:888108 100911115 )3 


কর্মবিনিময়-কেন্দ্রু (12110010711167) 14201191166) স্থাপন করিয়া সকল 
শ্রমিককে অন্যান্য বিকল্প চাকুরীর সন্ধান দিলে চলনখীলত। বৃদ্ধি হইতে পারে। 


* স্ত্রী শ্রমিকদের দরকবাকধির ক্ষমত| কম, স্্ী শ্রমিক-নজ্ের সংগঠন র্বল, অথবা! তাহাদের 
ক্ষেত্রে অনেক সময়ে চাকুরী ,খের ব্যাপার, সময় কাটাইবার উপায় মাত্র এইরূপ যুক্তিতে-ও তাহাদের 
সজুরী কম হইয়। থাকে । 


মভুরী দেওয়ার সুবিধা ২৮৯ 


কোন চাকুরীর কি মাহিনা, কি সুবিধা বা অন্ুবিধা। যাতায়াতের ব্যয় কিরূপ, 
বিকল্প চাকুরীর অঞ্চলে বাসগৃছের ব্যবস্থা কি, এই সকল খবর কর্ম-বিনিময় 
কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমিকদের নিয়মিত সরবরা করিলে তাহাদের 
চলনশীলতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। যে সকল শ্রমিক অন্যস্থানে যাইতে চাছে, 
তাহাদের যানবাহনের সুব্যবস্থা করিলে ব| ভাড়া কম লইলে অন্য স্থানে যাওয়া 
তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। বেকার শ্রমিকদের বা তীড়গ্রস্ত শিল্পের 
অমিকদের বিশেষ কোন শিল্পে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দোশ্য শিক্ষােন্ত্র স্থাপন 
করিলে সুবিধা হয়। শল্পআয়কারী শ্রমিকদের শিক্ষা ব্যবস্থা রা গ্রহণ 
করিলে তাঙগাদের শিক্ষা! সম্পূর্ণ কর! সম্ভব হইতে পারে এবং হাহারা সমাজের 
বিভিন্ন জীবিকাতে ছডঢাইয| পড়িদুত পারে। ভাতা না হইলে পারিবারিক 
জীবিকা গ্রহণ না পিতার অনুকরণ করাই তাহাদের সম্মুখে একমাত্র পথ 
উন্ুক থাকে । 


উচ্চ মজ,রী দেওয়ার স্ববিধ। €( 100000205 ০0৫ 12161) 8৪৪ ) 
সাধারণের মনে হইতে পারে যে উচ্চ মছুরী মালিকের পক্ষে ক্ষতিকর 
কারণ ইহাতে তাহার ব্যয়বুদ্ধি হয। কিস্থ একটু চিন্তা করিলে দেখা যায় 
কম মজুরী দিলে গালিকের বায়সক্কোচ না ঘটিতেও পাবে। কম মজুরীর কলে 
শ্রমিক দক্ষভাও কম হইবার সম্ভাবনা, অমিক পিছু উৎ- 
সঞ্গুরী, দক্ষতা ও উৎ- 
পাদন ক্ষমতা. পাদনের পরিমাণও কম, সভরাং ইউনিট প্রতি ব্যয় বেশী 
পড়িতত পারে। অপর পক্ষে মজুবী বেশী হইলে দক্ষতা বাডে, 
উত্পাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, শ্রমিক প্রশ্তি উৎপাদনের পরিমাণও বেশী হয়, 
ইউনিট-প্রন্তি উৎপাদন-ব্যয় কম পড়িবার সম্ভাবনা । মালিক সর্বদা মজুরীর 
স্চিত উৎপাদনের তুলনা করেন। মডুরীদেওয়ার জন্য সে যে অর্থ খাটান তাহার 
তুলনায় কি পরিমাণ উৎপ্ন্দন পাওয়া যাইতেছে মালিক তাহাই প্রধানতঃ 
হিসাব করে। ইহাকে মন্থুরী-ব)য় ($৮৭৪-০০১৫) বুল। মালিক কম মজুরী 
দিতে চাছে না, সে মভুরী-ব্যয় কম রাখিতে চাছে। 
বেশী মভুরী থাকিলে কম মন্তুরী-ব্যয় (/৭৪৭-০০১:৯) তয়। ইহার কারণ 
অনেক। প্রথমতঃ, বেশী মজুরী জীবন যাত্রার মান ও উৎ্পাদনক্ষমত| বানাইয়া 
দেয়। দ্বিতীয়তঃ, অধিক মন্ত্রী দিলে মালিক সর্বাপেক্ষা দক্ষ শ্রমিকদের 
ক্বাকর্ষণ করিয়া লইয়! যাইতে পাদুর; শ্রমের বাজারে দক্ষত্রমিক ছাকিয়! 


২৯০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


তুলিয়া লইতে পারে (10 06910 10176 19190111-11911566 )। তৃতীয়ত£, 
বেশী মভুরীতে শ্রমিকরা কাজে উৎসাহ পায়, শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের উন্নতি হয় 
ধর্মঘট বা তালাবন্ধের (1০০1.-০) দ্বারা কাজের দিন লোকসান যায় না । 
এই সকল কারণেই টাউসিগ বলিয়াছেন যে সর্ধাপেক্ষা দক্ষ মালিক সেই' 
ষে শ্রমিকদের সর্বাপেক্ষা অধিক মজুরী দিতে চেষ্টা করে। 
কোন বিশেষ শিল্পে মজ.রী হার কিসের উপর নির্ভর করে (01 ৮1086 
6800:3 06109100 1106 72906 0: চ79£63 12) 8 10817610018 10011802 ? 
দেশে মজুরীর সাধারণ স্তর (0617612] 16৮61 ০1 226৯) সকল শিল্পের 
ক্ষেত্রে সাধারণভাবে নির্ভর করে শ্রমিকের চাহিদা ও যোগানের উপর । উহ! 
হইল দেশের সাধারণ মুরীর স্তব। 
কিন্ত দেশের মধ্যে কোন একটি বিশ্ষে শিল্পের ক্ষেত্রে মূুরী কি হইবে 
তাহা তিনটি বিষয়ের দ্বাব! প্রভাবাস্বিত হয় । 
প্রথমতঃ, কোন একটি শিল্পের প্রয়োজনীয় শ্রমিকের অর্থাৎ উক্ত শিল্পে দক্ষ 
শ্রমিকের যোগান এবং মজুরী নির্ভর করিবে অন্ান্ত শিল্প সেই শ্রমিকদের জগ্গ 
কি দাম দিতে প্রস্তুত আছে তাহার উপর | এই প্রতিযোগিতামূলক টানাটানিব 
দরুণ (01716016156 70115) সেই শিল্পকে শ্রমিক পাইতে হইলে কি মভ্রী 
দিতে হইবে তাহা মোটামুটি স্থির হইবে। অন্য শিল্প হইতে মুর লইয়। আস র 
সম্ভাবনা ব| তাহার শিল্প হইতে অন্ত শিল্পে মুর চলিয়া! 
প্রক্তিযোগিতামূলক ই 
আকর্ষণ যাওয়ার সম্ভাবনা লক্ষ্য করিয়! সে মজুব'র হার স্থির 
করিবে। অর্থাৎ শ্রমিকের চলনবীল'তার উপবও এই 
প্রতিযোগিতামূলক দাম ও টানাটানি নির্ভর করিবে। এককথায় কোন 
শিল্পের তরফ হইতে শ্রমিকের জন্ত একটি নি যোগান-দাম (90101 
[১1105 ০৫619100101 00 0116 11700151%) আছে। 


দ্বিতীয়তঃ, মালিকের চাহিদ|-দাম-ও ( 011)9110-0110€ ) সেই শিল্পের 
মজুরী নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করিবে । মালিকের এই চাহিদা-দাম 
প্রধানতঃ নির্ভর করে ওই শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের দামের উপর। 
স্বল্পকালে দ্রব্যের দামের উঠানামার সহিত মজুরী; 
বুঁড়িবে, দ্রব্যের দাম কমিলে মজুরীও কমিবে। দীর্ঘকালে 
অবশ্তট দ্রব্যের দাম কমিলে মজ্জুরীও কমিবে। দীর্ঘকালে শ্রমিকরা 


উৎপন্ন দ্রব্যের দাস 


যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রভাব ২৯১ 


বিভিন্ন শিল্পের সুবিধা অনুবিধ! জানিয়া সর্বাপেক্ষ! আকর্ষণীয় শিল্পে চলিয়া 
যাইতে চাছিবে, সুতরাং শ্রমিকদের যোগান-দাম (901215 10৪ ০? 
[+7190101) এক্ষেত্রে অধিকতর প্রভাবশীল। 

তৃতীয়তঃ, মালিক ও শ্রমিকের সংগঠনের পারম্পরিক দরকষ।কবির প্রভাব 
(1321291111115 10101161005 ) কোন বিশেষ শিল্পের 
কেত্রে মজুরী নির্ধারণে অন্যতম শক্তি | এই শক্তি পরীক্ষায় 
উর্ধতম ও নিয়তম সীমার অনির্দি্ পরিধির মধ্যে মুরী 
স্থিব হয়) শ্রমিকসঙ্ঘ মালিকের তালা-নদ্ধাকে তয় করে এবং মালিক সঙ্ঘ-ও 
শ্রমিকদের ধর্মঘটকে ভয় করে। 

ছুই পক্ষের যুদ্ধ কৌশল (1:801105) অনেকখানি নির্ভর করে ন্যবসার 

অবস্থার উপর | দেশে বেকারীব পরিমাণ বেশী থাকিলে 

85 শ্রমিকসজ্ঘ একটু ছূর্বঙ হয়; কারণ তাহাদের অর্থ 

নির্ভরশীল সম্পদ সেই সময় কম, শ্রমিকদের আহ্থগত্য একটু দৃঢ় 

কারণ তাহাদ্রে হঠাৎ চাকুরী চলিয়! যাওয়ার বা ওই 

শিগ্পে কোন কোন ফার্ম বন্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে । 

যদি পূর্ণ কর্মনিযোগের অবস্থা থাকে, তাহা হইলে শ্রমের বাজার 
বিক্রেতাদের পক্ষে (5611675 [21050 : মালিকরাও শ্রমিকদের দাবী মানিয়া 
লইতে রাজী থাকে, কারণ উৎপাদন বন্ধ হইলে মুনাফা বন্ধ হইবে, 
বাবস।-সমৃদ্ধির পূর্ণ সদ্ব্যবহার কর| সম্ভব হইবে ন1। 

সাধারণভাবে, পুর্ণ কর্মনিয়োগের সময় ব্যতীত মালিক-সঙ্ঘই অধিকতর 
শক্তিশালী থাকে; কারণ তাহারা সংখ্যায় অল্প, পরম্পরের সহিত একমত হওয়া 
সম্ভবপর এবং আগ্নবিশ্বাস ও ক্ষমতার বলে তাহার! দরকষাকঘিতত অগ্রসর 
হইত পারে। তাহাদের শিক্ষার্দীক্ষ॥ প্রতিপত্তি, সহায়-সম্পদ এবং প্রচার যন্ত্রের 
কৌশলী ব্যবহারের নিকট শ্রম ন! বিক্রী হইলে জীবনধারণ চলিবে ন! এইক্প 
শ্রধিকদের সংগঠন স্বভাবতঃই ছুর্বল। 
মজ,রীর উপর নৃতন যন্ত্রের আবিষ্কার ও প্রচলনের প্রভাব ঃ 

€ 75269068 ০0£ 10592080158 010 চ/8,£693 ) 


পারস্পরিক দর- 
কষাকযি 


কোন বিশেষ উৎপাদনপন্ধতির অন্তর্গত কোন বিশেষ উপাদান-স্থত্র বা 
উপাদান-সম্মিলন বিশ্লেষণ করিলে দেখ! যায় উহার মধ্যে শ্রমিক ও মূলধন 


২৯২. আধুনিক ধম-বিজ্ঞান 


নিয়োগের একটি বিশেষ অন্ুপাত আছে। শ্রমিক প্রতি কিছু পরিমাণ মূলধন 
নিযুক্ত আছে। জাধারণ তাবে বলা হয় শ্রমিক-প্রতি মূলধনের পরিমাণ বত 
বাড়িবে, উৎপাদন তত বৃদ্ধি পাইবে। 

ফোন যন্ত্রের প্রচলন হইলে তাহার ছুইটি প্রভাব হইতে পারে; শ্রমিক পিছু 
মূলধন বাড়িয়া যাইতে পারে অর্থাৎ (উৎপাদন একই থাকিলে) শ্রমিক ব্যবহারের 
পরিমাণ কমিয়া যাইবে, অথবা শ্রমিক পিছু মূলধন কমিয় যাইতে পারে অর্থাৎ 
(উৎপাদন একই থাকিলে) মূলধন ব্যবহারের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সুতরাং 
দেখা যাইতেছে সাধারণতঃ নুতন যন্ত্র হয় শরম-সঞ্চয়ী (481001011-5211)5) 
অথবা মূলধন-সঞ্চয়ী (0931191-9951118) হইয়। থাকে। 

প্রথম ক্ষেত্রে, সেই শিল্পে শ্রমিকের চাহিদ! কমিয়। যাইবার সম্ভাবনা, সুতরাং 

মজুরীও কমিতে পারে । কিন্তু ইহ! স্বল্পকালীন সত্য ; 

মি দীর্ঘকালে ওই যন্ত্রের ব্যবহাতরর ফলে সমগ্র শিল্পের উৎপাদন 

আবিষ্কার বৃদ্ধি ও মেরামতের কেন্ত্র স্থাপনের ফলে বিভিন্ন দিকে মো 

শ্রমিকের চাহিদার ফলে মজুরী না কমিয়! বাডিয়! যাইতে 

পারে। তবে, সাময়িক ভাবে, কোন বিশেষ শিল্পে এবং সেই শিল্পে নিযুক্ত 
বিশেষ শ্রমিক-্দলের চাহিদ! ও মজুরী কমিয়! যাইবার সম্ভাবনা! অধিক। 

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সেই শিল্পে মূলধনের চাহিদা কমিলে সুদের হার কমিতে 
পারে; জাতীয় বিভাজ্য আয়ের (ট8110712] 19151061101) অধিক অংশ 
শমিকরা পাইতে পারে । 

সাধারণতঃ, শুমিক-পিছু মূলধন নিযোগের পরিমাণ বাড়াইতে পারিতলই 
শিল্পের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, সেই জন্য এমন যাস্তের আবিষ্কার ও প্রচলন হয় 
যাহাতে উৎপাদনে শ্রমিক সংখ্যা কম প্রয়োজন হয়। 
শ্রমিক সঙ্ঘ (15৫৩ 01008 ) 

চাকুরীর অবস্থা ও সর্তাদি বজায় রাখা ব! উন্নত করার উদ্দেশ্যে মাহিনা- 
তোগী কর্মচারীদের স্থায়ী সংগঠন-কে শ্রমিক সঙ্ঘ বলা হয়। 

শিল্প-প্রধান দেশসমূহে আজকাল শক্তিশালী শ্রমিক-সঙ্ঘ দেখা যায়| শ্রমিক- 
সঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী, কারণ উপাদান হিসাবে শ্রমের কতগুলি 
€বশিষ্ট্য আছে, যাহারু,দক্রণ মালিকদের ছুলনায় 'তাহারা দরকষাকধির ক্ষেত্রে 
খুবই ছুর্বল | যেমন, শ্রমিকদের কোন সঞ্চয় থাকে না, সর্বদাই কাজ না ঝরিলে 


শ্রমিক সঙ্ঘ ২১৯৩ 


তাহাদের জীবন ধারণ জন্ভব নয়। তাহা ছাড়া, শ্রমশক্তি এমনই বিষয় ফে 
টি উহাকে ব্যবহার না করিয়া সঞ্চয় করিবার উপায় নাই, ষে 
প্রয়োজনীয়তা! দিন কাজ কর! হইল না সেই দিনটি আর ফিরিয়া আসিবে 
মা, সেই সময়টুকু হইতে আয় করিবার সম্ভাবনা চিরতরে 
বিলুপ্ত হইয়া যায়। শ্রমিকরা তুলনামূলকভাবে অশিক্ষিত এবং তাহার ফলে 
তাহাদের শোষিত হইবার সম্ভাবন! বেশী। আর নালিকগণ মোটামুটি সঙ্ঘবন্ধ- 
ভাবে কাজ করে বলিয়। শ্রমিকদেরও সঙ্ঘবদ্ধ না হইলে মালিক সজ্ঘের 
সহিত দরকমাকষি কর! সম্ভব নয়। শ্রমিকপজ্ঘ দরকষাকবির দ্বার! মজুরী ও 
চাকুরীর সর্তাদি উন্নত করিতে পারে। 
বছতাবে শ্রমিক সঙ্মঘের সংগঠন স্থাপিত হয়। কোন বিশেষ শিল্পের 
অন্তর্গত সকল ফার্মের অমিকরা একত হইব শিল্পগ ত শ্রমিক সঙ্ঘ (11700507151 
11806 [01710115) গঠিত করিতে পারে (যেমন ভারতীয় এনজিনিয়ারিং শ্রমিক 
ফেডারেশন )। অপবা) কোন বিশেষ মালিকের অধীনস্থ 
বিভিন্ন শিল্ষের শ্রমিকেবা একত্র হইযা মালিক-গত শ্রমিক 
সঙ্ঘ স্থাপন করি পাবে (যেমন বিডলা-কর্মচারী সঙ্ঘ )। শিল্পগত মালিকগত 
বিভিন্ন শ্রমিক সঙ্ঘ আবার দেশের মন্প্য নিজেদের কেন্ত্রীয় সংগঠন স্থাপন 
করে এবং এই কেন্দ্রীব সংগঠনের মাবহৎ বাসীর ক্ষেত্র আইন কানুন 
প্রণয়নের ব্যাপারে বাাষ্ট্রের উপর চাপ দিবার চেষ্টা করে। 
শ্রমক সঃজ্ঘর কার্যযাবলীতুক দ্ুইত।স্গ ভাগ করা হয়, (ক) শ্রমিক-মঙল 
ংক্রান্ত কাজকর্ম, শ্রথবা, (খ) সংগ্রাম কাজকর্ম । প্রয়োজনের সময় বেকার 
শমিকদের তাও! দেওয়া, অসুস্থ শ্রমিকির চিকিৎসা ও শুশ্রাবার বন্দোবস্ত করা! 
শিক্ষার ক্ন্য স্কুল বা কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, গৃহনির্মাণ, আমোদ- 
প্রমোদের ব্যবস্থা, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও মনতক শক্তিশালী ও কৃষ্টিসম্পন্ন করা, এই 
ধরনের কার্ধযকে শ্রমিক-মঙ্গল সংক্রান্ত কাজকর্ম বলে। মালিকের সহিত মজুরা 
বা চাকুরীর সর্তাদি সংক্রান্ত আলোচন!, ধ্মঘটের ব্যবস্থা, সর্বদ| মালিককে 
চাপের উপর রাখ!-__ইহাচুক সংগ্রামী কাজকম বলে। 
শ্রমিক সজ্ঘের সর্বাপেক্ষা সুফল হইল যে ইহ! শ্রমিকদের দরকবাকবির 
শক্তি (39159110111 7১০61) বাডাইয়। দেয়, শ্রমিকস্ঘ না থাকিলে মালিকর! 
প্রত্যেক শ্রমিকের অভাবের ও প্রয়োজনের সুযোগ লইয়! তাহাদের 


নংগঠন 


২১৯৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উৎপাদনক্ষমতা হইতে অনেক কম মজ.রী দিতে পারে। শ্রমিকরা! এক্যবদ্ধ হওয়ায় 
তাহাদের মনে আত্মবিশ্বাস আসে এবং অসহায়-বোধ কাটিয়। গিয়। সম্মান ও 
অধিকার রক্ষার জন্য আত্মবোধ জাগ্রত হয়। শ্রমিক সঙ্ঘের মারফতৎ-ই মালিক 
শ্রমিকদের অভাব অতিযোগ জানিতে পারে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে 
ও পারস্পরিক আপোষ কর! শ্রমিক সঙ্ঘ আছে বলিয়াই 
সম্ভবপর হয়। শ্রমিক-মঙ্গল সংক্রান্ত কাজকর্ম শ্রমিকদের উতৎ্পাদনক্ষমতাকে 
বাড়াইয়! দিয়া মজুরী বৃদ্ধির সহায়তা করে। 


শ্রষিক- সজ্বের সুফল 


শ্রমিক সজ্যের কুফল হইল যে ইহা অনেক সময় অধিক শ্রমিক নিক্বোগে 
বাবা দেয়। মালিকের সঙ্গে দরকষাকাঘ করিয়া অনেক সময শ্রমিক-সজ্ঘ 
এইব্রপ নিয়ম করে যে তাহাদের মারফং শ্রমিক নিযোগ হইবে, সঙ্মঘের সত্য 
ব্যতীত অপর কাহাকেও কর্ষে নিযুক্ত করা চলিবে ন|। অধিক শ্রমিক নিযুক্ত 
হইলে বর্তমানে নিযুক্ত শ্রমিকদের আয় কমিয! যাইতে পারে (উপবি-সময় হইতে 
যে আয় পাওয়া যাইত) এইজন্য তাহার] অধিক শ্রমিক নিয়োগে বাধা দেয় । 
সহরের রিক্সাচালক সঙ্ঘ যেমন অধিক রিক্স! চালাইবার 
লাইসেন্স দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ব! বাজারের 
মংস বিক্রেতাসজ্ঘ যেমন অধিক মৎস বিক্রয়ের লাইসেন্স দেওয়। অপছন্দ করে। 
অনেকসময়, শ্রমিকসক্ঘ সাময়িক ছাটাই এড়াইবার উদ্দেশ্যে উন্লতধরণের নৃতন 
যন্ত্রের প্রচলনে বাধা দেয়। অধিক মজুলী দাবী করিয়৷ তাহার! শিল্পে কর্ম- 
নিয়োগের পরিমাণ কমাইয়া দেয়, কারণ নৃতন ফার্সসমূহ অধিক ব্যয় থাকায় 
উৎপাদনে প্রবৃত্ত হয় না। ধর্মঘটের দ্বারা একদল শ্রমিকের কিছু মাহিন! বৃদ্ধি 
হইলেও সমাজের সম্পদ উৎপাদন ব্যাহত হয়, জাতীয়-আয় কমিয়! যায়। 


শ্রমিক সঙ্ঘ কি মজুরী বাড়াইতে পারে ? কি অবস্থায় তাহ! সম্ভব ? 


(920 77:80৩ 01010208 9189 593 800. 11 10061. আ)৪% 
081000)8810088 2.) 


শ্রষিক সঙ্ঘের কুফল 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অতিমতে শ্রমিকসঙ্জঘের পক্ষে মজুরী বাডান কখন 
সম্ভবপর নহে । কারণ তাহাদের অভিমতে, মজুরী সর্কদ| শ্রমিকের প্রান্তিক 
উপযোগিতার সমান, থাকে । যদি মজুরী বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের দাম 
ৰাড়িবে এবং বিক্রয় কমিয়! যাইবে । ফলে মোট উৎপাদন কম হইবে, শ্রমিক 


শ্রমিক সঙ্ঘ ২৯৫- 


ছাটাই হইবে। অথবা জোর করিয়া! মজুরী বৃদ্ধি করিলে মালিকের মুনাফা! 
আর “স্বাভাবিক” স্তরে থাকিবে না, উৎপাদন বন্ধ করিয়া 
দিবে, যে শিল্পে স্বাভাবিক মুনাফ| পা*য়| সম্ভব মালিক 
সেই শিল্পে নৃত্তন ব্যবসা স্থাপনের চেষ্টা করিবে । যাদ 
দেশের সকল মজুরী একসঙ্গে বৃদ্ধি পায়, তাহ! হইলে সকল দ্রব্যের উৎপাদন 
ব্যয় বাট়িবে, ফলে দেশের দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে- অর্থের ক্রয়ক্ষমত1! কমিয়! 
যাওয়ায় সকল শ্রমিকেরই প্রকৃত মজুরী (২691 6৪) কিয়া যাইবে । 
স্থতরাং শ্রমিকসজ্ঘ কিছুতেই, দীর্থঘক।লে অন্ততঃ মভুরী বুদ্ধি করিতে 
পারে না। 


ক্লাসিকাল যুক্তি ? কেন 
পারে না 


কিন্ধ মনে রাখ! দরকার, শ্রমের বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাস্তব ন্বেত্রে নাই 
এবং যন্থপাতি ও তৎসংক্রান্ত জ্ঞান বুদ্ধির ফলে প্রায় সর্বদাই শ্রমিকের উৎপাদন- 
ক্ষমা বৃদ্ধি পাইতেছে, মজুরী সম্বন্ধে পূর্বেই চুক্তিতে আবদ্ধ থাকায় উৎপাদন- 
ক্ষমত] বৃদ্ধি পাইলেও শ্রমিক সেই অনুযায়ী বরধধিত মজুরী না পাইতেও পারে। 
সুতরাং যে সকল শিল্পে মভুরীর হার শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতা হইতে 
কম, সেই ক্ষেত্রে শ্রমিক সজ্ঘের চ।পে মজুরী বাড়িবার 
স্বযোগ রহিয়াছে । তাহ ছাডা, শ্রমিক-কল্যাণ কার্য্যের 
দরুণ শ্রমিকদের শিল্প সম্পর্কে শিক্ষাদদীক্ষাঃ মনোভাব ও' 
তাহাদের বাসগুহ, স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মান কিছুটা] বৃদ্ধি পাষ এবং ইহার 
দরুণ উৎপাদন ক্ষমতা-ও বাডে। কিন্তু উৎপাদনক্ষমতা বাড়িলেও তাহার 
মজুণী বাডাইতে শ্রমিক সঙ্মের সংগ্রামী কাধ্্যের প্রয়োজন হইয়া পডে, কারণ 
মালিক স্বেচ্ছায মজুরী বাডাইয়াছে, ইহার উদাহরণ বিরল । 


আধুনিক যুক্তি ; কেন 
পারে 


কোন বিশেষ একদল শ্রমিক কি অবস্থায় মজ,রী বাডাইতে পারে ? ফেমন 
কারখানায় একদল বিদ্ধ্যৎবিশারদ অমিক আছে তাহার! মজ,রী বৃদ্ধির জন্য ধর্মঘট 
করিতে প্রস্তুত হইতেছে । অন্ান্ত শ্রমিকদল, যেমন মালবহনকারী শ্রমিক, 
যন্্জালক শ্রমিক, কেরাণী শ্রমিক, ইহার মজ,রী বৃদ্ধির দাবী করিতেছে না। কি 
অবস্থায় বৈদ্যুতিক শ্রমিকদের মজ রী বাডান সম্ভব ? মনে রাখ! দরকার, মালিক 
কিছুতেই নিজের মুনাফা কাটিয়! শ্রমিকদের মজ,রী দিতে রাজী হইবে না। 
প্রথমতঃ ধর্মঘটী বৈদ্যুতিক শ্রমিকদের মনোবল ভাজিবার জন্য বাছির হইন্ে 
শ্রমিক আমদানীর চেষ্টা করিবে অথবা সজ্ঘের নেতাদের ক্রয় করিয়! 


২৯৬. আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


শ্রমিক সংহতি ভাঙিবার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয়তঃ, অন্যান্ত শ্রমিকদলের মজ্,রী 
কমাইয়া বা কাচামালের বিক্রেতাকে দাম কম দিয়া ধর্মঘটী 
শ্রমিকদের দ্রাবী পৃরণের চেষ্টা করিবে। তৃতীয়তঃ, উহা! 
সম্ভব না হইলে ধর্মঘটী শ্রমিক দলের পরিবর্তে যন্্পাতির সাহায্যে কাজ 
চালাইবার চেষ্টা করিবে । যদি শ্রমিকদল বিশেষ নিদ্দি্ট উপাদান (919০190 
[129%02) হয়, তাহ! হইলে এই পরিবর্তিত সম্ভবপর হইবে না । অথাৎ ধর্মঘটী 
শ্রমিকদলের সাফল্য নির্ভর করিবে তাহাদের কাধ্যের পরিবর্ততার সক্কোচপ্রসার 
ক্ষমতার উপর (12195001 ০ 50109610161017)। 

চতুর্থতঃ, তাহাদের পরিবর্তে যে সকল যগ্বপাতির সাহায্যে কাজ চালাইবে, 
সেই সকল উপাদান সহজে পাওয়! যায় কি ন1 অর্থাৎ পরিবর্তন-উপাদ্াান সমূহের 
যোগানের সঙ্কোচ প্রসারক্ষমতা কিরূপ (12199610105 01 ১01)1)1% ০: 50105- 
11602916 ০5০6০15) তাহাও বিচার করিতে হইবে। 

পঞ্চমতঃ, উৎপর্ন দ্রব্যের চাহিদা কিরূপ তাহ! লক্ষ্য রাখিতে হইবে । যদি 
মজ,রী বৃদ্ধির দরুণ দাম বাড়িলে মালিকের মোট রেভিনিউ কমিয়া যায় (অর্থাৎ 
চাহিদ! সক্কোচ প্রসারক্ষম), তাহা হইলে মজ,রী বৃদ্ধির সম্ভাবন! কম। কিন্তু মজুবী 
বুদ্ধির দরুণ দাম বাড়িলে যদি মালিকের মোট রেভিনিউ বাডিয়! যা ( অর্থাৎ 
চাহিদ1] সঙ্কোচ-প্রসার-বিহীন ), তাহা হইলে মজুরী বৃদ্ধির সম্ভাবনা! বেশী। 
সৃতরাং শ্রমিক দল মজুরী বৃদ্ধি করিতে পারে কিন! তাহা নির্ভর করে দ্রব্যটির 
চাষ্িদার সঙ্কোচ-প্রসার ক্ষমতার (1219511010৮ ০৫ 1)6112110) উপর । 

ধর্মঘটী শ্রমিক দলের মোট মজুরীর পরিমাণ যদি মোট ব্যয়ের তুলনায় খুব কম 

হয় তাহ! হইলে মজুরী বৃদ্ধির সম্ভাবনা! আছে, কারণ ইহাতে দাম খুব অল্প 
পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, দ্রব্যের চাহিদ। ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হইবার সম্ভাবনা! বেশী । 

বাস্তবক্ষেত্রে এই সকল কারণের দ্বার শ্রমিক সঙ্ঘের মজুরী বৃদ্ধির 
আন্দোলনের সাফল্য সীমাবদ্ধ । অতিবিক্ত মজুরী দাবী করিলে পরিবর্তৃতা 
ঘটিবেই; শ্রমিকের পরিবর্তে যন্ত্র নিয়োগ হইবে ব! উক্ত দ্রব্যের পরিবর্তে কম 
দামী অন্য দ্রব্য বাজারে বিক্রয় সুরু হইবে । মার্শাল তাই বলিয়াছেন যে “কোন 
উপাদানের জুলুম বা উৎপীড়ন পরিবর্তনীতির প্রভাবে সংযত হইয়! থাকে |* 


কি অবস্থায় পারে 


শর 
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শিল্প বিরোধ ২৯৭" 
শিল্প বিরোধ (10008611891 707800665 ) 2 


কোন ফার্মের মালিকদের সহিত শ্রমিকদের বিরোধকে শিল্পবিরোধ বলে । 
যে সমাজে উৎপাদনের যন্ত্রপাতির উপর মালিকানার দরুণ একদল লোক অপর 
একদল লোককে নিয়োগ করিয়া মুনাফার ভিত্তিতে উৎপাদন চালায়, সেই 
সমাজে এইরূপ শিল্প-বিরোধ প্রায়ই ঘটিয়া থাকে | এই শ্রমিক-মালিক বিরোধের 
পিছনে বহু কারণ বর্তমান থাকে । চাকুরীর সর্থাদি 
শ্রমিকদের পক্ষে স্ববিধাজনক করাইবার জন্য, কাজের ঘণ্ট! 
কমাইবার জন্তঠ অথব। কারখানার মধ্যে শঅমিকদের প্রতি ভাল ব্যবহারের জন্য 
দাবী জানাইয়! এই সকল শিল্প-বিরোধ সুরু হয়। কিন্ত অধিকাংশ শিল্প-বিরোধই 
ঘটিয়! থাকে মজুরী বুদ্ধির দাবীতে । অনেক সময় সহকন্ম্ণদের ছাটাইএর 
প্রতিবাদে বা রাজনৈতিক কারণে মতামত প্রকাশের জন্যও শিল্প-বিরোধ স্যষ্টি 
হয়। সাধারণতঃ, শিল্প বিরোধ শ্রমিকদের তরফ হইতেই নুরু হয়। 
দেশের অবস্থা ছাড়িয়া দিলে বিরোধের পদ্ধতি নির্ভর করে উভয়পক্ষের 
সাংগঠনিক শক্তি ও প্রস্তুতির উপর, দাবীর পরিমাণ ও প্রঃতির উপর, ব্যবসার 
অবস্থা ও বিরোধ মিটাইবার পদ্ধতির উপর । 
মালিকদের তরফ হইতে বিরোবের পদ্ধতি হইল প্রথমতঃ, সর্কদ। নিজের 
স্বপক্ষে জনমত প্রস্তৃত করা । কিকি শ্রমিককল্যাণমূলক কাজ করিয়াছে, কবে 
কবে মাহিনা বৃদ্ধি কর! হইযাছে, অন্যান্য ফার্খের কি মাহিন! ও সুযোগ-স্থবিধা 
আছে, মুনাফ! কত কম হইতেছে, ক্রেতাদের মধ্যে এই 
বিরোধের বিভিন্ন পদ্ধতি সকল প্রচার সর্বদাই করা হইয়। থাকে । অবশ্য এই প্রচারের 
ব্যয় দ্রব্যের বিক্রয়-নিহিত ব্যয়ের মধ্যে থাকায় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি করে এবং 
ক্রেতাদের নিকট হইতেই তাহ! আদায় হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, মালিকপক্ষ 
সরাসরি বিরোধে নামে কারখানায় তালাবদ্ধ করিষ| (1+9০$-০01)। মালিকদের 
চাঁপ দিবার উদ্দেশ্য অনির্দিষ্ট কালের জন্য ফ্যাক্টরী বন্ধ করিয়! দেওয়া । 
শমিকদের পক্ষ হইতে প্রথমতঃ) রাষ্ট্রের ও জনসাধারণের হস্তক্ষেপ আশ করিয়া 
জনমত প্রস্ততের চেষ্টা কর! হয়, তবে জনমত-গঠনের উপায়গুলি ব্যয়সাধ্য বলিয়া 
প্রায়ই সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অনেক দেশে মালিকের দ্বব্য লোকে যাহাতে 
বয়কট করে সেই উদ্দেশ্টে প্রচার চালান হয়, বিক্রয় কমিয়! গেলে মালিক নতি 
ক্বীকারে বাধ্য হয়। তৃতীয়তঃ, যে ক্ষেত্রে আদালতের নিকট যাওয়! সম্ভব 


কি ও উহার কারণ 


২৯৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সেখানে (যেমন শিল্প ট্রাইবুন্ঠাল ইত্যাদি) শ্রমিকরা দাৰী পেশ করে, চতুর্থতঃ, এই 
সকল পদ্ধতির দ্বার! সাফল্য লাত না! করিলে শ্রমিকগণ তাহাদের সর্বাশেষ অস্ত্র 
ব্যবহার করে, শ্বেচ্ছাকত ও দলবদ্ধতাবে কাজ হইতে বিরত থাকে; অর্থাৎ 
ধর্মঘট করে। উৎপাদন বদ্ধ হইয়া! যায়, মুনাফ! কমিয়! যায়, বাজারে মাল 
সরবরাহ করিতে না পারায় ক্রেতাদের নিকট বদ্নাম হয়, স্থির পুঁজির ব্যয় 
চালাইয়া যাইতে হয়। এই ভাবে মালিকের উপর চাপ দেওয়া হইয়া থাকে । 
এই ধর্মঘটের বছ প্রকার-তেদ আছে । যদি মজুরর! ফ্যাক্টরীর মধ্যে প্রবেশ করে 
অথচ কাজ না করে তবে তাহাকে অবস্থান-পর্মঘট (১512%-111-561-6) বলে । 
বাহিরহইতে 'দালাল' (131901.-125) আসিয়! যাহাতে কাজ করিতে না পানর, 
সেই উদ্দেশ্টে এই চেষ্টা কর! হয়। কেরাণী-শ্রমিকর! ধর্মঘট করিলে তাহাকে 
অনেক সময় কলম-ধর্মঘট (7১17-00৮1) 50109) বলে । অনেক সময় কাজের 
গতি শ্রথ করিয়া দেওয়! হয় (০৮০-51০%৮ 10110), ধ্লে উৎপাদনের পরিমাণ 
কমিয়! যাওয়ায় ইউনিউ-প্রত্তি ব্যয় বৃদ্ধি হয়, তাহাতে মালিকের উপর চাপ পণ্ড । 


সমগ্র সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে শিল্পবিরোধ ক্ষতিকারক 
মুনাফ! কমিয়| যায়, মুলধানের ব্যবহার হয় না, উৎপাদন ও জাতীয় আয় কমিয়া 
যায়। দেশে সেই দ্রব্যের অভাব স্থষ্টি হয়, উহার দাম 

শিল্প-বিরোধের ফল বুদ্ধি পায়, জনসাধারণের অস্থবিধ! হয়। সমাহজর বিভিন্ন 
স্তরে নিরুদ্ধ উত্তেজনা (:61151911) উৎপাদনে শাস্তির আবহাওয়া স্থিত 


ধাবা দেয়। 
এই সকল কুফল থাকার দরুণ অনেকে বলিয়া থাকেন, ধর্মঘট করিবার 
কোন অধিকার শ্রমিকদের নাই: মালিকের সহিত চুক্তি তঙ্গ করার কোন 
অধিকার তাহাদের থাকিতে পানর না। কিন্ত মনে রাখা দরকার যে ইচ্ছ! 
হইলে কাজ না করার অধিকার প্রত্যেক ব্যক্তিরই আছে, 
ধর্মঘটের অধিকার কারণ সে শ্রমশক্তিকে লইয়! পণ্য হিসাবে খোলা বাজারে 
বিক্রয়ের জন্ত আসিয়াছে, সে প্রাচীন আমলের ক্রীতদাস নহে | সকলে মিলিয়। 
মালিককে উপযুক্ত সময় দিয়! কাজ হইতে বিরত থাক! তাই বে-আইনী বা 
চুক্তি-তঙ্গকারী কিছু ব্যাপার নহে । ইহ! ছাড়! মালিকদের উপর চাপ দিবার 
কোন বিকল্প উপায়, নাই, কারণ একমাত্র মুনাফা! কমিবার ভয়েই তাহারা 

বিচলিত হইতে পারে । 


শিল্প বিরোধ ২৯৪ 


তবে ইহ1-ও ঠিক যে সর্বক্ষেত্রে এই অধিকার প্রয়োগ করার নুযোগ দেওয়া 
সমীচীন কি না তাহা বিচার্ধ্য। জন-প্রয়োজনীয় শিল্পসমূহে (2011০ 001115 
+১০:৮105), যেমন রেলপথ, বিদ্যুৎ বা জলসরবরাহ, সন্ত, পুলিশ ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
এই অধিকারের প্রয়োগ সমাজ-জীবন ব্যাপকভাবে পধুদস্ত করিয়া দিতে পারে। 
ৃতরাং বিশেষ করিয়া এই সকল শিল্পের ক্ষেত্রে, শিল্পবিরোধ মীমাংসার সুষ্ঠ, 
পদ্ধতি থাকা অবশ্ঠ প্র্নোজনীয় এবং যাহাতে ধর্মঘট করিতে ন! হয় সেরূপ দৃষ্টি 
রাখ! দরকার । 
সাপারণতাবে »শিল্প বিরোধ মীমাংস।র ছুইটি পদ্ধতি আছে। প্রথমতঃ, 
দ্ুইপক্ষ পরস্পরের মধ্যে কথাবার্তা চালাইয়া, উভয়েই উভয়ের দাবী কিছুই! 
ছাড়িয়া দিয়! নিজেদের মদ্যে আপোম (00130111960 ) করিতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ, যদি আপোষ ন| হয় তাহা হইলে নিজেরা কোন 
মীমাংসার পদ্ধতি; তৃতীয় পক্ষকে মধ্যস্থ মানিয়। লইয়! তা্চার নিকট শিল্প- 
রা রা নালিশ বিরোধ মালিশীর ভার ছাড়িয়া দিতে পারে €4701074- 
(গ) ব্যাধতামূলক,সালিশী 1101) )| অনেক সময বিব্দমান ছুই পক্ষ মধ্যস্থ সম্বন্ধে 
একমত হইচুত "1 পারিলে, রাষী মধ্যস্থ (4১790105691 ) 
শিয়াগ করিয়া দিত পারে। মধ্যস্থ তৃতীয় পক্ষ উভয়ের দাবী বিবেচনা করিয়। 
যে রায় দেয় তাহ] মানিয়া লওয়া বা না-লওয়া যদি বিবদমান দুইপক্ষের ইচ্ছাধীন 
হয়) তাত হইলে তাহাকে ব্বচ্ছাধীন সালিশী (৬০]]170া 41101020191) ) 
বলা হয়। খদি পৃত্বই ছুইপক্ষ স্বীকার করিয়া লয অথবা দেশে এইরূপ নিয়ম 
থাকে যে মধ্যস্থের রায উভয়পন্ষকে মানি হই হইবে, তাহা হইলে তাহাকে 
বাধ্যতামূলক সালিশী (009111]1)111501% -১11)107201011) বল হয়। 


শিল্প-বিরোধ ঘটিলে উপরোক্ পদ্ধতিসমহের দ্বারা তাহার মীমাংসা সম্ভব 
কিন্ত যাহাতে শ্ল্প বিরোধ ন! ঘটিতে পারে তাহার জন্ত 
বিশেষ ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা, বর্তমান শিল্প- 
পরিচালনা এবং মঙ্জুরী-ব্যবস্থা সংস্কার এবং দেশের মধ্যে 
শাস্তির পক্ষে উপযোগী আবহাওয়া! স্থষ্টি করা-ও প্রয়োজন। 

(ক) প্রত্যেক ফার্মে শ্রমিক ও পরিচালকদের প্রতিনিধি লইয়া! গঠিত 
কারখানা-সমিতি ( ড/০01]:5 0০2)1)110165 ) স্থাপন কর! উচিত। কোনে! 
বিরোধের সম্ভাবন! বা হ্বত্রপাত দেখ। দিলে পরস্পরের সম্মানজনক ভাবে সেই 


শিল্পে শান্তি বচায় 
রাখাব ডপায়সমূহ 


৩ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 
মষিতি মীষাংসা করিয়া দিতে পারে বা মীমাংসার আবহাওয়া স্থটি করিয়া 
রাখিতে পারে । 

(খ) সকলকে উচ্চমজুরী ন! দিয়! দক্ষতা অন্থ্যায়ী যাহাতে মজুরী দেওয়। 
যায় এই উদ্দেশ্তে মজুরী-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা প্রয়োজন। অথব! দ্রব্যের 
দাম-পরিবর্তনের সহিত মজুরীর হার কিরূপে পরিবত্তিত হইতে পারে তাহার 
ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন। একটি নিয়তম মজুরীর হার নির্দিষ্ট ধরিয়া! লইয়া 
তাহার পরে দ্রব্যের দাম, মোট মুনাফ! ব! শ্রমিক দক্ষতা! বৃদ্ধি পাইলে তাহার 
অনুপাতে কোন নিদিষ্ট হারে মজুরী বৃদ্ধি পাইবে এব্দপ ব্যবস্থা থাকিতে পারে। 
ইহাকে ল্লাইডিং-স্কেল (51101112 5০916) বলে। 

(গ) অনেক দেশে আইনের সাহায্যে নিয়তম মজুরীর হার কীধিয়। দেওয়। 
হয়; প্রত্যেক শিল্পে বিভিন্ন মজুরীর পরিমাণ নিয়তম মজুরী বলিয়! নির্দিষ্ট 
করিয়! দেওয়! যাইতে পারে। 

(ঘ) ফার্ষ-পরিচালনার ব্যাপারে শ্রমিকদের সহযোগিত। গ্রহণ কর! চলিতে 
পারে, যেমন শ্রমিকদের প্রতিনিধি হিসাবে একজন বা দুইজনকে পরিচালনা -সতার 
সদস্য করিয়! লওয়া সম্ভব | কিন্তু শ্রমিকসদস্তগণ কেবল মজুরীর কথাই চিন্তা! 
করিবেন, শিল্পের সমগ্র স্বার্থ বিবেচনা করিবেন না, মালিকদের মনে এইরূপ 
তয় আছে। তাহ! ছাড় মুনাফা! ও উৎপাদন-ব্যয় সম্বন্ধে গোপনীষ তথ্য 
তাহারা শ্রমিকদের জানিতে দিতে চাহেন ন]। 

(ড) অনেকে বলেন, মজুরী ছাডাও বাংসরিক যুনাফার একটি অংশ 
নিরমিত ভাবে শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। অনিয়মিত 
বোনাসকে মুনাফার তাগ বল] চলে না। মালিকরা কিন্ত মুনাফার অংশ 
দেওয়ার বিরুদ্ধে। তাহাদের মতে যদি মুনাফার অংশ শ্রমিকদের পাইতে 
হয়, তাহা হইলে ক্ষতির অংপ বহন করিতেও শ্রমিকদের প্রস্তুত থাকিতে হইবে । 
কিন্ত শ্রমিকর! গতির অংশ বহন করিতে কখনই রাজী নহে । 

(8) শ্রমিক-কল্যাণমূলক কাজকর্মের দ্বার! রাষ্্রী ও মালিকর৷ শ্রমিকের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে পারে, শিল্পবিরোধের সম্ভাবন! কমিয়া যায়। 

(ছ) শ্রমিকদের চাকুরীর সর্তাদদি এবং তাহাদের অধিকারসমূহ রক্ষণের 
জন্ত রা আইন করিয়! মালিকদের বাধ্য করিতে পারে। 

(জ) শিল্পে শাস্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্টে দেশের মধ্যে রাষ্ট্রশ্রমিক 


_ মন্ভুরী নির্ধারণ ৩৬১ 


মালিকদের বিভিন্ন কার্য্যে একত্রে যোগদান করা ও সহযোগিতার তার বজায় 
রাখিয়! শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নত কর! সম্ভব ঃ ইহাতে শিল্প বিরোধের 
সম্ভাবন! কমে। 

নি্গতম মজ,রী নির্ধারণ (চ15:26100. 0৫ 81171000700 দা2865 ) 2 


দরকষাকধির ক্ষমত1 কম থাকায় অনেক সময়ে দেখা যায় যে শ্রমিক উপযুক্ত 
মজুরী পাইতেছে না, তাহাদের জীবনযাত্রার মান খুবই নামিয়া যাইতেছে । 
এই অবস্থায় রাষ্র আইন করিয়। নিম্নতম মজুরীর হার বাঁধিয়া! দিতে পারে। 

মজুরী-নির্ধারণে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অনেক ধনবিজ্ঞানী বহু যুক্তি 

হর উপস্থাপিত করেন । তাহার! বলেন যে, (ক) যদি মজুরী 
বিপক্ষে বুক্তি-সমূহ  প্রাস্তিক উৎপাদন ক্ষমতার সমান থাকে তাহা হইলে নিয়তম 
মজুরী বাঁধিয়া দেওয়া শ্রমিকদের স্বার্থের পরিপন্থী । কারণ 
নির্ধারিত নিশ্নতম মজুরী যদি প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হইতে অধিক হয় তাহা 
হইলে শ্রমিক ছাটাই হইবে; যদি উহার! সমান হয়, তাহা হইলে নিয়তম মজুরী 
নির্ধারণ অপ্রয়োজনীয় ২ যদি নির্ধারিত নিম্ন তম মজুরী কম হয় তাহ! হইলে 
উহ্ার ফলে শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। (খ) নিম্নতম মজুরীর হার একটু 
বেশী ধার্ধ্য করা হইলে ব্যয় ও দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হইবে, চাহিদা ও উৎপাদন 
কমিয়! যাইবে, মোট শ্রমিক-নিয়োগের পরিমাণ কম হইবে । (গণ) শ্রমিকের 
যোগান বেশী থাকিলে যে কোন মজজুরীতে শ্রমিক কাজ করিতে রাজী থাকে ; 
স্বতরাং এই নিয়ম বাস্তবে কার্যকরী করা সম্ভব নয়। (ঘ) মালিক ওই নিম্বতম 
সীমার উর্ধে মজুরী দিতে চাহিবে না, আইনের সুযোগ লইয়! অধিক মুনাফ! 
করিতে পারিবে । (ও) যাহারা অল্প মজুরীতে কাজ করিয়া কোনমতে বাঁচিয়! 
আছে, (ছোট ছেলে, বৃদ্ধ শ্রমিক ব৷ স্ত্রী-শ্রমিক ) তাহার! কাজ পাইবে ন|। 

(চ) কি পরিমাণ মজুরীকে দেশের নিম্নতম মজুরী বল! চলে অথব! 
«উপযুক্ত মজুরী” (7911 ₹/2555 ) কি হইবে, তাহার নিদ্ধারণ সম্বন্ধে কোন 
সঠিক ও বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড নাই। অনেক বলেন যে, অন্তান্ঠ শিল্পে একটি 
মজুরের যাহা! আয় করিতে পারা সম্ভব, তাহাই এই শিল্পে তাহার উপযুক্ত মজুরী 
হওয়। উচিত। কিন্তু এই যুক্তিতে ধরিয়! লওয়। হইতেছে যে অন্তান্ত শিল্পে 
মজুরী উপযুক্ত স্তরে আছে। প্রান্তিক উৎপাদ্রনক্ষমতার হিসাব করারও বহু 
বাস্তব অন্থবিধা আছে সুতরাং তাহার দ্বার! কিছু নির্ধারণ করিতে পারা যায় নাঃ 

৬, 


৩৬৫, আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দক্ষতার পার্থক্যের দরুণও একটি নির্দিষ্ট হার সকল শ্রমিকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
কর! সস্ভব হয় না। জীবন যাত্রার মান অন্থুযায়ী “উপযুক্ত” মজুরী স্থির হওয়া 
উচিত-_এই যুক্তি চলে না, কারণ শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা৷ কিরূপ, ইহা! বিচার 
না করিয়া শুধু জীবনযাত্রার মানের সাহায্যে মুরী নির্ধারণ অবৈজ্ঞানিক । 
যাহারা নিয়তম মজুরীর হার নির্ধারণ করিতে চাহেন তাহার! এই সকল 
যুক্তির বিরুদ্ধে বলয়! থাকেন যে, শ্রমের বাজারে যজুরীর হার সাধারণত: 
শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হইতে কম থাকে । ইহাই বাস্তবক্ষেত্রে দেখা 
যায়, স্বতরাং নিম্নতম মজুরীর হার বাঁধিয়া! দেওয়া উচিত। 
পক্ষে যুক্তি মূহ ইহার ফলে সকল সময় ছণটাই হইবে তাহা নহে, কারণ 
ভোগকারীদের কাছে ব্যয়জনিত ভার কিছুটা ঠেলিয়! দেওয়! চলিবে । একচেটিয়। 
মূলক বাজারে বা একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজারে মুনাফা যথেষ্ট বেশী, 
সুতরাং মজুরী বৃদ্ধির স্থবযোগ আছে। আর জীবনযাত্রার মানকে মোটামুটি 
মানদও হিসাবে ধরিয়! মজুরী নির্ধারণ করা সম্ভবপর । 
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পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ 
৬. 


স্থদ কাহাকে বলে? (ভা 15 10692986 ? ) 


খণদানকারী তাচার খণ-পুজি ([,0911-0919191) অন্যকে ব্যবহার করিতে 
দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময়ের পরে যে অতিরিক্ত অর্থ পায় তাহাকে সুদ বলে। 
স্থদ হইল খণ-পুঁজির দাম) যে খণ করে সে খণদানকারীকে স্থদ দিলে ( অর্থাৎ 
দাম দিলে ) খণ-পু'জি ব্যবহার করিতে পারে। সবদকে শতকরা ও বাৎসরিক 
হিসাবে বর্ণনা কর! হয়। 
এই খণ-পু'জির ব্যবহার ছুই প্রকারে সম্ভব £ উৎপাদন কার্য এবং ভোগ- 
কার্ধ্য। ভোগকার্ষ্যে ধণের পরিমাণ সমাজে মোট খণের অল্প অংশ, উৎপাদন 
কার্ষেয ব্যবহৃত খণ-পুজিই প্রধান অংশ, এবং সুদের হারের উঠানামার উপর 
অধিক প্রভাবশীল। 
বাজারে যে স্থদের হার প্রচলিত থাদুক তাহাকে সাধারণতঃ মোট স্থদের 
হার (0৮055 £২৪$6 ০ 1110616১) বলে। ইহার মধ্যে নীট সুদ ছাডাও 
অনেক কিছু জড়িত থাকে । খণ-পুঁজির ব্যবহারের জন্য যাহ! দিতে হয়, 
তাহাই প্ররুত সদ বা নীট সুদ। মোট সুদের মধ্যে ইহা ছাডা (খ) খণের 
ঝুকি থাকার দরুণ খণদানকারীকে যে অর্থ দিতে হয়, 
রি 7, তাহাও নিহিত থাকে । ঝুকি বেশী হইলে অদের হার 
ঝু'কি ও শ্রমের দরুণ 
প্রদেয় অর্থ. অধিক হইবে, ঝুঁকি কম হইলে স্থদের হারও কম হইবে। 
মার্শালের মতে এই ঝুঁকি দুই ধরণের হইতে পারে £ 
ব্যবসাগত ঝুঁকি ও ব্যক্তিগত ঝুঁকি (11209 71515 &০ 196150298] [1589)। 
কোন ব্যবসাতে ঝুকি কম, কোন ব্যবসাতে ঝুঁকি বেশী। তাহা ছাড়া, খণ- 
গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত দোষ বা অসৎ ইচ্ছা থাকিলে খণদাতা তাহার খণ-পু জি 
ফেরৎ না পাইতেও পারে । (গণ) তাহা ছাড়া, ওই খণ ফেরৎ পাইবার দরুণ 
বহু হাঙ্গামা পোয়াইতে হইতে পারা এবং হিসাব রাখ!, লোক পাঠান ইত্যাদি 


৩৪৪ ' আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কার্ষের ব্যয়ের জন্ত খণদাতা খণগ্রহীতার নিকট হইতে কিছু বেশী আদাক 
করিতে পারে। 


স্থদের হারের বিভিন্নত! (0166:9706 29088 0৫ 110697986) 3 


বিভিন্ন কার্ষ্যে খণ-পুজি নিয়োগ করিতে হইলে বিভিন্ন সুদ দিতে হইতে 
পারে; বিতিবন অঞ্চলের মধ্যেও গুদের হারের পার্থক্য দেখা যায় ; বিতির 
দেশের মধ্যেও সুদের হারের তারতম্য থাকে । 


এই সকল পার্থক্যের কারণ হুইল প্রধানত: মূলধনের অপূর্ণ চলন-শীলত। 
€( 11017061506 1)01)111% 0 0801691 )। বিভিন্ন খণদাতা দেশে 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণ, পুঁজির লল্লী করিয়। থাকে। কেহ কেবল 
কলষি-কার্ষ্যে খণ দেষ কেহ বা! শিল্পে খণ দেয় ; কেহ ব্যবসাতে খণ দেয়, কেহ 
বিভিন্ন কার্ধোর ও  ব| তোগ কার্ষ্যে খণ দান কবে: খণ-পু'জি সাধারণতঃ, এক 
: বিভিন্ন দেশের মধ্যে ব্যবহার হইতে আর এক ব্যবহারে নিয়োজিত হয ন! 
মূলধনের অচলনশীলতা সুতরাং বিভিম্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে খণের চাহিদা ও 
যোগানের পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে, স্থদের হারেও পার্থক্য বজায় থাকে। 
বিভিন্র দেশের ক্ষেত্রে মূলধনের চলনশীলত| খুবই বেশী। উন্নত দেশসমূহে 
মূলধনের পরিমাণ বেশী থাকায় এবং মৃলধন-বিনিয়োগের স্থযোগ কম থাকায় 
স্বদের হার কম থাকে ; অনুন্ত দেশসমূহে মূলধনের পরিমাণ কম থাকায় এবং 
(বিনিয়োগের সুযোগ বেশী থাকায় সুদের হার বেশী থাকে । এক দেশ হইতে 
অপর দেশে মূলধনের অবাধ যাতাযাত ন| থাকায় বিভির দেশে সুদের হারে 
সমতা সাধন হয় না। 


কোন খণ অধিক সময় যাবৎ ব্যবহারের জন্ত গৃহীত হয়; কোন খণ কম 
সময় ধরিয়! ব্যবহৃত হইবার জন্য লওয়| হয়। দীর্ঘকালীন খণের ক্ষেত্রে সুদের 
হার বেশী হইতে পারে, কারণ, খণদাতার অর্থ দীর্ঘকাল যাবৎ তাহার আয়ত্বের 
বাহিরে থাকে | সময় যত বেশী হইবে খণদাতার পক্ষে সেই 
রি ধণ ততই তারল্যহীন (01110010), ঘুদের হারও তত বেশী 
হইবে । যত কম.সময়ের জন্য হইবে দ্ছদের হার ততই কম হইতে পারে। স্বক্প- 
কালীন হুদের হার দীর্ঘকালীন সুদের ছারের তুলনায় অনেক বেশী চঞ্চল ও. 
পরিবর্তনশীল ; দীর্ঘকালীন দ্দের হার মোটামুটি তাবে স্থির থাকে। 


হুদ সম্পকীয় তত্বসমূহ ৩৪৫, 


শ্যল্নকালীন দুদের হার ব্যবসার অবস্থায় পরিবর্তনের দরুণ হঠাৎ বেশী ওঠানামা 
করিয়া থাকে। | 
বিভিন্ন স্থদের হারের মধ্যে তারতম্যের আর একটি কারণ হইল, সকল খণ- 
গ্রহীতা সমান ধরণের বন্ধক দিতে পারে না। বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য যেখানে 
বেশী, স্বাদ সেখানে কম ; বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য যেক্ষেত্রে কম, হুদের হার সেখানে 
ররর বেশী। বন্ধকী দ্রব্যের প্ররুতির উপবেও স্থদের হার 
প্রকৃতি নির্ভব কবে। যদি বন্ধকী দ্রব্য এন্প হয় যে, ইহাকে 
টা কে রর জই এবং কম সমযেব মধ্যে অর্থে ব্ূপাস্তরিত করা চলে 
(অর্থাৎ '-ঁ বল বা [07010 ধবণেব হষ) ভাতা হইলে সুদের হার কম 
থাকিবে । কিন্তযদি কম সমযে বদ্ধকী দ্রব্যকে অর্পে রূপান্তরিত কবা সম্ভব 
শা! হয (অর্থাৎ দি বদ্ধকী দ্রব্যেব তাবল্য বা [1001910 কম থাকে ) তাহা 
হইলে স্থদেব হাব বেশী থাকিবে । এই কাবণে জমি “বন্ধক দিয়! খণ পাইতে 
হইলে অনিক সুদ দিতে হয; কিন্ত সোনারূপা ইত্যাদি বন্ধক দিফ1 কম সুদে খণ 
পাওয়া যায। 


ত্তদ সম্পকীয় তন্বসমূহ (00907163 0 11066268%) 2 


স্থদেব প্ররুত্তি এবং ইহা কিভাবে নির্ধাবিত হয় সেই সম্বন্ধে বহু তত্ব 
প্রচাবিত আছে । ইহাদের মধ্যে প্রাষ সকল তত্বই স্থদেব প্ররুতি সম্ধান্ধে বিভিন্ন 
মত প্রকাশ কবিযাছে ; স্বদেব হাব নিধাবণকাবী প্রকৃত বিষয় সমুহের কোন 
না কোন একটিব উপব জোর দিষাছে । এই সকল তত্ব কোনটা ভুল, কোনট! 
ব| অধ-সত্য। এই সকল তত্বেবক আলোচন! কবিষ! পৃথক পৃথক তত্ব হইতে 
প্রকৃত বিষয় গ্রহণ কবিয! সঠিক তত্ব নির্ণয় কবা সম্ভব | 


১। উৎপাদন-ক্ষমতা তত্ব (109০: ০: 7:009061510) £ 


প্রাচীন ধনবিজ্ঞানীদের একদল (১1755190725) মনে কবিতেন যে জমির 
যেন্ধপ শস্ত-উৎপাদ্নীশক্তি আছে, মূলধনেব সেই বকম দ্রৰোৎপাদনী শক্তি 
আছে। যেহেতু মূলধনেব ফলে অধিক উৎপাদন হয, অর্থাৎ মূলধন অধিক 
উৎপাদনক্ষম, সেইজন্য মূলধন ব্যবহারের দরুণ সুদ দিতে 
হয়। উৎপাদন পদ্ধতিতে যত মূলধন নিয়োগ কর! হইবে, 
তাহার উৎপাদন ক্ষমতা ততই বুদ্ধি পাইবে। খণ গ্রহণকারী সেই মূলধনকে 


উৎপাদন ক্ষমতা 


৩৩৬ আধুনিক ধনশ্বিজ্ঞান 


উৎপাদনে নিযুক্ত করে, ফলে দ্রব্যোৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়া! যায়, সুতরাং 
বন্ধিত উৎপাদনের কিছু অংশ খণ-দাতাকে সুদ হিসাবে দিতে হয়। 


আধুনিক কালে অনেক ধনবিজ্ঞানী এই তত্বকে আরও অগ্রসর করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে ক্রমাগত মূলধন নিয়োগ করিলে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদন- 
হিরা ক্ষমতা কমিয়া আসে । ক্রমশঃ অধিক মূলধন নিয়োগে 
টিটি মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্ত এই বৃদ্ধির হার ক্রমেই 
কমিতে থাকে । উদ্যোক্তা ততক্ষণ পর্য্যস্ত মূলধন নিয়োগ 
করিতে থাকে, যখন এই মূলধন নিয়োগের ফলে বদ্ধিত উৎ্্ণ চলন্স্য সেই 
মূলধনের দরুণ সুদের সমান হয়। এইভাবে স্থদের হার, দীমাজে সকল 
উদ্ভোক্তার ক্ষেত্রেই, মূলধনের প্রাস্তিক উৎপাদনক্ষমতার সমান হইবে । 


এই তত্বকে বহুতাবে সমালোচনা করা হইয়াছে । ইহার দ্বারা জানা যায় 
যে খণগ্রহীত। কেন স্বদ দেয়, কিন্ত স্দের হার নির্ধারণ সম্বদ্ধে কিছুই জান! যায় 
নাঁ। আর, সুদের হার কখনই মূলধনের উৎপাদনক্ষমতার অহ্থপাতে স্থির হয় 
না; কারণ বিভিন্ন ব্যবহারে মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা পৃথক অথচ স্থদের হার 
( নীট ) সকল ব্যবহারের ক্ষেত্রেই সমান । তাহা ছাড়া ; ভোগ কার্ষ্যের জন্য খপ 
করিলেও স্থদ দিতে হয়, অথব! রাষ্থ্র যদি যুদ্ধ চালাইবার 
. উদ্দেস্টে খণ করে তাহা হইলেও সুদ দিতে হয়। 
কোন ক্ষেত্রেই মূলধনের উৎপাদনক্ষমতার দরুণ স্থদের হার নিধারণ হইতেছে 
না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা প্রধান সমালোচনা, এই তত্ব হইল বৃত্তারুতি যুক্তি প্রদর্শন 
(08:00121 1595020178), এবং তাহা বিজ্ঞান-সম্মত নহে । মূলধনের মূল্য 
জানিতে পারিলে তাহা! হইতে উহার উৎপাদন ক্ষমতা হিসাব কর! সম্ভব 
এবং অধিক মূলধনের মূল্য ও তদ্দরুণ বদ্ধিত উৎপন্ন উভয়ের অস্থপাতে স্থদের 
হার নির্ণয় করা সম্ভব | যেমন ২০০২ টাকার যন্ত্র নিয়োগ করিয়! ১০২ উৎপাদন 
হইলে আমর! বলিতে পারি যে ১০০২ টাকার মূলধন হইতে ৫২ টাকা উৎপন্ন. 
হইতেছে ; সুতরাং সুদের হার 8% হওয়া! উচিত | কিন্তু যুলধনের দাম ২০০২ 
স্থির হইল কি করিয়া ? যন্ত্রটর বাৎসরিক উৎপন্নের মূল্যকে চলিত সুদের হারে 
মূলধনে রূপাস্তরণের দ্বারাই মূলধনের দাম নির্ধারণ হয়। অর্থাৎ ১০২ যদি ওই 
যস্্রধধার! উৎ্পনের মূল্য হয় এবং &% যদি চলতি সুদের হার হয় তাহা হইলে 
ওই যষ্বের মূলধনীরুত মূল্য (09791691155 ৮৪106) ২০০২। অর্থাৎ মূলধনের 


সমালোচনা 


সুদ সম্পকীয় তত্তৃসমূহ ৩৬৭ 


মূল্য নিধ্ণারণের সময়েই আমর! ছুদের হার ধরিয়! লইয়! হিসাব করিয়! ফেলি ) 
উহ্বাদ্বারাই পুনরায় সুদের হার নির্ণয় কিরূপে সম্ভব ? সর্বোপরি বল! যায়, এই 
তত্ব কেবল মাত্র মূলধনের চাহিদার দিকটি আলোচনা করে, কিন্ত মূলধনের 
যোগানের দিক সম্বন্ধে কোন আলোচন! করে না। 
২। সংযম-তস্্ব (80362092009 706০075) বা অপোক্ষানতত্ (890: 
0৫ 8168178) 5 

সুদ সম্পর্কে প্রাচীন তত্বের মধ্যে সিনিয়র-এর (9171017) সংযম তত্ব এক 
সময়ে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করিযাছিল। তাহার মতে, মূলধন স্থষ্টি হয় সঞ্চয় 
হইতে এবং এই সঞ্চয়ের কারণ হইল ভোগ হইতে বিরত থাকা । লোকে 
তাহাদের আয়ের সম্পূর্ণ পরিমাণই ভাগে ব্যয় করিতে চায়, তোগ হইতে বিরত 
থাকিতে চাহে না । যদি সে সঞ্চয় করে, তাহার তাৎপর্য এই যে সে ভোগ হইতে 
সংযত রহিল। কিন্তু এই ভোগ-সংষম মনের দিক হইতে 
বেদনা-দাযক, কষ্টকর । তাহার নিকট হইতে খণ পাইতে 
হইলে তাহার কঞ্টের পুরস্কারম্বর্ূপ কিছু বেশী অর্থ না দিলে চলিবে না। 
সমাজে যদি সঞ্চয় ও মূলধনের প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে স্দ-ব্ূপ পুরস্কার 
সঞ্চবীকে দিতেই হইবে । ভোগ সংযমের পুরস্কার বা ক্ষতি পূরণই হইল স্থাদ।* 

এই তত্বকে বহুতাবে সমালোচনা কর! হইয়াছে। ধনী ব্যক্তি সঞ্চয় না করিয়! 
পারেন না এবং তাহার সঞ্চয় কষ্টদাষক বা বেদনাদায়ক, ইহ! মোটেই বলা চলে 
ন]। মাঝ্সপরিহাস করিয়! ইহাদের সম্বদ্ধে বলিয়াছেন, “অদ্ভুত সাধু শোকার্ত 
মুখচ্ছবি-সম্পন্ন মধ্যযুগীয় বীর. সংযমী পুঁজির মালিক”। 

এই সমালোচনার ফলে মার্শাল “সংযমের” পরিবর্তে “অপেক্ষা” শব্দটি 
ব্যবহার করিয়াছেন। যে সঞ্চয় করে সে ভবিষ্যতে ভোগ করিবার উদ্দেশ্রে 
বর্তমানে ভোগ না করিয়া! অপেক্ষা! করে। ভবিষ্যতে অধিক ভোগের আশায় 
বর্তমানের এই অপেক্ষা, সুতরাং সুদ না দিলে এই অপেক্ষা 
সে করিবে নাং সমাজে প্রয়োজনীয় সঞ্চয়ের যোগান হইবে 
মা। কৃষি, শিল্প বা! ব্যবসা, সকল কার্যেই অপেক্ষা না করিলে ফল লাত 
হয় না; মূলধনের সাহায্যে ফল লাভ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর! সম্ভব হয়। ন্বতরাং 


ভোগ সংবমের পুরফার 


অপেক্ষার পুরস্কার 


* ত্বীষ্তীায় মতে সকল প্রকার সংবমই পূণ্য কার্ধ্য, আর পূপোর পুরুক্ষার তে! দেবতারা-ই দিয়! 
খাকেন। 


৩৩৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সমাজে উৎপাদন চালাইতে গেলে যে প্রয়োজনীয় সময় পর্যস্ত অপেক্ষা করা 
প্রয়োজন হয়, সেই অপেক্ষা করিবার উপযুক্ত মূলধনের যোগান পাইতে হইলে 
লু দেওয়া প্রয়োজন । সুদের হার সেই পরিমাণ হইবে যাহাতে সমাজে সকল 
উৎপাদনের কার্ষ্যে “অপেক্ষা” করার উপযোগী মূলধনের যোগান হইতে পারে। 


এই তত্ব কেবলমাত্র কেন মুলধনের যোগান হয়, তাহাই বর্ণনা করে, এই 
বর্ণনাও অসম্পূর্ণ । মূলধনের চাহিদা সম্বন্ধে ইহা কিছু বলে না এবং মূলধন 
যোগানের পিছনে অর্থাৎ সঞ্চয়ের পিছনে কেবলমাত্র “অপেক্ষা” আছে, আধুনিক 
ধনবিজ্ঞানীগণ তাহা স্বীকার করেন না । 


৩। সুদের অগ্্রীয়তত্্র (88৮18 260 ০6 [0091986) 2 


- অস্ত্ীয় ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষ করিয়া বম্বোয়ার্ক, স্থদের প্রকৃতি ও সুদের হাব 
নির্ণয় সম্বন্ধে নিজ্ব তত্ব প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছেন । তাহার মতে, সুদের উত্তব 
হয় এই জন্য যে, মাহ্ষ বর্তমান দ্রব্যাদি ভবিষ্যৎ দ্রব্যাদির তুলনায় অধিক 
পছন্দ করে। যেহেতু মাহুষ ভবিষ্যৎ পরিপূর্ণভাবে দেখিতে পায় না, সেই জন্য 
ভবিষ্যতের অতাবের তুলনায় বর্তমানে অভাব তাহার 
নিক অধিকতর বেদনাদায়ক, এবং বর্তমানে অতাৰ 
সম্বন্ধে তাহার অন্থভূতি তীব্রতর। তাই মাহ্ষ বর্তমানে অতাব মোচনেব 
উপরই অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। বর্তমানে অভাব-্মোচন হইতে বিরত 
থাকিলে ভবিষ্যতের বেশী অভাব মিটাইতে পারিবে, এইরূপ অধিক অর্থ ব। 
সুদ্দ তাহাকে দিলেই সে সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইবে, নচেৎ নহে । 


অস্ত্রীয় মতবাদী ধনবিজ্ঞানী ফিসারের মতে সুদ নির্ভর করে মানুষের সময়- 
পছন্দের উপর | বর্তমান-দ্রব্য ও তবিষ্যত-দ্রব্যের মধ্যে বিনিময়ের দাম-ই হইল 
সুদ । একই পরিমাণ অথবা নি্দি্ তবিষ্যৎ তোগের তুলনাষ, মানুষ সেই পরিমাণ 
ভোগ বর্তমানেই বেশী পছন্দ করে। স্তরাং তাহাদের আয় তাহারা বর্তমানে 
ব্যয় করিবার জন্ত অধীর। যদি আয় হইতে সঞ্চয় করাইতে হয়, 
তবে এই বর্তমানে ব্যয় করার অধীরতা জয় করিতে হইবে ; এবং সুদ দিলেই 
ব্যয়ের অধীরতা কমিবে, বর্তমান-তোগ হইতে বিরত থাকিয়া তাহারা সঞ্চয় 


বম্বোয়াক 


চে 


-7ফি বিয়ের উপর সঞ্চর ও সুলধন-যোগান নির্তর করে তাহা পূর্বে (মূলধন-গঠন সাব্রান্ত 
আলোচনার সময়ে ) বল! হইয়াছে । 


সুদ সম্পফায় তত্বসমূহ ৩০৪ 


করিবে । অধীরতার মাত্রা (08760 ০৫ [701991506) নির্ভর করে ব্যক্তির 
আয়, বিভিক্ন সময়ে আয় কেমন হইবে, ভবিষ্যতে আয় 
ভোগ করিবার সম্ভাবনা কিবূপ এবং ব্যক্তির প্রক্কতিগত 
বৈশিষ্ট্যের উপর | বর্তমানে যাহাদের আয় বেণী, সকল অভাব মিটিতেছে, সে 
সদ কম লইবে। বিতিম্ন সময়ের মধ্যে আয়কে বন্টন করিলে তিন প্রকার 
অবস্থা হইতে পারে £ (ক) সারা জীবন আয় সমান থাকিতে পারে, (খ) 
তবিষ্যতে আয় বাড়িতে পারে, (গ) ভবিষ্যতে আয় কমিতে পারে । সার! 
জীবন আয় সমান থাকিলে, বর্তমান-ভাগের অধীরতা সে কত সুদের হারে জয় 
করিবে তাহা নির্ভর করে তাহার আয়ের পরিমাণ এবং প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের 
উপর । বয়সের সহিন্ত ভবিষ্যতে ব্যক্তির আয় বাডিবে, এইন্ধপ হইলে, সে 
বর্তমানেই বেশী সুদ চাছিবে। ভবিষ্যতে আয কমিবে, এইবূপ হইলে, সে 
কম শ্বদেই বর্তমানে সঞ্চয় করিবে । সঞ্চয় ও সুদের হারের উপর 
ব্যক্তির প্রকৃতিগত বেশিষ্ট্যের প্রভূত প্রভাব আছে, যেমন বিবেচক ব্যক্তি কম 
নুদেই বর্তমানে সঞ্চয় করিয়া থাকে। 
অস্্ীয় তত্বসমূহ সম্বদ্ধে বলা চলে যে ইহার! সুদের প্রকৃতি সন্বদ্ধে মোটামুটি 
সঠিক ধারণ! দিতে পারিলেও কেন মুলধনের চাহিদা সৃষ্টি হয় তাহা! মোটেই 
'আলোচন] না করায় স্দ-নির্ধারণের সঠিক তত্ব হিসাবে গৃহীত হইতে পারে না। 
৪। সুদ-নির্ধারণের নয়া-ক্লাসিকাল তত্ব বা চাহিদা-যোগানতত্ব (৪০- 
0158881091 00৪০: ০0: 10910800 & 5802015 6৪০2 0 170697986) 2 


ফিসার 


নয়া-ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সুদ হইল খণ-পু'জির দাম এবং অন্ঠান্ঠ 
সকল দামের ন্যায় ইহাও খণ-পুজির চাহিদা ও যোগানের ঘাত-প্রতিঘাতে 
তারসাম্যের বিন্দুতে নির্ধারিত হয়। ভারসাম্যাবস্থায় নির্ধারিত দের হারে 
(মোট মূলধন-বিনিয়োগের পরিমাণ এবং মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ সমান । 
মূলধনের যোগান ও চাহিদা উভয়েই সুদের ছারের দ্বারা স্থির হয়। 
খণ-পু'্জির যোগান নির্ভর করে সুদের হারের উপর। 
ক যদি সমাজে কোনম্ছদ না থাকে তাহা হইলেও কিছু সঞ্চয় 
ভারসাম্য কিছুতে হইবে । এমনকি খণাস্বক হুদ (3589:1৮৩ 177057651) 
স্থির হয থাকিলেও অল্প কিছু সঞ্চয় হইবে। কিন্তু সমাজের 
-পপয়োজনীয় মূলধনের পরিমাণ তাহাতে যোগান হইবে না; সুতরাং, ব্যক্তিদের 


৩১৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


নিকট হইতে অধিক সঞ্চয় টানিয়া আনিতে হইলে সুদের হার বাড়াইতে হইবে । 
এই্পে দেখা যায়, ছুদের হার বাড়িলে সঞ্চয়ের পরিমাণও বাড়িবে। 


মূলধনের চাহিদা হয় ; (ক) যেহেতু ইহ! উৎপাদন বাড়াইতে পারে । যত 
অধিক মূলধন নিযুক্ত হইবে, উৎপাদনপদ্ধতি ততই চক্রাকৃতি হইবে, উৎপাদনের" 
শক্তিও তত বাড়িয়া যাইবে । (খ) উৎপাদন করিতে সময় প্রয়োজন হয়, 
উৎপাদন ও বিক্রয়ের মধ্যবন্তী সময়ে মূলধনের দ্বারাই উৎপাদক উৎপাদন 
চালাইতে পারে। (গ) কোন দ্রব্যকে এক সময় হইতে অন্য সময়ে পাঠাইতে 
হইলে মূলধনের প্রয়োজন খুবই বেশী। যেমন কোন শস্য 
যখন উৎপন্ন হইল তাহার পরবস্তী কয়েকমাস যাবৎ উহাকে 
মুত করিয়! বিক্রয় করা প্রয়োজন, (যতদিন না আবার সেই 
শস্য উৎপন্ন হয় ), মূলধনের সাহায্যেই ইহ৷ সম্ভব। (ঘ) ভোগকারী ব্যক্তি বা 
রাষ্ট্র বর্তমানের অতাবকে তবিষ্যতের অতাবের তুলনায় তীব্রতর তাবিলে খণ 
করিয়াও বর্তমানের অভাব মিটাইয়া থাকে। এই সকল কারণে খণ-পুঁজির 
চাহিদা হইয়! থাকে । সুদের হার বাডিলে খণ-পু'জিব চাহিদ1 কমে, স্থদের 
হার কমিলে খণ-পুঁজির চাহিদা বাডে। 


কেন খণপু'জির চাহিদা 
হর 


খণ-পু'জির চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের বিন্দুতে সুদের হার নির্ধারিত 
হটুবে। 
কেইন্স্‌ এই নয়।-ক্লাসিকাল তত্বকে তীব্র সমালোচন! করিয়াছেন। তাহাব 
মতে ছুদের হার বাড়িলে সঞ্চয় বাডিবে ব| সুদের হার কমিলে সঞ্চয় কমিবে-_ 
ইহাদের মধ্যে এরূপ কোন সরাসরি ও সমহার (101010102906) সম্পর্ক 
নাই। বাজারে কোনক্নপ সুদ না থাকিলেও কিছু পরিমাণ সঞ্চয় সমাজে 
.. হইতেই থাকিবে । বহুলোক আছেন ধাহার! বর্তমান 
৮৮৯০ - শ্ুদের হারের কথা চিন্তা না করিয়া সঞ্চয় করিয়া থাকেন, 
বিশেষতঃ, ধনীদের সঞ্চয় কখনই স্থদের হারের উপর নির্ভর 
করে না। উপরস্ধ,সমাজে মোট সঞ্চয়ের বৃহৎ অংশ যৌথ মূলধনী ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 
পমূছের নিকট হইতে আসে; যাহার! মদের হারের কথ চিন্তা না করিয়া! অন্টান্য 
উদ্দেত্টে সঞ্চয় করিক্না' থাকে । শুধু তাহাই নহে, কেইনস্‌ দেখাইতেছেন যে, 
দেয় হারের সহিত মোট সঞ্চয়ের সম্পর্ক নয়া-ক্লাসিকাল তন্বের সম্পূর্ণ 


পছন্?.তত্ব ৩১১, 


বিপরীত। নুদের হার বাড়িলে সমাজের মোট বিনিয়োগ কমিবে, ফলে 
সঞ্চয়-ও কমিবে ( নয় ক্লাসিকাল তন্বের সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হইবে )। 


৫। কেইন্সীয় তারল্য-পছন্দ-তত্ব (8:য1068180 609০0] ০ 
[10 010165-7791925009) 2 
কেইন্সের অভিমতে, সুদ হইল সম্পূর্ণতাবে অর্থ সংক্রান্ত ঘটনা-_অর্থ 
ব্যবহারের দরুণ অর্থের মালিককে যাহ! দিতে হয় তাহাকেই সুদ বল! হয়। 
অর্থ হইল সাধারণ ক্রয়শক্তি (£6019] 00101195108 
[0০২/61), ইহাকে যখন খুসী যে কোন সম্পদে ব| সম্পত্তিতে 
রূপান্তরিত কর! চলে ; অর্থের এই প্রকৃতির নাম ইহার তারল্য (4305131) ।' 
সকল সম্পত্তির মধ্যে অর্থই হইল সর্বাপেক্ষা তরলতা-সম্পন্ন | 


তারল্য কাহাকে বলে 


যে খণস্দাতা অর্থ খণ দেয় সে সাময়িকভাবে সাধারণ. ক্রয়শক্তির উপর 
কতৃর্ব ছাডিয়! দেয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারল্যের উপর অধিকার 
পরিত্যাগ কবে। লোকে এই তরল নগদ অর্থ হস্তাত্তর করিতে চাহে না ব! 
অনিচ্ছুক থাকে, তাই ইহার জন্য কিছু দাম চায়। মদ 
হইল “একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্ত তারল্যের উপর অধিকার 
না রাখিবার দরুণ পুরস্কার” । যদি সুদের হার বৃদ্ধি পায়, লোকের নগদ অর্থ 
তরল অবস্থায় ধরিয়। রাখিবার বাসনা কম হইবে; তাহারা অধিক পরিমাণে 
খণ দান করিতে চাহিবে। অপর পক্ষে যদি সুদের হার কম থাকে তাহা: 
হইলে লোকে অধিক পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়া! রাখিতে চেষ্টা করিবে: অর্থ 
খাটাইয়া আয়ের সম্ভাবন! কম থাকায় তাহার! কম খণ দান করিতে চাহিবে। 
'্বতরাং, বিভিন্ন সুদের হারে সমাজের সকল ব্যক্তি একত্রে যে বিভিন্ন পরিমাণ 
নগদ অর্থ ধরিয়! রাখিতে চাহেঃ তাহার একটি তালিকা আমর! প্রস্তত করিতে 
পারি। নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে চাওয়াকে নগদ-পছন্দ বা তারলা-পছন্ফ- 
(14001015 70166161106) বলা হয় এবং এই তালিকাকে নগদ-পছন্দের 
তালিক। বা অর্থের চাহিদা তালিকা বলা চলে। নগদ পছন্দের দরুণ 
যে পরিমাণ অর্থ লোকে হাতে রাখিতে চায় তাহাকে কেইন্স্‌ অর্থের 
চাহিদ। বলিয়াছেন । 


তিনটি অভিপ্রায়ে লোকের এই তারল্য-পছন্দ বা নগদ অর্থের চাহিদা স্থ্টি- 


হুদ ও তারল্য 


৩১২, আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


হয় £_ লেনদেনের অভিপ্রায় (51058200025 11001৮6 ) সাবধানতার, 
অভিপ্রায় (716091161070915 1001%৩ )১ এবং ফাট্কা-নিয়োগের অভিপ্রায় 
(505০0196156 70062 )। প্রথম ক্ষেত্রে, ব্যক্তি বা ব্যবসায়ীরা নগদ অর্থ 
ধরিয়া রাখে আয় প্রাপ্তির বিভিন্ন সময়ের মধ্যে লেনদেনের 
তারল্য-পছদ্দের বিভিন্ন কাজ চালাইবার উদ্দেন্টে ( যেমন- জাহুয়ারীর ১ল! মাহিনা 
অভিপ্রায় সমূহ-অর্থের 
চাহিদার কারণ পাইলে ফেব্রুয়ারির ১লা আবার মাহিন! পাওয়া পর্য্যস্ত 
সমগ্র জানুয়ারী মাসের লেনদেনের জন্য কিছু নগদ অর্থ হাতে 
রাখিতে হয়)। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আকম্মিক লেনদেন বা অচিস্ত্পূর্ব (07169155667) 
ব্যয়সমূহ নির্বাহের উদ্দেশ্যে নগদ অর্থ ধরিয়া রাখিতে হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রে, 
অধিক মুনাফায় অর্থ খাটাইবার সম্ভাবনা! ও সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্টে ব্যবসায়ীর! 
প্রচুর নগদ অর্থ হাতে রাখে। প্রথম দুইটি অভিপ্রায়ে রক্ষিত অর্থ সুদের হারেব 
উপর খুব বেশী নির্ভর করে ন।, কিন্ত ফাট্কা নিযোগের অভিপ্রায়ে রক্ষিত 
নগদ অর্থ তদের হারের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল ;ঃ সুদের হাব বাডিলে 
এই অভিপ্রায়ে অর্থ হাতে রাখার ইচ্ছা! কমিয়! যায়। 
নদের হার কমিলে ভবিষ্যতে বেশী সুদে ফাট্ক। ব্যবসায়ে নিযোগের আশায় 
বর্তমানে বেশী অর্থ হাতে ধরিয়। রাখে। 
সমাজে “মাট অর্থের যোগান নির্ভর করে ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থাব উপর | অর্থের 
“ চাহিদা-তালিকাকে অর্থের যোগানের সহিত একত্রে বিচার 
অর্থের যোগান ও 
চাহিদার ভারসাম্য করিলে সুদের হার নির্ণয় করা যায়। সমাজে মোট অর্থের 
যোগান সমবেত তাবে সমাজের সকল লোকের হাতে 
রহিয়াছে । স্দের হার য্দি এইন্ধপ হয় ষে অর্থের যোগানের তুলনায় অর্থের 
চাহিদ। কম ( অর্থাৎ সকলে কম পরিমাণ নগদ অর্থ ধরিয়! রাখিতে চায় ), তাহ! 
হইলে খণন-্দান-যোগ্য অথের যোগান বেশী হইবে, ফলে সুদের হার কমিয়। 
আসিবে । অপর পক্ষে লোকের তারল্য-পছন্দ বাড়িয়া গেলে তাহারা যদি 
অথে'র যোগানের তুলনায় সকলে মিলিয়া অধিক পরিমাণ নগদ অথ ধরিয়! 
রাখিতে চাহেন, তাহ! হইলে সমাজে খণন্দান-যোগ্য অর্থের যোগান কম পড়িবে, 
ফলে সুদের হার বাড়িক্া| যাইবে । তারসাম্যের অবস্থায় হুদের হার এইরূপ 
হইবে যাহাতে" অর্থের জন্য চাহিদা (তারল্য-পছন্দ অন্ধ্যায়ী ) এবং অথের 
যোগান সমান হয় | 


কেইন্সীয় তত্বকে রেখাচিত্রে প্রকাশ ৩১৩ 


কেইমৃসীয় তন্থের সমালোচনায় বল! যায় যে ইহা! সুদ ব্যাখ্যা করিবার 
ব্যাপারে কেবলমাত্র অথসংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর জোর 
দেয়, কিন্ত সমাজের প্ররূত অর্থ নৈতিক শক্তি সমূহ, যেমন”. 
মূলধনের যোগান ও চাহিদ। সামগ্রিক ভাবে বিচার করে না। অর্থ বলিতে 
তিনি কি বুঝিতেছেন তাহ! বিশেষ স্পষ্ট নহে। 

বিনিয়োগের উদ্দেশে মূলধনের চাহিদা হয় এবং সেই চাহিদা স্থদকে 
প্রভাবাস্বিত করে, কেইনসীয় স্থদের তত্বে এই বাস্তব সত্যকে সম্পূর্ণ অ্বীকার 
করা হুইয়াছে। মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমত1 উদ্যোক্তাদের মূলধনের জন্য 
চাহিদাকে কিছুট। অন্ততঃ প্রভাবিত করে তাহাও স্বীকার কর! হয় নাই। 


কেইন্সীয় তত্বকে রেখাচিত্রে প্রকাশ (075011019] 29015890690107 
0? [€:61098297) 6106০0:) 5 


সমালোচন! 


লোকে যাহা! আয করে তাহা! হইতে কিছু অংশ তোগতদ্রব্যে ব্যয় করিয়া 
অপর অংশ সঞ্চয় করে। বিতিন্ন বিষয়ের উপর তাহাব সঞ্চয়ের পরিমাণ 
নির্ভর করে। 

কিন্ত কি আকৃতিতে, কোন্‌ রূপে, সে তাহার সঞ্চিত অর্থ-কে রাখিবে? 
আয়-প্রদানকারী সম্পত্তি ক্রয় করিয়! (সরকারী থণ-পত্র, হুপ্ডি, অত্যল্প কালীন 
বিনিয়োগ ইত্যাদি) সে ত্র সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করিতে পারে ; অথবা! নগদ 
অর্থ তরল অবস্থায়, কোথ|-ও ন! খাটাইয়] ধরিয়! রাখিতে পারে । ইহাকে 
অর্থ-মজুত (10116 11092101118) করা বলে। কেইন্স অর্থের চাহিদ1, নগদ- 
পছন্দ, তারল্য-পছন্দ ইত্যাদির দ্বার এই অর্থ মজুতের প্রবণতাকেই 
(১1011)51$% 1০ 1108140) বুঝাইয়াছেন । অর্থকে নগদের ব্ধপে হাতে রাখার 
ব। তারল্য-পছন্দের গভীরতা স্থির করার সময়ে ব্যক্তি অর্থমজুত করার প্রান্তিক 
উপযোগিতার সহিত নুদ ছাড়িয়া দেওয়ার প্রাস্তিক অন্ুপযোগিতাকে তুলনা 
করে। অর্থাৎ নগদ-পছন্দ হইল স্বদের হারেরই কার্য্যফল (14100101157 
[160616106 15 2. 0110001011 ০ 000 11105765096) : সুদের হার কমিলে 
নগদ-পছন্দ বাড়ে (অর্থ-মজুত করিলে লোকসান কম ), সুদের ছার বাড়িলে 
নগদ-পছন্দ কমে ( অথমজূত করিলে সুদ না-পাওয়ায় লোকসান বেশী )। 

সুদের হারের সহিত নগদ-পছন্দের কারণগত সম্পর্ক (8৪000610191 
1€19101551510) চিত্রের সাঞ্থায্যে দেখান সম্ভব। 


৩১৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কগ রেখা ঘুদের হারের এবং কথ রেখা নগদ-পছদ্দের পরিমাণের 
ধনিরশেক | হ্দের হার বাড়িলে নগদন্পছন্দ কমে এবং হ্দের হার কমিলে 
.নগদ-পছন্দ বাডে। ত১ হইল নগদ-পছন্দ বা তারল্য-পছন্দ রেখা। অপরেখা 





-স্অর্থের পরিমাণ নির্দেশক। অর্থের যোগান আধিক কর্তৃপক্ষ, ব্যাঙ্ক ইত্যাদির 
কার্যের দ্বার! স্থির হয়, সুদের হারের উপর নির্ভর করে না, 'তাই উহ! (সুদের 
হার স্থচক রেখার (কগ্রেখার) সমান্তরাল। সঃ ক স্থদের হাবে অর্থের 
চাহিদা! ও যোগান সমান, ইহাই তারসাম্যাবস্থার স্বদের হার। যদি নগদ- 
পছন্দ বাড়িয়া! যায়, অথাৎ নূতন রেখা তং স্ৃষ্টি করে তাহা হইলে, সুদের হার 
বাড়িয়া কসং হইবে । অপ্র পক্ষে যদি তশুরেখা বা নগদ পছন্দ স্থির থাকে, 
কিন্ত অর্থের যোগান বাডিয়! যায়, নূতন অ+ প১ রেখা স্থষ্টি করে, তাহ! হইলে 
স্থদের হার কমিয়া যাইবে, ক সৎ সুদ হইবে । 
সুদের হারে পরিবর্তনের কারণ (088888 0 00081189810 606 7১869 
0? 17069680) 5 
নয়া-ক্লাসিকাল তত্ব অস্্যায়ী, সুদের হার পরিবতিত হয় যদি খণ পু'জির 
চাহিদা বা যোগানের পরিবর্তন আসে । মূলধনের প্রান্তিক 
৬ ৬ উৎপাদন ক্ষমতাতে বা লোকের সঞ্চয়ের ক্ষমতাতে 
ক্লাসিকাল তত্ব. পরিবর্তন হইলেই হ্বদের হার পরিবর্তিত হয়। মূলধনের 
প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা নির্ভর করে, উৎপাদনে নিযুক্ত 
-স্বলধনের পরিঙ্াপের উপর, উৎপাদন কৌশল, নূতন যয্ত্রের প্রবর্তন এবং 


বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির উপর। 


দুদের হারে পরিবর্তনের কারণ ৩১৫ 


নুতন যন্ত্র প্রবর্তনের ফলে মূলধনের উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং অধিক 
সুলধন প্রয়োজন হয়। মূলধনের চাহিদ! ও সুদের হার বাড়িয়| যায়। অবশ্য 
যদি আবিষ্কারটি এমন ধরণের হয় যে তাহ! উৎপাদন পদ্ধতিতে মূলধন-নিয়োগের 
পরিমাণ কমাইয়া দিতে পারে অর্থাৎ তাহ! মূলধন-সঞ্চয়ী (09101691-99518) 
হয় তাহ! হইলে সুদের হার কমে । 
সাধারণতাবে দেখা যায় যে, সুদের হার ক্রমেই কমিয়া৷ আসে, কারণ সমাজে 
মোট সঞ্চিত মূলধনের পরিমাণ ক্রমেই বাড়ে । অর্থনৈতিক প্রগতির ফলে 
*বল্ুকুলে হঠাৎ মূলধনের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদের হার বৃদ্ধি পাইতে পারে, 
কিন্ত দীর্ঘকালে দেশে মূলধনের যোগান এত বাডে যে সাধারণতঃ স্থদের হার 
কমিয়! যায় । 
ুলধনের খোগানে পরিবর্তন হয যদি সঞ্চয়ের অভ্যাস, দূরদৃষ্টি এবং যে সমস্ত 
'শক্তির উপর মূলধনের বৃদ্ধি নির্ভর করে তাহাতে পরিবর্তন হয়। মূলধনের 
ফেগানে পরিবর্তন আসিলে স্থদের হাবেও পবিবর্তন আসে । 
কেইন্সের মতে, স্থদেব হাব নির্ভর করে তারল্য-পছন্দ এবং অথের 
যোগানের উপব , ইহার কোন একটিতে পরিবর্তন আসিলে স্ছদের হারও 
পরিবন্তিত হয়। নয়া-ক্লাসিকালদের ন্যায় কেইন্স্ও বিশ্বাস 
কেইন্সীয় ত৭. করেন যে ভবিষ্যতে মূলধনের সঞ্চয় বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে 
এবং মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ কমিযা আসিবার ফলে (৬৪111510578 
10565111167] 01১1১01601111159) স্রদের হাব কমিয়! যাইবে । ইছাকেই 
মূলধনেব অতি দীর্ঘকালীন জডত্ব (5601112 50961901013 ০৫ 09001091) 
বলা চলে। 
অথ“নৈতিক প্রগতির ফলে কখনই এঞ্জপ অবস্থা আগিতে পারে না যে সুদের 
হার শৃন্তে পৌছিবে, অর্থাৎ বিন! স্থদে খণ পাওয়া যাইবে । কারণ সমাজে 
খণ-পু'জির প্রষোজন সর্বদাই থাকিবে, বরং নূতন আবিষ্কার, যন্ত্র প্রচলন, 
জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও নিত্য অতিনব দ্রব্য উত্পাদনের 
মদ বা দরুণ খণ-পুজির চাহিদা থাকিবেই। কেইন্সের মতে, 
একমাত্র আদিম অথ' নৈতিক কাঠামোতেই সুদ না থাকার. 
রুথা, কারণ সেই সমাজে নূতন মুলধনী দ্রব্য উৎপাদন হয় ন॥ লোকের সমগ্র 
আয় ভোগকার্য্যেই ব্যয়িত হয়। বর্তমান সমাজে সেইন্ধপ অবস্থা আসিবার 


৩১৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কোনই সম্ভাবনা নাই, সুতরাং হুদ শুনতে বিলীন হইবার সভ্ভাবন! বাস্তবে দেখা 
যায় না। 

স্বদের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা (50888117 ৪70. 08800- 

6568010 01 110692686) 5 

ধনবিজ্ঞানের আলোচন! শুরু হইবার বহু পূর্বে সুদের সাহায্যে সমাজে 

লেনদেন গুরু হইয়াছে এবং প্রাচীন দার্শনিকগণ ইহার তীব্র বিরোধিতা 
করিতেন। শ্রীক"দার্শনিক আযারিস্টোটলের অতিমতে ইহ! ছিল “অন্বাভাবিক” 
(0905121) এবং প্রক্কতির নিয়মের বিরুদ্ধ। বন্ধ্যা নারীর অস্তান ধুম্াপ, 
স্বাভাবিক নহে, সেইন্ধপ কিছু ধাতু-মুদ্রা খণ দিয়া উহ্াব অতিরিক্ত কিছু মুন্রা 
গ্রহণ তাহার নিকট অস্বাভাবিক, স্বতরাং ঘ্বণ্য কাজ বলিয়া মনে করিতেন্ঞ* 


মধ্যযুগের রোমান ক্যাথলিক ব| মুসলমান ধর্মমতও ইহার বিরুদ্ধ 
প্রচার করিত। তাহার কারণ ছিল এই যে, সেই সময় প্রায় সকল 
খণ তোগ-কার্য্ের উদ্দেপ্ডে ব্যধিত হইত এবং মহাজনগণ দেনাদার্ 
উপব খণ আদায়ে জঙ্ত বিশেষ অত্যাচার করিতঞ 
হদের যৌক্তিকতা কিন্তু যখন হইতে খণ-পুজি উৎপাদন কার্যে, এবই " 
মুনাফা! স্থক্টির উদ্দেশ্যে নিয়োগ কবা সুরু হইল তখন হইতে ইহার প্রতি 
বিরোধিত! ধীরে ধীরে কমিযা গেল । সপ্তদশ শতাব্বীতে সাল্মাসিয়াস্‌ এবং লক 
বলিলেন যে, ঞ্চণেব উপব সুদ গ্রহণ কবা চলে যদি গ্ণ-গ্রহীতা ওই খণ হইতে 
অস্ততঃ স্দের সমান আয় করিতে পাবে । অষ্টাদশ শতান্ধীতে ফিজিয়োক্রাট- 
গণ মুলধনের উৎপাদনক্ষমতার কথা বলেন (যে অর্থে জমি উৎপাদনক্ষম ), এবং 
নদকে অর্থনৈতিক যুক্তির দ্বারা সমথনৈর প্রচেষ্টা কবেন। উনবিংশ শতাব্দীতে 
কার্ল মার্স প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক ধনবিজ্ঞানীগণ দেখাইয়া! দেন কিতাবে সমাজে 
পু'জির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে, পু*জি-ভিত্িক উৎপাদন গুরু হইমাছে, সকল 
উপাদানের তুলনায় পুঁজি ও পুঁজির মালিক উৎপাদনক্ষেত্রে এবং সমাজে 
নিষ়প্রণকারী স্থান গ্রহণ করিয়াছে। তাহার মতে, যে ব্যক্তি পুঁজি খণ 
ছিসাবে লইয়! থাকে সে উহ্নার ব্যবহারের জন্ত দাম দিতেছে, সুদের এইক্ধপ পুজি-€ 
- * মহুসংহিতায় কুসীদজীবিদের বিশেষ নিন! কর হইয়াছে। বার্ধবিক-অর্াৎ বৃদ্ধির ঘারা (হুদ) 


ধারার! জীবন ধাপন করে তাহারা নিন্দনীয় । ইহ! অবশ্য ব্রাঙ্গণদের ক্ষেত্রে প্রযোজা ছিল ॥ 
“কুসীদ” শবের অর্থ যে কুৎসিতভাবে জীবন যাপন করে। 


স্থদের প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ৩১৭ 


ব্যাখ্যা নাবালক শ্থুলভ এবং সুদ উদ্ভতবের আসল কারণ এবং ইহার প্রকৃত রূপ 
ঢাক! দেওয়ার অপচেষ্টা । খণগ্রহীতা ওই খণ লইয়া অতিরিক্ত অর্থ স্য্টি 
করে ন1, সে উহার দ্বারা শ্রমশক্তি ক্রয় করিয়া শ্রমিকের উদ্বত্ত মূল্য (পুঁজির 
উপর মালিকান! থাকার দরুণ ) আত্মসাৎ করে এবং সেই অপহৃত উদ্দত্ত মূল্যের 

'অংশ-ই খণ পুঁজির মালিককে লুটের তাগ হিসাবে সুদরূপে দেয়। 
স্থদ"্কে (ক) আয়ের উৎসর্ধপে বা! (খ) খণের দাম হিসাবে দেখা যাইতে 
পারে। আয়ের উৎরূপে দেখিলে ইহা সত্যই সমর্থন 

আয়ের উৎসরূপে 
! » অমর্থন যোগা নহে যোগ্য নহে, কারণ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্যের এবং 
অলস পর্শ্রমভোগী একদল ধনিক শেণীর স্গ্টির প্রধান 
কার্ণ হইল সদ হইতে আয়। কিন্তু যতদিন ব্যক্তিগত সম্পত্তি বজায় থাকিবে 
"ঞ্ঠন্তাদিন ইহ! থাকিবেই, অবশ্ঠ রাষ্ট আইন করিয়। স্দের হার কমাইয়া 
পুতে পারে। 

'£আর খণের দাম হিসাবে দেখিলে ইহাকে সমর্থন করিতেই হইবে। 
ক মূলধনের সাহায্যে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় সুতরাং বধিত উৎপাদনের 
অংগ মূলধনের মালিক কিছুটা পাওয়া মোটেই অযৌক্তিক নহে। (খ) স্থদের 

লুল সমানজ সঞ্চয়ের স্থষ্টি হয় এবং মুূলধন-গঠন ভব হয়; 
ধণের দাম হিসাবে বা ্ 

দের প্রয়োজনীযতা তাহা না হইলে উৎপাদন-কাধ্যে মূলধনের নিয়োগ কমিয়া! 

যাইবে এবং দেশে উৎপাদনের পরিমাণও কমিবে। 
(গ) দেশের মোঈ মূলধন কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে নিযুক্ত হইবে তাহা স্থদের হারের 
উপরই নির্ভর করে। যে ক্ষেত্রে মূলধন নিযুক্ত হইলে তাহা অধিক উৎপাদনক্ষম, 
সেই ক্ষেত্রের উদ্যোক্তাগণ অদ্িকচাবে স্থদ দিতে রাজী হইবে? সুতরাং তাহারা 
মূলধনের যোগান পাইতে পাবিবে, তাহাদের উৎপাদনের প্রসার হইবে। 


মোট মুলধন কিন্ুপে প্রতিযোগী ব্যবহারসমূহের মধ্যে নিযুক্ত হইবে তাহা 
নির্ভর করে স্রদের হারের উপর | সুতরাং, সুদকে ছাডা বর্তমান সমাজব্যবস্থা! 

চলিতে পারে না। 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সুদের স্থান কিরূপ? সমাজতান্ত্রিক রাষ্টে উৎপাদনের 
উপাষ বা যন্বপাতির উপর ব্যক্তিগত মালিকান! নাই, 


সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহারা! রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সুতরাং ব্যক্তিগত খণদান বা 
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হয় না। তবে, ভোগ কার্য্যের জন্য খণ চলিতে পারে 

এবং যতদিন ন। পর্য)স্ত দেশ যথেষ্ট উন্নত হয়, ততদিন এইন্ষপ খণ ও সুদ থাকা 
আঅসস্ভব নছে। 
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যদি সমাজতান্ত্রিক, রাষ্ট্র নিজে সকল মূলধন গঠন করিতে ন! পারে, তাহা 
হইলে প্রথম দিকে অস্ততঃ তাহাকে বিদেশ হইতে বা দেশের লোকের নিকট 
হইতে খণ গ্রহণ করিতে হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় বিদেশী বা «শী 
খণপু জির মালিককে সুদ ন! দিলে প্রয়োজনমত খণ ন| পাইবার কথা । তাই 
সুদ চলিত থাকিবে । 

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকেও মূলধন নিয়োগের ক্ষেত্র স্থির করার সময়ে চিন্তা 
করিতে হইবে যে, কোন্‌ কোন্‌ ব্যবহারে নিযুক্ত করিলে মূলধনকে সর্বশ্রেষ্ঠ 
ভাবে নিযুক্ত কর! সম্ভব । যে ক্ষেত্রে নিয়োগের ফলে মূলধন হইতে সর্বাপেক্ষা 
অধিক আয়ম্যতটি হইবে সেই ক্ষেত্রেই উহার নিয়োগ হইবে, অর্থাৎ মুলধন 
হইতে স্থষ্ট সম্ভাব্য আয় বিবেচনা করা হইবে । ইহাকে মুদন্ূপে মনে কৰু। 
চলে। সুতরাং প্রকান্টে না হইলেও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও সুদ মূলধন নিয়োগের 
প্রচ্ছন্ন অস্তনিহিত শক্তিক্ূপে কাজ করিবে । 
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4৭101501095 0106. 10261116016 11)061051 2110 5091211) 0179 
13506555215 04 [99.1116 11. (13, £&5151 2135 00107552) 
5, 41206516515 19210 1091 6170 ৯০,101 122.501) 25 ৪.1] 011101 
10951776005 216 102,016, 106080156 2 1081] 00116615 2. ১০:৮1০৩-৮ 
"70410010966. (13, 00111, 47). 


যোড়শ পরিচ্ছেদ 
মুনাফ। 


মুনাফা কাহাকে বলে? (108৮8 52০28?) 


কোন দ্রব্য বিক্রষ করিয| যে মো বেভিনিউ পাওয়া যায তাহা হইতে 
সেই দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয বা ক্রয়-মূল্য বাদ দিলে থাহা অবশিষ্ট থাকে 
তাহা-ই মুনাফা । 
এই মুনাফা-?ক মূলধনের হন্থপাতে প্রকাশ কবা হয ; অর্থাৎ বৎসক্রে মোট 
মুনাফা উৎপাদনে নিযুক্ত মূলধণেব হিসাবে শতকব| কততাগ, এইভাবে মুনাফার 
ব্রার হিসাব দেখান হয়। ১০০০২ মূলধন নিযুক্ত থাকিলে 
টিপার এবং বংসবে ৫০২ মুনাফা হইলে, বলা হয যে, মুনাফার 
ভাব €:০। মুনাফাকে অনেক সদ্য ইউনিই-প্রতি মুনাক্ষা 
হিসাবেও দেখা হয় । এ্রব্যেব ইউ্টি-প্রতি দাম হইতে ইউনিউ-প্রতি ব্যয় বাদ 
দিলে, ইউপ্টি-প্রতি মুণাফা পাওয়া যায । অথবা, একবাব উৎপাদন-্ধারা 
শেষ হইলে মোট উৎপাদন ও মোন বিক্রযেব ফলে কিরূপ মুনাফা রহিল, এইভাবে 
প্রত্যেকবাবে উৎপাদন ধাবার শেষে কিরূপ মুনাফা হইল (১069 
1961 1101110৮61) তাহ। হিসাব কব! যাইতে পারে । ইউনিউ-প্রতি মুনাফাকে 
সেই নারে ঘত ইউনি বিক্রয় হইল তাহা দিষ! গুণ করিলে ধারা-প্রতি 
(71 (01110৮61 ) মুনাফার হিসাব পাওষা সম্ভব । 
মোট নিক্রষ-্লব্ধ অর্থ বা মো রেভিনিউ হইতে মোট ব্যয় বাদ দিষা 
অবশিষ্টকে মোট মুনাকা। ( (০3৯ 7১709) বল! হয়, কারণ ইহার মধ্যে 
অনেক বিষয় থাকে যাহাকে ঠিক মুনাফা বলা চলে না। প্রথমতঃ: 
পরিচালনাজনিত পারিশ্রমিক (13211811195 ০01 118117261716110) এই 
মোট মুনাফার মধ্যে জড়িত হইয়! থাকিতে পারে । কোন উদ্োক। যদি 
নিজেই ফার্ষটিকে পরিচালনা করেন, তাহ। হইলে তিনি অন্যান্ত 
উপাদানের ন্তায় নির্দিই ও নিয়মিততাবে পারিশ্রমিক গ্রহণ না-ও করিতে 
পারেন; মোট মুনাফাই তাহার আয়। কিন্ত এই মোট মুনাফার মধ্যে 


2২৩ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


তাহার পারিশ্রমিকও জড়িত আছে, খাটি মুনাফ! (4106 0: [015 01080) 
বাহির করিতে হইলে এই পারিশ্রমিক বাদ দিতে হইবে। 
যদি নিজে কাজ না করিয়া উদ্যোক্তা অন্য পরিচালক 
নিয়োগ করিতেন, তাহ] হইলে যে পারিশ্রমিক তাহাকে 
দিতে হইত: অথবা নিজে অন্য কোন ফার্মে মাহিনা-তোগী পরিচালকের কাজ 
করিলে যাহা পাইতে পারিতেন, সেই পারিশ্রমিককে মোট মুনাফা! হইতে বাদ 
দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় উদ্যোক্ত। নিজে যে মূলধন 
থাটাইয়াছেন তাহার দরুণ সুদ মোট মুনাফার সহিত জড়িত থাকে । নিজের 
ফার্মে না খাটাইয়৷ অন্ত কোথাও ধার দিলে কি সুদ পাওয়া যাইত বা অগ্ঠ 
কোথাও হইতে ওই পরিমাণ অর্থ রণ করিয়৷ খাটাইলে কিরূপ সুদ দিতে 
হইত, তাহ! হিসাৰ করিয়া মোট যুনাফ1 হইতে বাদ দেওয়! প্রয়োজন । 
ভূতীয়তঃ, উদ্যোক্তার নিজের জমি ব| ঘরবাটা বণ্দ ব্যবহাব কর! হয়, তাহা 
সেই জমির সম্ভাব্য খাজনাও মোট মুনাফা হইতে বাদ দিতে হইবে । 

এই সকল বিষষ বাদ দিলেই খাঁটি বা নীট মুনাকা বাহির কৰা! সম্ভব হইবে । 
$/ ধরণের আয়ের সহিত (খাজনা, মজুরী ও সুদ) মুনাফার প্রক্কতি তিন 
কারণে পৃথক । প্রথমতঃ, মুনাফার পরিমাণ শৃন্ঠ হইতে পারে । এমন কি অনেক 
ক্ষেত্রে গরণান্নক মুনাফা (০8810156 1১1০) অথাৎ লোকসানও হইতে পারে। 
কিন্ত খাজন।, মজুরী ব| সুদ কেহই শুন্ত হইবে নাং বা হইলেও কখন ঝণাক্ক হইবে 
না! (মালিককে মজুরী দিয় শ্রমিক কখনই কাজ করিবে না)। দ্বিতীষতঃ, মুনাফা 
কখনই অন্যান্ঠ আধের মত চুক্তিবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট (00110170111271 ৫৩ 06112111) 
আর নহে, পূর্ব হইতে স্থিরীকৃত হয় না: ইহ! অনির্দিষ্ট অবশিষ্ট (01106112111 
£55£006), ঘটনা প্রবাহে নির্ধারিত হুইয়! থাকে । অগ্ঠান্ত আয়েব স্থষ্টিকারী 
সকল উপাদানের দরুণ ব্যয় করিয়া, ভবিষ্যৎ চাহিদার 
অস্ঠাতি আরের সহিত পরিমাণ আন্দাজে ধরিয়! লইয়া, উদ্যোক্তা উৎপাদন করিয়া 

সুনাফার প্রকৃতিগত 
পার্থক্য চলে। ভবিষ্যৎকে নিশ্চিত করিয়| দেখা যায় ন| বলিয়া 
তবিষ্যতের উৎপর দ্রব্যের বিক্রয়-মূল্যও অনিশ্চিত, অথচ 
বর্তমানের ব্যয় কিন্ত নির্দিষ্ট । তবিধ্যৎ"দর্শন সঠিক হইলে মুনাফা হইবে, বে-ঠিক 
হইলে লোকসান হইবে। মুনাফা করিবার আশ! সে সকল সময়েই রাখে, কিন্ত 
বাস্তবে ঘটনা-প্রবাচে তাহা দ্বরাশায় পর্যবসিত হইতে পারে, অথবা! আশাতিরিক্ত 
পরিমাণে লাত করিতে পারে। 


মোট মুনাফ! ও নীট 
মুনাফা 


মুনাফা গঠনকারী বিষয়সমূহ ৩২১ 
নীট মুনাফা গঠনকারী বিষয়সমূহ (81998 1 মাচ 22080) £ 


অনিশ্চয়তা-ই মুনাফার উৎস। অষ্পষ্ট ভবিষ্যৎ্ৃষ্টির সাহায্যে পরিবর্তনশীল 
জগতে ব্যবসা করিতে গেলে এই অনিশ্চয়ত| অনিবার্য । সকল কিছুকে বাধ! 
ধর! রুটিনের মধ্যে ফেলিতে পারিলে, অথবা সম্পূর্ণ সঠিকতাবে ভবিষ্যতের 
গতিবিধি পুর্বে জানিতে পারিলে এই অনিশ্চয়তা থাকে না, কোন হঠাৎ-ম্থুযোগ 
চিযুন যার ( ০11106) গ্রহণের দরকার থাকে না, এবং মুনাফারও 
বহনের পুরস্কার স্থষ্টি হয় না। কিন্ত বিক্রয়ের স্থান কাল হইতে বহুদূরে 
অবস্থিত উৎ্পাদন-কেন্দ্র চালাইতে হইলে এই অনিশ্চয়তার 
ঝুঁকি বহন করিতে হয়। যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা এই ঝুঁকি বহন 
ন! করিলে সমাজে উৎপাদন কে সংগঠন করিবে? মুনাফা হইল সেই ঝাঁকি- 
গ্রহণের পুরস্কার, অনিশ্চয়তা বহণের পারিশ্রমিক। মুনাফার সম্ভাবনা-ই যদি 
ন| থাকে, তাহা হইলে লোকসানের বাকি কেহ বহন করিবে না। সমাজে 
সকলেই মুনাফা কবিতে পারিবে তাহা নহে, কাহারও মুনাফা হইবে, কাহারও 
বা লোকসান হইবে; কিন্তু লোকসানেব ঝুঁকির তুলনায মুনাফার সম্ভাবন! 
বেশী থাকা প্রয়োজন | 
স্বতরাং উৎপাদন স্ুরুর পূর্বেই উদ্যোক্তা যেমন াহার সম্ভাব্য ব্যয়ের 
হিসাব করে, কিরূপ খাজনা, মজুরী ও সুদ দিতে হইবে ভাত! কষিয়। দেখে, ঠিক 
সেইরকম সে উত্পাদন ও বিক্রষ করিয়া সম্ভাব্য মুনাফার 
কথ৷ চিন্তা করে। সম্ভাব্য ব্যয়েব উপ্র কিরূপ মুনাফা 
রাখিয়! দ্রব্যের দাম ঠিক করিবে তাহাও স্থির করে। 
সুতরাং এই মুনাফ1-ও ব্যয়ের মধ্যে অস্তভুক্তি হইয়া দাম-নিপ্ধীর-ণ প্রতাব 
বিস্তার করে। দ্রব্যের দাম অন্ততঃ দেই পরিমাণ হওয়! দরকার যাহার মধ্যে 
তাহার প্রত্যাশিত মুনাফা জড়িত আছে, যে মুনাফাটুকু না! পাইলে সে ব্যবসাতে 
নামিত না, উৎপাদন স্বর করিত না। এই পরিমাণ মুনাফাকে “স্বাভাবিক 
মুনাক1” (01118911101) বলে, ইহা! উৎপাদন-ব্যয়েরই অন্তর্গত ।* 
_ *পন্থাতাবিক মুনাফা” বলিতে মার্শাল কোন শিল্পের অন্তর্গত *প্রতিনিষি-সথানীয় ফার্মের”মুনাফা-কে 
বুঝিয়াছেন। কোন শিল্পের উৎপাদনে ক্রমবধ মান প্রতিদানের নিম কার্ধ্যকরী থাকিলে দীর্ঘকালে 
অনেক ফার্ম উৎপাদনে নিযুক্ত থাকিতে পারে, কাহারও উৎপাদন-ব্যয় বেশী, কাহারও ব! উৎপাদন- 


বায় কম। কিন্ত সেই শিল্পের দ্রবোর দাম দীর্ঘকালে শিল্পের “প্রতিশিধিস্থানীয় ফার্মের” গড় ও 
প্রান্তিক বায়ের সমান হয়। এই ফার্ম যে মুনাফা করে, তাহ! ফার্মের দীর্ঘকালীন বায়ের অন্তু স্ত, 


স্বাভাবিক মুনাফা 
ব্যযেবই অস্ত ক্ত 


্ঠি 


॥ 
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বাস্তবে প্রাপ্ত মুনাফার মধ্যে এই “ম্বাতাবিক মুনাফা” ছাড়! আরও 
অনেক বিষয় থাকিতে পারে । (খ) বাস্তবে প্রাপ্ত মুনাফা (2২6911560 19:02) 
সাফল্যের সহিত ঝাকি বহনের পুরস্কার। ইহা! একাংশে 

সি সী সুযোগ ও ভাগ্যের ব্যাপার, এবং অপরাংশে অপ্রয়োজনীয় 
প্রাপ্ত মুনাফার মধ্যে ঝুঁকি বহন ন! করার বা এড়াইবার মত বুদ্ধির দরুণ প্রাপ্ত, 
০০০০ উদ্যোক্তার উদ্যোগ ও সংগঠনী শক্তি হইতে ইহার উদ্ভতব। 
(গ) নৃতন-প্রচলনের ([11110ড21017) ফলে মুনাফ। সম্ভব 

হয়। শ্ুম্পিটার বলিয়াছেন যে, নূতন দ্রব্য নূতন পদ্ধতি বা নুতন বাজার 
প্রচলন করিলে তাহ! হইতে প্রথম-প্রচলনকারী উদ্যোক্তার যথেষ্ট মুনাফা হয়। 
তবে অন্থান্ত উদ্যোক্তাগণ সেই নৃতন-প্রচলন নিজের! গ্রহণ করার পরে প্রথম- 
প্রচলনকারী উদ্যোক্তার ব্যযের পার্থক্য জনিত সুধা আর থাকে না । আবার 


তাহাকে নুতন-প্রচলনের চেষ্টা করিতে হয়। (ঘ) যদি কোন উদ্যোক্তা 
অবিরাম প্রচার ও বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রতিযোগী দ্রব্যাদি হইতে পৃথক করিয় 
নিজের দ্রব্যকে ক্রেতাদের নিকট আকর্ষণীয় করিয়া দিতে পারে, তাহ! হইলে 
এইবপ দ্রব্য-পৃথকীকরণের ফলে তাহার মুনাফ! বেশী হইবে, কারণ সে একটু 
দাম বাডাইয়! দিলেও ক্রেতারা তাহার দ্রব্যকে ছাড়িয়া! যাইবে না। বাজারে 
একচেটিয়! বা একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার অবস্থ। আনিযা ফেলিতে পারিলে 
সেই অবস্থা হইতে বিশেষ মুনাফ! লাত কর! সম্ভব । (উ) হঠাৎ-সুযোগের 
দরুণ মুনাফা আসিতে পারে । ফ্যাশন পরিবর্তন, যুদ্ধ বা মুদ্রাস্ফীতির দরুণ 
অনেক সময় 'সহসা1 দাম বৃদ্ধি হয় এবং উচ্যোক্তাগণ প্রচুর যুনাফ। লাভ 
করিতে পারেন। 


মুনাফ। সংক্রান্ত তন্বসমূহ (1:0901198 ০0 ৮7016) 2 


১। গাতিশীলতা! তত্ব (10592010 1190: ) 2 ক্লার্কের অভিমতে 
গতিবিহীন (59010) সমাজে মুনাফার উত্তব হয় না, ইহ! সমাজে পরিবর্তন 


পপ 


ইহাই “ম্বাতাবিক মুনাফা” । এই মুনাফ| লাভ করিতে থাকিলে সেই ফার্ম ভারসাম্যাবস্থার রহিয়াছে 
বুঝিতে হইবে; তাহার প্রসারণের ব| সঙ্কোচনের কোন বেক থাকে না। ইহাকেই তাই সবোন্নত 
ফার্সের মুনাফারূপেও গণ্য করা চলে। 

মিসেস্‌ রবিন্সনের মতে, কোন শিল্পের “শ্বাভাবিক মুনাফ।” বলিলে বোঝ! বায় যে, মুনাফার হার 
সমান পাইতে থাকিলে নৃতন ফার্মের ওই শিল্পে প্রবেশের বা! পুরাণে! ফার্মের ওই শিল্প হইতে বাহির 
হইয়! আসার ঝেক থাকে না। স্বাভাবিক মুনাফ! হইতে মুনাফ! বেণী পাইলে নূতন ফার্ম ওই 
শিল্পে প্রবেশ কষ্িতে প্রয্নাস পায়; গাভাবিক মুনাফ! হইতে মুনাফ| কম পাইলে পুরানো! ফার্মসমুহ 
ক্রমে ওই শিল্প ছাড়িয়া! বাইতে চায়। 


মুনাফ! সংক্রান্ত তত্বসমূহ ০২৩ 
হইতে উদ্ভূত হয়। যে সমাজে জনসংখ্যা, মূলধনের পরিমাণ, ফ্যাশান ও রুটি 
বা উৎপাদন পদ্ধতিতে সর্বদা! পরিবর্তন হইতেছে তাহাকে গতিশীল (0057820980) 

সমাজ বল! হয়। সে সমাজে এই সকল বিষয় পরিবন্তিত 
নৃতন-প্রচলনের এ 
ফলস্ববপ হয় না বলিয়া ধর! হয়, তাহাকে গতিবিহীন (৯6৪61০) 
সমাজ বলে। এই গতিবিহীন সমাজে চাহিদা! ও যোগানে 
মৌলিক পরিবর্তন হয় না, তাই উদ্যোক্তা পরিচালনার পারিশ্রমিক ছাড়া আর 
কিছু আয় করিতে পারে না । গতিশীল সমাজেই চাহিদা ও যোগানের মধ্যে 
অসামঞ্জন্ত আসা সম্ভব, সুতরাং মুনাফার উদ্ভব হওয়! স্বাভাবিক । মুনাফা লাতের 
জগ্ উদ্যোক্ত। নিজেই গতিশীলতা স্থষ্টি কবে। নূতন যন্ত্র প্রবর্তন করিয়া বা নূতন 
দ্রব্য প্রচলন করিয়| সে মুনাফা লাতের চেষ্টা করে। কিন্ত কিছুদিন পরেই 
অন্ট উদ্যোক্তাগণ তাহার যন্ত্রের বা দ্রব্যের অন্থুকবণ সুরু করে, প্রতিযোগিতা 
সুরু হয়, মুনাফা কমিযা যায়। শ্যম্পিটাবেব নৃতন-প্রচলন ([1311052,01071) 
তত্ব বহুলাংশে ইহাবই অনুরূপ । 
এই তত্ত্বের সমালোচনাষ বলা হয় থে সমাজ সর্বদাই গতিশীল, স্থতরাং 
পুব হইতেই উদ্যোক্তাগণ আসন্ন ও সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্বন্ধে সচেতন থাকে £ 
তাই পরিবর্তন হইলেও তাহারা পূর্ব হইতে উহাকে হিসাবের মধ্যে গণ্য 
করিয়াই রাখে । ফলে, সে গতিশীলতাব দকণ মুনাফা না পাইতেও পারে। যদি 
সকলেই ভবিষ্যতে পরিবর্তন হইবে বলিয়া আশ! করেন অথচ পরিবর্তন না! হয়, 
তাহা হইলে যাহার! পরিবর্তনে অবিশ্বাসী ছিলেন তাহার! পরিবর্তন না হওয়ার 
দর'ণই মুনাফ| লাভ কবিতে পারিলেন, এইরূপ ঘটিতে পারে। 


২। মুনাফার থাজন-তত্তব (5১606 006075 ০: 2:০0) 2 
ওয়াকাবের অতিমতে মুনাফাব ব্ূপ হইল উদ্বত্ত এবং ইহাকে তাই খাজনা! 
বল! চলে। যে জমিতে কোন উদ্বস্ত হয় না তাহাকে যেমন প্রান্তিক জমি বল! 
হয়, সেইন্ূপ, যে উদ্যোক্তা শুধু পরিচালনার পারিশ্রমিক 
চপ (ড/0265 ০: 11211211163) মাত্র লাভ করেন তিনি 
প্রান্তিক উদ্যোক্তা । কিন্ত যোগ্যতাশক্তির তারতম্য আছে, 
প্রান্তিক উদ্যোক্তার তুলনায় অধিকতর যোগ্যতা শক্তিসম্পন্ন উদ্ভোক্তাগণ 
(প্রান্তোর্য উদ্ভোক্তা_-1100191078151719] 1517051015716515 ) যে অধিক 
যুনাফ! লাভ করিয়! থাকেন তাহাই যোগ্যতার খাজন! (২610 ০: ৪1১1116) ॥ 


তু আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 
জতির ন্যায় যোগ্যতাশক্ির যোগানও সমাজে সীমাবদ্ধ, তাই ইহাকে খাজনা 
বলাই সঙ্গত । 

মার্শাল মুনাফার খাজনা-তত্বকে বিপুল সমালোচন! করিয়াছেন। (ক) 
উৎপাদনে নিযুক্ত সকল জমিতেই উদ্বত্ত আয় হয়, অথবা অস্ততঃ উৎপাদন- 
ব্যয়ের সমান মূল্যের উৎপাদন হয়। কিন্তু উদ্যোক্তাব ক্ষেত্রে অনেক উদ্যোক্তা 
আছেন, যাহাবা মুনাফা! কবিতি পাবেন না, লোকসানের 
ভার বহন কবেন। খণাস্বর্ক খাজনা নাই, কিন্ত খণাত্বক 
মুনাফা (6£901৮5 1:০0 বা ক্ষতি সমাজে থাকিতে পাবে। (খ) তাহা 
ছাড়া, খাজনা-হীন জমিব ন্যায় যুনাফা-হীন উচ্যোক্ত! সমাজে দীর্ঘকাল থাকিতে 
পারে না। (গ) উপরস্ত, এই তত্ব সাহায্যে জান! যায় যে, কেন উদ্যোক্তাদেব 
মধ্যে মুনাফার পার্থক্য থাকে, কিন্ত মুনাফাব প্রকৃতি বা ইহাব গঠনকাবী বিষষ- 
সমূহ (00211902161 7416116116১) সম্পর্কে কিছু জানা যায না। 


৮ মুনাফার ঝুঁকি-তত্ব (6288 00907 01 2081) 2 
“ছলে (79165) এই ঝুণকি-তত্তেব প্রবর্তক। এই শতত্বাহ্যায়ী উদ্যোক্তা 
মুনাফা লাভ করেন কাবণ তিনি ঝুকি বহন কবেন। উৎপাদন ক্ষেত্রে হউক 
বা ব্যবসাব ক্ষেত্রে হউক, বাক্তাবেব ভবিষ্যৎ চাহিদা! সম্বন্ধে 
বু কি বহনের পুরস্কার আন্দাজ কবিয়! চিনি দ্রব্যোৎ্পাদন বা দ্রব্য মজুত কবিয়। 
থাকেন | মুনাফার সম্ভাবনা না থাকিলে এই ঝুঁকি কেহই গ্রহণ কবিবেন না । 
তাই ঝুঁকি বহনের পুবস্কার স্বরূপ মুনাফা না! দিলে সমাজে দ্রব্যোৎপাদন ও 
ব্যবসা চালাইবার মত উপযুক্ত পবিমাণ ঝুঁকি গ্রহণেব সম্ভাবন। নাই, সমাজ 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! পড়িবে । 
সকল শিল্পে ঝুঁকির পবিমাণ সমান নয়, তাই মুনাফাও সমান হইতে পাবে 
না। একই শিল্পে বিতিন্ন উদ্ভোক্তাবা বিভিন্ন পবিমাণেব ঝূকি বহন কবেন। 
যে খুবই লাবধানী সে কমবঁকি বহন করিয়! কম মুনাফাতেও কাজ করিবে । 
যে খুবই দুঃসাহসী এবং তাগ্যান্বেষী, সে বেশী ঝ.কি বহন করিয়! বেশী মুনাফার 
আশা করিবে । যাহারা শ্বাভাবিক মুনাফা! মাত্র পাইয়! থাকেন, সেই প্রাস্তিক 
বাকি বহনকারীগণ ওই মুনাফ! ন! পাইলে উৎপাদন বা! ব্যবসাতে আমিবেন 
না। সমাজে “ওই উৎপাদন ব! ব্যবসাব প্রয়োজন থাকিলে ওই মুনাফা 
তাহাদের দিতেই হইবে । 


সমালোচন! 


মুনাফা সংক্কাস্ত তত্ৃসমূহ ৩২৫ 


এই তত্ত্বের সমালোচনায় বলা চলে যে সকল প্রকার ঝঁকির ফলেই মুনাফার 
উদ্ভব হয়না । যেসকল ঝুঁকি পূর্ব হইতে জানা যায় এবং বোঝ! যায়, 
তাহাদের সম্থদ্ধে পূর্বেই সর্তভকতা অবলম্বন করায় তাহাদের প্রতাৰ নিস্ফল 
হইয়া পড়ে। অধিক যোগ্যত।সম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ জানেন কেমন করিয়! ঝু'কি 
কমাইতে হয় এবং মুনাফা বাড়াইতে হয়। সুতরাং, 
কার্ভাব বলিয়াছেন, গে ঝুঁকি বহন না করার পুরস্কারই 
হইল মুনাফ!, কম ঝাঁকি থাঁকিলেই তো বেশী মুন!ফার সম্ভাবনা ঝুকি কমাইয়। 
ফেলিতে পারিলেই উদ্যোক্তা অধিক মুনাফা লাভ করিতে পারে । (খ) উদ্যোকা 
যে মুনাফ। পান তাহার সম্পূর্ণটাই ঝ'কি বহন করার পুবস্কার নয । ওই মুনাফা 
মধ্যে তাহার যোগ্যতাশক্কির পারিশ্রমিক আছে, একচেটিয়া অবস্থ। বা আধ।- 
একচেটিয়। অবস্থ! বা হঠাৎ সুযোগ হইতে উদ্ভুত অস্বাভাবিক যুনাকা-ও জড়িত 

থাকিতে পাবে। 
এই এন্কবের অনেকাংশ সঠিক বলিয়। ধরা উচিত, কারণ মুনাফা প্রধানত 
বকি বহনের পুরস্কার তাহাতে সন্ষ্হ নাই। থে ঝ,কি জান! যায না, পূর্ব 
হইতে যাহাব বিরুদ্ধে সতর্ক হওয়! যায না, বী্মা-দ্বাব! থাহাব ক্ষতিপৃবণের 
ব্যবস্থা করিয়! রাখ! যায় ন| "সেইরূপ জনিশ্চযত। (0০170611211105) কল 
ব্যবসাতেই আছে । চাতিদাব স্থান-কাল হইতে বহুদূর অবস্থিত উৎপাদন- 
কেন্দ্রে উদ্যোক্তা! উত্পাদন চালায়, গতিশীল সমাজেব সম্ভাব্য সকল পরিবর্তন্ব 
সঠিক হিসাব করিয়। ওঠা তাহার পক্ষে সম্ভব না-ও হইতে পারে ' বিদেশী 
বাজারের অবস্থা, দেশে রুচি ও ফ্যাশনের অবস্থা, 

অনিশ্চহত| তত্ব? 

অনিশ্চয়তা কি পৃথক প্রতিযোগী-ফামে নৃতন যন্ত্রপাতি প্রচলনের সম্ভাবন| সকল 
উপাদান গ কিছুই বহুলাংশে অনিশ্চিত, তাহার সিঞ্ধান্ত নিভুল না-ও 
হইতে পারে। কর্মচারী, উতৎপাদন-পদ্ধতি, বিক্রুয়-পদ্ধতি ইত্যাদির নির্বাচন 
সক না হইলে উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতে পারে । এই অনিশ্চয়তা-বহন না হইলে 
উৎপাদন চলিতে পারে না, অন্তাগ্ত উপাদানের মতই উৎপাদন-পদ্ধতির সহিত 
ইহা অজাঙ্গী ভাবে জড়িত, উপাদান-সম্মিলনের অস্তভুক্তি, ইহাকে উৎপাদনের 
উপাদান বলিলেও ভুল হয় না। বস্ত্রতঃ জমি, শ্রম ও মূলধনের ন্তাঁয় ইহা! উৎ- 


পাদনেরই উপাদান । অন্তান্ত উপাদানের নায় ইহারও যোগান-দাম (১01৬- 
7110) আছে; স্বাভাবিক মুনাফা! আয় না হইলে উদ্যোক্তাগণ সমাজে 


অনিশ্চয়তা-বহুন-ন্ূপ কার্য্যের যোগান দিতে রাজী হইবে না। 


সমালোচন! 


৪২৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


মনে রাখা দরকার যে, অনিশ্চয়ত! বহন তত্ব মুনাফার সম্পৃ্ণ প্রকৃতি নির্ণয় 
করিতে পারে না; অনিশ্চয়তা-বহন গুরুত্বপূর্ণ হইলেও আরও বহু কারণে 
উদ্যোক্তা মুনাফা লাভ করিয়া থাকেন দ্বিতীয়তঃ, অনিশ্চয়তা-বহন একাস্মই 
মানসিক অনুভূতির স্তরে নিবদ্ধ; একই অনিশ্চয়্তাকে 
সমালোচনা বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের বহন করিবার ক্ষমত! অনুযায়ী ও 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত! অনুযায়ী বিতিন্ন পরিমাণে অন্ুতব করে। তৃতীয়তঃ, ইহাও 
মন রাখা দরকার সংগঠন ও পরিচালনা-কে উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা 
চলে, কারণ তাহ উংপাদনপদ্ধতিতে স্ুনিদ্দি্ট সহায়তা করে। কিন্ত 
অনিশ্চয়তা-বহনের মানসিক অনুভূতিকে উপাদান বলিয়! গ্রহণ করা চলে না; 
আর কিছুটা অনিশ্চয়ত৷ জমিদার, শ্রমিক, পু'জির মালিক সকলেই বন করে, 
উহ! উগ্চ্যোক্ত। একাই করেন তাহা নহে। 


মুনাফা শুন্ততা (29:0০ 2£০26) 2 
ওয়াকারের মতে প্রকৃত মুনাফা হইল খাজনার ন্যায়, প্রান্তিক উদ্যোন্তশর 
তুলনায় অধিক “যাগ্যতা-শক্তির দরুণ পার্থক্যজনিত উদ্বস্ত। 
৮৬৭ শুন্তে দীর্ঘকালে এই পার্থক্য-জনিত মুনাফা থাকিতে পারে না, 
কাবণ জমির পবিমাণ দীর্ঘকালেও সীমাবদ্ধ কিন্ত উদ্যোগ- 
ক্ষমতা (4011 0 1106161)16176015111]) দীর্ঘকালে সীমাবদ্ধ নহে । স্বল্প- 
কালে সাময়িকতাবে কোন উদ্যোক্তা এই মুনাফা লাভ করিতে থাকিলেও 
দীর্ঘকালে নূতন উদ্যোক্তাগণ সেই শিল্পে প্রবেশ করিবে, উত্পাদন বৃদ্ধি পাইবে, 
দ্রবোর দাম কমিবে এবং সকলের মুনাফ। কমিয়! অবশেষে কেহই কোন মুনাফা 
লাভ করিতে পারিবে না, কাহারও উদ্ব্ত-আয় হইবে না--কেবল পরিচালনার 
পারিশ্রমিক লাত হুইবে। মুনাফা কমিয়া শৃন্যতে নামিয়া আসিবে । 
বাস্তব জগত কিন্ত গতিবিহীন নহে, স্থির ও অচঞ্চল সমাজ বাস্তবে দেখিতে 
পাওয়া যায় না। জনসংখ্যা, রুচি ও ফ্যাশান, মূলধনী- 
কিন্তু অর্থ নৈতিক 
জগতের গতিসীলতার দ্রব্য ও উৎপাদনপদ্ধতি ইত্যাদি নিয়ত পরিবর্তনশীল এবং 
কলে তাহ! সম্ভব নহে এই গতিশীলতা (01181771016) চিরকালই থাকিবে বলিয়া 
মনে কর! চলে । সুতরাং মুনাফা কখনই একেবারে শুন্তে পরিণত হইবার আশঙ্কা 
নাই। আর মান্রানীয় সংজ্ঞায় পরিচালনার পারিশ্রমিক হইল স্বাভাবিক মুনাফা ; 
যাহা না দিলে সমাজে উৎপাদন ও ব্যবসা চলিতে পারে ন]। 


মুনাফা-সততা ৩২৭ 
মুনাফা -সমতা (80881165 0৫ ৮:06) 2 


বিতিন্ন শিল্পে মুনাফার তারতম্য দেখ যায়। কোন শিল্পে মুনাফা খুবই বেশী 
বিভিন্ন শিল্প ও একই কারণ সেখানে অনিশ্চয়তার পরিমাণ বেশী; কোন শিল্পে 
শিল্পের মধ্যে বিভিন্ন মুনাফা কম কারণ সেখানে অনিশ্চয়তা-ও কম। বেশী 
ফার্মে মুনাফার পার্থক্য ঝুঁকিবহুল শিল্পে বেশী মুনাফা ন! থাকিলে উদ্যোক্তাগণ 
অগ্রসর হইবেন না তাই সমাজকে মুনাফা দিতে রাজী হইতে হইবে; কিন্ত কম 
ঝ.কিবছল ব্যবসা-তে কম মুনাফা পাইলেও উদ্যোক্তাগণ উৎপাদন বা ব্যবসা 
করিতে থাকিবে । সুতরাং দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে মুনাফার 
সমত। থাকে না। 

একই শিল্পের মধ্যেও স্বপ্পকালে মুনাফাব সমতা না থাকিতে পারে, কারণ 
উদ্যোক্তাদের যোগ্য ত-শক্তির পার্থক্য আছে। দীর্ঘকালে অবশ্ঠ উৎপাদন 
বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তার যোগান-বৃদ্ধির ফলে সকল ফার্মই সমানে মুনাফা! লাভ করিতে 
পারে, মুনাফার প্তাবহম্য নাও থাকিতে পারে (যদি বাজারে কোনরূপ অপূর্ণ 
প্রতিযোগিতা থাকে )। 

যদি গতি-বিহীন লমাক্ত (56210 5০০19 ) ধরিষা লওয়া বায় তাহ! 
হইলে সেই সমাজে সকল শিল্প ও সকল ফার্সের মুনাফার হার সমানই হইবে। 
মুনাফার হারে পার্থক্য থাকিলে কম-মুনাফাজনক শিল্প হইতে 'উদ্যোক্তা চলিযা 
যাইবে, বেশী মুনাধাক্তনক শি্পে উৎপাদন সুরু করিবে এবং ফলে অবশেষে 
উভষ ক্ষেত্রেই মুণাফাব হার সমান হইবে। এইন্ধপে সকল ক্ষেত্রেই মুনাফা! 
সমান ভইয়া পড়িবে । 

কিন্ত মনে রাখা দরকার যে বাস্তব জগত পরিবর্তনবিহীন নহে, বরং দ্রুত 
পরিবর্তনশীল । অর্থনৈতিক শক্তিসমূছের সদাচঞ্চল ঘাত প্রতিঘাতে বিভিন্ন 
শিল্পের ও ফান্মের দ্রব্যের দাম ও উৎপাদন-ব্যয় সর্বদাই পরিবত্তিত হইতেছে, 
মুনাফারও তারতম্য হইতেছে । সা পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ 
সমাজে যে অপামঞ্জন্ত (01919010৭0016111) 'আনে, তাহারই ফলে কখনই 
মুনাফার সমত। আস! সম্ভব নহে । 
মুনাফার হিসাব (98105181100 ০৫ 27:02) £ 

একক-মালিকান! ব্যবসাতে বাৎসরিক মুনাফার হিসাব কর! হয় সেই বৎসরে 
ফার্মের মোট রেভিনিউ হইতে মোট ব্যয় বিয়োগ করিয়া। কিন্তু এই তাবে 


৩২৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ফার্মের মোট রা সামগ্রিক মুনাফ! (27059 77050) পাওয়া যাইতে পায়ে। ইহার 
মধ্যে উদ্যোক্তার নিজের জমি, পুণ্জি বা শ্রম নিজের ফার্মে নিয়োগ না করিয়া 
একক-মালিকানা অন্ত ফার্ের নিকট বিক্রয় করিলে বা৷ অন্য ক্ষেত্রে নিয়োগ 
ব্যবসাতে মুনাফার করিলে যে অর্থ পাইতে পারিত, তাহা সামশ্রিক 
হিসাব মুনাফা হইতে বাদ দিয়! ফার্মের নীট মুনাফ! হিসাব কর! 
যায়। মার্শাল নীট মুনাফার মধ্যে উদ্যোক্তার নিজস্ব পুঁজি হইতে প্রাপ্ত হুদকেও 
যোগ করিতেন। কিন্ত আধুনিক লেখকগণ পরিচালনার পারিশ্রমিক বা 
উদ্যোক্তার নিজন্ব উপাদানসমূহ হইতে প্রাপ্ত আয়-কে বাদ দিয়! নী মুনাফা! 
হিসাব করিয়া থাকেন।, 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের মতান্থযায়ী মুনাফ! হিসাব করাব নীতি প্রধানতঃ 
যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানের মুনাফা-হিসাবের পদ্ধতি হইতে গৃহীত হইয়। থাকে । 
যৌথমূলধনী প্রতিষ্ঠানে উদ্যোক্তাগণ অর্থাৎ শেষার ক্রেতাগণ নিজের! দৈনন্দিন 
পরিচালনার কার্যে সাধারণতঃ যোগদান করেন না, বেতনভুকৃ উচ্চপদস্থ 
কর্মচাবীদেব হাতে ছাডিয! দেন। নিজেদের উপাদানসমূহ উৎপাদনে ব্যবহৃত 
হইলে তাহাদেব জন্ত তাহার! পৃথক দাম পাইষা থাকেন 
উহা! ফার্মেব ব্যয়েব মধ্যেই গণ্য হইয়! থাকে | ডিবেঞ্চার- 
ক্রেতাদেব সকল নুদ, সকল কর্মচারীর মাহিনা, শমিকের 
মজুবী, জমি ও বাড়ীর মালিককে খাজনা, কাচামালের দাম ইত্যাদি সকল 
কিছু দিয়া ফার্মের মোট বিক্রযলন্ধ অর্থ হইতে যাহা অবশিষ্ট থাকে, 
তাহাকেই মুনাফ! বলা! হয়। ইঠাই নীট ব| বিশুদ্ধ (361 ০7 [১016) মুনাফা । 
এই মুনাফার সবটুকুই যে সর্বদ| সকল শেয়ার ক্রেতাদের মধ্যে লভ্যাংশ 
হিসাবে বন্টি ত হয়, তাহা নছে। রিজার্ভ তহবিলে মুনাফার কিছু অংশ মজুত 
করিয়! রাখ| যাইতে পারে বা কিছু অংশ তৎক্ষণাৎ পুনরুৎপাদনে বধিত 
পু"্জিন্নপে নিযুক্ত কর! যাইতে পারে (01০081398০0) | কিন্ত তাহা করিলেও 
উহ্বাকে বাৎসরিক নীট মুনাফার মধ্যে গণ্য কর! উচিত। 

অনেকের মতে, (যেমন অধ্যাপক বোল্ডিং ) বৎসরের মধ্যে যুলধনী দ্রব্যের 
মুল্যে যে পরিবর্তন হয়, তাহাও ফার্সের মুনাফা হিসাব করার সময়ে গণ্য কর! 
দরকার। বরের প্রারস্ভে যেন নিজের সকল সম্পত্তি (55555) ফার্মটি ক্রয় 
করিয়। লইল, উহ তাহার দেন! বা ব্যয় হিসাবে ধরিতে হইবে । বৎসরের শেষে, 


যৌথ মূলখনী প্রতিষ্ঠানে 
মুনাফার হিনাব 


মুনাফা-সততা! ৩৩৫ 


যেন ফার্মটি ( তখনকার বাজার দামে) সকল সম্পত্তি (55669) নিজের নিক০৭ হয় 
বিক্রয় কবিল, উহার দাম তাহার পাওনার মধ্যে ধরিতে হইবে । তাহা! হইলেই 
মূলধনী ভবে মুল্য. বৎসরের মধ্যে মূলধন দ্রব্যের মূল্যে পরিবর্তন হইলে তাহ! 
পরিবর্তন ও মুনাফার মুনাফার হিসাবের মধ্যে গণনা হওয়া সম্ভবপর | যদি 
বৎসরের মধ্যে মূলধনী দ্রব্যের মূল্য হাস পায় তাহ! হইলে 
(ক্রয়-মূল্যের তুলনায় বিক্রুয়-মূল্য কম-__এইরূপ ছিসাব হওয়ার দরুণ ) ফার্মটির 
নীট মুনাফ! কমিয়! যাইবে। বৎসরের মধ্যে মূলধনী দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হইলে 
(ক্রয়মূল্যের তুলনায় বিক্রয়মূল্য বেশী-__এইরূপ হিসাব হওয়ার দরুণ) ফার্মের 
নীট মুনাফা বাডিয়! যাইবে । ফার্ম কতৃক ক্রীত সকল উপাদানের দামের সহিত 
নিজের সকল সম্পত্তির (85505) ত্রয-মূল্য যোগ করিয়! মোট ব্যয় হিসাব কর! 
উচিত এবং ফার্মের দ্রব্য বিক্রয়ের সহিত নিজের সকল সম্পত্তির (85561) 
বিক্রয়ূল্য যোগ করিয়া মোট পাওনা হিসাব করা দরকার । এইরূপে হিসাব 
করিয়। মোট পাওন! হইতে মোট ব্যয় বাদ দিলে ফার্মের মুনাফা বাহির 
করা সম্ভব । 
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ছি্ত্ভীম্স আহ 


৩৩৫ 


না হয় 


সগুদশ পরিচ্ছেদ 
অর্থ ইহার প্রকৃতি ও কার্য 


অর্থের উৎপত্তি ও ব্যবহারিক উপকারিতা! (07127) 900 08910106838 0 
1101165). 


প্রত্যেক দেশে সমাজ বিবর্তনের কোন এক স্তরে অর্থের আবিষ্কার ও চলন সুরু 
হইয়াছে । এমন এক সময় ছিল যখন ব্যঞ্থ্রি নিজের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য নিজেই 
উৎপাদন করিত, দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনে “স স্বাবলম্বী ছিল। সেই অবস্থাগ্ন 
বিনিময়ের প্রযোজন হইত ন! এবং বিশিময়ের কোন মাধ্যম ব্যবহারের প্রহ়্াজনও 
ছিল না। ক্রঘে সমাজে অরমবিভাগ প্রবতি'ত হইল, স্বাবলখি তা 
লুপ্ত হইয়া “গল, অন্ঠের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের সচি5 নিজের 
উৎপন্ন দ্রব্য বিনিময়ের প্রযোজনীযতা (দখা দিল। এই সামাজিক প্রযোজনের 
তাগিদে বিডি বিনিময়ের মাধ্যম স্ষ্টি হইল, বহু প্রকার স্ুল ও অনুবিধ[€'নক দ্রব্যের 
সাহাত্য্য প্রথম যুগের বিশিময চলিত, বঙ্মানে উন্নত ধরণের মুঙাঃ কাগজীনোন, 
“চক, হুপ্ডি, বিনিময়-বিল বা বিল ৬ এক্সচেঞ্জ ইত্যাদি প্রচলিত হইযাছে। 

যখন হইত "গাঠীগত | ব্যঞ্িগভ শ্রমবিভাগ সুরু হইয়াছে খন হইতেই এক 
গাষ্ঠাব ব। এক ব্যঞ্চির উ্রতুধাব সহিত অন্য গোষ্ঠী বা অন্ত ব্ক্ির দ্রব্য 
বিশিমযের স্থচন] হইযাত্ছে। ঘখন পুণ্য সহিত পণ্য বিনিময় হইহ তছে, বিনিম যর 


বার্টার কাহাকে বলে ? 


মাপ্যন হিসাবে অর্থ যখানে উপস্থিত নাই, সেই প্রকার দ্রব্য বিনিমঘকে বলা 
হয অর্থবিহীন পণ্যবিনিময ব| বাটা (1)৭1661) | এই বাটার গ্রথাষ প*ণনব সহিত 
পণ্যের সরাসরি বিপিময হইয়া থাকে । 

কিন্ত এই প্রথার বহুপ্রকার অস্ুবিধ! আছে। বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অতাবগুলি 
পারস্পরিক তাবে পরিপূরক হওয়া চাই। বসব উৎপাদনকারী তাতী বস্ত্ের 
বিনিময়ে যদি চাল পাইতে চায় তবে তাহাকে কেবলমাত্র একজন চাষীর নিকট 
গেলেই চলিবে না, এমন এক চাষী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, 
যাহার ঠিক সেই পরিমাণ বিনিময়যোগ্য চাল আছে, এবং তাতী 
যে পরিমাণ ও যে প্রকারের বস্ত্র বিনিময় করিতে ইচ্ছুক চাষীরও ঠিক সেই পরিমাণ 


বার্টারপ্রথার অহুবিধা 


রত আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


€ ল্গেই প্রকার বস্ত্রের দরকার । একপ অবস্থায় বিনিময়ের গতিধারা নিয়মিত 
ভাবে চলিতে পারে না, যদি পারম্পরিক ভাবে পরিপূরক অতাবযুক্ ব্যক্তি ভুটিয়া 
যায় তবেই ইহা! সম্ভব, সেই বিনিময়ের মধ্যে আকম্মিকতা আসিয়া! যায়। ছিশীয় 
অসুবিধা হইল, পণ্যবিনিময় প্রথায় একটি দব্যকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করিয়! 
বিক্রয় ব1 ক্রয় করাব সুবিধা! নাই। কেহ যদিজামার বিনিমযে এক সের চাউল 
পাইতে চাছে, তবে কি সে জামাটিকে বু অংশে বিতক্ত করিয়া একসের চাল 
পাইবে? এইন্ধপ বৃহৎ দ্রব্যের সহিত ক্ষুদ্র দ্রব্যগুলি বিনিমযের যোগ এই প্রথায় 
নাই। তৃতীয়তঃ, বার্টার প্রথাক় প্রত্যেক দ্রব্যের সহিত প্রত্যেকটি দ্রব্যেব এইব্ূপ 
অসংখ্য বিনিময় মূল্যের হার উদ্ভূত হয়। সমাজে এইব্ধপ অসংখ্য বিনিময়ের অনুপাত 
থাকিলে বিনিময কার্য সুুচারুরূপে চলিতে পাবে না। চতুর্থতঃ, অর্থ না থাকিলে 
সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয় থাকিতে পারে না, কারণ দ্রব্য সামগ্রী বেশীদিন সঞ্চয় করিয়া 
রাখা চলে নাঁ। সমাজে ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে সুবিধা অনুযায়ী ও ইচ্ছান্যাধী বিনিয়োগ 
করাও চলে না। 

পণ্য-বিনিময় প্রথার এই সকল অস্মবিধাব দরুণ বিনিময়ের সুবিধার জগ্ত নিভিগর 
প্রকাব মাধ্যমের ব্যবহার সুরু হইয়াছে । অর্থ ব্যবহাবেব প্রথম যুগে যে ভিনিম 
সকলে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত, সকলেব নিকটই প্রযোজনীয়, সকলেই যাহা পাই 
চাহে, যাহ। বহন কর! সুবিধাজনক এইর।প কোন দ্রব্য বিশিময়েশ মাধ্যমে বাবহী তু 

হইতে সুরু করিযাছিল। “গা-্ধন, কচ, ভাঙীব দাত, কাচ 
সর্নশ্রেষ্ঠ বিনিময়ের ৭ 
মাধাম হইবার গুণসমূহ প্রভৃতি দ্রব্য বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধো ও বাহিবে পণ্য বিনিষযেব 
মাধ্যমরূপে প্রচলিত ছিল। অভি 5] বদি পাইপ ক্রম স্বণ। 
বৌপ্য ইত্যাদি বিনিময়ের উপযোগী মাধ্যমরাপে ক্রমে প্রচলিত হইযাছে। বিশিময়ের 
মাধ্যমক্রপে ভালভানে কাজ করিতে তইলে দেই দব্যেব কমেকটি বোশ্হ্য বা গু 
থাক' দরকার। 

(১) ভ্ত্রব্যটিকে বহন করার স্থবিধা থাক। চাই। বিনিময়ের ম।ধাম্টি 
এমন হওয়! চাই যাহাতে ক্ষুদ্র আয়তন ও কম ওজনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ মূল্য 
নিছিত থাকিতে পারে। তাচা হইলেই ইহ! স্থানান্তবে বহন করা সুবিধাজনক 
হইতে পারে। 

(২) বিনিময়ের মাধ্যমটি দীর্ঘপ্ছায়ী হওয়া চাই। কাবণ, মূল্য ও ক্রয়শকত, 
সঞ্চিত অবস্থায় অর্থের রূপে জমাট বীধিয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় 


অর্থের কার্য ৩৩৫ 


করিয়া রাখ! হয়। টহ! অনবরত হস্তাস্তরিত হইবে তাই সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় 
সেইরূপ হওয়া দরকার । 

(৩) বস্তুটি বিভাগ যোগ্য হইবে যাহাতে উহাকে সমানভাবে ক্ষুদ্র হইতে 
ক্ষু্রতর 'অংশে বিতঞ্ত কনা বাইন পাবে এবং উহাকে গলাইয| উচ্ভার প্ব 
শীলামোতর বা! স্বা্গর মুদ্রণ কব! সম্ভব । 

(8) পিনিম্যব শাশ্যমগ্তলি আকারে ও প্রকাবে একই বকম হওয়া দবকার, 
একজাতীয়ত। ণ| থাকিলে লাক ৯হ| এণ কবিতে চাঠিবে ৭1, উহাব আদান 
প্রণাতন বি এ পিল দেখ। পাবে । 

(৫) মানচননঙ্থটি এনপ হওয়া দবকান থে সকলই ন্টা।কে সহজে চিনিতে 
পাবে, পিনিতযেপ কার্ম 2815 ব্যাত 5 শাহ । 

(১) উপ্চ পঞ্ছুটিব নিগ'দ্ব মন্য সাপাবণ তাবে “নাটামুটি স্থিব থাকা! প্রযোজপ 
নঙ্ন| বিনিময়ের শশ্থবিতা প্রক হইলে ণ মানদণ্েকলহাযো অপবাপক পণ।- 
দমৃভেব হল্য পতিদাগ করা হইসে নাভ'ন নিজস্ব মূল্য সঠিক ও স্থির থাকা! 
প্র্যাজন | হল পল্চাতদিব ঠাপর্শ গাগদগ্ড ইক 5 হইলে মালাম-নস্ত্রটিব নিজ-মু'লার 
ঘন *ন পবিদর্তন হলাঞ্ুনয। 

এাধুশিককাতে পথ! গ্যাছে পাও দ্বাবা নিমিত মুদ্রাব পৰিবর্তে কাগজী 
নাটেব গচলন হতণেক আরবিপাজ্নক | (িনিমাযের মাধ্যমবস্ত্র হইবাব সকল প্রকার 
গুণাবলী কভার আনছে | কম হলোব |বসিমশ্যব কার্যগুলি সম্পন্ন কবিবাব জবা 
অ্সমুদ্ল।ব পাত নিত 5 মদ 9 কঠিযাছ, কারণ অলমূল্যের বিশিমস্যব পবিমাণ খুবই 
বশী, কাণছের জথ জি দত কষযপ্রাপ্ত উইযা বিনিমযেব ক্ষোত্রে অসুবিব। শট 


আর্থের কার্য ( ছা0060155 0৫ 000716 ) 
বাটাব বাঁ পশাবিনিমধ। প্রথাব সকল প্রকার অন্ত্রবিধা হব কবিয়া পণ্য- 
বিনিময়ের গতিনবাদকি অব্াহন বখা ও সহজ করা অথেব প্রধান কাজ। 
বাটার প্রথায পাবস্পধিক অতাব পর্পিবিকতা না থাকিলে বিনিময় হইতে পাবে না, 
'র্থেব প্রচলন পপ আকশ্সিকত। হইতে বিনিমন্ প্রথাকে মুক্ত 
দয। পণ্য বিনিময়ের ধাবার মধ্যে এইবূপে অর্থ এক পণ্যের 
সত অপর পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমন্ধপে কাজ করে। 


মাধ]ম 


৩৩৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দ্বিতীয়তঃ, অর্থ হইল মূল্য পরিমাপের মানদও বা! মুল্যের মাপ-কাঠি। যেরূপ» 
স্থানের পরিমাপের জন্য ফুট, গজ, মাইল; কালের পরিমাপের জন্য সেকেও, মিনিট, 
ঘণ্টা ইত্যাদি; সেইরূপ সমাজে উত্পন্ন বিনিময়যোগ্য বহুবিধ 
দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের পরিমাপের জন্য কোন সাধারণ মানদও 
থাকা প্রযোজন। অর্থের নামেই সকল দ্রব্যের মূল্যকে পরিমাপ করা হয়। 
তৃতীয়তঃ, সমাজে দেনাপাওনার হিসাব রাখার ব্যাপ|রে অর্থ মানদও হিস।বে 
কাজ করে। সমাজের অর্থনৈতিক কাজকর্মে সকল সময়ে নগদ অর্থের লেনদেন না-ও 
হইতে পারে বরং আধুনিককালে ক্রমশই খণেব সাহাযে। 
অর্থনৈতিক কাজকর্ম চলিতেছে । খণের পরিখাণ ও মূল্য 
সঠিক ভাবে স্থির রাখা অর্থের অন্যতম কার্য । যে নিদিষ্ট পরিমাণ মূল্য কোন ব্যক্তি 
বর্তমানে খণ গ্রহণ বা! প্রদান করিতেছে ভবিষ্যতে মে সেই পরিমাণ মূল্যই ফেরৎ 
পাইবে বা ফেরৎ দিবে । .অর্থই খণ প্রদান ও খণ পরিশোধে তিত্তি হওয়ার ফলে 
খণ লেনদেনের প্রচুর স্থবিধা হইয়াছে । খণের বাজার স্ষ্টি হইয়াছে, সেখানে প্রচুর 
পরিমাণে অর্থের খণ গ্রহণ ও পরিশোধ চলিতেছে ; উৎপাদন ও যাবতীয় অর্থ নৈতিক 
কাজকর্মের সুবিধা হইয়াছে । ভবিষ্যতের বাজার ও বর্তমানের বাজারের মধ্যে, 
দুরবর্তী স্থানের বাজার সমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত তইযাছে। অর্থই হইল 
এই খণ লেনদেনের মাপকাঠি। 
চতুর্থতঃ, মূল্যকে বিশেষ রূপে সঞ্চয করিয়া রাখা অথন]| মূল্যের সঞ্চিন রূপ 
হিসাবে কাজ কর! অর্থের কার্য । ইহা হইল জমাট বীধা ক্রয়শক্তি ; ভবিষ্যতে ব্যয়ের 
জন্য বা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে লোকে ইহাকে জমাইয়৷ রাখিতে পারে । এই ক্রযশক্তি 
সে অপর কাহাকেও দিতে পারে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য এই ক্রয়শক্তিব উপর 
অধিকার ছাড়িয়াও দিতে পারে। অন্য কোন আকৃতিতে এই 
সম্পত্তি বা ক্রয়শক্তি পরিবর্তিত করা যায়, রূপান্থরিহ করা 
চলে, তাই অর্থকে বল! হয় তরল সম্পত্তি (51010 25561)| সমাজে উৎপন্ন প:ণ্যর 
মূল্যসমূত যেন অর্থের আকৃতিতে লোকের হাতে ক্রয় শক্তির আকারে জমাট বীধিয়া 
রহিয়াছে--তাই অর্থ হইল মূল্যেরই সঞ্চিত রূপ । 
অর্থের তাগুপর্য (81821998169 01 10076) ) 
ক্লামিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ মনে কারতেন যে অর্থসংক্রান্ত ঘটনাসমূহ সমাজের 
প্রেকত ঘটনার রূপ ও গতি-্প্রকৃতিকে আচ্ছন্ন করিয়| রাখে; বিনিময় কার্ষের প্রকৃত 


খণের মাপকাটি 


মূল্যের সঞ্চিত রূপ 


অর্থের তাৎপর্য ূ ৩৩৭ 


গতিবিধি অর্থরূপ পর্দার অন্তরালে ঘটিয়া থাকে। তাহার! তই উৎপাদন, বিনিময় 
ও তোগ-কার্ষের উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। তীহারা ধরিয়। 
লইয়াছিলেন, যোগান ও চাহিদার “প্রাকৃতিক” নিয়মসমুহ অর্থের দ্বার! প্রতানান্থিত 
হয় ন|, অর্দ এই সকল নিয়মের স্বাভাবিক গতিকে কদ্ধ ব। 
বিকৃত করিতে পারে না; অর্থনৈতিক আচরণ (০০০20012710 
611210111) নির্ধারণকারী এউ সকল মৌলিক নিষমসমূভ আধিক বিষষেন দ্বাবা 
বিচলিত হয় না! । 

এইরূপ ধারণ! থাকার মূল কারণ হইল তাচার| অর্থের নিজস্ব মূল্য স্বীকার 
করিতেন না। বল! চলে, তাহার! কার্যত: অর্থের মুল্যকে স্থির ব অপরিবর্তনশীল 
ধরিয়া লইতেন। অর্থের মূল্য বা ক্রয়ক্ষমতা, সংক্ষেপে সমাজের সামগ্রিক দাম-্তর 
স্থির ধরিয়া লইলে আধিক বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন থাকে না, অর্থের অস্তিত্ব 
অগ্রান্হ করিয়া পুথকতাবে বিশেষ দ্রব্যের দাম বা ফার্ম "ও শিল্পের ভারসাম্যাবস্থা! 
বিশ্লেষণ সম্ভবপর । 


ক্লাসিকাল ধারণ! 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানের ধারণ! ইহার সম্পূর্ণ বিপবীত, অর্থের মূল্য কখনই 
স্থির থাকে না, দাম-স্তর সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল ইহা ধরিষা লইয়া আধুনিক কালের 
আথিক তন্বসমূ গড়ি! উঠিষাছে। অর্থের মূল্য বা দাম-স্তরের 
তারসাম্য যে সকল বিষয়ের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ আধিক 
তারসাম্যের (810110101% €0111111)011111 ) সত-নিরূপণ বতমান যুগের আলোচনায় 
অন্ততম অংশ গ্রহণ করে। অর্থের মল্যকে অস্থির ও চঞ্চল গশা করিয়াও তাহাকে 
স্থির ও অচঞ্চল রাখার প্রয়াস কিছুকাল পূর্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানে আথিক তত্বের 
লক্ষ্য ছিল। 

আধুনিক সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে গতিশীলতা আনিয়া দেওয়| ব্যাপক 
অর্থ-ব্যবহারের প্রধান ফল। বর্তমান ও তবিষ্যতের মধ্যে সেতু বন্ধন অত্র্থর অন্যতম 
কার্য এবং ইহারই ফলে সমাজের এই গতিশীলতা স্থষ্টি হয। তবিষ্যতের দামস্তর বা 
অর্থের মূল্য সম্বন্ধে ধারণ! বর্তমান কালের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে বিশেষ ভাবে 
প্রতাবাস্বিত করে। অর্থের ক্রয় ক্ষমতায় পরিবর্তন সমগ্র সমাজের 
মোট উৎপাদন, মোট কর্মনিয়োগ, মোট আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগকে পরিবপ্তিত করিয়া সমাজে অর্থনৈতিক কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন 
চিত করিতে পারে। সমাজের বহু সমস্ত! দূরীকরণে সাহায্য করে এই অর্থ 


আধুনিক ধারণ! 


অর্থ ও সমাজ-দেহ 


৩৩৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


এবং আধিক নীতি ও কৌশল (11076021% 70110%) অর্থ নৈতিক নীতি ও 
কৌশলের (৫0:30::110 790110) অবিচ্ছেন্ত অংশ | আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ 
অর্থের মূল্য এরূপতাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে চাহেন যাহাতে সমাজে উৎপাদন, পূর্ণ 
কর্মসংস্থান বা অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত হয়। 
কিন্তু আধিক তন্বালোচনা যতই ওরত্বপূর্ণ হউক না কেন? ইহা প্রধানতঃ 
বল্নকালীন বিশ্লেষণ, কারণ স্বল্পকালেই আধিক বিষয়সমূহের প্রতাৰ তীব্রভাবে অস্কৃভব 
কর! যায়, দাম-স্তর এবং আয়-স্তর বিশেষভাবে উঠানাম। করে। 
৮৮৮৫১ সমগ্র সমাজের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (১০01101110 €70%1]1) 
দীর্ঘকালীন বিশ্লেষণে আথিক তত্বসমূহের গুরুত্ব অন্যান্থ বিষয়ের 
তুলনায় অনেক কম; উহার আলোচনায় যন্ত্রকৌশলগত (1,501)110105109] ) 
প্রতিষ্টানগত (1156160110121) এবং কাঠামোগত (91067101) বিষয়ের পরিবর্তন 
প্রধান বিবেচ্য বিষয় । 
ইহাও মদনে রাখা দরকাব যে আধিক পদ্দত্িসমূহ অন্যান্য অনাথিক 
(1107-1101190815) পদ্ধতিসমূহের সাহায্য লাভ ব্যতীত কোন সময়েই অর্থ নৈতিক 
সমস্তার সমাধান করিত পারে না। শুধু আধিক ও কর-কৌশল (71071187 
৪10 502] ])011019) সমাজের সকল মৌলিক সমন্তার মূলোদ্ঘাটন ও সমাধান 
করিতে পারে না। রবার্টদন বলিষাছেন, যে “সমাজের প্ররুত অর্থ নৈতিক আপ্দ 
(90011011710 €৮119)--অপ্রচুর উত্পাদন এবং অসম বণ্টন, নিছক আথিক মলমের 
প্রয়োগে দূর হইবার “নয়” । স্বতরাং আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ যতই শুধু আধিক 
সমগ্ভার উপর গুরুত্ব আরোপ করুন না কেন, সমাজেব মৌলিক ও প্রর্ণত 
শক্তিসমূহের গতিপ্রকৃতি নির্ধারণে অর্থের বিশ্রেমণকে প্রধান স্থান দেওয়। চলে না। 
অর্থের শ্রেণী বিভাগ (0159318096107. ০£ 1101065) :-_ 
পৃথিবীর বিভিম্ন দেশে বিভিন্ন সমাজে যে সকল ধরণের অর্থ দেখিতে পাওয়া 
যায় তাহাকে বিভিন্ন শেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম5ঃ, অর্থকে হিমানী-অর্থ 
(81016 01 9০০০1111) এবং প্রকৃত অর্থ (40000111011) এই ছুই শ্রেণীতে 
বিতক্ক করা চলে। প্রর্ৃত অর্থ হইল, যে মুদ্রার বা কাগজী নোটের সাহায্যে 
সমাজে বিনিময়ের কাজকর্ম চলে, যেমন পাউণড, শিলিং, পেন্স অথব। আমাদের 
দেশে ধাতুর ছার! প্রস্তুত টাকা বা কাগজী নোটের টাকা। 
হিঙগাবা উট ও বাস্তব হিসাবী অর্থ হইল যে নামে এক দেশের অর্থ নৈতিক কাজকর্ম 
ও বিনিময়ের লেনদেনের হিসাব রাখ! হয়। সব দেশেই 'এক 


একটী নাম থাকে যাহার দ্বার! সমস্ত হিসাব পরিরক্ষিত হয়, যেমন বুটেনে ট্টালিং। 


অর্থের শেণী বিতাগ ৩৩৯ 


আমেরিকায ডলার, ফ্রান্সে ফ্রাঙ্ক, বাশিয়ার রুবল ইত্যাদি। হিসাবী-অর্থ হইল সেই 
দেশের অর্থের নাম বা! উপাধি মাত্র, প্রকু'ত অর্থ হইল যে বস্তুটি বিনিময়ের মাধ্যমরূপে 
হস্তান্তবিত হয। নাম ব| উপাধি ঠিক ও স্ভিব থাকিতে পারে, আসল অর্থ পরিবতিত 
হইয| থাইতে পাবে। যেমন আ-।দেব দেশে টাকা এই নাম হিসাবী-অর্থরূপে বহুদিন 
যাবৎ চলিয়। ম!(নিঠেছে, ১৯৪১ সালেব পূর্বে প্রন্যেক প্রকৃত মুদ্রাতে ১৬০ গ্রেন 
পৌপ্য থাকিত কিন্তু বর্তমানে প্রকু হ মুদ্র। পবিবতিত হইঘা গিয়াছে, ইহা নিকেলে 
প্রস্তত ন! কাগজী নোট । 
দ্ি্াবতঃ, প্রকৃত সথপুক ছুই শ্রেণীতে ভাগ কণা যাইতে পাবে, ধাতব অর্থ 
(00111111090115 1110110%) বা প্র্শিপিস্থান ধ অর্থ (1২60016561709101৮6 10101165) | 
ধার আর্থ হইল থাত। পাব দ্বাঝ। প্রস্তর হ এব" যাহা উপবে লিখিত-মূল্য (৪০৫- 
৮71110) আন্ুনিতিত ধাতব (11117111৩10 ৮2106) মুশ্ল্যব সমান | এই ধাতব অর্থ 
যেরূপ বিশিমস্যমব লাধাম “তমনই মলোোব সঞ্চয়। কিন্তু প্রতিনিধিস্তানীয় অর্থ 
বিশ্মিপ্ষ মাতাম হইলেও মল্ল্যব সঞ্য নক্ত | এই প্রতিনিধিস্থানীয অর্থকে যেমন 
(কাগ্ডী (লো) খাবা দুই “শুণীতে বিভক্ত বা ভাগ কব! যাইতে 
পাকুল। পপ স্- যাগ্য (06০011৮611011016) বা ব্পাস্তারের অযোগ্য 
([110011৮0111110)। যদি “সই কাগজী নাট বা প্রতিনিধিস্থানীস 
এথক পণ্তন অপ পর্ন কল যায অর্থাৎ যদি "ধিক কতৃপক্ষ কাগজী 
/নাটেব পরিনত দানব জনসানাবণক পাহব অথ” দিতে বাধ্য থাকেন, তবে সেস 
অর্থৰে বৃপান্তব-যোগ্য প্রতিশি হিস্ানীষ অবলা যাইতে পাবে। অপর পক্ষে যদি 
মাগিক কতপক্ষ প্রতিশিপিস্তান্য 'অথেব পব্বির্তে ধাতব অর্থ দিতে বাধ্য *1 
থাকেন, তবে তাভাকে অপ্বিব্শীষ প্রনিনিপিষ্থানীষ অর্থ বলা হইবে । 
তৃতীয 5:, 'অর্থক আইন-চালু অর্থ (1,621 (57061) এবং এরচ্ছিক অর্থে 
(6)1)61(012] 110116৮) বিভক্ত কৰা যাই* পাবে। আইন-চালু অর্থ হইল যাহাব 
সাহাযো যে কোনরূপ বিনিঃয কবা সম্ভব এবং সমাজের সকল ব্যক্তি ওই অর্থ 
(দনা-পাওনাণ শেত্রে গ্রচণ কপ্িত বাণা। আইন যাহাকে অর্থ বলিষ। শ্বীকার কবে 
এবং জ্নসাধাবণকে অর্থ ভিমাপুব মানিষা লইতে চাপ (দষ, যাহা কেহ অর্থ বলিষা 
ক্লীকাব না কৰিলে হাহা 'আইশ-বিঝোধী কাজ হয়, তাহাব নাম আইন-চালু মুদ্র। | 
ইহাকে প্রচলিত প্রধান অর্থও (907110210 110176% ) বল! 
আইন চালু অর্থ ও 
চ্ছিক অর্থ হয। ইহা ব্যতীত সমাজে আব একরপ অর্থের প্রচলন ক্রমেই 


বদ্ধি পাইতেছে, তাহ! হইল রচ্ছিক অর্থ। এই অর্থকে 
আমানতী-অর্থও বল| যাইতে পাবে। বর্তমান সমাজে বেশীর ভাগ লেনদেন নগছ 


ধাতব মর্থ ও প্রতি- 
নিধিতঃলক অর্থ 


৩৪০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


অর্থে হয় না, অন্ততঃ বেশীর তাগ বৃহৎ লেন দেন প্রায়ই চেকের সাহায্যে হইয়। থাকে। 
লোকে ব্যাঙ্কে ষে অর্থ আমানত রাখে তাহার ভিত্তিতে চেক কাটিয়! সে দেন! মিটায়। 
এইব্নপে যে বিনিময় কার্য চলে তাহার মাধ্যম হইল চেক। আমানতকারীর উপর 
(লোকের আস্থা আছে-_এই জন্যই স্ব-ইচ্ছায় পাওনাদার চেক গ্রহণ করে, আইন 
তাহাকে জোর করিয়া চেক-গ্রহণে বাধ্য করিতে পারে না। তাই ইহার নাম 
এচ্ছিক অর্থ। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের আমানতকরীগণের মধ্যে পারস্পরিক চেক আদান 
প্রদান হইয়া থাকে। ব্যাঙ্কের খাতাতেই হিসাব রক্ষিত হয়, সকল ব্যাস্কগুলির 
পারস্পরিক দেনা-পাওনা কাগজে পাত্রেই শেষ হইয়! যায়, ইহার দরুণ নগদ অর্থ 
প্রচলনের কোনব্ূপ প্রয়োজন হয় না। (চেক যেহেতু বিনিময়ের মাধ্যম, সুতরাং 
ইহাও বিনিময় ক্ষেত্রে অর্থের ন্যায় কাজ করে। 


গ্রেসামের নিয়ম 2 ইংলণ্ডে টিউডার রাজবংশের ্বচ্ছাচারী রাজবৃন্দ 
নিকৃষ্ট জাতীয় মুদ্রা বাজারে এচলন করিয়াছিেন। এলিজাবেথ রাণী হুইয 
ওই নিকৃষ্ট ধরণের যুদ্রাগুলিকে অসম্মানজনক বিবেচনা করিয়া উত্রুষ্ট ধরণের মুদ। 
প্রচলিত করিতে চাহিলেন। কিন্ত তিনি যতই উতর মুদ্র। বাজাবে 
ছড়ান না কেন, নিক্ষ্ মুদ্রাগুলিই প্রচলিত হইতে লাগিল, উৎ৫ 
সুদ্রাসকল বাজার হইতে অন্তহিত হইয়। গেল। রাণী বারবার চেষ্টা করিয়াও উৎ৫ 
মুদ্াকে বাজারে প্রচলিত করিতে পারিলেন না, অবশেষে তাহার আধিক উপদেষ্টা 
টমাস খ্রেসামকে ইহার কারণ দর্শাইতে বলিলেন। গ্রেসাম এই ঘটনার যে কারণগ[ল 
দর্শাইলেন, তাহাই পরে গ্রেসামের নিয়ম নামে পরিচিত হইল । 
গ্রেসামের নিয়ম হইল, কোন সমাজে যদি উৎ৫৪ ও নিক জাভীয় অর্থ 
পাশাপাশি প্রচলিত থাকে, তবে নিকৃষ্ঠ অর্থ উৎ$৪% অর্থকে প্রচলন ধারা হই 5 
অপসারিত করিয়! দেয়। যদি গুণ বা মুল্যের দিক হইতে পৃথক একটি উৎ৫« 
ও একটি নিকট প্রকার অর্থ একই সঙ্গে আইন-চালু অর্থ 
হিসাবে বাজারে ছাড়িয়া! দেওয়। হয়, তবে কিছুদিন পরে দেখ 
যাইবে যে উৎকষ্ট প্রকার অর্থ আর প্রচলন-ধারার মধ্যে নাই, নিক্ু্ট প্রকার শর্থ-ইী 
সমাজের সকলের মধ্যে হস্তাত্তরিত হইতেছে । “যখন উভয়েই সীগাহান ভাবে 
আইন-চালুঃ তখন নিক্ষ্-প্রকার অর্থ উৎক-প্রকার অর্থকে প্রচলন ধারা হইত 
অপসারিত করিবে,” সংক্ষেপে ইহাই হইল গ্রেসামের নিয়ম । 
এই নিয়মে অর্থের উৎকর্ষ বা নিকষ্টত| সম্বন্ধে ব্যাখ্যা প্রয়েজন। নিকৃষ্ট 


উৎপত্ি 


নিয়ম 


অর্থের শ্রেণী বিভাগ ৩৪১ 


অর্থ বলিতে অচল মুদ্রা বা অর্থ বুঝায় না। গুণ বা ধাতুগত মুল্যের দিক হইতে যাহার 
মূল্য অপরের তুলনায় কম, তাহাকেই তুলনামূলকতাবে নিকৃষ্ট বলা যাইতে পাবে। 
যেমন যখন দেশে কেবলমাত্র স্বর্ণ বা বৌপ্য নিগিত মুদ্রার প্রচলন থাকে হখন 
পুরাতন, ঘষা, ক্ষষপ্রাণ্ত মুদ্রাগ্ুলি তুলনামূলকভাবে নতুন, পরিমাণে বেশা ধাতুযুঃ 
এখন পর্যস্ত ক্ষযপ্রাপ্ত হয নাই সেরূপ উৎকর্ট অর্থেব তুলনাধ 
শিক । যখন ধাতব মুদ্রা এবং কাগজা নোট পাশাপাশি 
প্রচলিত থাকে, তখন যেহেতু কাগজী অর্থের বস্তুগত মূল্য কম, সেই হেতু তাহার! 
নিকৃষ্ট । যখন সমাজেব আধিক কাঠামে! দ্বি-ধাতুমানেব উপব প্রতিষ্ঠিত তখন দুইটি 
ধাতু-মুদ্রার বাজার দর এবং সবকাবীন্দবেব তাবনম্য অহ্থঘাধা যাহাব মূল্য কম 
তাহ নিরুষ্। 
কি ভাবে এই নিকুষ্ট-প্রকার অর্থ উৎ্কই্ প্রকাপ-অর্থকে বাজাব হইতে 
অপসারিত কবে? কি কাবণে উতরষ্ট অর্থ দেশের প্রচলন-পাবা হও অন্তহিত 
হইয়। যায? তিনটি কাবণেব সাহায্যে এই ঘটনাটিকে ব্যাখ্যা কর! হইয়াছে। 
প্রথমতঃ, স্বর্ণ বা বৌপ্যেব ধাতু হিসাবে মুদ্রাতে ব্যবহৃত হওয়া ব্যহীত আরও 
আনেক ধবণেব অনাধিক (11011-1110116101% ) ব্যবহাব আছে। উৎকৃষ্ট ধরণের 
মুদ্রাগুলির ভিতব ধাঙ্ব পরিমাণ বেশী থাকায লোকে সেগুলি সর্বাপেক্ষা পূর্বে 
গলাইয়া! ফেলিবে। দ্বিভীষতঃ, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিদেশী রপ্তানীকারীগণ 
মুদ্রার তিত€ ধাতুব পরিমাণ অস্যাযী অর্থ গ্রহণ করিবে : স্ৃতবাঃ, যে সকল মৃদ্রার 
মধ্যে ধাতুর পরিমাণ বেশী সেইগুলি, অর্থাৎ উতকষ্ট অর্থগুলি দেশের বাহিরে চলিয়া 
যাইবে । তৃতীযতঃ, ইহা লোকের স্বতাব যে তাহাবা উৎকষ্ট প্রকার অর্থ যতক্ষণ 
সম্ভব নিজেদেব নিকট বাগিযা দিবে, বিনিময় ক্ষেত্রে নিকৃষ্ট প্রকার অর্থই প্রথমে 
চালাইবাব চেষ্ট! করিবে। স্বৃতবাং, উৎকপ্ঠ অর্থ লোকের জিম্মায থাকিবে, প্রচলন- 
ধাবা হইতে অন্তভিত হইয। যাইবে, নিককষ্ট ধবণেব অর্থ প্রচলিত হইতে থাকিবে। 
এই নিষম যাহাতে বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকরী না হয, সেই উদ্দেশ্যে আধুনিক 
কালের আধিক কর্তৃপক্ষ সর্বণাই পুরাতন, ক্ষধপ্রাপ্ত মুদ্রা বা নোটকে বাজার হইতে 
অপসারিত করিষ1 নতুন উতট ধবণেব অর্থ প্রচলন-ধাবার মধ্যে ছাড়িয| দেন। 
বাস্তবক্ষেত্রে ছুইটি বিশেষ অবস্থায এই নিষম কার্যকরী হইব না। যদি 
উত্কষ্ট ও নিকট উভয প্রকার অধ্থর মোট পরিমাণ, সমাজের বিনিময় কার্ষে 
মাধ্যমের (মা প্রয়োজনের তুলনায় কম হয় তবে এ নিয়ম 
বানি কার্ধকবী হইবে না। দ্বিতীষফতঃ, যদি নিকৃষ্ট অথ এতই নিকষ 
হয় যে লোকে ইহ! মোটেই গ্রহণ করিতে চাহিতেছে না তবে বাধ্য হইষাই উংকষট 


অর্থ প্রচলন-ধারার মধ্যে চলিতে থাকিবে । 


কারণসমূহ 


৩৪২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


অনুশীলনী 


1. 1215 1101165 2 1)190055 105 01116 00110010115, (0, 45140) 
2, 0156 01) 20001111001 (116 0161011 (0117)5 0৫ ০0111161100, 
(13, 0০010. 49) 
8. 41011% 1185 109611 01955106011] %0111 (63190175010 দ৭ 
(2) 907111210 210116৬ 
(11) 1২61)76১561712711৮6 210116৮ 
(41) 01601 3101155 :--(2) 10161 310116%, (9) (২০৮111- 
11161] ১২০০5, (০) 13711]. ১২০৪১, 


14201211121. 11101502005 01105 0195517026101), (13, 4১,152) 


অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ 
ধণব্যবস্থা ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ। 
খণপ্রথা ও খণপত্র (01601 878%61 ৪0৫. 07601 [08601060) : 
কোন দ্রব্য ক্র নিক্রয়েব স্জ সঙ্গেই যদি অর্থের লেনদেন তয় তবে তাহাকে 
নগদ লেনদেন (0851) 11152011011) বল! হয। যদি (ক্রতা দ্রব্য ক্রষের 
সময়েই দ্রব্যেব মূল্য হিসাবে নগদ অর্থ দিতে বাজী না হয়, কিছুদিন পরে দিবে 
এইরূপ শ্রাশ্বাস দেয এবং তাহার এই অঙ্গীকার ব| প্রতিশ্রুতির 
উপর আবস্থ। রাখিয়া বিক্রেতা যদি দ্রব্য বিক্রয কবে তবে তাহাকে 
ধণভিন্তিক লেনপুদন (0175016 15:91150001071) বল! যাইতে পারে । এই খণতিত্তিক 
[লনদেনের মূল হইল আস্থা! বা বিশ্বাস । ভবিষ্যতে খণ গ্রহীতার নগদ অর্থ দিবার ইচ্ছ 
ও ক্ষমতার উপর খণ দাতার আংস্থ। ও বিশ্বাস এই প্রকার খণতিত্তিক লেনদেনের 
মূল কারণ । 
যেন্যক্তি খণ গ্রহণ করে সে তবিষ্যতে নগদ অর্থ দিবার প্রতিশ্রুতি সহ টু্জি- 
পত্রে স্বাক্ষর করিয়া দেয়, এই সকল বিভিন্ন প্রকার চুক্তিপত্রকে খণ-পত্র (০16৭1 
11190101161765) বলা হুইয়! থাকে। সমাজে বিভিন্ন প্রকার 
খণ-পত্র প্রচলিত আছে। যেমন--কাগজী নোট, চেক, হুপ্ডি 
বা বিনিময়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফট ইত্যাদি। বর্তমানের বিপুল ব্যবসা 'বাণিজ্যের 
লেনদেন ও জটিল সম্পর্ক জালে খণের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য । 


ধণপ্রথ! 


ধণপত্র 


ধণ ব্যবস্থা! ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থ! ৩৪৩ 


কি উদ্দেশ্তে ও কেমনতাবে এই খণ গ্রহণ কর! হইতেছে সেই অনুযায়ী 
ইহাকে ভোগোদ্দেশ্রী-খণ এবং উৎপাদনী-ধণ এই ছুই ভাগে বিতক্ত কর! হয়। 
ব্যক্তির ভোগের জিনিষপত্র ক্রযের দরুণ যখন খণ গ্রহণ কর! হয় তখন তাহ। 
তোগোদ্দেশ্ী-্খণ এবং নতুন বা বধিত উৎপাদনের কার্ষে নিয়োজিত হইলে তাহাকে 
উৎপাদনী-ধণ বল! চলে । 


বহু প্রকারের খণপত্র বর্তমান সমাজে দেখিতে পাওয়া যায়। (ক) প্রমিসরী 
নোট, (খ) চেক, (গ) বিনিময়-বিল, (ঘ) ব্যাঙ্কের ড্রাফট প্রভৃতি। 
কোন নিদিষ্ট তারিখে ব| চাহিদা অনুযাধী নগদ অর্থ দিবার 
প্রতিশ্রতি লিপিবদ্ধ থাকিলে সেইরূপ খণপত্রকে প্রমিসবী নোট বল!| হয়। পূর্বে 
কোন ব্যক্তি, কোন ব্যাঙ্ক বা সরকাব এইবপ প্রমিসরী নোট চালু কবিতে পারিত। 
প্রমিসরী নোটের প্রচলনকারীর উপব আস্থা ও বিশ্বাস থাকিলে এই সকল নোট 
সমূহ এক ব্যক্তির নিকট হইতে অগ্ঠ ব্যক্তিব নিকট হস্তাস্তরিত হইতে থাকে 
এবং ইহার সহায়ভাষ অর্থনৈতিক লেনদেন ঘটে । সাধারণভাবে, আজকাল কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্ক না গতর্ণমেণ্ট এইব্ূপ 'নোই চালাইঈবার অধিকার নিজেরা গ্রহণ করিয়াছেন। 
(খ) ব্যাঙ্কে আমানতকারী ব্যক্তি কতৃক কাহাকেও অর্থপ্রদান করিবার জন্য ব্যাঙ্কের 
উপর নির্দেশ পত্রকে চেক বলা হয । এই চেক্‌ হস্তান্তরিত হইয়। অর্থনৈতিক লেনদেনে 
বিনিমযেব মাধ্যমরূপে কাজ কবে। এই চেকের সহিত কাগজী নোটের পার্থক্য 
আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার কতৃক প্রচলিত নোটগুলি হইল আইন-চালু মুদ্রা, 
চেক কখনই আইন-চালু নহে; ইহা গ্রহণ করিতে কেহ আইনতঃ বাধ্য নহে। 
(গ) দ্রব্যের ক্রেতাব উপরে দ্রব্যেব বিক্রেতা নিদিষ্ট তারিখের মধ্ো নিদিষ্ট পরিমাণ 
অর্থ দিবার নির্দেশ দিয়া যে পত্র দেন তাহাকে বিনিময-বিল বলে। সাধারণত: 
৩০ দিন, ৬০ দিন, বা ৯০ দিন পনব ক্রেত! বিক্রেতাক এই অর্থ প্রদান করিবার 
প্রতিআতি দেয। এই নিদিষ্ট সমযে পূর্বে দ্ব্যেব বিক্রেতা এ বিল তাঙাইতে পারে 
অথব! বন্ধক দিয়া অর্থ পাইতে পারে । (ঘ) যখন কোন ব্যাঙ্ক নিজের অপর কোন 
শাখাকে বা অপর কোন ব্যান্ককে কিছু অর্থ দিবার জন্ত নির্দেশ দেয় তখন সেই নির্দেশ- 
নামাকে ব্যাঙ্কের ড্রাফট বলে। 

খণব্যবস্থার স্থবিধা ও অস্থুবিধা £ গণ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হইল 
ইহার ফলে নগদ অর্থ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়ত| কমিয়৷ যায়। প্রভূত পরিমাণ অর্থ 
বহনের ও লেনদেনের ঝুঁকি ও অন্ুবিধা থাকেনা । সমাজে ব্যবসা, বাণিজ্য ও 


বহুপ্রকাব ণপঞ্র 


৩৪৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উৎপাদন সকল কিছু খণ প্রথার দ্বারা উপকৃত হয়; স্থান ও কালের মধ্যে 
সংযোগ-সেতু হিসাবে খণ প্রথা কার্য করে। ধাতু বা ধাতব অর্থের বদলে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই খণ পত্র দ্বারা লেনদেন অনেক সুবিধাজনক । 

খণ-প্রথার বিশেষ বিপদ ও ক্রটি হইল, ইহার ফলে মুদ্রান্ফীতির সম্ভাবনা 
অধিক থাকে । ব্যাঙ্ক থণদানের পরিমাণ বাড়াইলে বা সরকার অধিক পরিমাণে 
প্রমিসরী নোটের প্রচলন করিলে দ্রব্য সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রান্ফীতি হইতে 
পারে। হট্রে বলেন যে, ব্যবসা! সঙ্কট বা বাণিজ্য চক্র স্থছিতে এই প্রকার খণ 
প্রথাই প্রধানত: দায়ী, ব্যাঙ্ক খণের সঙ্কোচ ও প্রসারই এইব্প ব্যবসা চক্র ঘটাইয় 
থাকে। খণপ্রথার ফলে সমাজে অনির্দিষ্টতা আসিয়া পড়ে; শেয়ার বাজারে বা 
দ্রব্যের বাজারে ফাকা ব্যবস| সুরু হইতে পারে। জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
ট্রাষ্ট ব! বৃহৎ একচেটিয়! ব্যবস| সংগঠন স্থাপিত হইতে পারে । 

ব্যান্ক £ খণ লইয়! যে সংগঠনের ব্যবসা! পরিচালিত হয় এইবর্প 
প্রতিষ্ঠানকে ব্যাঙ্ক বলা হয়। সমাজের ব্যক্তিদের নিকট হইতে থণ করা এবং সেই 
অর্থ ব্যক্তিদের মধ্যে খণ হিসাবে খাটান, ইহাই ব্যাঙ্কের কার্য। সমাজে বহু প্রকার 
ব্যাঙ্ক দেখিতে পাওয়া! যায়; বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণদানের কার্ষে বিভিন্ন প্রকার ব্যাঙ্ক 
নিযুক্ত থাকে । 

ব্যাঙ্কের প্রধান কার্য হইল ব্যক্তিদের সঞ্চয় আমানতের আকারে একত্র 

গ্রহ করা । আমানত, অনেক প্রকারের হইতে পারে। কারেন্ট বা চল্তি 

আমানত, সেভিংস বা সঞ্চয়ী-আমানত, স্থির-আমানত। কারেণ্ট আমানত হইতে 
ইচ্ছান্ুযায়ী, অর্থ উঠান চলে, কিন্তু সেভিংস বা স্থির-আমানত হউতে অর্থ উঠাইবার 
বিবিধ বাধা-নিষেধ থাকে । আমানত হইল ব্যাঙ্কের খণ এবং ইহা! ব্যাঙ্কেবই দািত্ব 
(1,10)1110)| কারেন্ট হিসাবে রক্ষিত অর্থকে চাহিদা-আমানত (])611121)0 
061905163) বল! চলে এবং অন্যান্ত ধরণের আমানতকে কাল-আমানত (411016 
06€95165 ) বলা চলে । 

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প, বাণিজ্য ও অন্তান্ত কার্ষে বিনিয়োগের উদ্দেষ্টে ব্যাঙ্ক অর্থ 
খণদান করিয়া থাকে। সাধারণভাবে খ্ণগ্রহীতার নামে আমানত-হিসাব স্যষ্ট 
করিয়। ব্যাঙ্ক খণদান করে, এই সকল আমানতকে স্থ্ট-আমানত (01260 
+061995165) বলে । . 

তৃতীয়তঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কাগজী নোট প্রচলন করে এবং অন্যান্য ব্যান্কও 


ধণপ্রথা! ও খণপত্র ০৪৫ 


চেকের সাহায্যে লেনদেনে সহায়তা করে স্বতরাং বিনিময় ও প্রগ্লনের মাধ্যম 
ছিসাবে অর্থ স্থষ্টি করা ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার একটি কার্য বল! চলে । 

চতুর্থতঃ, ব্যাঙ্কের বিবিধ প্রকার কার্য আছে। দলিল পত্র ব৷ অলঙ্কার 
প্রভৃতি বহুমূল্য দ্রব্যাদি নিরাপত্তার উদ্বেশ্টে লোকে ব্যাঙ্কে জমা রাখে । ব্যক্তির 
হিসাবপত্র রক্ষা! করে; বিষয়-সম্পর্ডি দেখান! করে, অথবা ব্যবসায়ক্ষেত্রে সেই 
ব্যক্তির প্রতিনিধি চিসাবে অনেকক্ষেত্রে কার্য করিয়া থাকে। 

দেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার গুকত্ব অপরিসীম । উপযুক্ত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ছাড়৷ শিল্প 
বাণিজ্যে সমৃদ্ধ হইযা ওঠ! কোন দেশের পক্ষে সজ সাধ্য নহে। অন্ুরত ব্যাঙ্ক-ব্যবস্থ। 
দেশের শিল্প ও বাণিজ্যে অন্থন্নতিব কাবণ বলা চলে। ব্যাঙ্ক প্রথার ফলে মূলধনের 
চলনশীলতা বৃদ্ধি পায। খণদাতা ও খণ গ্রহাতাদের মধ্যে ব্যাঙ্ক সংযোগ ঘটাইয়া 
দেয়। খাহারা মজুত অর্থ ব্যবঙ্গাব কবিতে পাবে না তাহাদের নিকট হইতে সেই অর্থ 
লইয়৷ আসিয়! উপযুক্ত বিনিযোগকারীদের ব্যাঙ্ক সেই অথ" খণ দিয়! সাহায্য করে। 
সঞ্চয়-প্রবৃত্তি বা সঞ্চব-প্রনণত| বাটিয় যায়, বিনিয়োগেব সুযোগ থাকায় সঞ্চয় ও 
বিনিযোগেব ইচ্ছ। ও আগ্রহ বৃদ্ধি পা । ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত 
সঞ্চয়কে একত্র সংগ্রহ কবি! তাহা বিনিযোগ কব! হয বলিয্ব|! সমাজে উৎপাদন, 
কর্মসংস্থান ও আযস্তব বুদ্ধি পায : অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়। 


ব্যাঙ্কের ব্যালান্ধা সীট ( 8818%708 811666 0? & 7901) 

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ষেব উদ্র্ত পত্র বাঁ ব্যালান্স সীট (13019106 819০০) বিশ্লেষণ 
কবিলে ন্যাঙ্কেব কাজকর্মের রূপ প্রক্ীততাবে বোঝা যায । যে সকল অর্থ ব্যাঙ্কের 
নিকট জমা দেওয়া হইয়াছে, ব্যাঙ্ক সেই সকলেব জগ্ত জনসাধাবণেব নিকট দায়ী; ইহা 
তাহার দেনাসমূহ (1191111016১) | থে সকল অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক খাটাইয়াছে, 
নিযুক্ত “মই সকল অর্থ ব্যাক্কেব পাওনাসমূহ (৫55০৯)। দেনা 
ও পাওমাব কাঠামো বিশ্লেষণ করিলে প্রত্যেকটি ব্যাঙ্কের 
আধিক অবস্থ!, উহার কার্ধাবলী ইত্যাদি স্পষ্টভাবে অন্থধাৰন কর! যায়। সাধারণ 
তাবে, দেনা ও পাওনাব উভযদিক সমান থাকে; কারণ ব্যাঙ্কের সকল পাওন৷ 
বা অর্থনিযোগ বা! সম্পত্তি অন্ঠের নিকট হইতে গৃহীত অর্থের সাহায্যেই করা হয়ত । 
সাধারণতঃ, ব্যাঙ্কসমূহ যৌথ-মুলধনী প্রতিষ্ঠান হিসাবেই গঠিত হয় ; সুতরাং শেয়ার 
বিক্রয় করিয়াই ইহার প্রাথমিক মূলধন সংগৃহীত হয়। 

দেনার দিকে (ক) শেষার বিক্রয় করিয়া যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া গিয়াছে 


দেন! ও পান! 


৩৪৬ আধুনিক ধম-বিজ্ঞান 


তাহা প্রথমেই উল্লেখযোগ্য । (খ) দ্বিতীয়তঃ, চলতি আমানত বা চাহিদা" 
আমানত। (গ) তৃতীয়তঃ, স্থায়ী আমানত সমূত (ঘ) চতুর্থতঃ, 
সাবধানতার জন্ত সকল ব্যাঙ্কই মুনাফার অংশঘ্বারা রিজার্ভ 
তহবিল গড়িয়৷! তোলে । উহা শেয়ার ক্রেতাদের সম্পত্তি বলিয়! ব্যাঙ্কের দেন! 
হিসাবে ধরা হয়। (ঙ) পঞ্চমতঃ, অন্তান্ ব্যাঙ্কে দেয় যে অর্থ বাকী রহিয়াছে 
অথব! ব্যাঙ্কের নিকট যে সকল বিল্‌ দেন! হিসাবে রহিয়াছে । 


দেনার বিষয় সমূহ 


পাওন| বা সম্পত্তির দিকে (ক) সর্ব প্রথমে ধরিতে হয় যে নগদ অর্থ ব্যাস্ক 
হাতে রাখিয়াছে, দৈনন্দিন লেনদেনের কার্য সম্পন্ন করিবার জন্ট যাহা ব্যাঞ্থের 
হাতে আছে অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট গচ্ছিত রাখ! হইয়াছে। 
(খ) অন্যান্ত ব্যাঙ্কের যে পাওন! আছে অথবা অত্যন্ত স্বল্পকালীন 
বিনিয়োগসমূহ | (গ) তৃতীয়তঃ, সরকারী খণপত্র ক্রয় করিয়া ব্যাঙ্ক থে অর্থ 
বিনিয়োগ করিয়াছে । (ঘ) খণ হিসাবে যে অর্থ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ 
করিয়াছে । (উ) পরঞ্চমতঃ, ব্যাঙ্কের নিজস্ব ঘরবাটী, আসবাবপত্র অথব! অন্যাগ্ঠ' 
সম্পত্তি সমূহ। 
ব্যাঙ্কের এই ব্যালেন্স সীট বা দেনাপাওনাব হিসাব পর্যবেক্ষণ করিষা 
ব্যাঙ্কের কাজকর্মের শ্বন্ধপ জানিতে পারা যায়। কোন বিশেষ ব্যাঙ্কে আধিক 
অবস্থাও স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হয। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক প্রথার শিষমসমূ 
নুচার রূপে প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহাও বুঝা যায়। 
৬০ সাধারণতঃ, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক-প্রথার তিনটি নীতি আছে, 
সাবধানতা, মুনফালত্যত1 ও তরলতা । ব্যাঙ্কের বিনিযোগ এন্সপ 
হওয় আবশ্যক যে, জনসাধারণের আমানতী অথের কোন লোকসানে ভয নাই। 
উপযুক্ত ক্ষেত্রে, উপযুক্ত বন্ধক পাইয়! তবেই অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত। মুনাফার 
দিকেও লক্ষ্য রাখ! উচিত। সর্বোপরি, বিনিয়োগ এইরূপ ওয়! প্রয়োজন যে; 
প্রয়োজন হইলেই অতি যত্বর উহ্হাকে নগদ অর্থে রূপান্তরিত কর! যাষয। অর্থাৎ 
এক্প সম্পত্তিতে বিনিয়োগ কর! উচিত যাহাকে অতিদ্রত নগদ অর্থে পরিণত 
করা চলে। 


যাক কির্ূপে ধাণ সৃতি করে ( দুওস ১80008 0:9969 0906) 
আধুনিক ব্যাঙ্কের আমানত ছুই প্রকারে সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমতঃ, 


পাওনা বিষয়সমূহ 


থণপ্রথা ও খণপত্র ৩৪৭ 


আমানতকারী কোন ব্যক্তি নগদ অর্থ লইয়া ব্যাক্ষে উপস্থিত হইলে ব্যাঙ্ক তাহার নাষে 
আমানতী-হিসাব (7069091 20০08176 ) খুলিয়া! দেয়; ইহাকে প্রকৃত আমানত 
হরির (40609] 06051) বলে। দ্বিতীয়তঃ, কোন ব্যক্তি যাকের 
্ নিকট হইতে খণগ্রহণ করিলে ব্যাঙ্ক খণগ্রহীতার নামে হিসাৰ 
খুলিয়া দে; সেই হিসাব হইতে খণের পরিমাণ পর্যস্ত অর্থ 
চেকের সাহায্যে তুলিয়! লইবার অহুমতি দেয়। ইহাকে স্থ্ট আমানত (075966৫ 
0]1১9516) বল! হয়। 
প্রথম প্রকার ব৷ প্রক্ুত আমানত স্থ্টি হয় আমানতকারী ব্যক্তির তাগিদে । 
দ্বিতীয় প্রকার ব| স্থই-আমানত স্্টির তাগিদ আসে ব্যাঙ্কের নিকট হইতে । এইব্ধপে 
আমানত স্যতি করিয়াই ব্যাঙ্ক খণ (দয়। 
ব্যাঙ্ক কোথ। হইতে খণ দেয়? যে নগদ অর্থ তাহার নিক আমানত হিসাবে 
আসে, তাহার সম্পূর্ণ পরিমাণ সে খণ দিতে পারে না, কারণ আমানতকারী যদি অর্থ 
উঠাইয়। লইন্ডে চায়, ব্যাঙ্ককে তাহ! দিতে হইবে। অভি্ঞতার ভিত্তিতে প্রত্যেকটি 
ব্যাঙ্ক কতক আামানতী ব্যাঙ্ক জানে যে সকল আমানত-কারীগণ একসজেই তাহাদের 
অর্থের নির্দিষ্ট হাব সকল আমানত উঠাইয়। লইতে চাতেন না, মোট নগদ আমানত 
শিজে হাতে নগদ জমা অম্পূর্ণ পরিমাণ ব্যাক্ষে না রাখিলেও দৈনন্দিন লেন-দেনের কার্য 
চালান যাষ। স্বতরাং নগদ-আমানতের কিছু হ্শ, শহকরা কিছুভাগ নগদ অর্থ 
দৈনন্দিন লেননদনের উদ্দেশ্যে  ক্থা অধিকাংশ অথ-হ ঘ্ণ হিসাবে দেওয়। হয়। 
নগদ সঞ্চয়াংশের (09511 [২০৪৮৫ ) পরিমাণ নশী ভইলে ব্যাঙ্ক কম ণ দিতে 
পার, নগদ সঞ্চয়।ংতশর পরিমাণ কম হইলে ব্যাঙ্ক খণ বাড়াইতে পারে। 
ব্যাঙ্ক যখন আমানত্ত স্থট্টি করে তখন খণগ্রীতার নাযে আমানত হিসাবে 
ব্যাঙ্কের খাতায় হিসাব লিখিয়! রাখে এবং সেই হিসাব হইতে চক কাটয়া খণ- 
গ্রহণকারী খণ নেয় । সেই খণ পুনরায় নগদ আমানত হিসাবে, 
ভয় খণপ্রদানকাবী ব্যাঙ্কে, অথবা অপর কোন বাতক্ক জম! তইয়া 
পড়ে এবং সেই নগদ অর্থের তরসায় ব্যাঙ্ক পুনরায় খণবৃদ্ধি 
করিবার প্রয়াস পায়। এইরূপে প্রতিবার খণপ্রদানের ফলে নৃতন আমানত সমষ্টি 
হয় এনং প্রতিবার নূতন আমানত স্থষ্টির ফলে নৃতন খণদান সম্ভব হয়। এইরূপে 
ব্যাঙ্কগুনি মিলিয়! সামগ্রিকতাবে তাহৃু্দেরমোট নগদ-আমানতের বহুগুণ বেশী মোট 


খণ স্টি করিয়া থাকে । 
২৩ 


ব্যান ব্যবস্থ। ৭2 
ধণার্থ 2টি 


৩৪৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


মনে কর! যাউক “ক” ব্যাঙ্ক কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে ১০০০২ টাকার 
নগদ আমানত পাইল। ধরা যাউক দেশে এইরূপ আইনসঙ্গত নিয়ম বা প্রথা 
চালু আছে যেব্যান্কে যোট নগদ আমানতের ১০% জমা রাখিতে হয়। এমতাবস্থায় 
“ক” ব্যাঙ্ক নগদ আমানতের ১০% অর্থাৎ ১০০ টাক! জম! রাখিয়। অবশিষ্ট ৯০০২ 
কাহাকেও খণদান করিবে। 


কিন্ত বর্তমান ব্যাঙ্কব্যবস্থাই এইরূপ যে ঘটনার স্রোত আরও বহুদূর অগ্রসর 
হয়! যায়। যাহারা ৯০০২ খণ পাইল তাহার! এই টাকা ব্যয় করার ফলে যাহাদের 
হাতে গিয়া ইহা নৃতন আয়রূপে দেখা দিল তাহারা হয় “ক' ব্যাঙ্কে বা অন্য কোন 
ব্যাঙ্কে জম! দিবে । মনে কর! যাউক যে সেই ৯০০২ ব্যাঙ্ক “খ"-তে নগদ-আমানতরূপে 
জমা পড়িল। ব্যাঙ্ক 'থ' ৯০০২ নগদ-আামানতের ১০%, অর্থাৎ ৯০২ জমা রাখিয়া 
৮১০২ অপর কাহাকেও খণ হিসাবে দিয়! দিল। সেই ৮১০২ আবার ধরা যাউক 
ব্যাঙ্ক “গ'-তে জম! পড়িল এবং ব্যাঙ্ক “গা” ইহার ১০% অর্থাৎ ৮১২ জমা রাখিয়া 
৭২৯২ নৃতন খণ সৃষ্টি করিল। যতদিন পর্যস্ত না নগদ-আমানতের পরিমাণ 
বিশেষভাবে কমিয়া গিয়া এইরূপ পরিমাণে দাড়াইবে যে আর নূতন খণ সৃষ্টি করা 
সম্ভব নহে, ততদিন এইরূপে নৃতন খণ ন্ষ্ি চলিতে থাকিবে । এইক্ষেত্রে। 
৯০০ টাকার প্রথম খণদানের ফলে সমগ্র সমাজে মোট ৯০০০ টাকার খণ 
সপ্টি হই্বে। সুতরাং, ব্যাঙ্কগুলি একত্রে মিলিয়া! এইবূপে সমাজে বিপুল 
পরিমাণে খণ স্তি করিতে পারে এবং সমাজে মোট অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়| 
দিতে পারে। 
দেশের ব্যাঙ্কব্যবস্থ। (13921175 97506) ) কতৃক খণস্থষ্টির ক্ষমতার কিন্ত 
সীমা আছে।. সমাজে যদি খণ গ্রহণকারী ব্যক্তির সংখ্যা কম হয় বা ব্যক্তির ণ 
গ্রহণ করিতে না চায়, তবে এই খণ স্প্টির শ্রোত ব্যাহত হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোন 
লেক ব্যাঙ্ক যদি বেশী নগদ অর্থ নিজের হাতে জম! রাখিয়া দেয়, তবে 
সই ভবিষ্যতে অন্য ব্যাঙ্কও নগদ-আমানত কম পাইবে এবং সমাজে 
মোট খণ স্ষ্টির পরিমাণ কমিয়া যাইবে । তৃতীয়তঃ, কোন ব্যক্তি 
যদি খণ গ্রহণ করিয়া কোন ব্যাঙ্কে জম! না দিয়া নগদ অর্থ নিজের হাতে জমাইয়া 
রাখে, তবে তাহা খণন্থ্ি করিতে পারে না। সর্বশেষে, কেন্দ্রীয় ব্যান্কের আধিক 
নীতির ( খোলা বাজারে কার্যাদির ) দ্বারা সমাজে নগদ অর্থের পরিমাণ কমাইয়! দিলে 
মোট খপ স্থ্টির পরিমাণ সঙ্কুচিত হইতে পারে। 


অর্থের বাজার ৩৪৪ 
অর্থের বাজার (1102৩7 2127166 ) 


যে বাজারে খণ হিসাবে অর্থের লেনদেন হয় তাহাকে অর্থের বাজার বলা হয়। 
এই বাজারে ঞ্ধণদাতা এবং খণগ্রহীতাগণ পরস্পরের সহিত 
অর্থের ক্র বিক্রয় ও 
অর্থের দাম খণের লেনদেন করেন। সাধারণতঃ, ব্যাঙ্কসমূছ খণের “বিক্রেতা” 
সুদ হইল খণের “দাম” এবং গ্ষণগ্রহীত। ব্যক্তিগণ বা সংগঠন- 
সমূহ হইল খণের “ক্রেতা” | শিল্পে বাণিজ্যে উন্নত দেশ সমূছে অর্থের বাজার খুবই 
সংগঠিত ; অন্ত দেশে অর্থের বাজারও অনুন্নত এবং অসংগঠিত। 
অর্থের বাজারকে সময়ান্ুযাধী বিভিন্ন ভাগে তাগ করা যায়; অত্যল্পকালীন 
বাজাব, স্বল্পকালীন বাজার বা দীর্ঘকালীন বাজার। বিভিন্ন পরিমাণ সময়ের জন্ত 
সমাজে খণের চাহিদা ও যোগান তইতে পারে। যদি একদিন, কয়েকদিন বা মাত্র 
কযষেক সপ্তাহের জন্য খণ দেওয়। হয তবে তাহাকে তলব-খাণেব ( ০911-10920 
119116) বাজাব বল! হয়। বাণিজ্যিক ন্যাঙ্কসমূহ সাধারণভাবে এই তলব-খণের 
বাজাবে খণ দেয, এইরূপ খণকে তাহাবা খুবই তরল-বিনিষোগ (15101 
[1ঘ৩501100) হিসাবে গণ্য কবে কাবণ প্রয়োজন হইলে এবং খুবই কম সময়ের 
মধ্যে এই খণ আনা কবিয়। নগদ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভবপর। অনেক সময় 
যৌথমূলধনী ব্যবস! প্রতিষ্ঠান সমূহ-ও মুনাফা বণ্টনের পূর্বে সেই মুনাফাকে কিছু- 
সমষের ভ্গ্ত এইরূপ তলব-খণের বাজারে খাটাইয়৷ লয় । এই বাজারে ণগ্রহীতা 
হইল ( ইংলণ্ড প্রধানতঃ) বিলের দালালগণ (7111 170101615) 
এবং (আমেরিকায় প্রধানতঃ ) শেয়ারেব দালালগণ (911216- 
10105) ইংলণ ব্যান্কেব নিকট হইতে বিলের দালালগণ 
খণ গ্রহণ কবিযা বিল ক্রয় করে এবং উহা| ফলপ্রন্থ (19101) হওয়া পর্যন্ত ধরিয়া 
রাখার চেষ্টা কবে। যে নুদে এই খণ গ্রহণ কর! হয় তাহার নাম তলব-হার ( 0811- 
£26)। সাধারণতঃ, ব্যাঙ্কগুলি এই প্রকার তলব-ণ পুনরহৃমোদন ( 2২606 ) 
করে বটে কিন্ত নগদ অর্থের প্রয়োজন অধিক হইলেই তাহারা ইহা তৎক্ষণাৎ ফেরৎ 
চায়। তখন খণগ্রহীতাগণ যে কোন উপায়ে অন্ত যে কোন স্থান হইতে এই অর্থ 
আনিয়া দেয়। প্রধানতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতেই তাহার! খণ গ্রহণ করিয়া 
আনে। অর্থাৎ বিলের দালালগণকে বা! খ্ণগ্রহীতাগণকে পনিউডাইয়া” খণ পরিশোধ 
করিতে বাধ্য কর! হয় বা অর্থ আদায় করিয়া লওয়। হয়। তাহার! কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্কের 
নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহে বাধ্য হয়? বল! হয় যে “বাজার ব্যাঙ্কের নিকট হাজির 


বিভিন্ন প্রকাৰ অর্থের 
বাজার: অতাল্পকালীন 


৩৫০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


হইয়াছে? (৮০ £0 1000 016 10218” )। আমেরিকায় প্রধানতঃ, শেয়ার 
বাজারের দালালরাই তলব-খণের বাজারে খণ করে; কারণ আমেরিকায় ফাট্কা!: 
বাজারে শেয়ার ক্রয়ের সময়ে মূল্যের ২% অংশ তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হয। অবশিষ্ট 
৭৫% অংশ দিবার সময়ে ফাট.কা বাজারে শেয়ারের দালালগণ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে 
খণ করিতে আসে এবং ওই শেয়ারগুলিকেও অন্তান্ঠ সম্পত্তির সহিত সহ-বন্ধকী 


(00190579] ১০০71 ) হিসাবে জম! রাখিয়া ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ 
করে। ব্যান্ক এইরূপ ক্ষেত্রে অতি অল্প সময়ের জন্য যে সুদে তাহাদের খণ দেয় 
তাহাকে খণের তলব-হার (0911-216) বলে। ফাট.কা বাজারের অবস্থা অনুযায়ী 
এই তলব-হারও উঠানাম! করে। সাধারণতঃ, যুক্তরাষ্্ীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের, বাজারের 
তলব-হার নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা! খুবই সীমাবদ্ধ | 


কিছু বেশীদিনের, যেমন সাধারণতঃ ৩ মাসের জন্য স্বল্পকালীন খণ দেওয়া হয়। 
কালীন খণের বিশেষ করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙকসমূহ এইরূপ স্বল্পকালীন থণের 
বাজার বাজারে (91101 7061100 1,071] 11211051) খণ দেয় এবং বিল 
ডিস্কাউণ্ট করিয়! বা ব্যক্তিকে তাহার আমানতের পরিমাণের 
অধিক উঠাইবার সুযোগ দিয়া এই খণ প্রদান কর] হয়। ব্যবসাফীর! ছাডাও কোন 
দেশের সরকার ট্রেজারী বিল তাঙ্গাইয়! এই বাজার হইতে খণগ্রহণ করিয়! থাকে । 
ইহ| ব্যতীত দীর্ঘকালীন খণের বাজারও দেশে থাকে । এই দীর্ঘকালীন ঞ্ণের 
বাজারে দেশে ব্যক্তিদের মূলধন সঞ্চয়, সেই সঞ্চয়ের সংগ্রহীকরণ (200010111101) 
ও মূলধন-গঠন হইয়া থাকে। ব্যাঙ্ক, বীমা কোম্পানী, শেয়ার বিক্রয প্রতিষ্ঠান সমূহে 
সমাজে ব্যক্তির সঞ্চয়কে সংগ্রহ করিয়| শিল্পবাণিজ্যে নিয়োগের উপখোগী মূলধনে 
দীর্ঘকালীন ধণের  ন্বপাস্তরিত করে। বিভিন্ন কার্যে লম্মীর জগ্ত সরকার, 
বাজার মিউনিসিপ্যালিটি, জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ (7১/11১11০ ১০৫1০৯) বা যৌথ 
মূলদনী প্রতিষ্ঠানসমূহ এইবাজারে খণের চাহিদ| করে। শেয়ার বাজারে শেয়ারের 
ক্রয়বিক্রয়ের ফলে দীর্ঘকালীন বিনিয়োগ ঘটে এবং মূলধনের হস্তাত্তর হইয়া থাকে। 
খণের বাজারেও বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে খণদানের জন্য পৃথক 
বিভিন্ন বিনিয়োগ-ঙ্গেত্র ধরণের প্রতিষ্ঠান থাকে এবং সাধারণতঃ, বিশেষ ধরণের বাজারে 
খণদানের জন্য বিশেষ প্রকার প্রতিষ্ঠানই শিয়োজিত থাকে । 
প্রতিঠান ও সংগঠন যেমন, বিভিন্ন প্রকার ব্য।ঙ্ক আছে? বাণিজ্যক ব্যাঙ্ক, শৈল্পিক 


ব্যাঙ্ক ৰা বিনিয়োগ ব্যাঙ্কঃ বিনিময় ব্যাঙ্ক, জমি-বন্ধকী ব্যাঙ্ক, সমবায় ব্যাঙ্ক, কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের বাজারে খণদান করে। 


অর্থের বাজার ৩৪১ 


সর্বোপরি, অর্থের বাজারের মধ্যমণি এবং পরিচালক ও নিয়ন্ত্রণকারী হইল 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক । এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের সকল প্রকার অর্থ সম্পর্কীয় প্রস্ঠিষ্ঠান 
সমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে ; খণের বাজারে অর্থের চাহিদা ও যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। খণের 
দাম ্সর্থাৎ শ্ুদের হার দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও লক্ষ্য 
অন্থযায়ী নির্শরিত করার প্রয়াম পায়। দেশের অর্থ নৈত্তিক 
'অবস্থ! অনুযায়ী আধিক নীতি পরিচালন! করা এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই কাজ। সমাজে 
আর্থের শুকতা দেখা দিলে অর্থ ঢালিয়া দেওয! এবং অর্থাধিক্য দেখ! দিলে অর্থ হ্াকিয়া 
তুলিয়া আন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরই অন্যতম দািত্ব। 
ক্রিয়ারিং হাউস (01987105 ০0৪৪) 2 
অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে কোন বিশেষ অঞ্চলে ব্যাঙ্কসমূৃহ খুবই ঘনিষ্ঠভাবে 
পরম্প'রর সহি ত মুড এবং একে অগ্ঠের উপব নিওরশীল। সমাজের বিভিন্্ ব্যক্তি 
বিভিন্ন ব্যাঞ্কেব গ্রাহক, সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের কার্ষে এক ব্যাঙ্কের আম।নত- 
কারীগণ অন্য ব্যাঙ্কেব আমানতকারীগণের নিকট হইতে চেক পান এবং তাহাদের 
চেক দিষ্বা থাকেন। ফলে প্রত্যেক ব্যাঙ্ছই 'ন্ত 'ব্যাঞ্কেব নিকট দেনাদার ও 
পাওনাধার হইয়া পডে। কোন ব্যাঙ্ক অন্য ব্যাঙ্কের নিকট হইতে পাওন! নগদ অর্থ 
লইয়! আসিল আবাব সেই ব্যাস্থকেই নগদ অর্থ দিয়! দিল, এইরূপ 
শান্ধননহের মব্যে 
পাবস্পবিক দেনা. পারস্পরিক নগদ লেনদেন অহেতুক পবিশ্রমসাধ্য ও অপব্যয়- 
পান! টা মূলক। স্বতরাং, বিশেষ কোন স্থানে, একত্র হইয়া ব্যাঙ্কের 
প্রতিঠান 
প্রতিনিধিগণ পারম্পরিক দেনাপাওনার হিসাব করিয়া 
থাচায পত্রে নিজেদেব চিসাব মিলাইযা লন ; এই সংগঠনই ক্রিয়ারিং হাউস বলিয়া 
পরিচিত। সাধারণত: কেন্দ্রীয় ব্যাস্কেব অফিসে এই কার্য পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় 
ব্যাঞ্চেব নিকট বক্ষিত জমা হইতে সকল ব্যা্কের হিসাব বাঙাইয়া বা কযাইয়া 


নিডেদের মধ্যে 'লনদেন করে। 
অনুশীলনী 
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বেশীয় ব্যাঙ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
অর্থের মূল্য ও তাহার পরিমাপ 


অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্ত দ্রব্যসামগ্রীই অর্থের মূল্য। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে 
অর্থের বিনিময়ে অধিক দ্রব্যসামস্ত্রী পাওয়া গেলে অর্থের মূল্য 
বৃদ্ধি হইয়াছে, বলা হয়; দ্রব্যসামদ্রী পূর্বের তুলনায় কম পাওয়া 
গেলে অর্থের মূল্য হাস হইয়াছে বল! চলে । 
অর্থের বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া যায়, তাহ! নির্ভর করে 
দামস্তরের (৮:106-155৩1) উপর দামস্তর উধাভিমুখী হইলে অর্থের মূল্য কমিয়া 
আসে ; দামস্তর নিয়াতিমুখী হইলে অর্থের মূল্য বাড়িয়া যায়। 
কিছু সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে সমাজে কোন কোন দ্রব্যের 
দাম বৃদ্ধি পাইয়াছে, কোন, কোন দ্রব্যের দাম কমিয়া গিয়াছে _সকল দ্রব্যের দামে: 
একই সঙ্গে বৃদ্ধি বা একই সঙ্গে হাস সচরাচর দেখা যায় না । 
ইহাদের দামের বুদ্ধি বা হাসের হারেও তারতম্য থাকে । কিন্ত 
লক্ষ্য করা যায় যে, সকল দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড (%৮61786) হয় উধমুখী অথব। 
নিম্লগামী; সকল দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় ঝোক থাকে । 
সেই গডের নাম হইল দামস্তর । বিভিন্ন সময়ের দামস্তররগুলিকে পাশাপাশি সাজাইলে 
স্চক"সংখ্যা (1110০য-111101021) পাওয়া যায়। কোন বিশেষ 
সময়ে নিদিষ্ট দ্রব্যসামগ্রীর দামের গড়কে, অপর কোন সময়ের 
একই দ্রব্য-সামগ্রীর দামের গডের সহিত তুলনা কর! হইলে এই ্চক-সংখ্যা পাওয়া 
যায়। স্থচক সংখ্য। গঠনের পদ্ধতি নিয়ে বণিত হইল । 
যে বৎসরের দামস্তরের সহিত অপর বৎসরের দামস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ 
কর! হইতেছে তাহাকে বলা হয় মূলবৎসর (356 $687)। সেই মূলবৎসরের সকল 
দ্রধ্যসামগ্রীর দামের তালিক৷ প্রস্থত করিতে হয় এবং প্রত্যেকটি দামকে ১০০ হিসাবে 
ধরিতে হয়। তাহার পর, যে বৎসরের দামস্তরে পরিবর্তন 
কিভাবে শুচক-সংখ্যা 
গঠন করিতে হয় পরিমাপ করা হইতেছে সেই বৎসরের পৃর্বোক্ত দ্রব্যসামস্ত্রীর 
দামের তালিক! প্রন্তত করিয়া! মূলবৎসরের দামসমূছের সহিত 
তুলনামূলক পরিবর্তন গণনা! করিতে হয়; ১০০-র তুলনায় আহ্বপাতিক 'তাবে তাহার 
হাস বা বুদ্ধি হিসাব করা হয়। অবশেষে উভয়ের গাণিতিক গড় (41160176000 


অথে'র মূল্য 


দামত্তব 


চক সংখ্যা 


অর্থের মূল্য ও পরিমাণ ৩৫৩ 


৪০:28 ) করিয়া পরবতীকালে দামস্তরে মূলবৎসরের তুলনায় কিরূপ পরিবর্তন 
হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিতে পার! যায় । নিম্নের উদাহরণ হইতে ইহা বুঝ| যাইবে। 





১৯৩৯ সাল (মূল-বৎমর ) ১৯৪৭ সাল (হিসাবী বৎসর ) 
চাল--প্রতি মণ ৪২ ২৯ ১০০ ১৬২ - ৪০০ 
ডাল- প্রতি মণ ১০২ সু ১০০ ২০২ » ২০০ 
জুতা--প্রতি জোড়। ৫২ - ১০০ ৭|০ -- ১৫০ 
চা প্রতি পাউণ্ড &২ - ১০০ ৩২ ₹ ৭৫ 

৪০০-:-৪--১০০ ৮২৫--৪-২০৬৪ 


উদাহরণে দেখ| যাইতেছে থে উপরিউক্ত কয়েকটি দ্রব্যের দামের সাহায্যে 
প্রস্তুত স্চক-সংখ্যাতে দামস্তর ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৭ সালে ১০৬৪ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। অর্থের সহিত বিনিময় হয় এরূপ যত অধিক দ্রব্যসামত্রী লইয়! হিসাব 
কর! হইবে, সেই স্থচক-সংখ্যা তণ্ত সঠিক তাবে অর্থের সাধারণ ক্রয়শক্তির 
( (911612] [0111010051116 [০0৮ 01 1101265 ) পরিবর্তন পরিমাপ করিতে 


পারিবে । 


কিন্ত সকল দ্ব্যকে সমান গুরুত্ব দিয়! এইরূপে হিসাব করিলে সেই স্চকসংখ্যা 
নিভূল হইতে পারে না, কারণ ভোগকারী ব্যক্তিগণ সকল দ্রব্যকে সমান গুরুত্ব দেয় 
না, সকল দ্রব্যের দামে পরিবর্তন তাহাদের জীবন যাত্রার মান, অর্থাৎ তাহাদের 
নিকট অর্থের ক্রয় ক্ষমতাতে পরিবর্তনের সঠিক পরিমাপ করিতে পারে না । সমাজের 
ব্য়-কাঠামোতে (72011016016-50001016 ) দ্রব্যসামশ্ত্রীর 

0577 পারম্পরিক গুরুত্ব অবহেল| করা চলে না । গণিতের হিসাব বাস্তব 
প্রয়োজনীয়তা অবস্থা প্রতিফলিত ন! করিতেও পারে । সমাজের অধিকাংশ 
লোকের পক্ষে অবশ্ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অল্প পরিবর্তন সমাজের অল্লাংশ লোকের 
পক্ষে কম প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে অধিক পরিবর্তন অপেক্ষা বাস্তবক্ষেত্রে অধিক 
তাৎপর্যপূর্ণ” অথচ গণিতের হিসাবে চালের দামের বুদ্ধি টচের দামের হ্রাসের ফলে 
খণ্ডিত হস্য়! যাইতে পারে, চক সংখ্যায় সে পরিবর্তন প্রতিফলিত না-ও হইতে 
পারে, অথচ এইরূপ পরিবর্তন নিশ্চয়ই অর্থের সাধারণ ক্রুয়শক্তি, জীবনযাত্রার মান 


অর্থাৎ ব্যক্তির নিকট অর্থের বাস্তব মূল্যে বিপুল পরিবর্তন আনিয়াছে। 


৩&৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


এই অন্থবিধা দূর করার জন্য গুরুত্বশীল সুচক সংখ্যা (€1017660 11065 
10101) গঠন করা হয়| মোট ব্যয়ের কত অংশ একটি দ্রব্যের পিছনে ব্যয়িত 
গরুতগীল হুচকসংখ্যা হয় তাহার হিসাব করিয়া ব্যয় কাঠামোতে প্রত্যেকটি দব্য- 

সামগ্রীর গুকত্ব অনুধাবন কর! হয় এবং হিসাবী বৎসরের দামকে 
সেই পরিমাণ ওরত্ব [দ্যা গুণ ( 11011111)110261011) করিয়া! সুচকসংথ) প্রস্বত 
করিলে তাহা '্মথের মূল্য পারবর্তনের সঠিক চিত্র অঙ্কন করিতে পারে। 


স্চন্গসংখ্য| গঠতনেব ও বাবহাবের বহু বাস্তব (1১706101]) অনুবিরা এবং 
তত্বগত (11750৩11071) ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ, মুলবসর নির্বাচনের 
অন্রবিপা | যে যুলবৎসেস দাবস্তবের সহিত অগ্ঠান্ত বংসবের দামস্তবেব ভঁশান।নপক 
পরিবর্তন পরিমাপ কবা ২ইতেত্ছ, পেই বৎসবটি স্বাভাবিক ভওযা চাই, ফেই বৎসরে 
অধের মৃন্যকে স্বাভ।ধিক বলি! গণ্য কব দবকাব | কিন্ধ বুদ্ধ-প্রস্তুতি ঘুদ এবং 
যুদ্ধোত্তল অবস্থার প্রা ক্ষন বৎসন্ই কমন্শৌ অস্বাভাবিক 1 তবে, এই অঙ্গাবিধা 
দূর থ্বব ভুলা শ্রনেক সম্গ কামকবৎসবের দব্য-সামগ্ীব দামের গ্রে মলবত্সবের 
টানার রর হিসাবে গণনা কৰা ভয। দ্িলীষত:, অব্য সামগ্রী 
রনি নির্বাচনের অন্ুবিধা। যদি অর্থেব সাদারণ ক্রয ক্ষম হায প্বিণর্তন 


মূলবতনর দ্রবাসামগ্রী ঠিসার কবিতে হয, তা হইলে য "অধিক সংখাক দন্যেব 
ও দাম (নর্বাচন 
গড়নির্ণ্য ও গুকত্ব প্রদান 


ডি 


দাম গ্রচণ কন! হইবে, ততই সেই স্চচক সংখ্যা সঠিক ও * ধক 
প্রশিনধিত্বমলক হইবে । যে উদ্দেশো সুচক সংখা! প্রস্তৎ কৰা 
হইতেছে, সেই উদ্দেশ হনুযায়' দ্রন্য-সামগ্রী গ্রচণ কথ্তে হইবে । যেমন, শমিকদের 
জীবনধাত্রার মানুন পবিবর্তন পরিমাপ কবাবর উদ্দেশ্যে কলেজেব ছাত্রতদব দ্বারা 
ব্যবহৃত দব্য-সামশ্রীব দাম ডিসান করিল ভুল হইবে । তৃতীযণ্ঃ, দাম নির্বাচনের 
অস্থুবিন1। দ্রব্য-সামগ্রীব পাইকারী দাম জানিতে পারা আ্বিধাজণক, এই কারণে 
অনেক সময় পাইকারী দামেন সাহাষ্যে হচক সংখ্যা গঠনেন চে! কব! হয. কিন্ত 
বাস্তবপক্ষে জনসাধাবণ খুচবা পামেই দ্রব) ক্রয় কবে, খুচলা দামের পবিবর্তনই গাহাদের 

ট অর্থের মূল্য ব| ক্রযশকিব পরিবর্তন হিসাবে তাৎপর্যপূর্ণ । কিম্ম কল “ব্যের 
খুচরা দাম সংগ্রহ কব] অস্থবিধাজনক এবং দেশের বিভিষ্ন অধলে ৭ বৎসরের বিতির 
সময়ে একই দ্রব্যেব খুচব! দামে বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয। চতুর্থত:, গড় 
নির্ণয়ের বহু পদ্ধতি প্রর্চলিত আছে এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে গড নির্ণয় কবিলে কিছুটা 
তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমতঃ, গুরুত্বশীল সচক সংখ্য। গঠনেও বিশেষ 


অর্থের মূল্য ও পরিমাণ ' ৩৫৪, 


অন্থবিধ! দেখা দেয়। ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্য-সামগ্রীর পারস্পরিক গুরুত্ব নির্ধারণ 
বিশেষ সহজ নয়, প্রত্যেক পরিবারের ব্যয়-কাঠামো! অন্য পরিবারের ব্যয়-কাঠামো 
হইতে পৃথক । বিভিন্ন পরিবর্ত-দ্রব্য বা অন্ুপূরক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের ফলে বা 
নুতন দ্রব্য প্রচলনের ফলে ব্যয়-কাঠামোতে দ্রব্যাদির পারস্পরিক গুরুত্বে সর্বদাই 
পরিবর্তন হইতেছে। দ্রব্যাদির গুরুত্ব সর্বদাই নৃতনভাবে হিসাব করিয়া প্রন্যেকটি 
স্থচক সংখ্য! গঠন কল] খবই পক্শ্রিমসাধ্য ও জটিল ব্যাপার। 
বিভিন্ন ব্যবহারে সুচক সংখা। প্রয়োগের বহু তত্ুগণতত আপত্তি (76071601091 
01১10011911 ) দেখা দিতে পাবে । প্রথম 5 একই দেশেব মধ্যে সকল লোক সকল 
প্রকার দব্য-সামশ্রী ব্যবহার করে না; আয়, অভ্যাস, কুচি ও পরিবেশের পার্থক্য 
অনুযায়া বিতিন্ন পরিবারের বার-কাঠামো পুধক থাকে, নিদিষ্ট ধরণের কয়েক দ্রব্য 
সাধাবণভাবে কোন বিশেষ পারিবারিক ব্যয়-কাঠানোব নধ্যে প্রবিষ্ট হয়, একই 
টা য-স্তরের মধ্যেও বিভিন্ন অঞ্চল, পরিবেশ ও অভ্যাসের ফলে 
একই দেশেৰ বিভিন্ন সকল পরিবার সমজা ঠাঁয দ্রব্যাদির বাবার করে না। শ্রতবাং 
আয়ন্তর এবং ণকই অর্থের সাধান্ণ ক্রয়শপ্চি বলিয়া কিছুই পাকিতে পাত্র না, 
আবঘস্মবের প্রস্ুগত ২ 
বিডি বস্থ 2: 'অষ্ায় ধন-বিজ্ঞানীদেব একাংশ সাধারণ দামস্তবেক তত্ব 
ও ৬পদলের মধ্যে, সম্পূর্ণ অগ্রাহথ করিতে চাচ্ছেন। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন সময়ের 
মি বিঃ ৯: মধ্যে অর্থের মূলো পরিবর্তন পরিমাপ করা চক সংখ্যার সাহায্যে 
মধ্য, জীবন যাত্রার সঠিক ভাবে সম্ভব নভে । সমযের পার্থক্য লোকের ভোগ বা 
মানের খুলশা চলেনা রব্য-ব্যবহা:বর ধরণে বিপুল ও মৌলিক পরিবর্তন হইয়া যাইতে 
পারে। নূতন দ্রব্যাদিব ব্যবহার সুর হয : বহু দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ হইয়। যায়; 
ব্যবহারিক ডাবনে পৃধাতণ! ছন্যের তাতপর্যও পৃথক হইয়। পড়ে। বের দাম 
মমানউ আছে, কিন্তু হাহার উৎকর্ষ বুদ্ধ বা হাস পাইয়াছে, এরূপ ঘটিলে হচক- 
ংখ্যাষ পরিন্ন প্রতিফলিত হয় না বটে, কিন্তু অর্থেব মূল্যে বাস্তবপক্ষে নিশ্চয়ই 
পরিবঙণ ইয়, গাবন-যান্রাব খান নির্ধারণে অর্থের বাস্তব-তাৎপর্য অন্যব্ধপ হয়। যেমন, 


পূর্বের ॥০ দ।মের গিগাবে বর্তমানে একই দাম থাকিলেও ইহা! পূর্বাপেক্ষা ভাল বা 
মন্দ 5ইলে জীবনযাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ অর্থের মূল্যে পরিবর্তন আনে, কিন্তু সচক- 
সংখ্যার গাণিতিক হিসাবে সেই পরিবর্তন ধরা পড়ে না, ইহাতে কোন পরিবর্তন 
আসে ন|। বুঁবার্টসন তাই বলিয়াছেন যে আসনে উপবিষ্ট হইয়া! গাড়ী-চডা এবং 
আসন ত্যাগ কবিষ! দণ্ডায়মান অবস্থায় গাড়ী-চড়।, উভয় অবস্থাতে দাম এক দিলেও 
ভোগের দিক হইতে ইহার! কখনই এক বন্ত নহে। 


৩৫৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞন 


তৃতীয়ত: বিভিন্ন স্থানের মধ্যে জীবন যাত্রার মান-স্তরে অর্থাৎ অর্থের মূল্যে 
ভুলনামূলক পরিমাপ করাও তত্বের দিক হইতে অযৌক্তিক। পরিবেশ, রুচি ও 
অভ্যাসের তারতম্য এত বিস্তৃত যে বিতিয্ন দেশে নিত্য ব্যবহৃত দ্রব্যের গুরুত্ব তুলন! 
করা চলে না, একই দামে ক্রীত দ্রব্য হইতে প্রাপ্ত তৃণ্তির বিপুল পার্থক্য থাকে। 
কেইন্সের তাষায় বলা যায় একই ধরণের ব্যক্তিদের তৃথ্থির তুলনামূলক পরিমাপ 
করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়; ফ্যারাও-র ক্রীতদাসের সহিত ফিফথ. এতিনিউতে 
চলমান মোটর গাড়ীর; অথবা, একদিকে ল্যাপল্যাণ্ডের অধিবাসীর নিকট দামী 
জালানি ও সম্ভা বরফ, অপরদিকে, হহাটেন্টটৃদের নিকট সন্ত! জালানি ও দামী 
বরফ__ ইহাদের তৃপ্তির তুলন! কর! চলে না। 


এই সকল প্রয়োগগত ও তত্বগত অসুবিধা থাকা সত্বেও অর্থের মূল্য বা 
সাধারণ ক্রয়শক্তির ধারণা একেবারেই অপ্রয়োজনীয় তাহা বল! চলে না, অথবা 
হচকসংখ্যার . কুচক্সংখ্য! সঠিক না! হইলেও প্রায় কাছাকাছি ও মোটামুটিভাবে 
প্রয়োজনীরতা তুলনামূলক বিচারে কিছুটা সাহায্য করে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। 
সময়ের পার্থক্য যদি কম হয়, তবে ইহার সাহায্যে অর্থের মূল্য 
পরিবর্তন মোটামুষ্টিতাবে পরিমাপ কব! চলে, কারণ রুচি অত্যাস এবং ব্যক়-কাঠামে! 
্বল্পকালে বিশেষ পরিবতিত হয় না। সুতরাং দীর্ঘকালে ন| হইলেও স্বল্পকালীন 
বিশ্লেষণে সচকসংখ্যার ব্যবহার চলিতে পারে। 


বিভিন্ন প্রকার জুচকসংখ্য। (10107616116 11105 01 11106 011101021) 2 


যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তি বিতিন্ন প্রকার দ্রব্য-সামগ্রী ক্রয় করে, সেইজন্য প্রত্যেক 
ব্যক্তির নিকট অর্থের মুল্য পৃথক অথব| বিভিন্ন উদ্দেস্টে ব্যয় হয় বলিয়! বিভিন্ন 
উদ্দেশ্টের স্চকসংখ্যা প্রস্থত হওয়! প্রয়োজন। অর্থ যে কেবলমাত্র তোগ্যদ্রব্য 
বা সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য (21091 ০৫০০ ) ক্রয় করে, তাহ! নহে ; বিভিন্ন উৎপাদন 
কার্ষে নিয়োগের উপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয়েও ব্যবহাত হয়। সুতরাং, অর্থের দ্বারা ক্রীত 
বিভিন্নন্ব্যাদির গোঠী অন্নুযায়ী বিভিন্ন দামস্তর থাকিতে পারে; যেমন,পাইকারীদামস্তর 
(00170155216 11০5 151), রপ্তানী দামস্তর (12য0001% 71106 15৮61), মূলধনী 
জ্রব্যের দামস্তর (080:091-60005 71106 16৮৩1) ইত্যাদ্দি। বিভিন্ন স্থচক সংখ্যার 
সাহায্যে এই সকল বিভিত্ন' দামস্তরে পরিবর্তন ব| বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থের মূল্যের 
পরিবর্তন পরিমাপ কর! চলে। 


অর্থের মূল্যে পরিবর্তন ৩৪৭" 
অনুশীলনী 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
অর্থের মূল্যে পরিবত ন 


অর্থের মূল্য কিসের দ্বার| নির্ধারিত হয় এবং কোন শক্তি সমৃছের কার্ষের ফলে 
অর্থের মূল্যে পরিবর্তন হয়, তাহার সম্বদ্ধে দুই জাতীয় ততৃ প্রচলিত আছে 
পরিমাণতত্ব এবং সঞ্চয়-বিনিয়োগ তই । পরিমাণতত্ব আবার প্রধানত: ছুই ধরণের: 
ফিসারীয় পরিমাণ তত্ব এবং কেন্িজ তত্ব। 


*্ফিসারীয় পরিমাণ তত্ব (ছ181068? 0987৮ 086০:5) 2 

ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানী ফিসারেব অভিমতে অর্থেব মূল্য অপরাপর দ্রব্যেরমূল্যের 
স্ঠায় অর্থের যোগান ও চাহিদার উপর নিউর কবে। অর্থের চাহিদা স্থঙ্ি হয় অর্থের 
সহিত বিনিময়যোগ্য দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হইতে । অর্থের 
অর্থের চাহিদাও য্লোগান বলিলে বুঝায় মোট নগদ ও ব্যাঙ্ক খণ-এর পরিমাণকে 

অর্থের যোগান . ৃ ৃ 
উহ্াদের নিজন্ব প্রচলনবেগ (৮1901 ০01 ০1001190101) দ্বার! 
গণফলের যোগসমষ্টি। ফিসার তাহার তত্বকে যে সমীকরণের দ্বার! প্রকাশ 

করিয়াছেন, তাহ! হইল, 


দ্র ভরত 


ত্ 


৩৫৮ ্‌ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দহইল দামস্তর, এবং দ্রে-হইল দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যাদির রা? যাহা অর্থের 
সহিত বিনিময় হয়। উ বলিতে আইনচালু মুদ্রার পরিমাণ এবং অ+ বলিতে সমাজে 
খণরূপ অর্থের পরিমাণ, যোঝা যায়। প্র হইল আইনচালু 
মুদ্রাব প্রচলনবেগ এবং ্ ধণরূপ অর্থের প্রচলনবেগ | নির্দিষ্ট 
সময়ে একটি মুদ্রা অর্থনৈতিক কাজকর্মে কতবার এক ব্যক্তি হইতে অপর বাক্তির 
নিকট সঞ্চালিত হয়, তাহাই উহার প্রচলন-বেগ | সমাজে আইন চালু অর্থের গঙও 
প্রচলনবেগ দ্বারা ওইরূপ অর্থ ও ব্যান্কঞ্ণের গড প্রচলনবেগ দ্বারা ব্যাঙ্কের 
পরিমাণকে গুণ করিলে অথেরি মোট যোগান পাওয়! যায়। 
ফিসারের অভিমতে স্বল্পকালে ঞ্, প্র প্র এবং অওঅ' এর অনুপাত পরিবতিত 
হয় না। ও হইল অর্থের সঠিত বিনিময়ীক ত সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ £ 
ইহা! নির্ভর করে প্রধানত: জনসংখ্য।, ভোগের পদ্ধতি, উৎপাদনপদ্ধতির উন্নতি, সমাজে 
অর্থবজিত পণ্যবিনিময়েব পরিমাণ, ইত্যাদির উপর। প্র এবং প্র জনসাধানণের 
বীতিনীতি এবং ব্যবস|-বাণিজ্য সংক্রান্ত অত্যাসের উপর শির্ভর 
চি করে। অ এবং 'অণ এর অস্থপাত নিব করে ব্যাঙ্থপবিচালন। 
করে সংক্রান্ত নিয়ম ও প্রচলিত রীতিণীতির উপর। এই সকল 
(4. বিষয়সমূহ কেহই স্বল্লকালে বিশেষ পরিব্িত তহ্য না। স্বতরাং 
নামস্তর বাদ নির্র করে আইনচালু অথের পরিমাণ বা অ-এন উপর। অর্থের 
পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামস্তরে সরাসরি ও সমহারে পরিবঙন হইয়। থাকে। 
ফিসারীয় সর়ীকরণকে এইভাবেও প্রকাশ করা যায় যে দর গর -ভাপ্র+ অপ্র”। 
অথণং সমাজের মোট ক্রয়ে যে পব্মাণ অথ”নিযুক্ত হইল ঠিক সমান পরিমাণ অথেরি 
সামগ্রীই বিক্রষ হইয়াছে, সমাজে মোট ক্রয় ও বিক্রয়ের পরিমাণ সমান। অথের 
পরিমাণ এবং উহাব গড প্রচলনবেগের গুণফল হইল মোট ক্রয়মূল্য, দ্রব্যসামস্তরী 
কিনিতে যাহা ব্যয় কবা হইযাছে  দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ এবং 
গড দামস্তরের গুণফল হইল দ্রব্যসামগ্রীর মোট বিক্রয় মল্য। 
অথের পরিমাণ যদি ২০০ পর! হয়, গড প্রচলন বেগ যদি ৩ হয়, সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর 


পরিমাণ যদি ১০০ হয়, তাহা হইলে দামন্তর হইবে ৬ কারণ অগ্র -. দ্ধ অর্থাৎ 


০৬ ] ঘি অর্থের পরিমাণ বাড়িয়া! দ্বিগুণ অথাৎ ৪০০ হয়, তাহ! হইলে 


সমীকরণের ব্যাখা! 


উদাহরণ 


২০০ ৯৮৩ 
১৩ 


দামস্তরও ১২ হইবে )-অথের পরিমাণ ১০০ হইলে দামন্তরও অর্ধেক অর্থাৎ ৩ 


অর্থের মূল্যে পরিবর্তন ৩৪৯ 


হইবে। অর্থের পরিমাণ সমান থাকিয়া! যদি দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি 


হয়, দামস্তর কমিবে; যদি দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হাস পায় তাহ! হইলে দামস্তর 
বৃদ্ধি পাইবে । 


সমালোচন৷ 


অথে'র মূল্যের পরিমাণতত্ব সন্ব্ধে প্রধান সমালোচন! যে ইহ! ধরিয়া লয় সমাজে 
অথের পরিমাণের পরিবর্তনের ফলে সরামরি ও সমান্$পাতে অথে'র মূল্যে পরিবর্তন 
আসিবে । অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলে অন্থান্ত শক্তিসমূহ প্রভাবান্বিত হয় লা, ইহা 
রাকা স্বীকার করিয়! এই তত্ব আলোচিত হয়। কিন্ত বাস্তব জীবনে 
বিষয়গুলি পরম্পরের এরূপ কখনই ঘটেনা থে অন্তান্য শক্তিসমূহ স্থির ও নিশ্চল। কারণ 
সহিত সংযুক্ত ও অথে'র পরিমাণে (অ.তে ) পরিবর্তন আসিলে অবস্তই ্চ্লনবেগ 
পারস্পরিক প্রভাবশাল 
( প্র) এবং দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে (জ্্) পরিবর্তন হয়| জ সর্বদা 
এর নিদিঞ্ অনুপাত রক্ষা করিয্প| চলে, তাহাও ঠিক নহে । সুতরাং, দামস্তরে 
পরিবর্তন কেবলমাত্র অথেরি পরিমাণে পরিবর্তনের ফল নহে, এক বিষষের পরিবর্তন 
অন্টাগ্ত সকল নিষষকে প্রতাবান্বিত করিয়া তাহাদেরও পরিবর্তন আনিয়া ফেলে । 
খিসারীষ সমীকরণ প্রকু পক্ষে অতেদ (1210610%) মাত্র । দেশে মোট ক্রয় ও 
বিক্রয়ের পরিমাণ সমান, সমাকরণ হইতে শুধু ইহাই জান! যায়? কিন্ত কি ভাবে, 
নন, পরিহিত শকিসমূতের পাবস্পবিক ঘাত প্রতিঘাতের 
প্রকাশ করেনা কলে অথের পরিমাণে পারবর্তন দামস্তরে পরিবর্তন আনে, 
তাহা এই সমীকরণ ব| তত্বেব দ্বার| প্রকাশিত হয না। আধথিক 
সমস্ত] বিশ্রেষণে মুল কার্য হইল সখন্তাটিকে গতিশীলভাবে আলোচনা করা, অথের 
ও দ্রব্যের শ্রোতকে যুক্ত করিয়া অভেদ বা নিশ্চল সম।কব্ণ দাত কবান নহে। 
অথের পরিমাণে পরিবর্তন বিভিন্র দ্রব্যের দাম-ক সমানহাতে পরিবাঁতকরে না; 
রি বিভিন্ন দ্রব্যের দাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন 
বর্তন ও উহাতে তারতম্য হারে পরিবতন আনে । দামস্তরে বা বিভিন্ন দ্রব্যের গড দামে 
ব্যাখ্যা করিতে পারে না৷ পরিবর্তন এইরূপ পৃথক পৃথক দ্রব্যের দাম পরিবর্তনের সমষ্টিগত 
ফলাফল । অথে'র পরিমাণে পরিবর্তনের ফলে অনেক ক্ষেত্রে কোন বিশেষ দ্রব্যের 
দামে পরিবর্তন দামস্তরে পরিবর্তনের তুলনায় বহু অধিক হয়। অথে'র পরিমাণে 
পরিবর্তন প্রত্যেকটি দ্রব্যের দামে কিতাবে এবং কিব্ূপ পরিবর্তন আনিতেছে, তাহ 
এই তত্ব হইতে জানা যায় না। 


৩৬৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ইহাও মনে রাখা দরকার যে এই তত্ব ধরিয়া লয় যে হ্বল্নকালে ও অপরিবতিত 
থাকে অর্থাৎ সমাজে পূর্ণ কর্ম নিয়োগ বর্তমান আছে, অনিধুক্ত উপকরণ সমাজে. 
রানা নাই। সমাজে পুর্ণ কর্মসংস্থান বজায় থাকিলেই সেই বিশেষ স্তরে 
লইলে এই তত্ব ইহা! সত্য বলিয়! গৃহীত হইতে পারে। অপূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে 
গ্রহণযোগ্য বটে, কিন্ত অথে'র পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে (সুদের হার কমিয়া) দেশে বিনিয়োগ 
বে বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, 
দামস্তর প্রথমেই প্রতাবান্বিত না হওয়ারই সম্ভাবনা । সুতরাং 

এই তত্ব সকল স্তরেই কার্যকরী নহে। 


বিভিন্ন দেশের আধিক ইতিহাস লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে বাণিজ্য 
চক্রের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধির শীর্ষে যখন হঠাৎ ব্যবসাবনতি সুরু হয়, দামস্তর তখন হঠাৎ 
কমিয়! যায়, কিন্ত সমাজে অর্থের পরিমাণ বেশীই থাকে । অথের 
পরিমাণ খুবই বেশী রহিয়াছে, কিন্তু সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া দামস্তরে 
বৃদ্ধি হইতেছে না, ইহাও ধনবিজ্ঞ/নীদের অভিজ্ঞতা । স্তরাং 
দেখ! যায় যে বাণিজ্যচক্র বিশ্লেষণ ব! দামস্তরে সহসা উ্থান পতন অর্থের পরিমাণ- 
তত্বের দ্বার ব্যাখ্য। কর! চলে না। 
সর্বশেষে ইহা মনে রাখ। দরকার যে অথণুল্যের পরিবর্তন বা অর্থের ক্রুয়ক্ষমতার 
পরিবর্তন সঠিকতাবে বুঝিতে গেলে দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে শিল্পসংক্রান্ত, ব্যবসাসংক্রান্ত 
শেয়ার ডিবেঞ্ধার প্রভৃতি, অর্ধনিমিত এবং অপূর্ণনিমিত ইত্যাদি সকল প্রকার জিনিষ 
অথের সহিত বিনিময় হইতেছে বলিয়াই তাহাদের হিসাব করিতে হইবে, ইহা ঠিক 
নছে। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে বহু দ্রব্য আছে যাহাদের অথের ক্রয়শক্তি বা 
অর্থনূল্য নির্ধারণে হিসাব না করাই বাঞ্ছনীয়; সকল প্রকার 
না চি দ্রব্যসামগ্রী মিলিয়! এইরূপ নগদ লেনদেন-স্তরমান €০981- 
্তরমান অর্থের মূল্য /]190520010115 ৯62100210) আধিক তত্ব বিশ্লেষণে বিশেষ 
৮5 উপযোগী নহে; ব্যক্তির জীবন যাত্রার মান পর্যালোচনার 
উপযোগী অথের বাস্তব ক্রয়শক্তি ইহান্বারা জানা যায় না। শুধু 
তাহাই নহে, জাতীয় আয় পরিমাপ করার সময়ে সর্বশেষ স্তরের সম্পূর্ণোৎপন্ন 
,(5181 চ:০889) দ্রব্য সামগ্রীর মূল্যকেই ধর! হয়; কিন্তু ফিসারীয় দ্রব্যসামগ্রীর 
(গর) মূল্য (অথাৎ দ্র অধ অপূর্ণ নিমিত প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রীকে হিসাবে ধরায় 
ইহা জাতীয় আয়কে পরিমাপ করে না, ফলে কর্মনিয়োগের স্তর ব! আয়স্তরের 


বাণিজ্যচক্র ব্যাথা 
করিতে পারে ন৷ 


অর্থের মূল্য পরিবর্তন ৩৬১ 


নিধ্শারণও এইক্সপ 'জগাখিচুড়ি দামস্তরের' (1706001-0060) 716০6-1561) সবার! 
গস্ভব হয় ন!। 


কেন্ছি, জ সমীকরণ € 0817000089 72008010 ) 5 


কেঘি জের ধনবিজ্ঞানীগণ, বিশেষতঃ মার্শাল, অর্থমূল্যের পরিমাণ তত্ত্বের ভির 
প্রকার ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। ফিসারীয় সমীকরণে অর্থের চাহিদা বলিলে বোঝা 
যায় অর্থের সহিত বিনিময় যোগ্য সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর সম্রোতধারা, 
বিনিময়-যোগ্য দ্রব্য সামগ্রীর পরিমাণের দ্বার! অর্থের চাহিদা! স্থির হয়। কেম্বিজের 
ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করিতেন যে একটি নির্দি সময়ে দেশের সকল দ্রব্যসামগ্রীর 
জন্যই চাহিদা! স্থষ্টি হয় না, সুতরাং সেইব্মপে হিসাব করার প্রয়োজনও নাই। তাহার! 
বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি, একটি নিদিষ্ট সময়ে, কিছু পরিমাণ অর্থ দ্রব্যাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্টে 
ব্যবহারের জন্য ধরিয়া রাখিতে চান বা হাতে জমাইয়! রাখিতে চান। অর্থাৎ যোট 
দ্রব্যসামগ্রীর বা আসল আয়ের (2২6৪1 [70011 ) কিছু অংশ ক্রয় বিক্রয়ের জন্ত 
বা বিনিময়ের উদ্দেশে লোকে অর্থের চাহিদা করে: অর্থের জন্য সকল ব্যক্তির 
এইরূপ চাহিদা! যোগ করিলে সমাজে অর্থের মোট চাহিদা পাওয়া যায়। 


মনে কর! যাক দেশে ১০০ খান! কাপড় সমাজের মো আসল আয় ( 7২5৪] 
[11001))। ইহার কিছু অংশ, ধরা যাক $ অংশ হিসাবে ৮০ খানা কাপড় 
নিদদি্ট সময়ের মধ্যে বিনিময় হইবে । সমাজের যত অর্থ আছে, তাহা দিয় ব্যক্তিরা 
এই সময়ের মধ্যে সকলে মিলিয়া ৮০ খান! কাপড় ক্রয় করিতে চায়, সুতরাং সকল অর্থ 
এই ৮০ খান! কাপড ক্রয়েই ব্যয়িত হইবে । যদি দেশে অর্থের যোগান ৪০০ টাকা 
হয় তাহ! হইলে প্রত্যেকটি কাপড় ক্রয় করিতে ৫ টাকা ব্যয় হইল, প্রত্যেকটি 
কাপড়ের গড় দামস্তর হইল ৫ | অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে, 
কারণ সেই বর্ধিত অর্থও ৮০টি কাপড় ক্রয়ের উদ্দেশ্টেই ব্যয়িত হইবে । অথের 
পরিমাণ কমিলে দামস্তরও কমিবে। 


কেম্বিজ তত্বকে সমীকরণ বা ফমুলার আকারে নিয়লিখিততাৰে 
লেখা যায় । 

আ হইল সমাজের আসল আয় (১০০); নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আসল আয়ের 
যে আন্পাতিক অংশ লোকে ক্রয় করিতে ইচ্ছুক এবং যাহার জন্ত তাহারা অখের 
চাহিদা করে তাহ! হইল চ (8); অর্থের পরিমাণ হইল অ (৪০০)। তাহা হইলে 


৩৬২ আধুনক ধণ-বিজ্ঞান 
অ পরিমাণ অর্থ দিল্ল তাহারা চ আ পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করিতে চাহে; অর্থের মূল্য 
হইল অথে'র বিনিময়ে কি পরিমাণ দ্রব্যসামন্্রী পাওয়া! যায় অর্থাৎ ৯ রা | 


অথের মুল্যের বিপরীত হইল দামস্তর, সুতরাং উপরোক্ত সমীকরণকে উল্টাইয়া 
এ 
চ আ 

এই তত্ব ও সমীকরণের আরও অনেকব্দপ প্রচারিত হইয়াছিল; কেইন্স, 
পিগড সকলেই কোন ন|৷ কোন বিষয়ের উপর জোর দিয়া নিজ নিজ সমীকরণ প্রচার 
করিয়াছিলেন। কিন্ত ফিসারীয় পরিমাণতত্ব বা কোন্থ'জ পরিমাণতত্বে কোন মৌলিক 
প্রেভেৰ নাই; ফিসারীয় পরিমাণ তত্বের সমালোচনাসমূহ কেন্বিজ পরিমাণ- 
তত্বের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । ফিসারীয় তত্বে, নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে, অথের সহিত 
বিনিময় করা হইল এইরূপ সকল দ্রব্য সামশ্বীর গড় দামন্তর বা অথের মূল্য 
বাহির করার চেষ্টা করা হইয়াছে; ববাটপনেব ভাষায় ইহা! হইল 'উড্ডীয়মান' 
অথের মূল্য (৬৪106 ০? 4)101167 017 1116 /1716)| কেন্বিজ তত্বে, নির্দিষ্ট 
সময়ের কিছু পরিমাণ দ্রব্য ক্রযের উদ্দেশ্যে তবিষ্যতের লেন দেনের জন্য হাতে জমা 
রাখা অথের মূল্য বাহির করার চেষ্টা হইয়াছে; রবাটসশের ভাষায ইঠা হইল 
উপবিষ্ট” অথের মূল্য (৬০10০ ০6 “3101165 911108” )। 


অর্থের পরিমাণ ও অর্থের মূল্য ( 08200165 ০: 010065 900 006 5৪109 
0 11006 ), 


কেইন্সের অভিমতে অথের পরিমাণ দামস্তরকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভা বাম্বি॥ 
করে না, বহুপ্রকার বিষয় ও শক্তিকে প্রভাবার্তিত করিযা প্ৰোক্ষভাবে দামস্তব্ে 
উঠানাম! নিয়ন্ত্রণ করে এবং অর্থের মূল্যে পবিবর্তন আনে । অপবাপব সকন কিছু 
সমান থাকিয়া অথের পরিমাণ বুদ্ধি হইলে, সুদের হার কমিয়। 

* কিভাবে অর্থের | 
পরিমাণে পরিবর্তন ঘায়। সুদেব হার কমিলে সমাজে বিনিয়োগের পরিমাণ বাডঙে, 
দামস্তরে পরিবর্তন অনিষুক্ত উপাদানসমূহ ক্রমে নিয়োজিত হইতে থাকে । অথের 
9 পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে "তাই কর্মনিযোগের পব্মাণ বাড, সঙ্গে 


সঙ্গেই দামস্তর বুদ্ধি পায না। যতদিন পর্যন্ত সমাজে পুর্ণ কর্মসংস্থানের স্তব না 
আসে ততদিন দামস্তর বৃদ্ধি না পাইবারই সম্ভাণন!। পুর্ণ কর্মসংস্থানের পবেও 


অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলে উপাদানসমূছর দাম বাড়িতে থাকে, ফলে উৎপাদণ- 
ব্যয় বৃদ্ধি হয় এবং দামস্তর বাড়িয়! যায়। সমাজে অপূর্ণ কর্মণিয়োগ থাকিলে 


স্থাপন করিলে দামস্তর বা দা পাওয়া যায় ; অথশাৎ দা. 


অর্থের মুল্য পরিবর্তন ৩৬৩ 


অথে'র পরিমাণ বৃদ্ধিতে কর্মনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, পূর্ণ কর্মনিয়োগের পরে 
অথে'র পরিমাণ বুদ্ধিতে দামন্তর বুদ্ধি পায়।? 


দামস্তরে স্বক্পকালীন পরিবর্তন আনয়নকারী বিষয় সমুহু-__(চ'৪০6০28 
01171106810: 691100 0118)298 2) 106 7106 16561), 


ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলে দামস্তরে 
পরিবর্তন আসে । অর্থের পরিমাণ বাঙিলে দামস্তর বাড়ে, অর্থের পরিমাণ কমিলে 
দামস্তর কমে; ইহাদের পরস্পরের সহিত সম্পর্ক প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক | 

আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মনে দামস্তরে পরিবর্তনের মুলে রহিয়াছে সঞ্চয় ও 
বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন । সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির মাধিক আয় হইতে ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র সঞ্চিত অংশ যোগ করিয়া সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় পাওয়। যায়। কোন ব্যক্তি 
এককভাবে পূর্বাপেক্ষা নিজের আয়ের অধিক অংশ সঞ্চয করিদ5 পারে, কিন্ত 
তাাতে সমাজের মোট সঞ্চয় বুদ্ধি হয় না। ব্যক্তির অধিক সঞ্চয়ের ফলে নিশ্চয়ই 
কোন ন| কোন দ্রব্যের বিক্রেতার আষ কমিষ! যাইবে, ফলে 
তাহার সঞ্চয কমিবে। স্্তরাং ইতাতত সমাজের মো সয়ে বৃদ্ধি 
হইবে না। (কোন ব্যক্ির ব্যয় বুদ্ধি হইলে সমাজের অন্যান্ত ব্যভির "মায় বুদ্ধি 
হয়। কান ব্যক্তির ব্যয় কমিলে, অগ্ঠান্ ব্যক্তিব মরা কমিয! যায়। 


সঞ্চষে পরিবর্তন হভলে 


অর্থের পরিমাণ বালে শ্রদ্রে হাব কমে এবং বানযোগ রদ্ধি পাউঃ1 ড্রবালণ্মগ্রীব, উপকরণ 
প্র্তির জন্য পার্ঘ"বী ঢাহিদা বাড়ে; কি অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি ও কাষণ€; 5দাব পরিমাণ বৃদ্ধ ঠিক 
নিদ্গি একই হাব শটে, ঠা শ্বীকার্য নিলয় ভিসাবে ধব্যি! লওষ! মাধ ন'। প্রপমত , আর্থৰ পরিমাণ 
কিরূপ বাড়াউলে, হদের হাব কতখানি কমিবে , এবং দ্বিতীয়ত, ছাদের হাব কহ কমিলে বিনিয়োগ 
বুদ্ধ বা কাযকরী চাহিদর কিরূপ বৃদ্ধি হঠবে, ইহাদের কোন নিপ্গিতা ল ই । ফেমন প্রপদতক্ষাত্র, তর্থেৰ 
পরিমাণ বাডাউলে লেনদেনেব অভিপ্রাষে গন তরল অর্থ লে'কে পূর্বাপেক্ষ বেশী পরিমাণে বাধিতে পারে, 
বা দামঞন বান্ডিবে হউ ধারণায় ফাটুক' লগ্মীব অভিপ্রাহেও পূরগাপন্ষা অধিক নগদ অর্থ হাতে রাখিতে 
পারে। ফলে হদের হার কমিল না বা খুবই অঙ্গ কমিল (যাহাতে বিনিহ্ষাগ বৃদ্ধি হইল ৮1), এবপ ঘটতে 
পারে। দ্বিতীয়ত, বিনিয়োগ এদ্ধি হইলে মোট আয ও কাধকরী চাহিদার পান এ কত বৃদ্ধি হইল 
তাহা! শি৬ব কবাব ণ্কের আয়নের পব, অর্থাৎ, বিনিযাগ বুদ্দি" ফলে নুহন বছিত মায়ের কি 
অংশ ধনিক ও গরাব শ্রেণর হাতে গেল, তাহার উপর । 

তদবা" অর্থেব পরিমাণে বৃদ্ধি হইলেই কার্ধঝরী ৮1ইপা বাড়ি উৎপন ও কর্মলস্থন বৃদ্ধি পাইহা 
সমান্ড পুশ কমনিযোগ স্তরে পৌছিয ঘাইবে_পথ এত সরল নুহ । অথের পরিমাণ বৃদ্ধি ও আয়ের 
পরিমাণবৃ্জৰ সম্পর্ক জটিল__অন্তত, পরিমাণগত ভবিয়াতবাণী করা চলে না। অথে'র পরিমাণবৃদ্ধির 
ফল নির্ভর করে; (৭) নগদ পছন্দের উপর ইহা'ৰ প্রভাব, (খ) গুণকের আরঙন এবং (গ) মূলধনের 
প্রান্তিক উৎপাদনক্ষমতার উপর ইহার প্রভাব__সঠিকভাবে ইহাদের কাতারও সম্বন্ধে পূর্ণ হইতেই 
পরিমাণগত পরিমাপ কর! চলে ন|। 


২৪ 


৩৬৪ | আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কিন্ত সমাজের সামগ্রিক সঞ্চয় নির্ভর করে মোট জাতীয় আয় ও গড সঞ্চয়- 
প্রবণতার (70107061151 (০ ০02511116 ) উপর | দেশে গড সঞ্য়-প্রবণত। 
বাডিয়। গেলে, অর্থাৎ আয়েব সহিত সঞ্চয়ের অন্থপাত বুদ্ধি পাইলে মোট সঞ্চয়ের 
পরিমাণ বাডিয়! যাইবে । পূর্বাপেক্ষা মোট আধিক আয়ের কম অংশ তোগ্যদ্ব্য 
ক্রয়ে ব্যয়িত হইবে, ভোগ্য দ্রব্যের দামস্তর কমিয়া যাইবে । অপরপক্ষে, সঞ্চয়- 
প্রবণত! কমিয়া গলে মোট আথিক আযের অধিক অংশ (তোগদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয়িত 
হওষায়, উহাদের দামস্তুর বাডিবার ঝৌক দেখা দিবে। 


বিনিয়োগ বলিলে বুঝা যায় নৃতন মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অর্থ লপ্লী করা । 
সমাজ অপূর্ণ কর্মনিযোগের স্তরে থাকিলে বিনিযোগ বুদ্ধি হইলে 'অনিযুক্ত উপাদান- 
ক উর নিযোগ বাঙিতে থাকে । নূতন কার্যে নিযুক্ত না সকল 
হইলে উপাদান সমুহেব মালিকদের আথিক আধ বুদ্ধি পায় এবং তাহারা 
ভোগদ্রব্য ক্রয়ে অধিক ব্যয় কবিতে থাকায় দ্রব্য সামগ্রীব 
চাহিদা, উৎপাদনের পবিমাণ, উপাদানের নিয়োগ, আধিক আয় ক্রমেই বাঙিতে 
থাকে। কোন কোন উদ্পাদানেব পরিমাণ দেশে কম থাকিলে তাহাদের পুর্ণ 
নিয়োগ ঘটবে, দাম বাডিতে থাকিবে, উৎপাদনের বায় বুদ্ধ হইবে দাঃস্তবও ক্রমে 
বাড়িযা ধাইবে। পুর্ণ নিষোগ্ব স্তবে সনাজ পৌছিলে বিনিযোগ বুদ্ধব লে 
দামস্তব বাড়ে । দেশে ধিনিযোগ কঠিলে ইহাব বিপরীত ধলাঞ্ল হইবে | উপাদান- 
সমূহের নিযোগ কম হইবে, তাঙাদের আধিক আয় কমিযা যাইবে, দ্রব্য সামগ্রীব উপব 
মোটব্যয় কমিতে থাকিবে, দামন্তব ভাস পাইতে থাণকবে। 
স্থতবাং দেখা যায়। কোন একটি নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঞ্চয়- প্রবণতা ও 
বিনিযোগের পবিমাণের উপর দামস্তর নির্ভব কবে। কিন্ত সাধাবণতাবে দেখা যায়, 
সঞ্চয়-প্রবণত। মোইামুটিতাবে স্থাধী ও অপরিবর্তনশীল । লোকের অত্যাস, 
জীবনঘাব্রার মান সম্পর্কে তাহাদের চিন্তা ধারণা ইত্যাদিব উপর 
চির ইহা নিওরশীল, দীর্ঘকালে ইনার পরিবর্তন ঘটিলেও দ্বল্নকালীন 
বিশ্লেষণে ইহ! মোটামুটিভাবে স্থির। নুতরাং, বিনিয়োগের 
পরিমাণে পরিবর্তনই প্রধান শক্তি, ইহার খলেই স্বপ্নকালে দামস্তরে পরিবর্তন আসে। 
বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন সমাজের মোট 'আধিক আয়কে এবং ফলে মোট 
ব্যয়ের পরিমাণকে পরিবতিতত করে, দামস্তর তাহার ফলে পরিবতিত হয়।* 


* [ সঞ্চয় ও বিনিযোগ নন্বনধে পূর্ণ আলোচন “কর্মসসস্থানতন” পরিচ্ছেদে পাওয়া! যাইবে ] 


মুদ্রাস্ফীতি ৩৬৪ 


মনে রাখা দরকার যে পৃথকভাবে কোন দ্রব্যের দাম নির্ভর করে উঠার 
উৎপাদন-ব্যয়ের উপর এবং উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হলে সেই উৎপাদন- 
ন্যায় ব্যয়ে পরিবর্তন আসে। র্থের পরিমাণে পরিবর্তন প্রত্যক্ষ ও 
দ্ূব্যের দামে পরিবর্তন পৃথকভাবে কোন নিশেশধযোর দামের উপর প্রভাব বিস্তার করে 
. ন1!। তবে, অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন হইলে স্থদের হারে পরিবর্তন 
ঘটিয়। উৎপাদন-ব্যয়ও পরিবতিত হয়। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিবর্তন সমাজের 
আধিক আয় ও কর্মনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন আনে, সুতরাং বিতিন্ন দ্রব্যের 
চাহিদাও পৃথকভাবে প্রভাবান্বিত হয। এইবূপে সঞ্চয় ও বিনিযোগও বিতিন্ন দ্রব্য 
সামগ্রীর দামের উপর পৃথক পৃথক তাবে প্রভাব বিস্তার করে। 
৯ঞুদ্রান্ীতি (10186100 ) : 
দেশে আইনচালু অর্থেব পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে যদি দামন্তর বাড়িয়। যায়, তাহ! 
হইলে সেইরূপ অবস্থাকে, সাধারণতাবে, খুদ্রাম্ফীতি বলা হইয়া থাকে। শর্থের 
পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই থে দামস্তর বুদ্ধি হইবে তাহ! নহে; যদি 
মুদা্ধীতি কাহাবে। 
লে অর্থেব পরিমাণে বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই অর্থের সহিত বিনিমফযোগ্য 
দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ দেশে বৃদ্ধি পায়, তাত! হইলে দামস্তর 
বাড়িবে না, যুদ্রাস্কীতিও ঘটিবে না। কিন্ত দব্যসামগ্রীর পরিমাণ সমান থাকিলে 
ব উঠার বুদ্ধির তুলনায় দেশের অর্থের পরিমাণ অধিকহারে বুদ্ধি পাওয়ায় ঘ্দি 
দামস্তব বৃ পায়, তবেই তাহাকে শুদ্রাস্ষাতি বলা হয়। 9) 
অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই “যে দামস্তর বৃদ্ধি হইবে একপ ন:হ, কারণ বঞ্চিত 
অর্থ লোকে ব্যয় না করিয়া যজুত করিয়! রাখিতে পারে । বিনিময়খোগ্য ছব্যসামত্রীর 
তুলনায সমাজের ব্যয়োপযোগী আয বা যোট ব্যয়ের পরিমাণ বাডিলেই দেশে দামস্তর 
বাদ্ধ পাইয়া মুদ্রাস্কীতি [দখা দেয়। (অধ্যাপক পিগ তাই 
সমাজের বায়-শ্বোতে রর ৫ 
্ধি বলিয়াছেন “আধিক আষ যখন আয়স্ষ্টিকারী কার্ষের তুলনায় 
আধক হারে বুদ্ধ পাইতেছে”" তখন তাহাকে মুদ্রানীতি বল! 
চলে।) অধিক কর্মনিয়োগের ফলে সমাজের মোট আধিক আয় বাড়িলে দ্রব্য- 
সামগ্রীর চাহিদাও বধিত হইবে । দ্রব্যসামগ্রীর উত্পাদন তিন বাড়িবে, ততদিন 
দামন্তর বাড়িবে না। কিন্তু ক্রমে যখন উৎপাদনকারী কাজকর্ষের বা আয়স্থপ্রিকারী 
কার্ের পরিমাণ আর অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধির তুলনায় বাড়িতে পারে না তখনই 
দামস্তর বাড়িতে থাকে ।, 


৩৬৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


(কেইন্সও বলিয়াছেন যে পূর্ণনিয়োগ শুরের পরেই একমাত্র প্রকৃত মুদ্রাম্ফ্ীতি 
(1106 11150102 ) দেখা দিতে পারে () অপূর্ণ কর্মনিয়োগের 
ডিনার সুরে অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি হইলে সুদের হার কমিবে এবং 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইবে, অনিযুক্ত উৎপাদন সমূহের নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, দ্রব্য সামগ্রীর 
উৎপাদন বাড়িবে। (ক্রমে সমাজ পূর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে গৌছিবে এবং তাহার 
পর অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ব! উপাদানের নিয়োগ বাড়াইতে 
পারিবে না, দামস্তর বাড়াইয়। দিবে ॥) তবে পূর্ণ কর্মনিয়োগেব স্তরে পৌছিয়া যদি 
ক্রমাগত শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমত| বাড়াইয়! দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন বাড়ান হয়, তাহ! 
হুইলে মুদ্রাস্ফীতি নাও ঘটিতে পারে। কিন্ত স্বশ্পকালে শ্রমিকের উৎপাদনক্ষমতা 
বাড়ান সভ্ভব না-ও হইতে পারে, স্বতরাং ততদিন যুদ্রাস্্ীতি চলিবে । 

(অনেক সময় পুর্ণ কর্মনিয়োগের স্তরে পৌছিবার পূর্বেই দামস্তর বৃদ্ধি 
পায়, এক্্‌প অবস্থাকে কেইন্স্‌ আংশিক মুদ্রান্ফীতি (561171-11001101) 
বলিয়াছেন। শিল্পে অহুন্রত দেশে না উন্নত দেশেও পৃ+ কর্মনিয়োগ 
স্তরে পৌছিবার পূর্বেই আধা-মদ্রাস্ফীতি দেখ! দিতে পাবে। এইরূপ আধা- 
ূদ্রান্ফীতির ৫টি কারণ আছে। (ক)১ প্রথমতঃ, বধিত অর্থের সকল পরিমাণ অধিক 
কর্মসংস্থান ও দ্রব্যোৎপাদন বুদ্ধি ইত্যাদি কার্যে নিয়োজিত না হইতে পারে। 
যেমন, বধিত অর্থের একাংশের সাহায্যে ফাটুক! ব্যবসাব দ্বার! দুব্যসামগ্রীর দাম 
বাঙিতে পারে, এবং এইরূপ কয়েকটি দ্রব্যেব দাম বাডিলে তাঙ্ঠা অপরাপর ছবোর 
দামবৃদ্ধিব জন্য চাপ দেয়। অর্থেব পরিমাণ বৃদ্ধির ফল 
দ্ব্যসামগ্রীর বাজার তেজী না হইযা শেয়াব না ডিবেধগবের 
বাজার তেজী হইয়! উঠিতে পারে। 

 (খ) দ্বিতীষত:, কোন উপাদান ব1_ উপকরণের ২ ইউনিটসমুহ সমশৈপুণ্ঠ- 
বিশিষ্ট নে । নিপুণ ইউনিটসমৃহ প্রথমেই নিযুক্ত হইয়! খায়; উৎপাদন বাঙিলে 
ক্রমে অপেক্ষাকৃত কম নিপুণ ইউনিটসমৃহ বাঁ একেবারে অনিপুণ ইউনিট সমূহের 
সাহায্যে উৎপাদন বাড়াইবার চেষ্ট। কর! হয়। ইহার ফলে উৎপাদনব্যয় বাটিতে 
থাকে এবং দামস্তর বৃদ্ধির দিকে প্রবণতা দেখা দেয়। (গ) এতৃতীয়ত;, কতকগুলি 
উপাদানের যোগান খুনই কম থাকিতে পারে, ফলে অন্যান্য উপাদানসমূহ বেকার 
অবস্থায় থাকিলেও আর উৎপাদন বাড়ান অসভভব হয়া উঠিতে পারে। যে সকল 
উপকরণের যোগান হঠাৎ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ায় উৎপাদন বৃদ্ধিতে “গলাবদ্ধের" 





আংশিক মুদ্রান্মীতির 
কারণসমূহ 


ৃদ্রাপ্কীতির প্রকার তেদ ৩৬৭ 


(73061511201) স্থষ্টি হইয়াছে, তাহাদের পরিবর্তে অন্ত উপকরণ ব্যবহার কর! সম্ভব 
হইলে দামন্তরে বৃদ্ধি কম হইবে। এইরূপ অবস্থায় দামস্তরে বৃদ্ধির পরিমাণ ওই 
সকল উপকরণের বিনির্দিষ্টতার মাত্রার উপর নির্ভর করিবে 1) চতুর্থত:, ওই সকল 
উপকরণসমৃহের/ উৎপাদনের পরিমাণ বুদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শ্রমিকদল 
মজুরী বুদ্ধির জন্য চাপ দিতে পারে কারণ ব্যবসা! বাণিজ্যের উন্নতির স্তরে দ্রব্য মূল্য 
কিছুট| বাড়ে। মজুবী বুদ্ধি হইলে তাহ! ছুইভাবে দামন্তরকে বাডাইয়া থাকে ; দ্রব্যের 
উৎপাদন ব্যয় বাডাইয়! এবং দ্রব্যসামগ্রীর চাতিদ| বুদ্ধি কবিয়া। ($) পঞ্চমতঃ? 
্ব্পকালে ফার্মের মাত্রাস্থির বাখিযা উৎপাদন বুদ্ধির চেষ্টায় প্রান্তিক ও গড় 
উৎপাদনব্যয় কিছুট| বাড়ে এবং দামস্তর বুদ্ধি হইতে থাকে । 

মুদ্রস্ফীতির প্রকার ভেদ (15098 ০£ [7/196102 ): 


লর্ড কেইন্স, তাহার ট্রটিজ অন মানি' গ্রন্থে চারিপ্রকাব মুদ্রাস্্ীতির কথ! 
বলিয়াছেন; (ক) দ্রব্যস্কীতি (00111010111 [1118$101] ), (খ) মুলধনী 
দ্রব্যস্কীতঠি (071)109] 1111801011), গে) মুনাফারাচপ নুদ্রান্কীতি (110হি? 
[011711011) এবং (ঘ) মাযন্ূপে মুছাস্ফীভি (11100116 [1118119]2 ). 

দ্রব্য মুদ্রাস্ফীতি (00111111911 [110001011) বলিলে বোঝা যায় যখন 
সঞ্চযেব পরিমাণের তুলনায় বিনিযোগগেব ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছে (1116 60655 112 
(116 ০০১: 01 17651116111 0৮০ 1116  ৮০1021601 ২০৮18); অর্থাৎ 
ভোগ্যদ্রবা সমূহেব উৎপাদন ব্যয়েব তুলনায় উ্ভাদেব দামস্তবে অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। 
সূলধনী দ্রব্য মুদ্রাস্ফীতি (0911181 [11121191) বলিলে বোঝা যায় যে অবস্থায় 
নুতন মূলধনী দ্রুব্যেব উৎপাদন ব্যযেব তুলনায উহাদের দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়াছে। 
নূতন মুলধনী দ্রব্যের দামস্তবে রি অর্থের ক্য়ক্ষমতা প্রথমেই কমাইয়া দেয় নাঃ 
কিছুকাল পদব মূলধনী দ্রাব্যের উৎপাদনেব পরিমাণে পবিবর্তন 'আনিষ! দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি 
ব৷ দ্রব্যমুদ্রান্্ীতি ঘটায়। 

মুনাফারূপে মুদ্রাস্ম্মীতি তখন ঘটে যে খবস্থায় দ্রব্যমূল্য স্থির আছে, কিন্ত 
উৎপাদনের ব্যয় কমিয়! যাওয়ায় যোট মুনাধশ পূর্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। 
আয়রূপে মুদ্রাস্ফীতি হইল যে অবস্থায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎপন্ন দ্রব্য পিছু 
পারিশ্রমিক বৃদ্ধি পাইয়াছে অর্থাৎ দক্ষতাজনিত পারিশ্রমিকের হাব (796 ০1 
০01016110%-211111155) বাড়িয়া গিয়াছে। 

পরবর্তী কালে, কেইন্স প্রকৃত মুদ্রাম্ফীতি (11 [1/090101)) এবং 


৩৬৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ভূয়! মুদ্রাষ্ষীতির (2156 [110121107 ) মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। পূর্ণ 
কর্মসংস্থানের পূর্বে কোন কোন উপাদানের যোগান কম থাকায় বা বিভিন্ন প্রকার 
“গলাবদ্ধের” দরুণ উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া ভূয়! মুদ্রান্ফীতির স্থষ্টি করিতে পারে। 
অনেক সময় প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতিকে পুর্ণ মুদ্র।ন্্মীতি (7011 [16196101 ) এবং ভুয়া 
মূদ্রাম্ফীতিকে আংশিক মুদ্রাম্ফমীতি €(0210121 1111861011 ) বলা হয়। 


অধ্যাপক পিগুর মতে মুদ্রাস্ফীতি দুই প্রকারের : ঘাটতি ব্যয়ের চাপ 
জনিত (19901 177008৫ ) এবং মজুরীর চাপজনিত ( জা ৪£০-190০৪৫ )। 
দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরে বুদ্ধির জন্ঠ যুদ্ধের প্রয়োজনে বা বিশেষ 
কারণে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে সমাজে আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি হয় এবং সেই 
আয়ের ফলে দামস্তর বাড়িতে থাকে । দামস্তর বুদ্ধি পাইলে সরকারী ব্যয় আরও 
বাড়াইতে হয়, নূতন অর্থ স্যষ্টি করিয়! সেই ব্যয় বাড়ান হয়, ফলে মুদ্রাস্ফীতির আরও 
প্রসার ঘটে। ইহাকে ঘাট্তিব্যয় জনিত মুদ্রাস্কীতি বলে। 


দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় এবং দামস্তরের বুদ্ধির দরুণ শ্রমিকগণের সঙ্ঘবন্ধ চাপের 
ফলে মজুরীর পরিমাণ বাডিলে উৎপাদন-ব্য় আরও বুদ্ধি পায়; বর্ধিত মজুরী 
দ্রিবার জন্য ব্যবদায়ীর! মুনাফ| ন| কমাইয়া দামস্তর বাডাইয়৷ (দয়। শ্রমিকগণ 
পুনরায় মজুরী বুদ্ধির জন্ চাপ দেয়। উৎপাদন-ব্যয় পুনরায় বুদ্দি পায় এবং দামস্তর 
আরও বধিত হয়; এইকব্নপে চক্রাকৃতি গতিতে (১1১17117105 0116111) মু্জাস্ফীতি 
বাড়িতে থাকে, দামস্তরে বৃদ্ধি_-মজুরীর্ধি দামস্তরে আরও বদ্ধি_এইরূপ এক 
দুচক্রের (৬101905 01701) স্থষ্টি হয। ইচাকে মজুরীর চাপজনিত মৃদ্রাস্কীতি 
বল! হয়। 

দ্রান্ফীতি আরও ছুই ধরণের হইত পারে, উদ্মুক্ত মুদ্রাম্ফীতি (()1১০7 
হ111711011) এবং দমিত মুদ্রাস্ফীতি (১1101165560 1111901011) | সমাজের (স1ট 
আয় ও ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি যখন অবাধভাবে দ্রব্যসামগ্রীর উপর চাহিদ] বৃদি' 
করিবার এবং দামস্তর বাড়াইবার ম্থযোগ পায়, তখন দামস্তরের অস্বাভাবিক বৃঞ্ধিকে 
উন্মুক্ত মুদ্রান্ফ্ীতি বল! হয়। উন্মুক্ত মুদ্রাম্্ীতিরোধের কোনরূপ প্রচেষ্টা না হইলে 
উহ! অবশেষে উল্লন্ষনশীল মুদ্রাম্ফীতিতে ( 09119175 [0184007) পরিণত 
হয়। অত্যন্ত দ্রুতগতিতে, অল্পসময়ের মধ্যে, দামস্তরে অনবরত প্রভূত পরিমাণ 
বৃদ্ধিকে এবং ফলে অর্থের মূল্যে ক্রত পতনকে উল্লপম্ফনশীল মুদ্রাস্কীতি বল! চলে। 
যদি মুদ্রাস্কীতি রোধের উদেশ্টে জনসাধারণের নিকট হইতে অধিক অর্থ ব৷ আয় 


মুদ্রাম্ফীতির ফাক বা অবকাশ" ৩৬৯ 


সরাইয়া ন৷ আনিয়া দ্রব্যের মৃল্য-নিয়নত্রণ বাঁ রেশনিং চালু কর! হয় অথব| বিনিয়োগের 
ক্ষেত্র (11156511116111-560601) কমাইয়। দেওয়। হয়, তাহা হইলে দ্রব্যমূল্য 
বিশেষ বৃদ্ধি না হুইয়াও ব্যাঙ্ক-আমানতের পরিমাণ, নগ্দ অর্থের মজুতের পরিমাণ 
বাড়িয়া যায়। এইরূপ অবস্থাকে 'রুদ্ধ' ব| 'দমি'ত' মুদ্রাস্ষীত্তি বলা চলে। 


মুদ্রান্ফীতির ফাক বা মুদ্রাম্ফীতির অবকাশ (171961022] 880 ) : 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ অথের পরিমাণতত্ব অনুযায়ী অথেরি বা স্বর্ণের 

পরিমাণ বুগ্জিকে যৃদ্বান্্ীতিব কাবণ হিসাবে ধার্য করিতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সমযে কেইন্স্‌ দেশের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ শমন্ুযায়া ুদ্রান্্ীতিব ব্যাখ্যা কারেন 
এবং আধুনিক কালে এই উন্নতভর ব্যাখ্যাই গৃহীত হষ্য়াছে | 

মুদ্রানীতি সবক হইবার পূর্বে দ্রব্যান্ব দামসমূতকে হুল-নামসমুত 1905৫101065) 
বল। হয। এই মুল দামসমৃহ দ্বাব] বাজারে বিক্রষ্ঘোগ্য 
দপাসামগ্রীব পরিমাণস্ক গুণ (1011101]711076101) করিলে 
যাহা পাওয়া যাষ তাহা হইতে সম্ভাব্য বায়ে মাধিক্যই মুড 
স্কীতির ফাক বা মবকাশ * 


১1] ০১০১০ 01 91111011)9161 €স:1১6110111176৭ ০৮1 221101916 


ৃদ্রাক্ষীতিগ ফাক বা 
অবকাশ কাহাকে বলে 


€1111)11 201) 1)7100১, 

মুদ্রস্কীতির ফাঁক -সম্তাব্য ব্যয় -বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাছি * 
মূল-দামসমূহ 
মূল-পাম সমূহ সকল বিক্রয্যাগ্য তবাপি ক্রু করিত যেঅতার প্রয়োজন 
হয় যাঁদ সম্ভাণ্য ব্যয হাহাই থাকে তাহা হইলে কান মু্রাস্কাতি আন্যনকারী 
ফাক স্টি তয় না, দামও বুদ্ধি পায় না। সাধারণতঃ নিক্রষঞোগ্য ত্রবাদির হৃনা ও 
জাতীয় আয় সমান সুতরাং একত্রে কোন কাক স্থষ্টি হইতে না, দামস্তব স্থিৎ আছে 
ও আথিক্ক তাবসাম্য বজায আত্ছে। কিন্তু দি পুরান সঞ্চিত আয় হইতে বা নৃতন 
অথ” স্থছ্ি কবিয! জাতীয় আয বা অথ র আতদারা বাডাইক্বা 
এই ধাক কেমন করিঘ1! দেওয়া হয় তাহা হইলে সম্ভাব্য ব্যয় বাডিযা যাইবে । এইক্পে 
৮২০৪ সম্ভাব্য ব্য অধিক হইলেই কিক্রুয্ন “যাগ্য ডরব্যাদির পরিমাণ 
সমান থাকায দামসমূহ বৃদ্ধি পাইতে থাকে , মুল-দামসমূহের 
উপর অধিক ব্যয়ের চাপ পঞ্ে, দামস্তর বাঙে ও মুহ্ান্কীতি স্থষ্টি করে। যেমন, 
বাজারে যত বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যাদি রহিয়াছে মুল-দামসমূহের হিসাবে উহাদের 


৩৭০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


মোট মূল্য হইল ১০০০ টাকা | যদি সস্তাব্য ব্যয় ১০০০ টাকাই থাকে তাহা হইলে 
মুদ্রাস্ফীতি হইবে ন1; কিন্ত যদি সদ্ভাব্য বায়ের পরিমাণ ১৪০০ টাক] হয়, তাহা 
হইলে এই ৪০০ টাক] বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ে ব্যয় হইতে চাহিবে; ফলে 
দ্রব্যাদির দাম বাড়িয়া যাইবে । এক্ষেত্রে মুদ্রান্ফীতি আনয়নকারী ফাক হইল 
৪০০ টাকা। 
সম্ভাব্য ব্যয়ের পরিমাণ স্থির হয় ভোগ-সঞ্চয়ের ধরণ ও কর-কাঠামোর 

( 0০01051011110901010-5811155 10200517750105 0105 02. 
501000016) সম্মিলিত প্রভাবের ছার! ; বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির 
পরিমাণ স্থির হয় কর্ম-সংস্থানের অবস্থা ও যন্ত্রকৌশলগত 
কাঠামোর দ্বার] (001101010115 01 61111010110 19105 [110 (6011110191091 
907101716)। নীচের উদাহরণ হইতে স্ফীতিস্থষ্টিকারী ফাকের ব্ূপ আরও স্পই 
বুঝা যাইবে । 

জাতীয় আয় ও দ্রব্যাদির উৎপাদন ব্যয়- ১৬০০ টাক। 

বিভিন্ন প্রকার কর ( কেন্দ্রীয়, প্রাদেশিক বা স্থানীয় )-২০০ টাকা 
তাহা হইলে, ব্যয়োপযোগী আয় বা! সম্ভাব্য ব্যয -১৪০০ টাকা 

মোট জাতীয় আয় ( যুল দামসমুহের ঠিসাবে )৯- ১১০০ টাক। 

অথাৎ মুদ্রাম্কীতির পূর্বেকার দামসমূহের হিসাবে ) 

'মান্সভোগ (56170005011)10101) বা বিক্রয়ের জন্য বাজারে অনুপশ্থিত 

দব্যাির মূল্য -১০০ টাকা 
সুতরাং, বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যাদিব মূল্য (মূল দামসমূছের হিসাবে )- ১০০ টাকা 

স্বতবাং, মুদ্রাম্ীতি আনয়নকারী ফাক- ৪০০ টাক! 

আসলে অবশ্ট ১৪০০ টাকার ব্যয়োপযোগী আয সবটাই বায় হয় না, কিছুট! 
সঞ্চিত হয়। যদি স্বাভাবিক অবস্থায় জনসাধারণ শতকরা ১০ সঞ্চয করে তাহা 
হইলে ১৪০ টাকা সঞ্চিত হইবে এবং ১২৬০ টাক! (১৪০০-১৪০) দ্রব্যাদি ক্রযে ব্যায়িত 
হইতে চাহিবে। এমতাবস্থায়, প্ররুত মুদ্রান্ফীতির ফাক হইল ২৬০ টাকা 
(১২৬০-১০০০)। 

এই কীক পূর্ণ করিতে হইলে (ক) সঞ্ভাব্য ব্যায়ের পরিমাণ কমাইতে হইবে ; 
ইক পূরণের উপায় কি হয় কর বসাইয়া বা সঞ্চয় বাভাইয়া, অথব! (খ) বিক্রযযোগ্য 
দ্রব্যাদির পরিমাণ বাডাইতে হইবে । 


কিরপে এই ফাক হাষ্টি 


কেন মুদ্রাস্ফীতি ঘ:ট ৩৭১ 
কেন মুদ্রাস্কীতি ঘটে (ভ1য 178860) 2 


চাহিদ! ও যোগান উত্তয় দিক হইতেই মুদ্রাস্ফীতির চাপ দেখা দিতে পারে। 
এক্ষেত্রে চাহিদা বলিতে বোঝ! হয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ে ব্যয় কবিবার জন্য সমাজে কি 
পবিমাণ ব্যয়োপযোগী আয বহিয়াছে এবং এক্ষেত্রে যোগান বলিতে বোঝা হয় 
আথিক আয় ব্যয করা যাতে পাবে এরূপ দ্রব্যসামত্রীব কি পরিমাণ বাজারে 
বছিযাছে। চাচিদাব দকে প্রধান যুদ্রাস্ফীতিকাবী শক্তিসমূহ (11279010121 
01065) হইল £ (ক) অর্থেব যোগান (খ) ব্যযোপযোগী আয় (]01599591)16 
111061116) (গ) 'ভাগকাবীদেব ব্য ও ব্যবসাধীতদব লম্লী। (ঘ) বৈদেশিক 
চাহিদ]। 

(ক) ব্যবসাবাণিজ্যেব বৃদ্ধিব ফলে নগদ অর্থের "যাগান যমন বাড়ান হয় 
(সর্প ব্যনসাবাণিজ্যেব প্রয়োজনেই ব্যাঙ্চঝণেব পবিমাণ বা খণগত অর্থের 
পবিমাণ বাডিযা যায এবং মৃদ্রাস্কীতি ঘটায়। ব্যাঙ্কধণেব বৃদ্ধি একই সঙ্গে যুদ্রাস্ফীতির 
কাবণ ও ফল উতয়ই বটে। (খ) বায়োপন্যাগী আয় নিব কবে কব-কাঠামোব 
উপব। যদি কবভাব কমান হয তাহা হইতে ব্যযোপযোগী আয়েব পবিমাণ বা 

“মাই ব্যম বাটিয়া যাষ যদি কবতাব বাড়ান তষ তাহা হইলে 
চাতিদার দিক হতে 
কারণ সহ. ব্যযোপযোগী আয বা "মাই বাষ কমে। শ্রযিকপজ্যে চাপে 
মজুবীহাবেব বৃদ্ধি হইলেও মাজে ব্যযোপযোগী আযেব পবিমাণ 
বাডে। (গ) ব্যবসা সমুদ্ধিব যুগে “বশী পরিমাণে নূতন মূলধন লল্লী হয় এবং এই 
লগ্লী বিভিন্নকাপে, যেমন শেয়াল্বব লত্যাংশ, মজুবী, কাচামাল ক্রয়, যন্ত্রপাতি ক্রয় 
প্রতি দ্বাবা সমাজেব আয-ম্রাতে প্রবেশ কবে। ইহাব সহিত “কলাণ-বান্ট্রব" 
জনহিতকব কার্ষে ব্যয় বা মহুন্নত দেশে অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতিব (6০001101010 
1001) দবণ ব্যয সমাজে মুদ্রাস্কীতিকাবী ফাক (11717610112 251) আবও 
বাডাউয। দেষ। 

(ঘ) “দেশেব দ্রব্য সামগ্রীর জন্ত বৈদেশিক বায়ও মুদ্রাম্ফীতিব অন্ততম 
কাবণ। যদি £কান দশ নিয়মিততাবে “বগ্তানীব উদ্ব তত” (18য7907৮ 5010105) 
বজায বাখিতে চাহে, তাহা হইলে দশে আয়-স্তব বাডে এবং বিদেশী দ্রব্যের 
আমদানীর পরিমাণ কম হওয়ায় দেশী দ্রব্যেব উপবই এই অধিক আক্বেব চাপ পড়ে, 
আভ্যন্তবীণ দামস্তব বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 


যোগানেব দিক হইতে মুদ্রাম্ফীতি ঘটাইবাব অন্যতম কাবণ হইল 


৩৭২ আমুনিক ধন-বিজ্ঞ/ন 


(ক) উপাদানসমূছের পুর্ণনিয়োগ। কাচামাল, শ্রমিক ও যন্ত্রপাতির হুশ্রাপ্যতা 
দ্রব্যসামত্রীর উৎপাদনকে সীমাবদ্ধ করে। (খ) দেশ হইতে 
যোগানের দিক হইতে 
কারণ সমূহ বিদেশে দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানীও আত্যন্তরীণ যোগান কমাইয়া 
দেয়। রপ্তানীর উদ্বত্ত একদিকে আত্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধি করে, 
অন্যদিকে দেশে দ্রব্যের যোগান কমাইয়া দেয়। 


যে সকল দ্রব্যের আত্যস্তরীণ চাহিদা! বিশেষ শক্তিশালী, তাহাদের অধিক 
রপ্তানী মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ আরও বাডাইয়া দেয়। 


অর্থের চাহিদ ও [যাগান অথবা মোট ব্যয় ও মোট দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে 
ুদ্রান্ফীতিকে সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করা চলে নাঃ তবিষ্যাৎ সঙ্ধন্ধে ধারণা ও আশা 
(7%%১6০12110115) মুদ্রাস্ফীতির প্রত্যক্ষ কারণ ন! হইলেও ইহার গতি নিণয় করে। 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশ! ও আন্দাজী ধারণ! চারি প্রকারে মুদ্রাম্্ী(তর প্রসার- 
বেগকে প্রতাবান্বিত করে । (ক) তবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রীর দাম বাড়িবে, এই ধারণার 
ফলে বর্তমানেই বিতিন্ন দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ বাডিয়| যায়, ফলে খুদ্রাস্কীতর 
গতিবৃদ্ধি সুরু হইতে পারে । (খ) তবিষ্যত্তে আয় বৃদ্ধি হইবে এইরূপ ধারণার ফলেও 
দাম ও আয় সম্বন্ধে সব: বর্তমানেই দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদ| বাড়িয়া যাইতে পারে । ভবিব্যুৎ 
কালীন ও দীর্ঘকালীন আয়বৃদ্ধির সম্ভাবন| খত প্রবল ততই বর্তমানে দ্রব্যসামত্রীর চাহিদা 
আশানিরাশা, তবিষ্কৎ এ ৃ 
সম্বন্ধে বিনিয়োগ- বৃদ্ধির সম্ভাবন|; প্রধানতঃ ইহা! নির্ভর করে আয়-জনিত চাহিদার 
কারীদের ধারণা সক্কোচ প্রসার ক্ষমতার (11)007)0-61251101% 01 19010171101) 
উপর। উদ্যোক্তাগণ ব ব্যবসায়ীরাও ভবিষ্যৎ আয় বৃদ্ধর ধারণা অনুষ।য়া বতমালে 
ব্যয়ের পরিমাপ বাড়াইয়! থাকে । (গ) ভবিষ্যতে মজুরীর হার বৃদ্ধি হইতে পারে 
এই ধারণার ফলে ব্যবসায়ীর! বর্তমানেই দ্রব্য সামগ্রীর দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। 
(ঘ) ভবিষ্যৎ বৈদেশিক চাহিদ! সন্বদ্ধ ধারণা বর্তমানের উৎপাদন ও দামকে 
প্রতাবান্বিত করে। 


অর্ধের মূল্যে পরিবর্তনের ফলাফল ( 866০5 01 01081£63 10 19 
০16 01 81006 ) : 


(উৎপাদন ও কর্মসংস্থ'নের উপর প্রভাব £ দামস্তর বৃদ্ধি ব! দামস্তর হাঁস 
অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি বা! মুদ্রা সঙ্কোচন (10619191) দেশে উৎপাদনের এবং কর্ম- 
স্থানের পরিমাণের উপর বিপুল প্রতাব বিস্তার করে। দামস্তর বধিত হইলে কর্ম- 


বণ্টনের উপর প্রভাব ৩৭৩ 


নিয়োগের পরিমাণ বাড়ে, উৎপাদনের প্রসার হয়। অধিক মুনাফা লাতের আশায়, 

তবিষ্তে দাম আরও বাড়িবে এই ভরসায়, ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন বাডাইয়! ফেলেন 

এবং তাহাদের বিনিয়োগের বুদ্ধি সমাজে মোট আয়ের পরিমাণকে 
আরও বাড়াইয়! মুদ্রাম্ফীতিকে ক্রমেই প্রবলতর করিয়! ন্তোলে |) 
বিনিয়োগ, উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর সকলই পরস্পরের ঘাত প্রতিদাতে 

বাড়িতে থাকে, ঘৃণিচক্রের (9101781) গতিতে ইার! প্রসার লাত করে। অর্থনৈতিক 

কাজকর্মের এই অস্বাতাবিক বুদ্ধির ফলাফল সকল সময়ে শুঁভ নহে; উৎপাদন-ক্ষেত্রে 

অন্বাতাবিকতা ও ফাটুক। মণোতাব বৃদ্ধি পাষ, বিকারগ্রস্ত রোগীর শ্তায় উদ্বোক্তাগণ 

ও ফাট্কাদারগণ অসঙ্গত আশাবাদের ঝোকে সমাজে দ্রব্যের প্রয়োজন ও উহার 
বিক্রয় যোগ্যহার কথা চিন্তা না করিয়! অহেতুক উৎপাদনকে ফাপাইয়া ভোলেন। 

এই সকলের পুঞ্জীভূত ফল হইল অত্যুৎপাদন এবং হঠাৎ ব্যবসা-সঙ্কটের সমষ্টি 

র্যবসা-সমৃদ্ধির বৃদ্ধদ হঠাৎ ফ্াটিযা গিয়া উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয় ও দামস্তর 

সকল কিছুকে অস্বাভাবিক তাবে কমাইযা দেয় । অবিক্রীত দ্রব্যের বোঝা বাড়িতে 

থাকে, অস্বাতানিক নিরাশাবাদেব ঝৌকে সঙ্কট গভবতর হইতে থাকে। দামস্তর 

কমিতে থাকিলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়, বিনিযোগ সবউ কম হয়। স্ভাবা 

মুনাধাব হার কম থাকায় মুদ্রাসঙ্কোচনের (10619701011 ) স্থষ্টি হয়। 


উৎপাদনের উপর প্রভাব 


(মনে বাথ! দবকাব যে, অঙুন্নত দেশসমূতে বা অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তবে অল্প- 
মাত্রায় মুদ্রানীতি প্রয়োজনীয় এবং উচ্চ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সঙ্ায়ক বলিষা আধুনিক 
ধনবিজ্ঞানীগণ মনে কবেন|)অর্থ নৈতিক ক্রমান্ততিব সহায়ক হিসাবে, সমাজে 
বিনিয়েগ বৃদ্ধির উপাঘোগী পারবেন স্থগ্টি করিতে ইহা সাহাযা করে (তবে, লক্ষ্য রাখা 
দরকার যে ইহা নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলিয়! না যাষ, আফতত্বর মধ্যে বাখিয। উচাকে 
প্রয়োজনীয় মাত্রায় ব্যবহার কর! চলিতে পাবে |) 


বণ্টনের উপর প্রভাব 30দেশে জনসংখ্যার বিভিন্ন অংশের উপর মুদ্রাস্ফীতি 
বিতিন্ন প্রকার প্রভাব বিস্তার করে; সমাজের একাংশ হইতে সম্পদ অপর অংশের 
হাতে চলিয়া যায়। 


সি 


সাধারণভাবে দেখ যায় যে ্রণগ্রহীতাগণের স্ববিধা, কারণ মুদ্রান্ফীতিতে 
তাহাদের আয় বৃদ্ধি হওয়া খণপরিশোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং অর্থের মূল্য 
কমিয়! যাওয়ায় তাহারা সমান পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিলেও দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে 


৩৭৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


তাহাদের কম পরিশোধ করিতে হইতেছে 1) দামস্তর বেশী থাকায় অর্থের ক্রযক্ষমতা 
কমিয়াছে এবং সেই কম-ক্রয়ক্ষমত| বিশিষ্ট অর্থের সাহায্যে খপ 
পরিশোধ করিলে দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাকে কম দিতে 
হইতেছে । (খণদাতাগণেব অস্বিধা, কারণ মুদ্রান্ফীতির পূর্বে অর্থের মূল্য যখন 
বেশী ছিল সেই অবস্থায় তাহারা খণ দিয়ুছিলেন এখন সেই খণের পরিশোধ হইলেও 
সমপরিমাণ অর্থের দ্রব্যসামস্্রী ক্রয়ের ক্ষমতা কমিয়া গিয়াছে 1) তবে যদি ক্রুয়- 
ক্ষমতা কমে নাই এমন বৈদেশিক মুদ্রায় খণের পরিশোধ সে পায় তাহ! হইলে 
রণদাতার লোকপান হয না। সাধারণ তাবে দেখ! যায় যে; কোন ব্যক্তির খণদাতা 
হিসাবে লোকসান হইলেও ঞণগ্রহীতা হিসাবে লাত হইতেছে ; সমাজের ব্যক্তিগণ 
একই সঙ্গে সাধারণতঃ খ্ণদাত| ও খণগ্রহীতারূপে কাজ চালায। ৬ 


ধণগ্রহীতা ও খণদাত! 


(মুদ্রাস্ষীতির সমযে উদ্যোক্তাগণের স্থবিধা হয় কারণ দামস্তর বৃদ্ধিতে অধিক 
মূল্যে দ্রব্য নিক্রয় করিয়া তাগাদের লাভ বাডিবার সম্ভাবনা । )তাঙচা ছাডা সাধাবণতঃ 
তাহাবা খণগ্রহীত।, সুতরাং মুদ্রান্ফীতিতে কম ক্রুযক্ষমতা বিশিষ্ট অর্থের সাহায্যে 
তাহাবা খণ পরিশোধ করিতে পারে। দাম-বুদ্ধি এবং ব্যয়- 
বৃদ্ধির মধ্যে কিছুদিন সময়ের ফাক ( (1116-4135 ) থাকে, যতদিন 
ন] পর্যন্ত শ্রমিকের মজুবী, কাচামালের দাম, যন্ত্রপাতির দাম ব! শ্রদের হার বৃদ্ধি পায় 
ততদিন তাহার! দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সম্পূর্ণ সুবিধা লাভ করেন। “স্বাভাবিক মুনাফা” 
হইতে বাস্তবে প্রাপ্ত মুনাফার পরিমাণ খুবই বেশী থাকে। মুদ্রাসন্কোচনের সময় 
উদ্যোক্তাগণ ক্ষতিগ্রস্ত হর্ন কারণ তাহারা সাধারণতঃ খণগ্রহীত। এবং দ্রব্যের দামহাস 
ও উহার ব্যয়হাসের মধ্যে কিছুকাল সমযের ফাক থাকে । 


চগ্যোক্ত! 


(দাম ও মজুরী উতয়ের দৌডে মজুরী কখনও জেতে না, তাট শ্রমিকগণ বা 
মজুরী আয়কারীগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাহাদের আয় স্থির ও নির্দিষ্ট, সুতরাং 
দ্রব্যমূল্য বুদ্ধিতে তাহার! নির্দিষ্ট আয়ের দ্বার! কম পরিমাণ দ্রব্যসাম্্রী পাইয়! থাকেন।) 
দামন্তর বৃদ্ধির হারের তুলনায় মজুরী বৃদ্ধির হার কম থাকে, 
সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর হিসাবে তাহাদের আয় কমিয়! যায়, 
আধিক আযের বৃদ্ধি হইলেও আসল আয় কমে। পেনশনভোগী বা নির্দিষ্ট আয়ের 
ব্যক্তিদেরও এই প্রকার অন্থবিধা হয়। (তবে মুদ্রাস্কীতির সময়ে কর্মসংস্থানের 
পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ায শ্রেণীহিসাবে শ্রমিকের সুবিধা, বেকারী বা কর্ষে অনিযুক্ত 
থাকার সম্ভাবনা বিশেষ কম।) 


শ্রমিক ও বেতনভোগী 


করতার ও রা্রীয় ধণ ৩৭৫ 


(বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ধাছার| শেয়াৰ প্রভৃতিতে অর্থ বিনিয়োগ কবিয়াছেন, 
মুদ্রান্ীতিতে তাহাদের সুবিধা হয়; কিন্তু ধাহাবা নির্দিষ্ট সুদ বা আয় লাতের জন্য 
বড বা ডিবেধ্ধাবে অর্থবিনিয়োগ কবেন, ভীহাবা। ক্ষতিগ্রস্ত 
হন। নিয় মধ্যবিত্তগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন, কাবণ তাহাব! সাধাবণতঃ 

নির্দিষ্ট সুদে ব্যাক্কে বা বীম! কোম্পানীতে অর্থ সঞ্চয় কবেন। 

(কধিজীবিদেব মধ্যে ধাহাদেব জমি-জমা আছে এবং মঞ্জুব খাাইয়া জমি চাষ 
কবেন ব| নির্দিষ্ট খাজনাতে জমি তা (দন তাহাদেৰ লাভ হয়। কিন্তু ভূমিহীন 
রুষি মজুবগণ ক্ষতিগ্রস্ত হণ ) সাধাবণতঃ, কৃষিজাত দ্রবোৰ 
দামে তুলনামূলক তাবে শিসজান দ্রব্যের দাম হইতে বৃদ্ধি কম 
হয়; সুতবাং, শিল্পে নিযুক্ত উদ্যোক্তাদেব তুলনায় কষিতে নিযুক্ত উদ্চোক্তাগণ কম 
লাভবান হন। 


বিনিয়োগকাপী 


+কৃধিজী বি 


করভার ও রাষ্ট্রীয় থাণ ও মুদরান্ফীতিব “লে কবদাতাগণের সুবিধা ভয়, 
কাখণ কবভাব একটু বুদ্ধি হইলেও অর্থেব ক্রযক্ষমত। কমিয়! যাওয়ায় দব্যসামগ্রীব 
হিসাবে তাভাদেব কম দিতি হয়| বাগ্িক ধণেব তাবও কমে, কাবণ খণগ্রহীত। 
বার দ্রব্যসামগ্রীব হিসাবে কম সম্পদ পবিশোধ কব) মুছা সঙ্কোচানব সময় কবেক 
আথিক ভাব সমান থাকে, কিন্তু অথেব মূল্য অধিক হওয়ায আসল তাব (7২6৭1 
1)000611) বাড । বাষ্িক +ণব আসল তাবও মুছা সঙ্কোচনেব সময বুদ্ধি পাষ। 
ঝুদ্রোম্ষমীতি নিয়ন্ত্রণ (00100:0] 01 1719961017) £ 
সমান্জব চো) ব্যয যৎ্ণ 'মাট দস্প্যাৎপাদনর তুলনাষ অধ্িকহান্ব বাড়িতে থাক, 
তখন মুদাস্কীত ঘন, সুতবাং মুধ্বাস্ফীতি বান্বে দুইটি উপায আস্ছ ; দ্রব্যসামগ্রীব 
পবিমাস্ণ বদ্ধি এবং সমাজে অথে ৭ পরিমাণ বা আথক জাযনাস্যব প্বিমাণ কমান । 
দশ উপাদানব পূর্ণনিযোণ থাকিলে দব) সামগ্রী উৎপাদন বুদ্ধি 
০০৯১ সম্ভব হয কেবল মাত্র শ্রচিকব উৎপাদন ক্ষমতা বাডাইয! এবং 
উন্ন৩ ধবণেব যন্ত্রপাতি প্রয়োগ কবিযা। দশ অপু কর্মসংস্থান থাকিুল উৎপাদন বুদ্ধি 
কব! যায় উপাদ।নেব নিযোগ বাডাইয! এবং বিনিস্ষাগ বুদ্ধি কবিযা। ইহাব ফলে 
সমাজেব মোট ব্যয় বাড়িতে পাবে এবং সামগ্িকতাস্ব মুদ্রাস্ীতি প্রবলতব 
হইতে পাবে। 
'সমাজের মোট আধিক ব্যযকে কমাইবাব জন্ধ যে সকল পদ্ধতি আছে সেই সকল 
পদ্ধতিকেই মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্টে প্রয়োগ কব! সম্ভব। এই সকল পদ্ধতিকে 


৩৭৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


তিন শ্রেণীতে বিতক্ত কর! যায় (ক) আধিক (10701) পদ্ধতিসমূহ, (খ) 
কর-সংক্তাস্ত (15091) পদ্ধতিসমূহ 'এবং (গ অথব্যতীরকী (0011-1701760919) 
পদ্ধতিসমূহ | 
'আধিক পদ্ধতি সমুহের প্রয়োগকারী হইলেন আধিক কর্তৃপক্ষ ব৷ কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক। অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থান করিয়া! দেশের আধিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান- 
সমূহকে নিয়ন্ত্রণ কর! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজ। মৃদ্রাস্কীতি ঘটলে প্রথমতঃ, কেন্্রীয় 
ব্যাঙ্ক,নিজের সুদের হার বা ব্যাঙ্কহার বাডাইয়! দিবে। ব্যান্ৃহার 
১এআধিক পদ্ধতি ব্যাঙ্ক বাড়িলে দেশের ব্যাস্কসমূহ সাধারণতঃ তাহাদের সুদের হার 
পঞ্চ ব বাডাইবে এবং খণগ্রহণের ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় উদ্যোক্তাগণ বা 
খোল! বাজারের কার্* ভোগকারীগণ খণের পরিমাণ কমাইয়! ফেলিবে এবং সমাজের 
কলাপ, দৃধকভাবে মোট আধিক ব্যয কমিয়া! আসিবে । দ্বিতীয়তঃ, অর্থের যোগানের 
বাছাই করিয়া বিনিয়োগ 
নিযন্্র, প্রভৃতি মধ্যে ব্যান্ষঝণও অন্তভুক্ত; স্বতবাং, ব্যাঙ্ক ঝণের পবিমাণ 
কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাণিজ্যিক ব্যাঞ্কসমুছের নিকট 
হইতে অধিক পবিমাণ নগদেব অংশ জমা ঠিপাবে চাহিতে পারে। 
ব্যাঙ্কের চাতে নগদ অর্থেব পরিমাণই ব্যাঙ্কণের ভিত্তি, সুতরাং আমানতের যে অংশ 
জম| হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের নিকট গচ্ছিত রাখে, তাহার পরিমাণ বাডাইয়! দিলে 
ব্যাঙ্কখশের পরিমাণও কমিবে, সুদের হারও বাডিবার সম্ভাবনা । স্বতবাং, এইতাবে 
সমাজের ধ্ণগত আর্থর প্রসারকে (83:02115101) 0 01601 1710116% ) কমাইয়া 
ফেলা সম্ভব | | 
রা তৃতীষযতঃ, (কন্দ্রীয় ব্যাঙ্ধ “খাল! বাজাবে কার্য চালাইতে (91611 111911501 
01১88110115) পারে অর্থাৎ সরকারী ঞ্ণপত্র বিক্রম করিয়! লোকের হাত হইতে 
নগদ অর্থ তুলিয়! লইতে পারে; ফলে আয়-শ্রোত হইতে নগদ অর্থ কমিয| যাইবে 
এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কণের পরিমাণও কমিবার সস্ভাবনা। চতুর্ঘতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাক্ক 
নির্দেশ দিয়। ব্যাঙ্ক হইতে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশে খণগ্রহণ বন্ধ 
করিয়। দিত পারে বা কোনক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশে খণ দান করিতে হইলে 
নন্ধকীমুল্যেব পরিমাণ বাড়াইবার জন্য ব্যাঙ্কের উপর নির্দেশ দিতে পারে। ইহার 
কলে যে শিল্পে মুদ্রান্ফীতির প্রকোপ বেশী বা যে দ্রব্যের বাজারে অধিক ফাট্কা ব্যবসা 
চলিতেছে অথবা যে মূল শিল্পসমূহে মুদ্রান্ফীতির প্রভাব অবাঞ্থনীয়-_-এইরূপ পৃথক পৃথক 
করিয়া মুদ্রান্কীতির নিয়্ণ কর! সম্ভবপর । . পৃথক ক্ষেতরসমূহে গুণ নিয়ন্ত্রণের এই 


মুদ্রান্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ৩৭৭ 


পদ্ধতিসমুহ (9616011% 076016-0070101) মুদ্রান্ফীতির সময়ে প্রয়োগ করা খুবই 
দরকাব ; কাবণ, সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ সম্কুচিত হইলে অন্ঠান্ত দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন 
ব্যাহত হইবে এবং মুদ্রাস্কীতি বাড়িয়া যাইবে । সুতরাং, বাছাই কবিয়া, বিশেষভাবে 
খশটকাদ[বী ব্যবসাসমূহ নিয়ন্ত্রণ কর! অবশ্য প্রয়োজনীয় । 


কব-সংক্রান্ত পদ্ধতিসমূহেব মধ্যে প্রথমতঃ লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সবকারী 
বায় যাহাতে কম হয়। সবকাবেৰ চেষ্টা হইবে একই সঙ্গে ব্যয় কমান এবং আয়-বৃদ্ধি 
টিনা কব1। সবকারী ব্যয় দেশেব মোট ব্যয়েব একাংশ, সুতবাং ইহা 
কমান, আয় বৃষ্ছি,জন- কমাইলে দ্রব্য সামগ্রীব উপব চাষ্টিদাব চাপ কমিবার সম্তাবন। 
সাধারণেব হাত হঈতে রঙিযাছে। দ্বিতীয়তঃ, উচাবই সঙ্গে নৃতন নৃতন কর আরোপের 
রা তি দ্বাব| ব| বর্তমান কবেব হাব বাডাইয! বাক্তিব হাত হইতে 
'মগানী প্্ধর ত্বাস, ব্যযোপযোগী আয়েব পবিমাণ কমাইয়। ফেলাও দবকাব। লক্ষ্য 
০৮ বাখিতে হইবে 'য, কবস্মূতিব প্রকৃতি কিন্নপ, যেন তাহারা 
প্রযাজনীয় দ্রব্যোৎপাদনে বিনিষোগ কমাইয়া না য়। সাধাবণতাবে, সবকাবী 
পাজেট উদ্বত্ত বাখিতত হইবে । মনে বাখা দ্বকাব যে মুদ্রান্্ীতিব সময়ে সকল কৰ 
বাঙান হই”লও আমদানীশুক্ক বাডান উচিত নে, বে হগ্ানীশুন্ক বাডান উচিত) 
*গ্রানীশুলেব বৃদ্ধি এবং আমদানীশুন্কেব ভাস “দশে দ্রব্যসামগ্রীব যোগান বাডাইতে 
গ[স্ধ, লে মপরস্কীতিব প্রকোপ কমিতে পাবে। তৃতীয়তঃ, সমাজ-দহ হইতে 
শর্থ সরাহয়া আমিবাব জগত বাধ্যতামূলক সঞ্ধ-পদ্ধতিসমূহ প্রধোগ কবা দবকাব। 
বাক্তিদেব শ্রায় ইমন বাদাতামূলক ভাবে একাংশ সঞ্চয চিসাবে সবকারেব হাতে 
তুপিয! আদ] উচিঠ। সবকাৰী খণপত্ররূপে “সই সঞ্চষষ থাকিবে, মুদ্রাস্কীতির পরে 
নই অপশ্যত "আয় ব্যক্তিদের ধ্বৎ দেওয়া হইবে । 
অর্থন্যতীবকী পদ্ধতি সমূহেব মধ্যে প্রধান হইল দ্রব্যোৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। 
শবপ্লকালের মধ্যে হঠাৎ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব না হইলেও যে সকল দ্রব্য অধিক 
পবিমাণে মুদ্রান্ফীতিজনিত অন্ুগ্ুতিশীল (1111211011-961510156) তাহাদের 
টি উৎপাদন বাডাইবাব জন্ মুদ্রাম্ফীতি হইতে কম প্রভাবশীল 
দাবাৎপাদন নিষস্্ণ, ক্ষেত্র হইতে উপকরণ সবাইয়। আনা দরকার । এই সকল 
মসুরী নিয়ন্ত্রণ, রেশনিং দ্রব্যে আমদানীও মুদ্রান্্ীতির চাপ কমাইতে সাহাষ্য কবিবে। 
কালি এইবূপে উপকবণেব নিয়োগবিন্তাসে পরিবর্তন মুদ্রান্ফীতির 
প্রকোপ কমাইতে পারে। উপকরণের দাম বাড়াইবার প্রচেষ্টাও নিয়ন্ত্রণ করা! 


৩৭৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দরকার এবং উপাদানের বাজারে একচেটিয়! অধিকার থাকিলে তাহাও তাডিয়া 
দেওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, মজুরী-নিয়ন্ত্রণের নীতি । দেশে মজুরীর হার এমন 
তাবে নিয়ন্ত্রণ কর! দরকার যাহাতে দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির দরুণ আয়বৃদ্ধি পায় 
এবং জীবন যাত্রার মান না কমে, অথচ সেই মজুরীবৃদ্ধির দরুণ দ্রব্যমামগ্রীর দাম 
আরও বর্ধিত না হয়। সুতরাং শ্রমিকেব উৎপাদন ক্ষমত! বৃদ্ধির সহিত মজুবীবৃদ্ধির 
যোগ থাক! দরকার, অধিক দ্রব্যোৎপাদন করিতে পারিলেই যাহাতে মজুরীবু দ্ধ 
হয় (ফলে দ্রব্যের ইউনিট-পিছু উৎপাদনব্যয় কমিতে পারে) তাহ! লক্ষ্য রাখ! 
প্রয়োজন। উদ্যোক্তাগণ মজুরী বাড়াইলেও যাহাতে দাম বাডাইতে না পারেৰ অর্থাৎ 
নিজেদের মুনাফা! কমাইয়া সেই বধিত মজুবী দেয় এইদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখ! দরকার । 
ভূতীয়তঃ, দাম-নিয়ন্ত্রণ ও রেশনিং-এর ব্যবস্থা থাক! দরকার । সরকারী হস্তক্ষেপে 
দ্বারা অন্ততঃপক্ষে অবশ্ট-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম নিযস্ত্রণ করা! দরকার । কিন্ত 
দাম-নিয়ন্ত্রণের ফলে দ্রব্যাদি খোলা বাজারেব বদলে 'কালোবাজাবে' চলিঘ! যায় 
এবং অতিরিক্ত দামে বিক্রয হইতে থাকে । সুতরাং সকলে যাহাতে নিযন্ত্রিত দামে 
দ্রব্য পাইতে পারে এই জন্য ইহাব সঙ্গে রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা অবশ্য 
প্রয়োজনীয় । ] 

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (88510088800 [059360606) ই কেইন্সের 
মতে সঞ্চয় (01011612% 1%0011111)110111) বিনিয়োগেব ভারসাম্যই অর্থমূল্যকে স্থিব 
রাখে বা আধিক তারসাম্য রক্ষ/ কবে। 

যে কোন আয়স্তবে সমাজে মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ এবং মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণ সমান। সঞ্চয এবং বিনিয়োগে সংজ্ঞ। এমন ভাবে 
নির্ধারিত আছে, যে উভয়ে সমান। উভাদেব সমান বলা টিক 
“হইবে না, ইহা একই জিনিষ, ইহাদেব মধ্যে কোন প্রতেদ নাই, 
একই বিষযের প্রতি দুইদিক হইতে দৃষ্টিপাত। যেমন, 

আ1-আয়, উ-মোট উৎপাদনের মুল্য, ব্য-তোগব্যয়, স-সঞ্চয়, এবং 
বি্বিনিয়োগ | এখন, আ-উলব্য+বি 

কিন্ত, আ-্ব্য+স 
*নুতরাং, স-বি। 


সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
একই, সুতরাং সমান 


[*আয়কে ছুইভাবে দেখ! চলে। একদিকে ঠহা৷ হইল সমাজের মোট বায অর্থাং মোট উৎপন্রের দাম। 
জপরদিকে, ইহা সমাজের মোট আয় , খাজন|, মজুরী, সুদ ও মুনাফা সঞ্লেগ মমাষ্টি। ব্যয় বলিলে 
যেমন আয়কে বায় কর! বুঝায়, তেমনই ভোগা দ্রবাসাদগ্রীর দামকেও বুঝায় (কারণ এ দামে ব্রুয 'কবিয়াঠ 
এ বায় হইয়াছে), এবং ভোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করিয়! সকল উপাদান মিলিয়। যে আয কবিবাণে তাঙকাহ 
আবার দ্রব সামগ্রীর মোট দাম। 

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান, কারণ, একদিকে, আয় হহতে নিশ্যহ ভোগ এবং সঞ্চঘ তবে. 
অপর দিকে, ভে1গ্য দ্রব্য এবং বিনিয়োগ দ্রব্য বিক্রয় করিয়াই সেই আয় হুষ্টি হইবে। হৃতরাং সমাজের 
মোট আয় হইতে যাহা! ব্যয় হইল না নর্থাৎ সঞ্চয় নিশ্চযই ভোগ] ঘ্বব্য ছাড় বিনিয়োগ জ্রয্যের দাম 
অর্থাৎ বিনিয়োগের সমান। ] 


সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ৩৭৯ 


আধুনিক জগতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগে নিদ্ধান্ত সাধাবণভাবে একই লোক 
গ্রহণ কবেনা। যে লোক সঞ্চয়ের সিদ্ধান্ত করে সে সাধারণতঃ বিনিয়োগকাবী 
উদ্যোক্ত! হয় না, যে উদ্যোক্তা ধিনিয়োগেব সিদ্ধান্ত কবে সে নিজে সঞ্চয় না-ও কবিতে 
পাবে। স্বৃতবাং মনে হইতে পারে সঞ্চয় ও বিনিযোগেব পবিমাণ কখনই সমান 
নছে। কিন্ত সঞ্চয ও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত বিভিন্ন দল গ্রহণ কবিলেও উতয়েব 
পরিমাণ সমান হইতে বাধা নাই। 


(যমন, সমাজে 'ভাগব্যয় স্থিব থাকিয়! যদি বিনিযোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাত। হইলে 
আয় বাঠিয়! যাইবে । ভোগব্যঘ স্থিব ধরিয়া লওয়। হইয়াছে, স্বতবাং সঞ্চয় 
বৃদ্ধি পাইবে, উত1 বধিত বিনিয়োগের সমান হইবে । বিনিয়োগ 


পরিবতিত অবস্থায় সঞ্চয় | 
৮১৩. 5 
ারিনিরো নবম ফি পুর্বে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমান ছিল, বিনিয়োগ বুধিৰ 


পবও বদ্ধিত স্তবে সঞ্চষ ও বিনিষোগ নমানই বহিল। এইবপ 
ঘট্টবাব কাবণ হইল এই “্য, আয়স্তব বাডিয়াছে অথচ তাগব্যয় সগান-ই অ'চছে। ঠিক 
এইরূ7প, 'ভাগব্যয যদি স্থির থাকে এবং বিনিযোগ কমিযা যায তাহা হইল আয- 
স্ব কমিতন। তাগবায় স্থির থাকায সঞ্চয়ও কমিষা আসিনে। ভাঙগন্যয় স্থিব 
ন] থাকিনলও, বিনি?য়াল্ণব পরিবর্তন আাযন্তাব পবিবর্থল ঘলাইস্ন এক৭ সদ 
পবিবন্তিত ভইষা বিনিযোগেব সমান হইবে । 


সঞ্চয ও বিনিযোগ সংজ্ঞাগ* ভাবে সমান হইতলও লস্কর ঈম্সিত সঞ্চয় 
বিনিয়োগের সচান নাও হইত পাবে অথব উদ্যোক্তাদের ঈগ্সিত বিনিয়োগ 
সঞ্চয়ের সমান নাও হাতে পাবে। ঢোকে বেশী সঞ্জম করিলে তোগ'দ্রব্যেৰ 
বিক্রয় কমিয! গেল, বিজ্রেতাদেব দ্রব্য মজুতেব পরিমাণ ব' বিনিন্ষাগ বৃদ্ধি পাইল, 
সঞ্চয় ও বিনিযোগ সমান হইল | কিন্ত অবিক্রিত দৃক, মজুত- 
ঈদ্সিত যয ও ঈপ্সিত রূপে বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিক্রেতাদের মোটেই ঈদ্সিত নহে, তাহাদের 
বিনিয়োগে পার্থকা 
খাকিতে পারে ইচ্ছাৰ বিকদ্ধেই এই বিনিয়োগ ঘটিষা 'গল। তিক এইক্প 
বিনিয়োগ বুদ্ধিব ফলে পূর্ণ কর্মসংস্থান থাকাব দরুণ দ্রব্যেব 
দাম বাড়িলে লাকবা বাধ্য হইয! সঞ্চয় বঞ্ধি কবিল, ইহাও তাহাদের 
ঈপ্সিত নহে। 


স্থতরাং বলি” পাবা যায /ষ, পূর্বঈপ্সিত সঞ্চষ (1: 41106 ১০৮1118১) এবং 
পূর্বা-ঈপ্সিত বিনিয়োগ (1 পাও 11/৮6৭111)6111)--ইছাদেব মধ্যে পার্থক্য থাকিতে 
৫ 
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পারে, কারণ ইহার! ঈশ্সিত অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহার ধারণ! অনুযায়ী বর্তমানে 
আন্দাজীকৃত বিষয়। কিন্তু ঘটনার কাল অতিবাহিত হইবার 
ইক পরে সময়াস্তরিত সঞ্চয় বা উত্তর-লব্ধ সঞ্চয় (9 2০১ 
পার্থক্য থাকে না] ,১৪17165 ) এবং সময়াস্তরিত বিনিয়োগ ব1 উত্তর-লব্ধ বিনিয়োগ 
(1%% [0০১ 110565011)6111) নিশ্য়ই সমান। আয়ম্তরে 
পরিবর্তনের মধ্য দিয়! যখন সঞ্চয়কারী ও বিনিয়োগকারীদের ইচ্ছাকাল বা ধারণা 
অন্থযায়ী সময় অতিবাহিত হইয়াছে, তখন নুতন আয়ন্তরে ইহারা সমান হইয়। 
পড়িয়াছে। পূর্ব-ঈপ্সিত বিনিয়োগের তুলনায় পূর্ব-ঈন্সিত সঞ্চয়ের পরিমাণ যদি 
বেশী থাকে তাহা হইলে আয়ন্তর কমিয়া সঞ্চয় কমাইয়। দিবে এবং পরবত্তী কালে 
ঘটনার স্রোত থামিয়া গেলে উত্তর-লব সঞ্চয় ও উত্বর-লব্ধ বিনিয়োগ সমান হইবে। 
ূরবব ঈপ্ত সঞ্চয়ের তুলনায় পূর্বঈশ্সিত বিনিয়োগ অধিক হইলে আয়ম্তর বাডিয়। 
পরৰতীকালে উভয়কে সমান অবস্থায় আনিবে। 
সুতরাং সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ভারসাম্যের বিন্টু সর্বদাই সমান এবং ভারসাম্য 
ন| থাকিলেই মাত্র ইহাদের মধ্যে অসমত! থাকিতে পারে ; বল! চলে যে ইহাদের 
অসম তাই ভারসাম্য বজায় না থাকার কারণ । ইাদের তারসাম্য রক্ষিত হয় আয়ম্তরে 
পরিবর্তনের দ্বারা, অর্থাৎ আয়ন্তরই সঞ্চষ ও বিনিয়োগে ভাবসাম্য মান্যনকারী শক্ি। 


অনুশীলনী 


1. 14য0019111 016211% 16120101] 100৮66]] 1170 01012111119 01 11101160 
111 01100121101] 2110 (116 50116191 [1106 1661, (13. ০01)1, 39, 13.4. 90১44) 

2, [70 01110 011 20001112101 01191565171 0116 5011019116৮] 
01 1)11065? (3. 0010. 90) 

৪. [ন0জ/ 15 0116 ৮2116 01 11101165 006111111160 1 (13 0011]. 94) 
৬4 17915 11762116109 11712010001 01011161105 1? 14591)1110 006 
696003 ০ 1[171001011 011 0170 01001001011 2110. 01১071)001011 91 
৬/6৪1111, (3, 00101], 41) 48, 52; 83, 4, 46) 49) 51) 56) 

3. $1100) 00965 11112961011 000111? 1)15011১5 (116 ১৮০১ 01 


[11101101] 01] (116 1)10900106101] 110. 0150111)111101] 0 111001016. 
(3, ০011 55) 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
আধিক ব্যবস্থা 


যে পদ্ধতিতে কোন দেশের অর্থ চালু রাখা হয় এবং "তাহার পরিমাণ ও 
মূলাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহাকে আথিক ব্যবস্থা বলে । সাধারণভাবে বলিতে গেলে, 
তিনপ্রকার আধিক ব্যবস্য। দেখিতে পাওয়া খায়; একধাতুমান, 
ও দবিধাতুমান এবং কাগজীমান। একধাতুমান ব্যবস্থায় আইন- 
প্রকার চালু মুদ্রা! স্বর্ণ বা রৌপ্য দ্বার প্রস্তত হয। এনূপ বাবস্থা 
ইঙ্গাকে হয় স্বর্ণমান অথবা রৌপ্যমান বল! হয়। দ্বিধাতুমান অবস্থায় স্বর্ণ ও রৌপ্য 
উভম ধাতুদবারাষ্টপ্রত্ত ত দুই প্রকার মুদ্র! প্রচলিত থাকে; ইহাদের মধ্যে পারম্পরিক 
(বিনিময়-হার সরকারীভাবে নির্দিষ্ট থাকে । কাগজীমান ব্যবস্থায় কাগজের নোটসমুহ 
আইনচালু অর্থনূপে সমাজ-দছে সঞ্চালিত থাকে। 
দ্বিধাতুমান (8100965111300) 


দ্বিধাতুমানের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাতে, ছুইটি ধাতুর দ্বারা প্রস্থ 
মু! অলীম আইনচালু ছিসাবে চলিত থাকিবে: সরকারীভাবে নিদিষ্ট বিলিময় 
হার শন্থ্যায়ী ইহাদের পারস্পরিক বিনিময় হইবে দেশে মুছায়ন (০0126) 
প্রচলিত আছে, অর্থাৎ সোনা এবং রূপা লইয়! শাকশালে গেছুল 
কোন ব্যয় না লইযা বা অতি অল্প ব্যয়ে মুদ্রা প্রস্থত করা সরকারী 
শীতিসম্মত । যখন এন্ধপ নিয়ম থাকে যে একটি ধাতু মুদ্রাফনের জন্য গৃহীত হয় 
এবং অন্ঠ ধাতুটি গৃহীত হয় না; তখন তাহাকে খঞ্সমান (14111111116 
০:11) বলা হয়। 

দ্িধাতুমানের বহু স্থবিধা আছে। প্রথমতঃ, বর্ণমান বা রৌপ্যমানের তুলনায় 
এই ব্যবস্থায় দাম-স্তর অধিকতর স্থির থাকে । দেশের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজন 
অন্লগায়ী অর্থের পরিমাণ বাড়ান সহজ হয়, কারণ “কান ধাতুর যোগান কম প্ডিলে 
অন্ত ধাতুর দ্বারা প্রশ্থত মুদ্রার পরিমাণ বাডান যায় । অথবা, যখন 
কোন ধাতব যোগান বৃদ্ধি পাইতেছে তখন অপর ধাতুর যোগান 
কমিয়া যাইতে পাবে, ফলে মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবন| এড়ানও সম্ভবপর । শুধু হর্ণমান 


পি-ধাডুমানের বৈশিষ্ট্য 


সুবিধা! 
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প্রচলিত থাকিলে, পৃথিবীর লকল দেশেই স্বর্ণের প্রয়োজন বেশী থাকায় স্বর্ণের 
যোগান পর্যাপ্ত না হইবারই সম্ভাবনা; ফলে দামস্তর নামিয়। আসিতে পারে এবং 
ব্যবসা-সঙ্কট সুরু হইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, রৌপ্য-উৎপাদনকাবী দেশসমূহ রৌপ্য বিক্রয় 
করিতে না পারিলে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রা বিদেশ হইতে ক্রয করিতে পারিত না; তাই 
রৌপ্যের অর্থগত ব্যবহারের ফলে তাহাদের আধিক অবস্থা ভাল থাকিতে পারে, 
এই যুক্তি একসময়ে দ্বিধাতুমানের স্বপক্ষে প্রবলতাবে প্রচারিত হইত। তৃতীফতঃ, 
আন্তজাতিক দ্বিধাতুমান আপন! আপনি বৈদেশিক বিনিময় হার স্থির রাখে, কারণ 
্ব্ণ ব্যবহারকারী দেশসমূহ এবং বৌপ্য ব্যবহারকারী দেশসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট হারে 
ধাতু-বিনিময় সম্ভবপর হইয়া থাকে। যেহেতু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে স্বর্ণ ও 
রৌপ্যের বিনিময় হার নির্দিষ্ট থাকে, সেই কারণে বৈদেশিক বিনিময হারও স্থির থাকে । 

দিধাতুমানেব অন্বিধা হইল যে যদি ছুইটি প্রাতৃব উৎপাদন ও যোগান 
পরস্পর বিরোধী দিকে ন| হইয়৷ একই দিকে ধাবিত হয, তাহা হইলে ফলে হয প্রবল 
মুদ্রান্কীতি নতুবা! প্রবল মুদ্রাসক্কোচন ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, 
কোন একটি নিদিষ্ট দেশের পক্ষে ধিধাতুমাণ বজায বাথ। শক, 
কারণ গ্রেলামের নিয়ম অনুযায়ী স্বর্ণ বা বৌপ্যেব বাজাব মুল্য সবকাবী মূল) হইতে 
পৃথক হইলে “নিকষ” অর্থ অর্থাৎ বাজারে যাহার মূল্য কমিয়া গিযাছে এইরূপ ধাতু মু 
“উত্ষ্ট' অর্থকে, অর্থাৎ বাজারে যাহাব মূলা বাড়িয়া! গিয়াছে এইকপ ধাতুমুরাকে 
বাজার হইতে অপসারিত করে। ন্রতবাং দেখা যায যে কাযহঃ এক দাতুমান 
প্রচলিত থাকে। 

আধুনিক কালে দ্বিধাতুমান ব্যবস্থ৷ (কাথা ও প্রচলিত নাই এবং ভৰি]: 5ও 
প্রচলি৩ হওয়ার সম্ভাবনা কমিয। গিয়াছে । কাগজী অর্থের বহুল ও ব্যাপক প্রচলন 
রৌপ্যের পুনরধকরণের (ছ২61101161521101) ) সম্ভাবনা বিশ্মেতাবে কমা ইয়! 
দিয়াছে। 
স্বগমান (0010 88%009:0) : 

যখন কোন দেশের প্রধান£আইন-চালু অর্থ স্বর্ণের দ্বার! প্রস্তুত মুদ্র। অথব। 
এরূপ কাগজী অর্থ যাহার বিনিময়ে সরকারী মুদ্রা-দপ্তর হইতে নিদিষ্ট হারে স্বর্ণ পাওয়। 
সম্ভবপর, তখন সেইরূপ আধিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণমান বল! হয়। 
পৃথিবীতে ব্যবসা বাণিজ্য সুরু হইবার সময় হইতে স্বর্ণ বিনিময়ের 
মাধ্যম হিসাবে চলিয়! আমিতেছে এবং বহুদেশ নিজদেশে স্ব্ণমান গ্রহণ করায়, 


অস্থবিধা 


ছর্ণমান কাহাঁকে বলে 


আধিক ব্যবস্থ! ৩৮৩ 


ব্মান্তর্জাতিক বাণিজ্যেও স্বর্ণের সাহায্যে লেনদেন চলিত। অর্থের এঁতিহাসিক 
বিবর্তনের ফলেই পৃথিবীতে এককালে স্বর্ণমানের উত্তব ও প্রচলন হইয়াছিল । 

দ্র্ণের সহিত দেশে চালু অর্থের সম্পর্কের গভীরতা অনুযায়ী বিতিন্ন ধরণের 
্বর্ণমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্নকালে দেখা গিয়াছে। 


এক ] স্বণমুদ্রামান ব। বিশুদ্ধ স্বণমান (3010. 08:60 8900870 ০৫ 
0119 7276 ৫010 86200810 ): 


১৯১৪ সালের পূর্বে ইংলপ্ত, আমেরিক| এবং আরও কয়েকটি দেশে বিশুদ্ধ 
্ব্ণমান প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থায় স্বণের দারা প্রস্তু মুদ্রা প্রধান অর্থন্ূপে চালু 
থাকে; মুদ্রাকতৃপিক্ষ (01111610% 4১111001109) আইনত: স্বর্ণের বদলে দেশের 
অধিপাসীদিগকে মুর! প্রস্তুত করিয়! দিতে সর্বদ| প্রস্তত থাকেন এবং দেশের তিতরে 
বা বাচিরে স্বর্ণ বাতায়াতের উপর কোন বাধা নিষেধ থাকে না। 
এইপ্রকার স্ব্ণমান প্রচলিত থাকায স্বর্ণ ও অর্থর মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পক ছল; 
স্বণর পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে দশে অর্থের পরিমাণ বুদ্ধি .পাইত, স্বর্ণের প্রিমাঁণ 
কমিধ| “গলে অর্গেব পরিমাণও ভাস পাইভ। স্বর্ণের পরিমাণ বুদ্ধ পাইলে, তয় 
সেই স্বর্ণের দ্বার! মুদ্রা পরপ্ভত ভইত শথবা সেঈ স্বর্নতুক মজুত কণিয়া ব্যাঙ্কগুলি দশে 
কণ-জাতীয অর্থেব (0761 ১1০91) পরিমাণ বাডাইয়! দিত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
মুদ্রানীতি এমনতাবে পরিচালি 5 হইত যে স্বর্ণের 'খাগান বৃি পাইলে অর্থের পবিমাণ 
রদ্ধি পাইও, সবর্ণেধ যোগান কমিলে অর্থের যাগানও কমিয়া যাইত । 
পৃথিবীর বিভিন্ন «শে এইক্প স্বশমান প্রচলিত থাকিলে ইতা স্বয়ংক্রিয়মানরূপে 
( 4১11101175110 ১1৭110216) নিভিন্ন পেশের দামস্তর ও “লনদেন ব্যালান্সের 
(13010110001 179৮1118111) তাবসামা রক্ষ। কররে। প্রত্ত্যকটি দশের বৈদেশিক 
বিশিমষতারে ভাবসাম্য আপন! মাপনি রক্ষিত হয়| এই স্বয়ংক্রিয়তা (১1101101152) 
শ্বণম'নের প্রান এনশিষ্ট্য ও উৎকর্ষ বলিযা পরিগণিত হইত। 
যদি এইবপ মবস্ায কান দসশব .লনন্দন ব্যালান্স প্রতিকূল (011719৮0111 2116) 
হইয়া উঠে, অর্থাৎ বপ্তানীর তুলনায় আমদানী অধিক হয়, তাহ! হইলে সেই দেশ 
হইত দর্ণ বাহিরে চলিয়া! মাইবে। ন্বর্ণের পরিমাণ কম হওয়ায় .নশে যুদ্রা সন্কোচন 
(0:11715110% 09110700011) ঘটিবে, দামস্তর নামিয়া আসিবে। 
ন্ব্ণমানের শবযূংক্তিয় 
গৃতি-পঞ্ছতি অপরপক্ষে, যে দেশের লেন দেন ব্যালান্স অনুকূল (500121016) 
চইযাছিল, সেই দশে স্বর্ণ প্রবেশ করিবে, মুদ্রাপ্রসার (০17৫5 
৫1791191011) ঘটিবে এবং দামন্তর উচ্রধ উঠিবে। ছুই দেশের দামস্তর এইরূপ 


৩৮৪ , আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পরিবতিত হইলে আস্মর্জীতিক বাণিজ্যের গতি ও পরিমাণে পরিবর্তন আসিবে । যে 
দেশের দামস্তর কম, ক্রমে সেই দেশ অধিক রপ্তানী করিতে সক্ষম হইবে ও স্বর্ণ ফিরিয়া 
পাইবে ; যে দেশের দামস্তর অধিক, তাহার রপ্তানী কমিবে এবং স্বর্ণ দেশের বাহিরে 
চলিয়! যাইবে । পুনরায় স্বর্ণের আনাগোন৷ স্থুরু হইবে, এবং ক্রমে ছুই দেশের দামস্তব 
এন্ূপ অবস্থায় আসিবে যখন স্বর্ণের আনাগোন1 বন্ধ হইয়! গিয়াছে, বৈদেশিক 
বাণিজ্যহার এবং লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য স্থাপিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক 
বাঁণজ্যের দরুণ লেনদেনের মাবফৎ পৃথিবীব স্বর্ণ বিভিন্ন দেশে বন্টিত হইয়। 
থাকিবে। 

স্ব্ণমানের এইবপ স্বয়ংক্রিষ গতিবিধির সাফল্যের ন্ট কয়েকটি অবন্থ। বজায় থাক! 
চাই। প্রথমতঃ, স্বর্ণের আনাগোনায় কোনব্ূপ বাধ! নিষেধ থাক! চলিবে না। খিতায়ত:, 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা সরকার স্বর্ণের আনাগোনার ব্যাপারে ব। দামন্তরের উপব স্বর্ণের 
হাস বৃদ্ধির সম্পৃণ প্রভাব বিস্তারে কোনরূপ হন্তক্ষেপ কবিবে 
না। ন্বর্ণেষক আনা?গগানায বাধানিষেধ থাকিদলে বা উহ্তা 
দামস্তবের উপর প্রভাব ফেলিতে না পারিলে লেনদেন ব্যালান্সেব ভাবসাম্য নিহীণন। 
দূর হইতে পারে না। স্বর্ণমান সফল তাবে চালাইতে গেলে এই সকল “খেলার 
নিয়ম" ([২0165 ০0৫ 076 ০017 ১6700: 20116) মানিয়! চলিত হয়। 
দুই | স্বণ ধাতুমান (0০ £০010 8011107) 862100810) : 

্্ণমদ্র! চালু থাকে না, কাগজীমুদ্রাব দ্বারাই দেশের মধ্যে ক্রযাবক্রয়ের কাজ চলে . 
মুদ্রা কতৃপক্ষ আইনণতঃ দ্বর্ণের দ্বারা মুদ্রা প্রস্তত করিয়! দিতে বাধ্য থাকেন ন| ; হবে 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষোত্রে লেনদেনের জন্য নি হাবে স্বর্ণ বিক্রয় করেন ব| নিটি& 
ছারে লেন দেন করেন, এইরূপ আধিক ব্যবস্থাকে স্ব" ধাতৃমান বলা হয়। ১৯২৫ সাল 
হইতে ১৯৩১ সালেব মধ্যে ইংলগ্ডে এবং ১৯১৭ সাল হইতে ১৯৩১ সালেক মনে) 
তারতবর্ষে এইরূপ স্বর্ণধাতুমান প্রচলিত ছিল। 


তিন | স্বর্ণবিনিময় মান (3010 71500118786 808710910) : 

১৮৯৮ সাল হইতে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত ভারতবর্মের আধিক ব্যবস্থাকে স্বর্ণ- 
বিনিময়মান বল] হইত। এই ব্যবস্থায় স্ব্যদ্রা চালু থাকে না বা মুদ্রা কতৃপিক্গ সবর্ণমুদ্র 
প্রস্তুত করিবার জন্য স্বর্ণ গ্রহণ করেন না বা দ্বর্ণ ক্রয় বিক্রয়ও করেন না। ক্তবে 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূল্য প্রদানের জন্ত প্রয়োজন হইলে নিদিষ্ট হারে দেশীয় 
মুদ্রার বিনিময়ে এমন দেশের মুদ্রা বিক্রয় করেন যাহ! স্বর্ণ মানের উপর প্রতিষিত। 


শ্বপমান খেলার নিয়মসমূহ 


আধিক অবস্থা ৩৮% 


চার ] স্বর্ণমজুতমান (0010 8,686:79 86910870) : 

এইরূপ ব্যবস্থায় সবর্ণমুদ্রা চালু থাকে না, কাগজীনোট বা অপর কোন মুদ্রা 
চালু থাকিতে পারে। মুদ্রা কতৃপক্ষ স্বর্ণের বা বৈদেশিক মুদ্রার একটি ভাণ্ডার 
গঠন করেন এবং মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হারের উঠানাম! নিয়ন্ত্রণ করিয়া তাহাতে 
ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশে প্রয়োজনমত সেই তাণ্ডার হইতে স্বর্ণ বা বৈশুদশিক মুদার 
ক্রয়বিরুয় করেন। এইরূপ তাগ্ারকে বিনিময় সমতা বিধানকারী ভাণ্ডার 
(15011271156 15011211500101) 1411110 ) বলা হয়। ইহারই সাহায্যে দেশীয় অর্থের 
বহিমুল্য এই তাবে স্থিব রাখার চেষ্ট। কব! হয়| যখন অর্থের বহিমুল্য বা বৈদেশিক 
বিনিময্াবে উঠানামা! ঘটে, তগন এইবূপ ভাণ্ডার হইতে নিজদেশের মুছা 
ব! স্বর্ণরূষ এবং নিকরুধেব দ্বারা বিনিময়ভারাকে স্থির রাখার অথবা! লেনদেন 
ব্যালান্নে তাবসাম্য রক্ষার চেষ্ট) করা হষ। পশ্চিম ইউকুরাপে এব, বিটিতনাও 
১৯৩৬ মাল হই 5 ১৯৩৯ মালের মধ্যে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল । 
স্গম।নের গুণ ও দোষ বিচার (10167118210 106707158 01 0010 

৪8650091৫) 

এক ] স্বণমানের গুণ হইল তে এই ব্যবস্থায় দামস্তর ও বৈদেশিক 
বিনিমর হাব আপনাআপনি স্থির হইষ। পড়ে এবং ইহাতে ভারসাম্যানস্ত|। হইতে বিচ্যুতি 
হইলে স্বংক্রিয় পদ্দতিতত উতা পুনবায তারসাম্যে বিন্দুতে ফিরিয়া অপে। 
স্বর্মান ব্যবস্থায় স্বর্দ আনাগোনার মাধাদ্দ উহাব! প্রভাবের ফুল আপনা আপনি 
লেন দেন ব্যবস্ত' য় সাম সাধন হয়| 

দুই ] ম্রান্তস1ঠক স্বর্ণমান চালু থাকি:ল মান্তজাতিক বাণিড্যে বেনাপাওন! 
স্থবিধাঞ্জনক হয় এবং একনি সবজন গ্রাহ সাধারণ বিনিমুষর মাধ্যম তিসাবে স্বর 
ব্যবহার সম্ভবপ্ৰ হয়। 

তিন) স্ব্মান বজায় থাকিলে অর্থের পরিমান দেশে স্বর্ণের 'যাগানের 
উপর নিব করে : রাডনৈতিক কার” অর্থের “যাগ'ন বাড়ান চুল না, দুদ্বাস্তিৰ 
সম্ভাবনা থা?ক ন' | 

চার] জনসাধাবণ স্ব প্ছন্দ করে, স্বর্মমান চল্‌ কাখিল “সই দ্র 
মুদ্রাব।বস্থ। দে ও বিদেশে সম্মান লাভ কবে এবং উহার উপর নির্ভবীলতা 
বৃদ্ধি পায়। 

স্বণমানের ভ্রটি 2 প্রথমতঃ, ইহাকে কখনই স্বয়ংক্রিয়মান টিসাৰে 
গণ্য কর! চলে ন| | কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা মুদ্রা কতৃপক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা ও বিছবচনার 


৩৮৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সহিত শ্বর্ণমানের খেলার নিয়মসমূহ মানিয়। না চলিলে নিছক হ্বয়ংক্রিয়ভাবে ইহ! 
চালু থাকে না ; ইহাকে তাই পরিচালিত মান (119785৫ 969:151) হিসাবেই 
গণ্য করা উচিত। শুধু তাহাই নহে, তথাকথিত «খেলার নিয়মসমূহ' পরিপূর্ণভাবে 
কখনই পালন করা হইত না। দেশে স্বর্ণ প্রবেশ করিলে মুদ্রাকতৃ পক্ষ ব্যাঙ্ক হার' 
বাড়াইয়! স্বর্ণের পুনরায় বহিগমন বদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন অথবা বধিত স্বর্ণের 
বিনিময়ে অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে চাহিতেন ন|। নিজ দেশীয় স্বার্থরক্ষাই তাহাদের 
প্রধানলক্ষ্য ছিল। পরবত্তী কালে স্বর্মানের নিয়ম কেহই বিশেষ মানিয়৷ চলেন নাই | 

তুই] ্বর্ণমান ব্যবস্থায় অর্থের আত্যস্তরীণ মূল্য স্থির রাখার পরিবর্তে 
প্রধান5ঃ উহার বহিমৃণল্যের স্থিরতার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হইত। 
নিজদে"শর দামস্তর, উৎপাদন ও আয়ন্তর অগ্রাহ করিয়! নিছক বৈদেশিক বিনিময় হার 
স্থির রাখ! কখনই যুক্তিসঙ্গত কার্য বলিয়া মনে করা যায় না। তাহ! ছাডা, কোন 
দেশ নিজস্ব পৃথক উন্নয়নের উদ্দেশ্টে আয়ম্তর বৃদ্ধির জন্থ নিজন্ব অর্থনৈতিক নীতি 
গ্রহণ কবিতে পারে না। 

তিন |] কেইন্সের অতিমতে স্বর্ণমান ব্যবস্থার ফলে মুদ্রাসঙ্কোচন ও বেকারীর 
দিকে ঝোঁক আসিয়া পড়ে। যে দেশে আমদানীর তুলনায় রপ্তাণীর পরিমাণ “বশী, 
সেই দেশের কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক স্বদের হার বাঢাইয়! বর্ণের রগ্তাণী বন্ধ করিতে চাছে। ফলে 
দেশের মত্যন্তারে বিনিযোগ কমিয় যায় এবং তাহার দরুণ কর্মনিযোগের পরিমাণও 
হাস পায়। যদি দেশে আমদানীর তুলনায় রপ্তানী অধিক হইতে থাকে, তাহা হইলে 
দেশের মধ্যে স্ব প্রবেশ করে এবং মুদ্রার পরিমাণ বুদ্ধি হওযায় সুদের হার কমে, 
দেশে বিনিয়োগ বুদ্ধি পাইয়া পূর্ণ কর্ম সংস্থান স্তর উত্তীর্ণ হইয়। মুদ্রাস্ফীতি ও সম্ধটের 
সি করে। 

চার ) স্বর্ণমান ব্যবস্থ| কিন্ত বাস্তবে কখনই দামস্তর ব| বিনিময় হার স্থিব 
রাখিতে পারে নাই । কালিফোণিয়ার স্বর্ণ খশি আবিক্ষার স্বর্ণের যোগান বৃদ্ধি 
করিয়া মুদ্রার পরিমাণ বাডাইয়। মুদ্রাস্কীতি ঘটাইয়াছিল। গত শতান্দীব শেষ ভাগে 
বিভিন্ন কারণে স্বর্ণের চাহিদা] ও ব্যবহার খুবই বুদ্ধি পাওয়ায ঘ্ধর্থের পরিমাণ কমিয়। 
মূদ্রা দক্কোচনের স্থষ্টি করিয়াছিল। 

পাঁচ] কাগজী মানের তুলনায় স্বর্ণমান খুবই ব্যয় বুল। কাগজী অর্থের 
যার! বিনিময়ের কার্য চালান মোটেই অন্থবিধাজনক নহে, স্থতরাং শ্বর্ণপ্রচলন বা 
বর্ণ মজুত রাখা অযথ| অপব্যয় ছাড1। আর কিছু বল! চলে না। সত্য মানুষের পক্ষে 


আধিক অবস্থা ৬৮৭ 


এইরূপ “হল্দে ধাতুর" (০110 11৩1) প্রতি নিছক আকর্ষণ শোভনীয় নহে । 
কেইন্সের অতিমতে ইছা একপ্রকার বর্বর যুগীয় নিদর্শন! (321১97005 7€11০)। 


স্বণমান পতনের কারণ (0986 ০0? 00০ 316291000দা) ০1 £০1এ 
৪862009:) £ 


্বর্মান ব্যবস্থার তথাকথিত “খেলার নিয়্মসমূহ' যথাযথভাবে কখনই 
প্রতিপালিত হয় নাই, পায় সকল দেশই নিয়ম তঙ্গ করিয়! হ্বর্ণমানকে প্রায় অচল 
অবস্থায় আনিয়| ফেলিয়াছিল। দ্বর্ণের আনাগোনার উপর 
যথেট বাধা নিষেধ আরোপিত হইত, এবং স্বর্ণের আগমনের 
ৰা বিগননের কোন প্রভাৰ দামস্তরের উপর পড়িতে দেওয়া হইত না। ইহাই 
স্বর্ণমান পতনের প্রধান কাবণ | 
প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে পৃথিবীর সকল “দশই মাকফিণ যুক্ররাষ্ট্রেব নিকট হইতে 
অস্ত্র পা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিল এবং স্বর্ণ দ্বার! উচ্ভার মূল্য প্রদানের 
ফলে আমেরিকাতে প্রটুর পরিমাণ স্বর্ণ প্রবেশ করিয়াছিল'। সেই স্বর্ণ মামেরিকার 
হা দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই, কারণ 
আমোরকীর নীতি মুপরাকতৃর্পক্ষ সেই স্বর্ণকে ভিত্তি করিয়! মুদ্রাপ্রসার না করিয়! 
তাহাকে বন্ধা! ধাতু হিসাবে জমাইয় রাখিয়াছিল। ফলে অন্ঠান্ 
দেশের তুলনায় স্রামেরিকাব দামস্তর তুলনামূলক ভাবে কম থাকায় দামস্তরের এই 
অসম হার (])15১81165) ফলে আরও অধিক পরিমাণে ম্বণ আমেরিকায় প্রবেশ 
করিয়াছিল। 'মন্যান্থা দেশে স্বর্ণের যোগান কম হওয়ায় তাহার! বাধ্য হইয়া স্ব্মান 
পরিত্যাগ করিল। 
অগ্ঠান্যা দ« স্ব" ছিল অল্প পরিম!ণ, উহাকে জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার 
দরুণ রক্ষা করা অবনত প্রয়েজ্ন'য় হইয়| পডিযাছিল ; স্বরাং বিটেন হইতে যখন 
স্ব্তাগের হিডিক সুর হইল, সেই অবস্থায় ১৯৩১ সালে ব্রিটেন স্বর্ণমান পরিত্যাগ 
কাঁরতত বাধ্য হইলেন । অর্থ নৈতিক জাতীষতাবাদ (4১111117019) প্রসার লাভ করায় 
বৈদেশিক এবং বাণিজ্যহারের তুলনায় নিজদেশের দামন্তর, আয়ন্তর প্রভৃতি স্থির রাখা 
'বকাবী দূর করা ও কর্মনিয়োগের স্তর উর্ধে তোলা, এই মকল অধিকতর 
প্রয়োজনীয় ও গ্রচ্ণীয় লক্ষ্য হিসাবে গুহীত হইয়াছিল । 
সাফলোর সহিত স্বর্মমান চালু থাকিতে হইলে ইহাও লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন, 
যেন অধমর্ণ দেশগুলি আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বাড়াইয়! রপ্তানী-উত্বভ্ত (15:0০:07 


খেলার নিষম ভঙ্গ 


৮৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


50110103) স্থ্ি করিয়! তাহার দ্বার! উত্তমর্ণ দেশগুলিকে খ্ণপরিশোধ করিতে পারে । 
অর্থাৎ শ্বর্ণমানে প্রতিষ্ঠিত কোন দেশ এমন কোন আধিক বা 
বাণিজ্যিকনীতি গ্রহণ করিবে না যাহাতে লেনদেন ব্যালান্দের 

কোন তারসাম্যবিহীনতা! বিদূরিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। লেন দেন ব্যালান্দের 
প্রয়োজনে মুদ্রাপ্রসার ও মুদ্রীসঙ্কোচন করিতে হইবে, প্রয়োজন হইলে অপর দেশ 
হইতে দ্রব্যসামগ্রীর আমদানী গ্রহণ করিতে হইবে এবং স্বর্ণের বহির্গমন মাণিয়। লইতে 
হইবে, কোন শুন্ক-প্রাচীর তুলিয়া! বা কৃত্রিম বাধানিষেধ আরোপ করিয়া পরব বা 
স্বণের গতিবিধি বন্ধ কর! চলিবে না। স্বর্থমানের এই স্বণন্থত্র (2০107 7110) কেহই 
মানিয়। না লইবার ফলেই অবশ্ঠস্ভাবীর্ূপে উহ্হার পতন হইযাছে। 


মাফল্যের সর্ত 


প্রথম মহাযুদ্ধের পরে স্বর্ণমানের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সরে ইংলগু ত্বর্ণের সহিত 
পুরাতন হারে ই্রালিং-এর বিনিময-মুলা ধার্য করিল, এবং এই বিনিমঘ হাব পাশ 
করার ফলে ্টালিং “বর্ধিত মূলা" মুদ্রাতে (00৮1৮211160 
কিতাবে হ্ব্মানের ৃ্‌ ঠা 
পতন হল 001116110%) পরিণত হয়। ফ্রান্সে বিনিনয়-ত।ব এরূপ স্ত 
হয যে ফাঙ্কেন মূলাহাস (1)€৮9111011011 ) ঘটিঘা (গল | 
জার্মান'তে নৃতন এক প্রকার মুদ্রার প্রচলন হষ্ঈটল, তাহার উদ্দেশ ছিল যুদ্ধকালাণ 
উদ্বত্ত ক্রয়ক্ষমতার বিলোপঙাধন অথাৎ মুছার আি-স্কীতি (07১11115110) 
(বার কবা। 

ইংলগ্ডের মুদ্রা"মূল্য বৃদ্ধি (০৮৫1-৮910106101) বপ্তানার পধিমা* কমাইয' 
দিল। তাহার অর্থ নৈতিক কাঠামোর কাঠিন্য বা অলমনীয তা (1২10101116৭) বানা 
দ্রব্যাদির দাম কমাইতে সুযোগ দেয় নাই, ফলে সে রগানী বাডাইয। অঙ্গন দশ্বে 
সহিত প্রতিযোগিতায় জটিযা উঠিতে পারে নাই, রপ্তাণীর তুলনায় আমদানী আধক 
হইয়াছে, স্বর্ণের বহির্গমন ভইয়াছে। 'অপব পক্ষে ফ্রান্সের ক্ষেতে, মুদামূলা হাসেন 
প্রতাব কার্যকরী হইয়াছে, রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে, দেশে স্বণপ্রবেশ করিয়াছে, কিন 
সেই স্বর্ণ ফ্রান্সের দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করি;5 পারে লাই, তাহ। [কর্ম্ায 
ব্যান্ক মুত করিয়! রািয়াছিল। মাকিন যুক্তরাষ্ট্র আমদানী দ্রব্যের আগমন এবং স্বাণ্ব 
বহির্গষন উভয়ের উপরেই বাধা নিষেধ মারোপ করিয়া স্বণমানের তারসাম্য-প্রতিষ্ঠা- 

কারী পদ্ধতিকে (75010111019 0106 70601210191] ) বানচাল করিয়! দিয়াছিল। 
এই সকল কারণ ছাডাও সমস্য! ছিল “উত্ত অর্থের (701 1101165)। প্রুতু 5 
পরিমাণে অর্থ নিরাপত্তা ও সুদের লোতে দেশ হইতে দেশাস্তরে ঘুরিয়! বেড়াইত। 


আধিক অবশ্থ! ৩৮৯ 


তদানীস্তন পৃথিবীতে বিপুল আন্তর্জাতিক খণ, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পৃরণ জনিত বিপুল 
দেন! পাওন! এবং তাহার লেনদেন স্বর্ণমানের মুদ্রাপরিবর্তন পদ্ধতির (1%91561- 
16011211151) ) উপর বিশেষ গুরুতার চাপ ফেলিয়াছিল, যাহার তারে উচ্ার 
ভরাডুবি প্রায় অবশ্যস্ভাবী হইয় পড়ে । ১৯২৯ সালে আমেরিকার শেয়ার বাঙ্গাবে 
সহস! দ্রুত-মন্দার ফলে যে সকপ দেশ "আমেরিকার অর্থ সাহায্যের দ্বারা বাচিতেছিল 
বৰ! আমেরিকার অর্থনৈতিক অবস্থার সিত নিজের অবস্থা! সংযুক্ত করিস! রাখিয়!ছিল 
(বিশেষতঃ জার্মানী ও অষ্রিয়া), সেই সকল দেশে বিপুল সঙ্কট উপস্থিত হয়| 
হ্বল্পকালীন খণ-সমৃহ তৎক্ষণাৎ ফেরৎ চাওযা হয় এবং ব্যবসায়ীদের আশার মুলে 
কুঠারাথাততর ফলে উৎপাদন ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা তািয়া পড়ে। ১৯৩০ সালে 
জার্মানীর কেন্দ্রীয় ন্যাক্কের দরজা বন্ধ হয়। আমেরিকা এক বৎসর যুদ্ধ” ও ক্ষতিপুরণ 
গ্রহণ স্থগিত রাখে। ইংলচ৭ বভদে" হইতে অর্থ জমা রাধা হইন্ত, তাহা সহসা তুলিয়' 
লইবার প্রচেষ্টা সুরু হওয়া স্বর্মান টিকাইবা বাঙা কঠিন হইয়া উঠিল। নে- 
বিদ্বোহেব ফলে ইংলণ হইতে আকও অধিক পরিমাণে স্বর্ণের বতিগনন চলিতে থাকায় 
বাধা হইথা ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বরে ইংলগ্ স্বর্ণ প্রান বন্ধ কবিযা দিল | ১৯৩৩ সাল 
আনেরিক] .স্বর্মান ত্যাগ করলি এবং ফ্রান্ন, বেলজ্তিযাম, হল্যাড, স্ুইজারল্যাপ্ত, 
ইটালী সকলেই নেতৃস্তান'ষ /দশগুলির পদাঙ্ক অনুসরণে বাধা হইলেন স্বর্মানেবু 
কলঙ্ক-বিজটিত গৌববময় ইতিহাস পরিসমাপ্তি ঘটিল। নিজ নিজ দোশেল অর্থতিনতিক 
উন্লতিব নাধাস্বরূপ স্বর্ণমানেব স্বর্ণশঙ্খল শ্রপসারিত হইল । 


স্বথগমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার সস্তাবন1 (09951011185 01 8১360121107) 2 
মাধুনিক কালে সকল পব্বে সরকাত্ই নি দেশ অর্থনৈতিক স্থায়ি ও, 
পূর্ণকমসংস্থান, দেশের সামগ্রিক উন্না তকে আধিকনীতির লক্ষ্য তিসাবে গ্রহণ করিষাছে। 
খুদ্রা-সক্কোচুনর দিকে অন্তনিহি 5 কোক" (10171616116 19175 00*210২ 151201011), 
অনমনীয বিনিময় হার, সর্বদা নিদ্ষ স্বর্ণ জমা বাখা, স্থাণেক 
রা 3 গতিবিধি অন্থযাষী পারস্পবিক মুদ্রাস্্টীতি ও মুদ্রীসঙ্কচন) রক্ষণশীল 
অন্তদশীয় খণ-শীতি, বাডটে সমতা বা ঘাটতি বাজেট না কবা : 
ত্বর্মানের এই প্রকার নিয়মসমৃত নিজদেশে অথ নৈতিক উন্নতির পক্ষে অবশ্টপ্রয়োজন য় 
আধিক নীতিকে সাহায্য করে না। স্থতরাং, নিঃসন্দেহে বলা যাষ, যুদ্ক-পৃবব 
ধরণের স্বর্ণমান ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই বলিলেই চলে। 
শুধু তাহাই নহে। পৃথিবীর অধিকাংশ স্বর্ণ এখন মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে মুত 


৩৯০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


হইয়া রহিয়াছে; অন্ান্ত দেশে স্বর্ণের পরিমাণ এত কম যে হ্বর্ণমান প্রতিষ্ঠার 
উপযোগী স্বর্ণ তাহারা পাইবে না। যুক্তরাষ্ই এবং অন্তান্ত দেশের সংরক্ষণীনীতিও 
স্বর্ণমান পুনঃপ্রতিষ্ঠার পক্ষে বিরাট প্রতিবন্ধক স্বরূপ । 

আধুনিক কালে, আন্তর্জাতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে, ত্বর্ণের গুরুত্ব বিশেষ 
কমিয়! গিয়াছে, ফলে প্রধান প্রধান মুদ্র! নিজম্ব লেনদেনের সুবিধার জন্য পৃথক পৃথক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে; ্টালিং এলাকা! ডলার এলাকা, রুবল্‌ এলাকা ইত্যাদির 
স্থ্টি হইয়াছে । 


এতদৃসত্বেও ১৯৪৪ সালে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আর্থিক তাণ্ডারের নিয়ম 
অনুযায়ী প্রত্যেক দেশ তাহার প্রধান আইন চালু মৃদ্রার সহিত স্বর্ণ বা মাফ্কিন ভলারের 
বিনিময় হার নিদ্দি্ট করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে সর্বসম্মত 
পারম্পরিক বিনিময় হার নিদি্ রাখার উদ্দেশে এইরূপ করা হইয়াছে। ইহাকে 
'তাই অনেকে মিশ্রমান (01160 (21110) বলেন। কিন্ত ইহা মনে রাখা দরকার 
যে, স্বর্ণের ভিত্তিতে আধিক ব্যবস্থ। গঠন করা এই নিয়মের উদ্দেশ্ত নহে, আন্তর্জাতিক 
বণ্মানের প্রতিষ্ঠা ন! পুরাতন উপায়ে ইহাকে চালু করা বাস্তব অবস্থা অন্থযায়ী 
সম্ভবপর নয়। 
কাগজী মান (2806: 80870976 ) : 

দেশের প্রধান আইন-চালু অর্থ হিসাবে কাগজীনেট প্রচলিত থাকিলে ঠাহাকে 
কাগজীমান বল হয়। এই কাগজী নোট সাধারণতঃ আজকাল কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
কতৃর্ক প্রচলিত হয় এবং সরকারী আর্থিক নীতি দ্বারা 
পরিচালিত হয়। চেক বা বিনিময়-বিলকে কখনই নোট বলা 
হয় না, কারণ তাহা সীমাবদ্ধতভাবে আইনচালু (111711160 1629] (61107) এই 
কাগজীনোট ব্পাস্তর-যোগ্য (001156101016) বা রূপান্তরহীন (]170092061111)16) 
হইতে পারে। 

কাগজী নোটের বহু সুবিধা আছে। একসঙ্গে বু অর্থ লেন-দেন করিতে 
হইলে ধাতু ঘার! প্রত্থত মুদ্রার তুলনায় কাগজী অর্থ বিশেষ স্থবিধাজনক। দ্বিতীয়তঃ, 
'ধাতুমুদ্রার তুলনায় ইহাতে ব্যয় অনেক কম। অর্থ প্রত্বতের ব্যয় কম এবং ক্রমাগত 
চস্তাস্তরের ফলে ধাতুর প্রভূত অপব্যয় কাগজী নোটের ক্ষেত্রে বহন করিতে হয় না। 


তৃতীয়তঃ, কাগজী মান ব্যবস্থাতে দেশের আর্থিক নীতি অর্থনৈতিক নীতির সহিত 
সামঞ্জন্ত রাখিয়! গঠন কর! চলে। কেইন্সের মতে, দেশে 


কর্মসংস্থানের স্তরোন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নতি বিধান করিতে 
“হইলে আর্থিক নীতির সাহায্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, সুতরাং উহ। এরূপ নমনীয় হওয়া 


কাগজীমান 


সুবিধা 


আধিক অবস্থা ৩৯১ 


উচিত যে আত্যস্তরীন নিয়মকাহুনের দ্বার! অর্থ প্রচলনের পরিমাণকে প্রয়োজনাহুযায়ী 
নিয়ন্ত্রণ করা চলে। ধাতুর উপর প্রতিষ্ঠিত কোন মানের পক্ষে এন্দপ নমনীয়তা সম্ভব- 
পর নহে। বাণিজ্যচক্র বা ব্যবসাসঙ্কট দূর করিতে হইলেও অর্থের পরিমাণ সহজে 
পরিবর্তনযোগ্য রাখা প্রয়োজন। কাগজীমান ব্যবস্থাতে প্রতৃত ধাতু মজুত রাখার 
প্রয়োজন নাই, ইহার নমনীয়তা (76301)1110) এবং প্রসার-ক্ষমতা (619501011) 


অধিক। বর্তমান পৃথিবীতে অনমনীয় অর্থ নৈতিক সংস্থাসমূহ (২1210 75০0201110 
[1511001029) থাকায়, (যেমন শ্রমিক সংঘ, মালিক সংঘ, রাজনৈতিক দল ইত্যাদি) 
এবং অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদী (4১101011017) মানাভাব শক্তিশালী হওয়ায় কাগজ 
অর্থের গুরুত্ব খুবই বুদ্ধি পাইয়াছে। 


কাগজী অর্থের অন্থবিধ] হইল ধে, অর্থের পরিমাণ বুদ্ধি এবং 
ফলে মু্রাস্টীতি ঘটিবার বিরুদে কোন প্রতিবন্ধক এই ব্যবস্থার মাদ্যে 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিহিত নাই । যুদ্ধকালীন মুদ্রাস্্ীতি জনসাধারণের স্মৃতিতে 
এখনও জাগন্ধক আছে। তাই তাহাদের মনে বিশ্বাল ও আস্থা উৎপাদন 
কর! কাগজীমানেব দ্বারা বিশে সম্ভব নয। দ্বিতীয়তঃ, পরিচালনার ত্রুটি বিচ্যুতি 
হইতে পারে, অনীস্বার্থ বা দলগত স্বার্পে অর্থের নিয়ন্ত্রণ এবং 
আথিক নীতি পরিচালিহ হওয়াও অসস্ভব নয়। তৃতীষত:, 
কাগজীমান ব্যবস্থায় বৈদেশিক বিনিময হারের উঠানামার কোন সীমা পরিসীমা থানক 
ন|, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয। কাগজীমান ব্যবস্থায় অথের 
অন্তর্দেশীয় মূলোর স্থবিরতা বা স্থায়িকবেব উপর অধিক গুকত আরোপিত হয়, আথর 
বহিমুল্যকে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ৪ চাহিদাব উপর ছাডিয়। দেওয়া 
হয়। চতুর্থতঃ, অর্থের পরিমাণ যথেচ্চ বৃদ্ধি করিলে দেশে দামন্তর বুদ্ধি হওয়ায় 
বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুছার বহিমুল্য পাতন (3৮911121102) ঘটে, এবং রপ্তানী 
বৃদ্ধির ঝৌক দেখা দিতে পারে। অন্া সকল দেশও আত্মরক্ষামূলক বা প্রতিশ্োধ- 
মূলক বহিমল্য পাতনের (1৩৮৪1112101) চেষ্টা করিবে এবং উহা দ্বারা রপ্তানী বৃদ্ধিতে 
সচেষ্ট হইবে। এইবপে প্রতিযোগিতামূলক বহি্ল্য পাতনেব দৌড় সুরু হইবে 
ও বৈদেশিক বানিজ্য বিশঙ্খলা “দা দিতে পারে । কাগজী অর্থ প্রচলনের এই সকল 
বিশেষ অস্ুবিধ! রহিয়াছে। 
কাগজী নোট প্রচলনের নীতিসমূহ (91001195 01 2০9 [880০) 


বেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক কি নীতি অনুযায়ী কাগঞী অর্থপ্রচলন করিবে, তাহার সন্বন্ধে ছুই 
প্রকার মতবাদ এককালে প্রচলিত ছিল। একদল ধনবিজ্ঞানীর অতিমতে দেশে কাগজী' 


অন্থবিধা 


৩৯২ আধুনিক ধনশবিজ্ঞান 


নোট ধাতুমুদ্রার পরিবর্তে প্রচলিত হয়, কেন্্রীয় ব্যাঙ্কে জমা ছিনাবে রক্ষিত মূল্যবান ধাতুর 
প্রতিনিধি হিসাবে মাত্র ইহ! সমাজে প্রচলিত থাকে । মবতরাং, যে পরিমাণ মূল্যের 
ক নোট প্রচলিত হইবে তাহার সমমূল্যের ধাতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজের 
ব্যন্বীয় নীতি. নিকট জমা! রাখিবে। ইহাকে বলা হয় কারেজী নীতি(0871610 
চ117101016) | অপর মতবাদ অঙ্গুযায়ী নোটের কার্য হইল ব্যবসা 
বাণিজ্যে সহায়তা করা, ইহা তাই সমাজে ব্যক্তিদের মধ্যে অনবরত হস্তাস্তরিত হইতে 
থাকে, খুবই অল্প পরিমাণ কাগজীনোট ধাতু মুদ্রার বা ধাতুতে রূপান্তরনের উদ্দে্টে 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট উপস্থাপিত হয়। যদি সমাজে অর্থনৈতিক লেনদেনের পক্ষে 
প্রয়োজনীয় পরিমাণের অধিক অর্থ চালু করা হয়, তাহা হইলেও ধাতুৃতে রূপান্তরণের 
ল্য সেই অর্থ কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ফিরিয়া আসিবে, প্রয়োজনীয় পরিমাণের সমান 
হইলে উহা প্রচলিত হইতে থাকিবে । স্থতরাং কোন সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক যেরূপ 
মন্প মজুত রাখিয়া অধিক খণদান করিতে পারে, “সন্ধপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কও অতি অল্প ধাতু 
মজুত রাখিয়া! কাগজীনোট চালু করিতে পারে | নোট-প্রচলনের এই নীতিকে ব্যাস্কিং 
নীতি (30171101115 71111011915) বলে। 
কারেন্দী প্রথায় প্রচলিত কাগজীনোট জনসাধারণের আস্থাভাজন হইলেও 
ইহা ব্যয়বহুল এবং অপব্যয়মূলক, প্রভূত মুদ্র! বা ধাতু অযথা অন্ৎপাদকভাবে সঞ্চিত 
থাকে। সমাজের অর্থনেতিক উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় নোটের পরিমাণ বাডান ব 
কমান সম্ভব নয়, ধাতুর যোগানই অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবে। কারেন্পী প্রথায় 
দেশে সকল উপকরণের পূর্ণনিয়োগের পক্ষে প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণ অপেক্ষ| 
বাস্তবে কম বা বেশী অর্থ প্রচলিত হইয়! যাইতে পারে। ব্যান্কিং প্রথায় এই অসুবিধ! 
£র হইলেও আধিক ন্যবস্থ| কিছুট| ঝুঁকিবহুল হইয়। পডে। 
ধাতু জমার পরিমাণ সম্পকাঁয় বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী নোট-প্রচলন ব্যবস্থা- 
সমূহকে চারি প্রকারে বিতক্ত করা যায়। 
১। নির্দিষ্ট ফিডিউসিয়ারী ব্যবস্থ। (8160. 771000190 858690) 
এই ব্যবস্থায় একটি নিদিষ্ট পরিমাণ পর্য্যস্ত বিন! মুতে অর্থ প্রচলন কর! 
খাইতে পারে; এই সীমাকে ফিডিউপিয়ারী সীমা (10010121 1411816) বলে। 
এই সীমার পরে অর্থ চালু করিতে হইলে উহার অতিরিক্ত কাগজীনোটের সম্পূর্ণ 
মূল্য ধাতৃতে জম! রাখিতে হয়। এই প্রথা অপচয়মূলক, কারণ ফিডিউসিয়ারী 
সীমার উর্ধে 'প্রদৃত পরিমাণে ধাতু অযথা মুত থাকে । তাহা ছাড়! ইহা যথে 


আধিক অবস্থা ৩৯৩ 


প্রসাব-ক্ষম নহে, সম্পূর্ণ মূল্যের ধাতু মজুত রাখার নিয়ম বাস্তবক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের 
প্রয়োজনে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির প্রতিবন্ধকরূপে কাজ করিতে পারে। 

১৮৪৪ সালের ব্যাঙ্চার্টার আইন অন্থপারে ইংলগ্ডে এই বিধি গৃহীত ঠইলেও 
এবং আরও কয়েকটি দেশ ইছা! অন্ুসবণ করিলেও, দেখা গিয়াছে যে বহুবার ব্যান্ক- 
চার্টাব আইন মূলতুবী রাখিয়! ব্যবসা! বাণিজ্যের প্রয়োজনে ব্যাঙ্ক অব. ইংলগুকে 
ধাতু জম| ন| রাখিয়! নোট প্রচলনের স্থবিধ। দিতে হইয়াছে । অবশেষে ম্যকৃমিলান 
কম্টির স্পারিশে এই ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়। 

২। সর্বোচ্চ সীমা ব্যবস্থা (পুণ)৩ 14930700100 [10016 ৪5৪86108) 


এই অবস্থায় আইনসভ| একটি সীমা নির্দিষ্ট কবিষা দেয় যে পর্যন্ত বিন! জমাতে 
অথপ্রচলন কব! যাইতে পাবে; কিন্তু সেই সীমার পরেও অর্থপ্রচলনেব চেষ্ট! 
কবিলে আইণসতার অন্থমোদনেব ও আইন-পবিবর্তনের প্রয়োজন হয় । এই ব্যবস্থার 
দুটি গুণ আছে £ অর্থ-কর্তুপক্ষ অর্থপ্রচলনেব ব্যাপারে কিছুটা স্বাধীনভাবে কাজ 
চানাইতে পারে এবং, 'আযথ! ধাতু মজুত করিয়া রাখ! হয় না। ইহাব অন্থবিধ! 
হইল এই “য, যদি এই সীম! খুবই নীছুতে ধার্য কব! হয়, তাহ! হইলে ব্যবস্থার 
প্রসাব-ক্ষমত! বহিল না, যদি থুবই উচুতে ধার্য হয তবে মুদ্রাস্ীতির সম্ভাবনা বহিয়া 
গণ। ফ্রান্সে ১৯২৮ সালেব পুর্বে ইহা প্রচলিত ছিল, কিন্ত তাহার পবে ইহা 
তুলিয়া দেও! হয়। 


৩। আনুপাতিক জমা ব্যবস্থা! (গু 72700001009] চ১6867৮6 8756670) 


এই ব্যবস্থায় মোট প্রচলিত নোট্েৰ কিছু অংশ ধাতুতে জমা হিসাবে 
বাধিত হয (খতকরা হিসাবে, যেমন ২৫% বা ৩০% বা ৪০% ইত্যাদি )। 

এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল এই যে ইহার পরিচালন! খুবই সহজ ও সরল। 
তদুপরি, ইহ! প্রসার-ক্ষম এবং অধিক ধাতু অযথা মজুত রাখার প্রয়োজন হয় ন]। 
এই ব্যবস্থার ত্রুটি হইল এই যেকিছু পরিমাণ ধাতুকে ইহ! অযথ! মুত রাখে। 
5151 ছাডা, এই ব্যবস্থায় ধাতুব মজুত কময়! গেলে উহ! হইতে অধিক হারে অর্থ 
প্রচলন কমাইয়া ফেলিতে হয়। যেমন ৫০০টি নোটের পিছনে ২৫% হারে জম! 
বাখিয়। ১২৫টি স্বর্ণ মুদ্রা জম! রাখা হইয়াছে । যদি স্বর্ণের পরিমাণ কমিষা ১২৪টি 
হয় তাহ! হইলে তৎক্ষণাৎ ৪টি কাগজী নোটের প্রচলন বন্ধ করিতে হইবে। সর্বোপরি 
বলা যায় যে, যদি অর্থকর্তৃপক্ষের উপর লোকের আস্থা! বজায় থাকে তবে ওই জম! 


৩৯৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


নিতান্তই অনাবশ্তুক এবং যদি লোকে আস্থা! হারাইয়ই ফেলে তবে ওই আংশিক 
জমা সকল নোটের হ্বর্ণে রূপাস্তরনের পক্ষে নিতান্তই অপধ্যাপ্ত। 


৪। স্বর্ণব্যতীরকী আম্ুপাতিক জম! ব্যবস্থা! (9:000:610091 70988:৮9 
87৪69]0 006 108890 00 £০010 
এই ব্যবস্থায় আইনতঃ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে অপর দেশের অর্থ এবং 
আংশিকভাবে স্বর্ণ জমা রাখিতে হয়। যেমন তারতবর্ষে প্রচলিত নোটের মূল্যের ৪০% 
জমা রাখা হইত, তবে এই জমা কিছু স্ব্মুদ্রা, কিছু স্বর্ণ ( ধাতু ) এবং কিছু বৈদেশিক 
সুদ্রাতে ( ালিং বা ডলার)। এই ব্যবস্থার সুবিধা অনেক। ইহা" প্রসার-ক্ষম, 
বৈদেশিক বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং বিদেশের ব্যাঙ্কে বৈদেশিক মুদ্রা 
জম! রারার সুবিধা! থাকায় সুদ হিসাবে দেশের কিছু আয়ও হইতে পারে। 
এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বল! হয় যে বৈদেশিক মুদ্রাকে নিজ দেশের অর্থের জম! 
হিসাবে না রাখাই তাল। যেমন গন মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলগ্ড প্রাপ্ত লিংকে জমা 
হিসাবে গণ্য করিয়া তারতে প্রভৃত পরিমাণে নোট প্রচলন হুইযাছিল এব” ফলে 
তারতে মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপক আকাব ধাবণ করিয়াছিল। স্ৃতবাং বেদেশিক বিনিময 
হারে স্থিরতা রক্ষাব উদ্বোপ্তে সুফলদায়ী হইলেও অন্তর্দেশীয় নোট-প্রচলনেব ভিস্ি 
হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রাকে গণ্য না করাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়! মনে হয। 
নোট-প্রচলন নিয়ন্ত্রনের ঠিক নীতি ( 87৮ 62001016 0? 
* 19£01901011) £ 
আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই অর্থনৈতিক উন্নতি, দামস্থ্রবেব টঠানাম। 
বন্ধ করা, পূর্ণনিয়োগের স্তরে পৌছান এইপ্রকার লক্ষ্য অনুযায়ী অর্থেব ও প্লণে 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর ন্াস্ত আছে। সুতরাং কি 
পরিমাণ নোট চালু কর! দরকার অথব! প্রচলন হইতে তুলিয়! লওযা দবকার, এই 
সকল নির্ধারণ অতি অবশ্তই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপব ছাডিয়া দেওয়া উচিত। 
অর্থ-কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যথেষ্ট দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান, সুতরাং "তাহার বিবেচনার 
উপর এই ব্যাপারে নির্ভর করা চলে। আর সমাজে খণরূপ অর্থ নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ 
দায়িত্ব যখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের, তখন নোটের উপর তাচ্ার দায়িত্ব স্বীকার না করার 
কি যুক্তি থাকিতে পারে? যখন অর্থনৈতিক পরিকল্পনার সার্থক বূপায়নের জগ্য 
অর্থ সংগ্রহের এবং ঘাটতি বাজেটের দ্বারা উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা সমূে অর্থবিনিয়োগের 
তার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বহন করিতেছে, তখন নোট প্রচলনের-ধার৷ দায়িত্ব তাহার উপর 


নোট-প্রচলনের নিয়ন্ত্রণের সঠিক নীতি ৩৯৪ 


নিশ্চয়ই ছাডিয়! দিতে হইবে, আইনের ত্বার৷ তাহার কার্ষের প্রতিবন্ধকতা করিলে 
চলিবে না। 
কিন্ত তবুও জন্সাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জনের স্ববিধার জগ্, হঠাৎ 
প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশে এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ, লেনদেন ও বিনিময় সঠিক 
রাখিবার নিমিত্ত কিছু পরিমাণে স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জম! রাখার নিয়ম করিয়া 
দেওয়! ভাল। শুধু তাহাই নহে; নোট প্রচলনেন সর্বোচ্চ সীমা নির্ধাবিত করিয়া 
রাখা মুদ্রাস্কীতি প্রতিরোধের উপায় হিসাবে যথেষ্ট কার্যকবী। তবে এই সামা বেশ 
উর্ধে ধার্য কর! দবকার, যাহাতে স্বাভাবিক সমষে উন্নয়ন মূলক আধিক নীতি গ্রহণে 
কোন বাধ! না আসিতে পাবে। 
এই সীম! কোথায় ধার্য হইবে বাকি পরিমাণ স্বর্ণ ও বৈদেশিক মুদ্রা জমা 
থাকিবে তাহ! বিভিন্ন দেশের পুথক অথনৈতিক পবিবেশ ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অনুযায়ী 
পৃথক হইবে । শুধু তাহাই নহে, একই নেশেব অর্থনৈতিক প্রসাবেব নিতিন্ সময়ে 
বিভিন্ন অর্থনৈতিক লক্ষ্য অন্থযাষী 'ভাহ! নির্ধাবিত হইবে । 
নোট প্রচলনেব এমন ব্যবস্থ| শির্ধাবণ কব' ণ্বকাব থাহা কমব্যযশীল ব! 
ব্যয়সঞ্ষোচমূলক, প্রস।রক্ষম, ঝু'কিই;" ও নিবাপন এবং আূ্থর অন্তমূল্য (17112159] 
৬৪]11০) এবং বহিম্লা (15111 ৭106) মোটামুটি ভাব স্থিব রাখে। 
অনুশীলনী 
1. 11611 15 ০: 00711000% 5810 001) 01] (010 ১5010410 2 
£]11616 210 059760১0001 51211012107 11101501 216 0116 ১০৭65101010, 
(6, 13,097), 40১ 42, 409, 47) 
2, [)015011১৯ (]10 11101110110 06111617105 01 (৮917 ১1০110011. 
(13.00111. 44) 46) 
3. 1491011 আয 5০00 01005151200 08 015 2০17 1301111017 


51911000. 9110 1116 (০010. 145001101156 ৯6৪110210. (13,4. 42) 
41510010916 1170 10161115811 0121920৯০01 2 [১261 


01011161105 ১৭11). 
5. 10$১০1155 (116 1111190707110 [1111011910১ 0৫ 2২০6০ 155116. 


৬ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 


কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা ও পরিচালন! £ 
দেশের অর্থের বাজারের শীর্ষে অবস্থিত থাকিয়া বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমূহকে 
নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশে পৃথিবীর সকণ দেশেই একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আছে। প্রথম 
চার মহাযুদ্ধের পর হইতেই রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতি কার্যকরী করার 
প্রয়োগের বৃদ্ধিও করার উদ্দেন্টে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা 
কেপ্রীয ব্যাঙ্কের বাড়িয়া গিয়াছে । কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অগ্যান্য ব্যাঙ্ক সমূহ হইতে 
শা পৃথক। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সমুহ মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্য 
সম্মুখে রাখিয়। পরিচালিত হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশের আধিক ব্যবস্থার নেতা ও 
পবিচালক হিসাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক লক্ষ্য (15001101101 01১1০01৮১) সাধনের 
উদ্দেশ্যে আধিক নীতিসমূহ (110126161% 1011016১) প্রয়োগ করেন। এই জগ্য 
কাগজী নোট প্রচলনের একচেটিয়৷ অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে .দওয। হয় এবং আইন- 
সঙ্গত তাছুব বিভিন্ন ক্ষমত| ইহার হাতে গ্যন্ত থাকে। 
দশের জটিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পরিচালনের ভার .কর্দীয ব্যান্কের হাতে 
ন| রাখিলে শিল্প “বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক কাজকধ্ সমুদ্ধ হইয়া উঠিতে পাবে না। 
অর্থনৈতিক পরিকল্পন! সফল করিতৈ হইলে, বা দেশের অথ- 
নৈতিক ক্রমোন্নতির গতি বুধ্ধি করিতে হইলে উৎপাদনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রের (০০০1৭) মধ্যে স্বসামঞ্জস্ত বজায় রাখিতে হইলে কোন কশ্রায় আর্থিক ক ত্পঙ্গ 
থাক! প্রয়োজন। ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্দ্ধি ও সংকট, অর্থাৎ বাণিজ্য-চক্রের 
গতিনিধি নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় পরিচালনা ব্যতীত সম্ভব নতে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর এইরূপ ধারণ! ছিল যে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সবকারী হস্তক্ষেপ 
হইতে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করিবে । ইহার কারণ হইল, প্রধানতঃ 
রাজনৈতিক প্রতাব হইতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে মুক্ত রাখা। তাহা 
রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ বা রাষ্ট্রের 
নিরন্তর যুক্ত. ছাডা, রাষ্্র-পরিচালন! আমলাতান্ত্রিক প্রতাবের বৃদ্ধি ঘটায়। 
বেতনভুক্‌ সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীর স্থায়িত্ব এবং ভবিষ্যৎ 
নিরাপত্ত! অধিক থাকায় তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যোগ ক্রমে নঃ হইয়া যায়। ইহাও 


প্রযোজনীয়ত। 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী ৩৯৭ 


রল! হইত যে ব্যাক্ক ব্যবস। বিশেষ ধরণের কার্য, ইহার জন্য বিশেষ জ্ঞান লাভ কর! 
প্রয়োজন; আইন-সতার সদন্ত ব1 পার্টিনেতাদের এইরূপ জ্ঞান না থাকাই সম্ভব। 
এই সকল কারণের দরুণ শেয়ার-ক্রেতাদের বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মালিকানায় ও 
নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক গঠন করাই তখন প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল 
যুক্তি থাক! সেও দেখ। গিয়াছে যে, জনস্বার্থ রক্ষাকারী কেন্দ্রীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে 
মুনাফা লাভের উদ্দেশ্টে ব্যবসায়ীদের হাতে ছাড়িয়৷ দেওয়া উচিত নহে । ঝুঁকিগ্রহপ 
ব। অধিক উদ্ভোগী হওয়ার প্রযোজ্ন কেন্দ্রাযব্যাঙ্কের কর্তাদের নাই, উচা ব্যবসা 
করিবার উদ্দেন্ে প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস। প্রতিষ্ঠান নয়। মার, ঘদি কোন মুনাফা 
য়, াহ1 জাতীয় স্বার্থে জাতীয় অর্থভাগ্ারে যাওয়াই উচিত । সুতরাং, বর্থমানে 
পিভিমন রাষ্ট্র ক্রমেই 'কন্ত্রীয় ব্যাঞ্কের নীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্টে ইহার 
পরিচালনার তার গ্রহণ করিয়াছে । রা বিভিন্ন পদ্ধতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে 
(নয়ন্ত্রন করে; শেয়ার ক্রয় করিয়|, পরিচালক মগ্ডলীতে মনোনীত সদস্য নিয়োগ 
কিয় মথব! সম্পূর্ণ মালিকান! স্থাপন করিয়া । 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্যাবলী (ছ8001008 01 0600751 78810) £ 

( রাহুগুর অর্থনৈতিক লক্ষ্য সাপনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বিতিন্র রকম কার্য 
'কৃর্িয়া থাকেন ) 

( প্রথমত: কাগজী নোটের প্রচলন ও নিয়ন্ত্রণ । '.দশে অর্থের প্রচলন ও 
[্যিশ্বণের একচেটিয়। অধিকার কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের হাতে গ্রন্ত আছে। পূর্বে রাষ্ট্র গিজেই অর্থ 
দিত 7 করিতেন। পরে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহ এই কার্ষের তার গ্রহণ 

নডিষ্স তোলা ও. করে, কিন্ত বর্তমানে একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাক্কের হাতেই এই ক্ষমতা 
০ ছাঁড়য়। দেওয়া হইয়াছে। কাগজী নোট প্রচলনের অধিকার যাহাহত 
রাজনৈতিক উদ্দেস্টে বা মুনাফার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় সেইজনা কেক্্ীয় ব্যাঙ্কের 
হাতে ইহা ভ্থস্ত থাকা উচিত।) বিভিন্ন ব্যাক্কের বিভিন্ন প্রকার নোট থাকে; সুতরাং 
দেশে অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রভূত অন্ুবিধা হয়, এক প্রকার নোট প্রচলিত হইলে 
নোটের আঁধক প্রচলনের (210১১ 15১০০) সম্ভাবনা কম। দেশে ব্যাঙ্ক ধণের 
পরিমাণ বাড়িয়া! যাওয়াতেও নোট প্রচলনের ক্ষমত! বাড়িয়া গিয়াছে কারণ এই 
ক্ষমত। ব্যাঙ্ক খণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। (রাষ্ট্রের নির্দেশে ও পরিচালনায় কেন্্রীয় 
ব্যাঙ্ক দ্বার! প্রচলিত এই কাগজী নোট সমূহের প্রতি জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস 
স্বতাবতঃই বেশী থাকে 1) তাছা ছাড়! ,নাই-প্রচলন হইতে যাহাতে মুনাফার উদ্ভব ন 


৩৯৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


হয় এই জন্ত নোট-প্রচলনকে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্গসমূহের হাতে ন| দিয়! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
হাতেই রাখা উচিত। 


দ্বিতীয়তঃ, সরকারের ব্যান্করূপে কাজ কর! 3 
(কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে দরকাবের সকল আয় জমা হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হঈতেই 
সকল ব্যয় হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অনেক ক্ষত্রে এই সরকারী 
সরকারের ব্যাঙ্ক সি 
হিসাবে কার্য আধ ব্যয়ের হিসাবও রঞ্ষ! করে। সরকারী খণ পরিচালনার" 
তারও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর । সরকারের জন্য প্রয়োজন হইলে' 
ইহা খণপত্র বিক্রয করিয়া খণ করে, নিয়মিত সুদ (দয় এবং পরিশোধের 
ব্যবস্থা করে।) 
ভূতীয়ত:, দেশের ব্যান্ধ সমুহের ব্যাঙ্করূপে কাজ করা 2 
্‌ (দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূঠ তাহাদের নগদ অর্থ সংগ্রহের কিছু অংশ কেন্জীয় 
ব্যাঞ্ষের নিকট জমা বাখে।) জমার পরিমাণ আইন বা! প্রথাব বাবা নিধারিতা (এই জ্ম। 
রাখিনার ফলে ব্যাঙ্ক সমূহ প্রয়োজন হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ পায় 
অথবা প্রথম শ্রেণীর বিনিময়-বিলসমূছ তাগাইয়! দবকাখ মত 


ব্যান্ধ সমুহের ব্যাঙ্ক 
এ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ কবিত পাব। 


হিসাবে কার্য 
এই প্রসঙ্গে ইহাও মনে রাখ দবকাব য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক হইল 


সর্বশেষস্তরের ধণদাত|| অত্যন্ত অল্লসময়র মাধ্য হঠাৎ প্রয়ে'জন হইলে বাণিজাক ব্যাঙ্ক- 
সমূহ বিনিময় বিলের বদলে অথবা স্বল্লকালীণ খণপত্রের (511011-101111 ১6011111165) 
বদলে কেন্দ্রীয় ব্যাস্কের নিকট খণ পাইতে পাবে এবং সেই খণের দ্বারা নিজেদের দেনা 
মিটাইতে সক্ষম হয ব! উচ্চ সুদে কোথাও লম্মী কবিততে পারে। কোন ব্যাঙ্ক-সঙ্কটের 
সমষ তাহাদের সম্পত্তিগুলিব নুদলে ইঠাৎ খগদ-অথ পাওঘার 
এই স্বুবিধার ফলে তাহাদের পক্ষে বিনিয়োগের 'তারলায ৰজা 
রাখা সুবিধাজনক । দেশের সমগ্র খণ-কাঠায়োতে এইরূপে তারল্য ও প্রসারতা 
(10010109৪00 ৫19501019) আনিয়! দেওয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কাজের ্লেই 
ঘটে 0) কেন্্রীয় ব্যাঙ্থ না থাকিলে, অথব! খণপত্র ব! বিনিময়-বিল প্রভৃতিকে প্রয়োজন 
হইলেই নগদ অর্থে রূপাত্তরণের সুবিধা ন| থাকিলে বাণিজ্যিক ব্যাক্কসমূছ আমানতের 
আরও অধিক অংশ নিজেদের নিকট নগদ অর্থরূপে জম! রাখিতে বাধ্য হইত ; 
তাহাদের অর্থল্্ীর পরিমাণ আরও কম হইত, দেশের ব্যবসা বাণিজ্যে নগদ অথ” 


পাইবার সম্ভাবন! কম থাকিত; খণ ব্যবস্থা সন্কুচিত থাকিত। 


সবশেষ স্তরের ধণ দান 





খণের নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি . ৩৯৯ 


চতুথ তঃ, প্রচলিত কাগজীনোট বা দেশের খণব্যবস্থার নিরাপত্ত| রক্ষার জনয স্বরণ 
বা বৈদেশিক অর্থ জম। রাখ। কেন্দ্রীয় ব্যান্কের দায়িত্ব। | দেশে স্বর্ণমান অরথ'ব্যবস্থ। 
চানু থাকিলে দেশের মধ্যে ও বাহিরে স্বর্ণের আম! যাওয়া নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় 
অরে বহিলা নিঃপণ ব্যাঙ্কের কাজ। অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার বা অর্থের 


বছিমুল্য নিয়ন্ত্রণ করাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব । বৈদেশিক 
“লনদেনের ক্ষেত্রে কোনরূপ বি না হয, "তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাও “কন্ত্রীয় 


ব্যাঙ্কের কার্ধ। আন্তর্জাতিক আগিক সংস্থা! সমূহে দেশীয় স্বার্থ রক্ষা করা এবং 
বৈদেশিক বিনিনয-হ্গাবকে এন্পতাবে নিয়ন্ত্রণ কর! যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সে 
মৌলিক ভাবল ন্যবিভীন ত1 (৮01)0010)510110] 1)1১60011111)7111178) আমিতে ন! 
পাবে, ভাতা গাও কেন্দ্রীষ বঙ্গের দায়িত্ব | 
পঞ্চনত, দেশেব অর্থের বাজারকে নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যংস্কধণকে নিয়ন্ত্রণ কর। 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্ট তম কাজ। ব্যাঙ্ক-হার পরিবর্তনের দ্বাব|! বাজাবের স্দেব হার 
নিষগ্ণ, খোলাবাজাবে কার্যকলাপের দ্বারা দেশে অর্থেব পরিমাণ নিষস্ত্রণ, বাণিজ্যিক 
ন্যাঙ্কসমুভের নিকট হইতে নগদ জমার পরিমাণে পরিবর্তন করিয়া 
এবং অবোধ ব1 নির্দেশ প্রশ্থতির হবার! মথেবি বাজারের বিভিন্ত 
প্র 5ষ্ানসমৃত্ক শিষস্ত্রণ কর! কেন্দ্রায় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব । 
দকশধ খণকাঠামো নিযন্থণ করিতৈ না পারিলে দামস্তর স্থির রাখা সম্ভব হয় 
5 বার ব্যবসাসমুদ্ধি ও বাবসানঙ্কই বা বাণিজ্যচক্র দূর করা সম্ভব 


বাণিজা চক্র দূব করা, হয না। 'আপুনিক কাচুল পুর্ণ কর্মনিযোগেব স্তরে দেশের 
ূর্ণকর্মসংস্থান, তাথ- অথ নৈতিক অবস্থ! স্থাধীভাবে বজায় রাখিবার জন্যও খণ- 

নিতিক ক্রমোন্নতি 
নিয়ন্ত্রণেব কার্য বিশেষ সাহায্যকারী । অনুন্নত দেশসমূহ অথ- 


নৈতিক পরিকল্পনাধ সাহায্যে যে দত অথনৈতিক ক্রমোন্নতিব (1$007.911110 
£79*৮01)) চে] করিতেছে কেন্দ্রীষ ব্যাঙ্কের কার্য হইল সেই উদ্দেশ্তটে আধিক নীতি- 
সমুহ পরিচালন! কর! । 
ন্ট, উহ1 বা হীতত কেন্ত্ায় ব্যাহ্্কব অন্যান্য বন্ছ কার্ধ আছে। ব্যাঙ্কসমূহের 
পাবস্পরিক দেনা পাওনা মিাইবার জন্য ক্রিয়ারিং হাউস 
ক্রিয়ারিং হাউল 


পবিচালনা প্রভৃতি পবিচালন| করা, দেশের আধিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার 


প্রতি নজর রাখ! প্রভৃতি কার্য কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ককৈই করিতে হয়। 
ঞ্ণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (14600053 ০? 06016 9026:01) : 
খণ নিয়ন্ত্রণের জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাঞ্ধ কর্তক কয়েকটি পদ্ধতি প্রয়োগ কর! হয £ 


(১ ব্যান্ক হারের পরিবর্তন : যে হারে সরকারীতাবে কেক্্ীয় ব্যা্ 


ক্ণনিয়স্ণ 


৪০০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বিনিময় বিল সমূছের বদলে অথধণ দেয় তাহাকে ব্যান্কহার বা! ব্যাঙ্করেট বলে। এই 
ব্যাঙ্বহার হইল কেন্দ্রীয় ব্যাক্ষের সুদের হার--এই হারেই কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক খণ দেয়। সমাজে 
দ্রব্যাদি বৃদ্ধির তুলনায় আধিক আয়ের পরিমাণ বাড়িতে থাকিলে বা সঞ্চয়ের তুলনায় 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে কেন্দ্রীয়ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার বাড়াইয়া দেয়। ব্যা্কহারের 
বৃদ্ধির ফলে বাজারে সুদের হারও বাড়িয়! যায়। ইহার ফলে খণগ্রহণের ব্যয় বুদ্ধি 
হয়, খ্ণগ্রহণ ও বিনিয়োগ কম পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আধিক আয়ের শোতে 
ভাটা পড়ে। ব্যাঙ্কহার কমাইলে খণগ্রহণের ব্যয় কমিয়া যাষ, খণগ্রহণ ও বিনিয়োগ 
অধিক পরিমাণে হইতে থাকে, সমাজে আধিক আয়ের আ্োতে জোয়ার আনুস। 


২। খোলাবাজারে কার্ধকলঃপ (0790. 11879 0061801019 ) : 


কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বাজারে সরকারী খণপত্র ক্রয় বিক্রয়ের দ্বারা সমাজের অর্থের 
পরিমাণ বাড়াইতে বা কমাইতে চেষ্টা করে; এই পদ্ধতির নাম খোল! বাঙ্গারের 
কার্যকলাপ । সমাজে অর্থের পরিমাণ কমাইন্তে হইলে কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক সরকার, 
খপপত্র বিক্রয় করে, জনসাধারণের ব| ব্যাঙ্কের হাত হইতে নগদ অর্থ তুলিয়! লয়, 
ব্যাঙ্কসমূহের থণস্থষ্টি করিবার ক্ষমতাও কমে। অর্থের পরিমাণ বাঙাইতে হইলে 
খণপত্র সমূহ ক্রয় করিয়া লয়, জনসাধার-ণর ব! ব্যাঙ্কের হাতে নগদ অর্থ তুলিযা "দষ, 
ব্যাঙ্কপমূহের খণস্ষ্টি করিবার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। 
৩। কেন্দ্রীয় ব্যাক্পের নিকউ-নগদ জমার অনুপাতে পরিবর্তন (0108786 


11] 006 1286159 796108 ) £ 

দেশের ব্যাঙ্বসমূত তাহাদের নিকট নগদ জমার কিছু অংশ (কেন্দ্রীয় ব্যান্কের নিকট 

জম! রাখে । ফলে ব্যাঙ্কের পক্ষে সেই নগদ অর্থ খণস্থষ্টি করিবার ভিত্ত ভিসাব বাণহার 

করা সম্ভব হয় না| যদি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে খণস্থ্টির পরিমাণ বাডাই৯ চান, হাত! 

হইলে জমার অন্গপাত কমাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাতে অধিক নগদ অর্থ থাকায় তাহার 

ভিত্তিতে অধিক ধিণস্থষ্টি' সম্ভব হয়। যদি কেন্দীয় ব্যাঙ্ক দেশে খণরূপ 'আর্থের পরিমাণ 

কমাইতে চান, 'তাহ| হইলে জমার অন্থপাত বাচাইয়া দেন, ব্যাঙ্কের হাত হইত 

নগদ অর্থ সরাইয়! আনেন, খণ স্থষ্টির তিত্তি কমিয়! যাওয়ায় খণরূপ অথের পবিমাণ 
কমির়। যায় 


৪| ফণের রেশনিং (28800010806 0:6016) ; 
এই পদ্ধতি দ্বার! কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ 
কমাইত্তে বা বাডাইতে চাছিলে পৃথক তাবে তাহ। করিতে পারেন । যাঁদ কেন্দ্রীয় 


শেয়ায় বন্ধকী খণের নগদাংশ পরিবর্তন 8০১ 


ব্যাঙ্ক মনে করেন যে, ধরা যাউক, বস্ত্র শিল্পে বিনিয়োগ অধিক হইতেছে, কিন্ত 
ইম্পাত শিল্পে আশাহ্বরূপ বিনিয়োগ হইতেছে না, তাহা হইলে ব্যাঙ্ক সমূহকে নির্দেশ 
দিবেন যে নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক খণ বস্ত্র শিল্পে দেওয়া চলিবে না । এইবপে 
[বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যেমন শেয়ার বাজারে ফাট্কাদারী বন্ধ করার উদ্দেশ্টে ব্যাস 
কর্তৃক খণের পরিমাণ নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়! যাইতে পারে। 
£| শেয়ার-বন্ধকী খণের নগদাংশ পরিবর্তন (01087089810, 1182781 
চ৮9017:6100670%8 01) 890911%5 1,08,08 ) : 
শেয়ার বাঙ্গারে ফাট্কাদারীর উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক এণের-ব্যবভার কমাইবার জন্ত 
এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। শেয়ারের কোন দালাল না কোন ফাট্ক৷ ব্যবসায়ী 
শেয়ার বন্ধক রাথিয়া খণ মানিতে গেলে থে পরিমাণ নগদ অর্থ জমা দ্ষে তাহাকে 
প্রয়োজনীয় নগদাংশ ( 8121121]) 1২০01161)161115) বলে । যেমন» ১০০০ টাকার 
শেয়ার বন্ধক দিয়! ঘদি ৯০০২ খণ্চিগারে মানিভে পার! যায় তাহা হইলে ১০০২ হইল 
প্রয়োজনীয় নগপাং* বা চটি ন। এক্ষেত্রে মাঞ্জিন হইল শেয়ারের মুলল্যর ১০০, , অর্থাৎ 
১০৭, মাজিস্ন কান ব্যক্তি সহবন্ধকী (0০011260] 5601]াডে ) ভতব্যের 
( শয়ারের) মূলোর ৯০ ধণ লইতে পারে। প্রয়োজনীয় নগদাংশ বা মাজিন 
যত "অধিক হইব তন অধিক নগণ টাক! জম| দিতে হইবে ব| শেয়ারের দন্ধকীতে 
তন কম পরিমা- ক্ষণ পাইতে পারিবে । যেমন প্রয়োজনীয় নগলাংশ না মাভিন ১০৭, 
হইল সে ৮০০২ খণ পাইলে । এইভাবে মাজিন বাড়াইযা ক'ট্কাদারীতত নিয়োশের 
উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ক :ণ্ব পরিমা* কমান সভবপ্র। 


৬। ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহ্গত খণের নিয়ন্ত্রণ (0020801067 07801 
চ১৪০019100 ) : 


স্ায়ীধরণের “ভাগ্য ব্য সমূহ (ধেমন রডিযোঃ 'ঈলিভিশন, ফিজিডষার, 
গ্রামাফোন, আসবাবপত্র প্রক্নতি ) আনুকাল প্রায়ই কিস্তিতে দাম দেওয়ার সর্ভে 
ক্রয় বিক্রয় কবা হয়; দ্রব্য ক্রয়েব সময় দামের একাংশ (যেমন ২০৭ বা ২৫০, 
দেওয়া হয় এবং মালিক, ব| ণমাসিক বা ষান্মাসিক নিদিষ্ট সংখ্যক কিন্ততত ( যেমন 
মাসিক হিসাবে ৩০ কিস্তি বা ত্রেমাসিক হিসাবে ১০ কিস্তি, যান্মাসিক হিসাৰ 
& কিস্তিতে ) সম্পূর্ণ দাম পরিশোধ করা হয। দেখা গিয়াছে যে স্থাধীদরণের 
তভোগ্য দ্রব্যসমূহের টাহিদ। অত্যন্ত অস্থায়ী প্রকৃতির (01151201), এবং তাহা নামস্তর, 


উৎপাদন এবং কর্মসংস্থানের পরিমাণের উপর বিশেষ প্রভাবশীল | সুতরাং আধুনিক- 
কালের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, বিশেষ করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্্ীষ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতত 


৪৪২ তআধুনিরু ধন-বিজ্ঞান 


দেশের স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের কিন্তি বা অন্যান্ত সর্তাদি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা! দেওয়! 
হইয়াছে। (আমেরিকায় এই ক্ষমতা 7২6£0180100 1 নামে পরিচিত )। যদি 
কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে মুদ্রাস্কীতি ও বিনিয়োগ বুদ্ধি কমাইতে হইবে তাহা 
হইলে সে এই খণের সর্তাদি কঠিনতর করিবে যাহাতে দব্যাদির ক্রয় কমিয়! যায়। 
যেমন, ক্রয়ের সময় নগদ একাংশের পরিমাণ বাড়াইয়। দিবে, খণে বিক্রয় যোগ্য 
দ্রব্যের সংখ্যা কমাইয়া দিবে, দাম পরিশোধের কিস্তির সংখ্য| কমাইবে। যদি 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক চায় যে এইরূপ স্থায়ী ভোগ্য দ্রব্যের বিক্রয় বুদ্ধি হউক এবং উহাতে 
উৎপাদন ও বিনিয়োগ বাড়িয়া যাউক, তাহ! হইলে সে এই খণের সর্তাদি শিথিলতর 
করিবে । যমন ক্রয়ের সময় দামের নগদ একাংশের পরিমাণ কমাইয়| দিবে, খণে 


বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যের সংখ্যা বাডাইয়! দিবে, দাম পরিশোধের কিস্তির সংখ্যাও 
বাড়াইদুব | 
৭ ভানুরোধ গ্রভাবের দ্বারা (11071 26788801009 ) : 


_ ন্দঘ্বর বাজারের শীর্ষে অবস্থিত বলিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ সকল ব্যাঙ্ক 
বা আথিক প্রতিষ্ঠান সমুহের উপর প্রতাব বিস্তার করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের 
'অঙ্ুরোধ সকল প্রতিষ্ঠানই রক্ষা করিবে, এই আশায় অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক 
অস্থরোধ উপরোধের পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং ব্যাঙ্কণ বাড়ান বা কমান উচিত কিনা 
তাহা ব্যাঙ্কদের বুঝাইবার চেষ্টা করে। 


খণনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিদমূছের সীমাবন্ধতা (11001961008 0? 06 20611)008 
0 07601 0010৮101 ) : 


এই সকল গভির যে বিনা বাধায় সম্পূর্ণ প্রয়োগশীল ও কার্যকরী হইয়া 
থাকে তাহ! নহে? বাস্তব ক্ষেত্রে ইহারা নানাবিধ কারণে সীমাবদ্ধ, প্রয়োগ করিলে 
সর্বত্র সকল না-ও হইতে পারে। 

যেমন ধর! যাউকঃ দামস্তরে পরিবর্তন আসিয়াছে দেশে উত্পাদন, বিনিয়োগ 
ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ হাস বা বৃদ্ধি পাইতেছে, “স্বাভাবিক” অবস্থা ফিরাইয়া 
আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নিজন্ব সুদের হার বা ব্যাঙ্ক-হার কমাইয়। বা বাড়াইয়। 
দিবে। (ক) কিন্ত সুদের'হার ঠিক কি পরিমাণ কমান ব! বাড়ান দরকার তাহ! কেন্ত্রীয় 
ব্যাঙ্ক কি ভাবে শ্থির করিবে? তুল ক্রটির মধ্য দিয়া পরীক্ষা! 
(17191 200 11701) করার সুযোগ এই ব্যাপারে খুবই 
কম। (খ) যদি ব্যাঙ্ক হারের সেই “আদর্শ' পরিবর্তনটুকু জানাও 
যায়, তাহা হইলেও কেন্্ীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার কমাইলে বা বাডাইলে অন্থান্ত ব্যাঙ্ক! 


ব্যাঙ্ক-হার পদ্ধতির 
অসাথ কতা 


ঝণনিয়নতরণ পড্তিসমূহের সীমাবদ্ধতা ৪৯৩ 


তাহাদের দুদের ছার কমাইযে বা বাড়াইবে এমন কোন নিষ্চয়ত! নাই। অনুন্নত 
দেশসমূহ্কে, যেমন ভারতবর্ষে, অর্থের বাজার বিশেষ অসংগঠিত, “দেশীয় ব্যাঙ্কগুলি” 
(যেমন গ্রাম্য মহাজন, শ্রেষী, সাহুকার ইত্যাদি ) কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের স্বদের ছার সম্পর্কে 
সম্পূর্ণ উদাসীন হইতে পারে । (গ) ব্যাঙ্ক সমূহ স্থদের হার পরিবর্তন করিলেও যেমন 
সুরাস্ফীতির সময়ে সুদের হার বাডিলেও ব্যবসাদারগণ বিনিয়োগ কমাইবে এমন 
নিশ্চয়তা নাই, কারণ প্রগ্যাশিত মুনাফার হার অত্যধিক এবং মোট ব্যয়ের মধ্যে 
স্বদের দরুণ ব্যয় অতি অন্ন অংশমাত্র। "আবার ব্যবসা-সঙ্কটের সময়ে স্দের ছার 

কমাইলেও গভীর নিরাশার প্রভাবে বিনিয়োগ বুদ্ধি না হইবারই সম্ভাবন|। 
খোলা বাজারে কার্যাবলীও মে সম্পূর্ণ সাফল্য লাত করে তাহ! নচে । (ক) দামস্তর 
বাঠিতেথাকিলে মুদ্রাস্ীতি কমাইবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাস্ক খণপত্র বিক্রয় করিয়! নগদ অর্থ 
ব্যাঙ্কের নিকট তইতে সরাইয়। আনিতে পারে, কিন্ক যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূত আবার 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ লইম্ব! সেই নগদ অথের সাহাযো ধণবৃদ্ধি করিতে 
থাকে ভাভা তইলে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদেশ্য বিফল হইয়া যায়। (খ) ব্যবসাসঙ্কটের 
যুগে বাজার তইন্তে গ্ণপত্র সমূহ ক্রয় করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অথের পরিমাণ সমাজে 
বাডাইয়া দিতে পারে বটে, কিন্ত ব্যাঙ্কসমূহ পুরাতন খণ পরি- 


খোলাবাজারে কাষাদির 
শোধের জন্ত ব! সাবধানতা অবলম্বন করিয়! সেই নগদ অথ 


নসাবদ্ধভ। 
“ক্ত্রীয় বাঙ্কে জমা রাখিবার জন্য ফেরৎ দিতে পারে: খণ- 
স্যটিব ভিত্তি হিসাবে বাবহাব ন1! করিয়| নিজের আলমারীতে জমাইয়! রাখিতে 


পারে : জনসাধারণও নগদ অথ” সরাইয়! লইয়! নিজেদের হাতে মজুত করিয়া রাখিতে 
পারে। (গ) বরধধিত নগদ 'অথের সাহায্যে খণস্থট্টি করিতে রাজী হইলেও থে 
বাঙ্কসমচ খণ দিতে পারিবেই এন্ধপ নিশ্যয়তা নাই, কারণ ব্যবসা সঙ্কটের কালে 
গভীর হতাশায় নিমগ্ন ব্যবসায়ীগণ সন্ত ও সহজ খণ পাইয়াও বিনিয়োগে প্রবৃত্ত 
হইতে চাহে না। ঘোডাকে জলের সম্মুখে 'পৌছান যাইতে পারে, কিন্ত অনিচ্ছ,ক 
ঘোঢাকে জলপানে বাধা কর! যায় না। 


“কল্ীয় ব্যাস্কেক নিকট নগদ জমার অন্থপাতে পরিবর্তন (ক) সকল 
ব্যাঙ্কুক সমানতাবে প্রভাবাম্বিত করে না, কারণ অনেক ব্যাঙ্ক পূর্ব হইতেই 
ককন্দ্রীয ব্যাঙ্কের নিকট নিয়মের বেশী নগদ জমা রাখে । তাহা ছাড়, নগদ 


অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইলেই যে ব্যাঙ্ক সমূহ খণবৃদ্ধি করিতে 
নগদ জমার অনুপাতে 
পরিবর্তনের সীমাবছতা করিতে চাছিবে এবূপ নহে। আর, খণবৃদ্ধি করিতে চাহিলেই 


তাহার! করিতে পারে না, উদ্যোক্তাগণ খপগ্রহণে প্রস্তুত আছে 
কিনা তাহাও লক্ষ্য রাখা দরকার । 


রর আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


তত্বের দিক হইতে ধণের রেশণিং সত্যই বিশেষ সুবিধাজনক, কারণ 

ইহার দ্বারা খণের পরিমাণকে নিয়ন্ত্রণ করা তো যায়ই, উপরন্ত কেন্্রীয় 

ব্যাঙ্ক সমাজের বিতিন্ন দিকে পরিকল্পন! অন্ুয়ায়ী উন্নতির জন্য খণবণ্টন করিতে পারে। 
তবে এ তি 

টযারা ই পদ্ধতি বাস্তবে প্রয়োগের অস্বিধা হইল ইতাব 

অন্বিধা বাধ্যতামূলক দিকটি, জবরদত্তি করিয়! ব্যাঙ্কের গ্রণদানেব 


ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ বলিয়া! ইহাকে মনে করা চলে। এই 
পদ্ধতির কার্যকারিতাও কম, কারণ এক উদ্দেশ্টে খণ লইয়া উদ্যোক্তাগণ অন্য উদ্দেশ্টে 
নিয়োগ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের পক্ষে খণব্যবহাবের 
দিকটি নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ অসুবিধাজনক । 
শেয়ার বন্ধকী ধণের প্রয়োজনীয় নগদাংশে বা! মাজিনে পরিৰ ঠন 
ফাট্ক! ব্যবসাকে বহুপরিমাণে সঙ্কুচিত করিবে সন্দ্ে নাই, কিন্ত মুদাস্দীতি বা 
মুদ্রাসঙ্কোচনের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে না। সমাজে 
মাজিন নীতির ী 
যাবত অগ্নের পরিমাণ না আধিক ব্যধের পরিমাণ কমান বা বাঙাল 
এই পদ্ধতিব দ্বার সম্ভব হয় না, কেবল মাত্র শেযারখলেনাদেনে 
লল্লীর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। ভোগ্যদ্রব্যক্রয় নিয়ন্ত্রণও *ণের বিশ্ষে 
দিকে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে গহীণ্ত ভয়, কিন্ত ইভা 
ক্রয়নিযন্ত্রণ পদ্ধতির টীলি রানা নিচ 
সীমাবদ্ধতা ঘার|! যে মোলিক কারণগুালর ফলে দামস্তর ভারসামাবিহ। 
হইয়। পড়ে তাহাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। অন্ুযরোধ বা 
প্রভাব বিস্তার সাফল্য লাত করে যদি অগ্ঠান্ত ব্যাঙ্কসমূহ স্বতাব্ত:ই কেন্দ্রীয় 
ব্যাঙ্কে নেতা হিসাবে স্বীকার করিয়! লয় এবং দশে ব্যাঙ্কের 
5 প্রভাবের সংখ্য! কম থাকে । আর ব্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তাব কবিলেই 
দেশে খণস্থষ্টি কমান বা বাডান যায় না, খ্ধণগ্রহীনাণ্রে ফার্মের 
উপর ইহ! বহুলাংশে নির্ভর করে। 
আহিক নীতি (11006075 90110) : 
আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক নীতি ও লক্ষ্য সাধনের ৪" 
আধিক নীতিকে প্রয়োগ করা হয়, আধিক নীতি অর্থ নৈতিক শীতিরই অঙ্গ। এনপ 
তাবে আধিক নীতি স্থির কর! হয় যে তাহ! সামগ্রিক অর্থ নৈতিক 
১১৩1 অথ- নীতিকে সফলতা লাত্ত করিতে সাহায্য করে। সুতরাং স্থান 
অবিচ্ছেন্ত শব. কাল, তৌগোলিক অবস্থান বা সমাজের ও রাষ্ট্রের কাঠামো 


ল্ক্ষ্যের উপর আধিক নীতি নির্ভর করে। 
(১) €বদেশিক বিনিময় হারের স্থিরতা (5191)11165 01 61112] ৮2100) 


মৃদ্ুবর্ধনশীল দাম্তর ৪৪& 


প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যখন স্বর্মমান প্রতিষ্ঠিত ছিল তখন আধিক নীতির 

প্রধান লক্ষ্য ছিল অর্থের বহিমূল্যের স্থিরতা । বিনিময় হারে উঠানাম| উর্ধে ও নিষ়্ে 

ছুই স্বর্ণ বিন্দুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্ত ্ সীমার মধ্যেই স্বর্ণের গমনাগমনের ফলে 

দেশে আত্যন্তরীণ দামস্তর উৎপাদন ও ব্যয়স্তরের কাঠামোন্ছে 

পরিবর্তন হ্টত| “খেলার নিয়মসমূহ” মানয়! চলিষা স্বর্ণমান 

বজায রাখ আথিক নীতির অন্ঠতম লক্ষ্য ছিল বল! চলে । এই আধিক ন'তির ফলে 

উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবযবসা বাণিজ্যে বিশেষ প্রসার হইযাছিল, বৈদেশিক 
বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। 


্বর্মান ব্যবস্থায় 


কিন্ত যুদ্ধোত্বর পৃথিবীর পরিবন্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় অর্থেব বহিমূল্য 
অপেক্ষা অর্থের অন্তযুল্য অপরিক গুরুত্বপূর্ণ । কারণ অর্থেব যুল্যে পরিবর্তন হইলে 
সামগ্রিকভাবে জীবনযাত্রার মান প্রভাবান্থিত হষ, অত্তরযূলাকে বাহিরের বিতিন্র 
ঘটনাজ্রোতের দ্বার! নির্ধারিত হইতে দেওয়া কখনই উচিত নে, 
আধুনিক যুগেব উগ্র অর্থ নৈট্তিক জাতীয়তাবাদ (410112101) 
মাত্যন্তরীণ জীবনযাত্রার মান ও আত্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্বার্থ 
বিসজন দিষা অন্্ব বভিমর্ণলোব ভারসাম্য রক্ষা করাকে যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে 
কবে না। 

মনে রাখিতে হইবে উভয়ের মনে কোন বিশেষ বিবোধ থাক। উচিত নহে £ 
দেশেব স্বার্থ অন্তযাযী উভয় মূল্যকেই কখনও স্থিব বাধা উচিত এবং কখনও পরিব্তি-্ত 
হইতে প্ওয়া উচিন, খদিও প্বিক্ততনেব পরিমাণ নিওরফোগ্য মার মব্যে আবক্ষ 
রাখাই দরকার। 
(২) মবদুবর্ধনশীল দামস্তর (& £606]7 08106 07106 1861) £ 

অনেকের মতে দেশের আর্থিক নীতির লক্ষা হওযা উচিত মুদ্থবধনশীল 
দামস্তর বজাষ রাখা, কারণ (ক) দামন্তারে বুদ্দিই দেশে উদ্যোক্তাদের প্রেরণাশ্ি 
ও উতসাহবর্ধক হিসাবে কাজ কন্র। দামস্তর বধনশীল হইলে শিল্পে বাণিজে। 
বিনিয়োগের পরিমাণ বাঙে, দেশে কর্মসংস্থান আয়ন্তর প্রভৃতি বৃদ্ধি পায়, বেকারী 
দুরীভুঁত হয়। (খ) বধনশীল দামস্তরই উনবিংশ শতাব্দীর শ্লি 
সমৃদ্ধির কারণ বলিষা রবার্টসন মনে করেন। (গ) তাহা ছাড' 
মনে রাখ! দরকার যে সমাজে ক্রমেই মোট খণের পরিমাণ 
বাডিতেছে। যদি দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে না থাকে তাহা হইলে ব্যক্তিদের 


বঙমান অবস্থায় 
গবিবর্তন 


গ্রহণের পক্ষে যুত্তি- 
দীন 


৪০৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পক্ষে এই বিপুল পরিমাণ খণের ভার বহন কর! ক্রমেই শক হইয়! উঠিবে ? দামস্তরে 
ক্রমবৃদ্ধিই খণের আসলভার (২591 101052) কমাইয়! দিতে পারে । ধীরে ধীরে, 
অদৃশ্ত উপায়ে, খণদাতাদের চক্ষুর অন্তরালে খণের আসল ভার কমাইয়! আংশিক 
ভাবে খণপরিশোধের কাজ করাও মুছৃবর্ধনশীল দামস্তরের ফল বল! চলে। 


কিন্ক অনেকের মতে, শিল্পবাণিজ্যের উদ্যোক্তাদের এইরূপ কোন উৎসাহ ও 
প্ররণা দেওষার প্রয়োজন নাই, কারণ তাহাদের "ম্বাভাবিক' মুনাফা এবং 
পারিশ্রমিকই যথেষ্ট উৎসাহ দান করিবার পক্ষে পর্য্যান্ত। (খ) তাহা ছাড! বর্ধনশীল 
দামস্তর তাহাদের মধ্যে অযোগ্য ও উৎসাহহীন উদ্যোক্তাদের বাঁচাইয়া রাখিবে, 
দামস্তর বাড়িতে থাকায় অযোগ্যের বিলুপ্তি ঘটিয়া সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে না। 

(গ) দাম বাডিবে ইঠা| পূর্বেই জান! থাকিলে কীাচামাল ও 
গ্রহণের বিপক্ষে 
যুক্তি সহ. উপকরণের দামও আগেই বাড়িয়া যাইবে, ফলে উৎপাদন-ব্যয় 
বাড়িয়া শিল্লোৎসাহ কমাইয়! দিতেও পারে। (খ) দামন্তর 
রদ্ধিতে মুনাফার বুদ্ধি হয বটে, কিন্তু মজুরীর হার সেই অন্থপাতে কখনই বাঙে না; 
কলে জনমাধারণের ক্রয় শক্তি বিশেষ ভাবে কমিয়া যায়। (5) সর্বোপরি, দামস্তরে 
ঘদুবৃদ্ধি বিনিয়োগের বাজারে ফাকা ব্যবসার পরিমাণ বাডাইয়! দিবে, সমগ্র শিল্প 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্বাতাবিকতা ও অতিরিক্ত মুনাফালোভিতার আবহাওয়া 
'আনিয!| দিবে, ক্রমশঃ ব্যবস! সঙ্কটের পথ প্রশস্ত করিবে । অস্বাতাবিক শিল্প সমৃদ্ধির 
মধ্যেই আগামী শিল্পুসঙ্কটের বীজ উপ্ত থাকে । 


এতদ্‌্সতেও, অনেকে মনে করেন যে, যদি উপাদানের ব্যয় এবং *্ণাটুকা- 
ব্যবস! বন্ধ রাখা যায় তাহ! হইলে এই নীতি গ্রহণ কর! উচিত ; 
কারণ, বেকারী দূরীকরণের উদ্দেশে বিনিয়োগ ও আয়ম্তরে 
বুদ্ধির জন্ঠ দামস্তরে বুদ্ধ বৃদ্ধি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে । 


সিদ্ধান্ত 


(৩) মু পতনশীল দামস্তর (4 £9০6] £811106 ৮0199 1,661) : 


গু পতনশীল দামস্তরের পক্ষে বলা হয় যে (ক) বেজ্ঞানিক উন্নতি ও উত্রত 
যন্ত্র কৌশলের প্রয়োগের ফলে অর্থনৈতিক দিক হইতে সমগ্র সমাজের উৎপাদন- 
ক্ষমতা] বুদ্ধি পাইয়াছে। উৎপাদন ক্ষমতায় বুদ্ধির হার অনুযায়ী দামস্তরও কমিয়। আস! 
উচিত, কারণ তাহা! হইলেই জনসাধারণ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফল লাত করিতে 
পারিবে । (খ) তাহ! ছাড়! দামস্তর কমিতে থাকিলে শ্রমিক, বেতনতুক্‌ ব্যক্তিগণ ও 


স্থির দামুস্তর ৪৩৭ 


নির্দিষ্ট আয়কারী ব্যক্তিগণ সকলেরই দ্রব্যসামপ্রীর হিসাবে আসল মজুরী বৃদ্ধি পায়, 
জীবন যাত্রার মান উন্নত হইয়া উঠে। (গ) সমাজের উতৎপাদন- 
গ্রহণের পক্ষে ্ 

ুক্তি-সমূহ ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলেও যদি দামস্তর না কমে হাহ! হঈলে মুনাফা 

বৃদ্ধি পায় ( কারণ মজুরীর হার ব! অন্যান্য ব্যয় কখনই সেই হারে 

বাডে না) অর্থাৎ অর্থ নৈতিক অগ্রগতির ফললাত করে ব্যবসায়ী শ্রেণী; জনসাধারণ 

সেই ললাতে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। দামস্তরে বৃদ্ধি অবশেষে ব্যনসা বুদ্ধির 
চরমতম স্তরে সমাজকে পৌছাইয়া ব্যবসা সঙ্কটের স্থষ্টি করে। 


এই আধিক নীতিগ্রহণের বিপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল যে মু পতন্শীল দামস্থর 
শিল্পবাণিজ্যে বিনিয়োগের পরিমাণ কমাইয়! দেয় এবং দেশে 
গ্রহণের বিপক্ষে 
ুক্ষি সমূহ বিনিয়োগ-বৃদ্ধির আবহাওয়া বঙ্গায় রাখিতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন-ক্ষমত। বুদ্ধির বা অর্ঘ নৈতিক অগ্রগতির হার 
পরিমাপের বছ বাস্তব অন্থবিধা আছে, বিশ্ষেত: সেই অগ্রগতি ঘটিবার সময়েই 
উহ্ভা সঠিকতাবে পরিমাপখে।গ্য নহে । 


স্থির দামস্তর (86016 21106 1961) : 


অর্থ হইল দ্রব্য-সামগ্রীর মূল্য পরিমাপের মানদণ্ড, খণ পরিশোধের মাপকাঠি 
এবং মূল্যের সঞ্চি্ ব্ূপ | এক্নপ অবস্থায় উহ্থার মল্য স্থির থাকাই সর্বদ! বাঞ্ছনীয়, 
সমাজে নহুপ্রকাব অনিশ্চয়তা! ও ক্ষতির হাত হইতে বক্ষা পাওয়া যায়। (খ) দামস্তরে 
হঠাৎ উঠানামা বা বাণিজ্যচক্র জনসাধারণের সুষ্ঠ জীবনযাত্রা ও অর্থনৈতিক উন্নতির 
পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক | সমৃদ্ধিব “অস্বাভাবিকতা” এবং 
সঙ্কটের গভীরতা উভযের হাত হইনতই রক্ষা পাইতে হইলেই 
দামস্তর স্থির রাখিতে হয়। (গ) তাহাছাডা দামস্তরের বৃদ্ধি বা হাস সমাজের 
বিভিন্ন শ্রেণীকে বিতিক্ন ভাবে প্রভাবাদ্বিত করে ; কাহারও উপকার কর বা কাহারও 
অপকার করে। সুতরাং দামস্তর স্থির রাখাই সকলের শ্বার্থরক্ষার পক্ষে একমাত্র 
স্তায়সঙ্গত নীতি বলিয়! মনে হয়। 


সুবিধাসমূহ 


দামস্তর স্থির রাখার এই নীতির বিরুঞ্জে বলা হয় যে (ক) ইহার ফলে শিল্প 
বাণিজ্য প্রসারের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে উৎসাহ স্্টি হয় না, স্বৃতরাং ইহ! বাঞ্ছনীয় 
নহে । আরও বল! যায় যে (খ) দামন্তর স্থির রাখার নীতি বাস্তবে প্রয়োগ কর! 
বিশেষ অন্বিধাজনক। কারণ দামস্তর বলিলে পাইদারী দামের স্তর না খুচরা 


৪০৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


'দামের স্তর কি বোঝ! যাইবে ? তাহা ছাড়াঃ জ্ছচক সংখ্যা পরিমাপের সাহায্যে দামস্তর 
স্থির রাখা হইল; কিন্তু ধনীদের ব্যবহৃত বিলাস-্দ্রব্যের দামে 
অস্বিধা-সমূহ 
হাস গরীবদের ব্যবহত অবশ্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামে বুদ্ধি 
খণ্ডাইয়! দিতে পারে ; এইরূপে জীবনযাত্রার মানে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন চক সংখ্যাকে 
ধর না পডিতেও পারে। (গ) বৈজ্ঞানিক উন্নতি ও উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে 
উৎপাদন-ব্যয় হাস পাইল, কিন্ত দামস্তর স্থির থাকিলে জনসাধারণ সেই অগ্রগতির 
কলতোগ করিতে পারিল না, শুধু ব্যবসায়ীদেরই মুনাফ! বৃদ্ধি হইল, এইক্ষপ ঘটিতে 
পররে। কেইন্স্‌ ইহাকে মুনাফা-ম্ফীতি বলিয়াছেন। 
সুতরাং সর্বদ! দামন্তর স্থির রাখাও সম্পূর্ণ সঠিক আধিক নীতি বলিয়া গুচীত 
হইতে পারে না। 
(৫) অর্থের নিরপেক্ষতা রক্ষ। কর। ( 2৪৪8:৪] 11009) ) : 
অধ্যাপক হায়েক এবং আরও কয়েকজন ধনবিজ্ঞানীর অভিমতে আধিক নীতি 
এমনতাবে পরিচালিত হওয়। দরকার যাহাতে সমাজের আসল শক্তি সমূহের (7২০71 
(১০৪5) গতিবিধি প্রভাবান্বিত ন| হয়। অর্থ যেন পর্দার মতন কাজ কবে, 
অর্থনৈতিক কাজকর্মকে সক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালিত করিতে না পারে; 
নিষ্ক্রিয় বিনিময়ের মাব্যমন্ধপেই মূলোর মানদণ্ড হিসাবে কাজ করে । পণ্য-বিনিময় বা 
বাটার প্রথায় সমাজে যেরূপ আসল শক্তিসমূহের দ্বারাই অর্থ নৈতিক কাজকম চলিতে 
. থাকে, অর্থের উপস্থিতি যেন সেই আসল শক্তি সমূহের গতি- 
4৬ রি 'প্রকৃতিকে মোটেই বিচলিত বা! গতিত্রই না করে। উৎপাদন- 
দক্ষত|, দ্রব্যেংপাদনের আসল ব্যয়, ভোগকারীর পছন্দ প্রন্থৃতি 
অনাধিক (11010-5006625 ) এঞ্সিসমূহের দ্বারাই যেন দ্রব্যসমূহের দাম বা 
পারম্পরিক বিনিময়ের অন্থপাত নিদিষ্ট থাকে, অর্থের পরিমাণের দ্বারা তাহারা যন 


নির্ধারিত ন! হয়। 
হায়েকের মতে বাস্তবে অর্থের এই নিরপেক্ষতা বজায় রাখা চলে যদি সমাজে 


[অর্থের ও খ্মণের “কার্যকরী” যোগান স্থির রাখা যায়। সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণে 
পরিবর্তন হইলে অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন করিতে হইবে, তাহ! নহে; দ্রব্যসামগ্রীর 

পরিমাণে পরিবর্তন যেন অর্থের পরিমাণকে আপনা-আপনি 

চি রে পরিবর্তন করায়। সমাজের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি হইলে 
দামন্তর যেন কমিয়! যায়, উৎপাদন-ক্ষমতা। কমিয়! গেলে দামস্তর 

যেন বাড়িয়া যায়। জনসংখ্য| বৃদ্ধি পাইলে যেন অর্থের পরিমাণ বাড়ে, জনসংখ্য! 


অর্থের নিরক্ষরত। রক্ষা! করা ৪০৯ 


কমিয়! গেলে (যুগ্ধ বা মহামারী ইত্যাদির ফলে ) অর্থের পরিমাপ যেন কমে। অর্থের 
প্রচলনবেগ বাড়িলে অর্থের পরিমাণ কমাইতে হয়, প্রচলনবেগ কমিলে অর্থের পরিমাণ 
নাডাইতে হয়। শিল্প-কাঠামোতে পরিবর্তন হইলে, যেমন উৎপাদন-ধার! আরও বিতক্ 
₹ইযা গেলে অর্থাৎ বিযোজন ঘটিলে (7)1510162756197 0 00160100655 01 
1১601100101) অর্থের পরিমাণ বাডান দরকার । 


এই নীতির বহ্ৃপ্রকার সুবিধা আছে সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ, উৎপাদন-ক্ষমতার 
হাসবুদ্ধি অশ্নুযায়ী দামস্তরে বুদ্ধি বা হ্রাস ঘটান হইবে, সুতরাং দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক 
বিনিময়ের “আসল” অন্থপাত বাহিরের প্রভাবে বিকৃত হবে না । বাণিজ্য চক্রের 
রা টি চইবে না, দ্ামস্তরে হঠাৎ উঠানাম! হইয়া] ব্যবসাজগৎ 
টি বিধ্বস্ত করিবে ন।। দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রকৌশলের উন্নতির বা নৃতন- 
প্রচলনের (17075052101 ) সহিত দামস্তর বা! দ্রব্যবিনিময়ের 
পারস্পরিক শন্থপাতে সামঞ্রন্ত থাকিবে। তৃতীয়ত, খণদাতা ও ঝণগ্রহীতাগণ 
উপকু * হইবে, শ্রমিকশেণীও উতৎপাদন-ক্ষমতাযণবুদ্ধির ধ্ল তোগ করিতে পারিবে । 
কিন্ত অর্থের নিবপেক্ষত। বজাষ বাখাব এই আধিক নীতি বাস্তবে প্রয়োগ 
কবাব বিশেষ অসুবিধা আছে । শিল্প কাঠামোতে, অথাৎ প্রচলনবেগে বা যন্ত্রকৌশলে 
যারা পবিবর্তনেব হার, সঠিক পরিমাপ করা এবং অর্থের প্বিমাণে 
কি পরিবর্তন করিয়! উ্ভাদের প্রভাব খণ্ডাইয়া দেওয়| বাস্তবে কোন 
আধিক কতৃ পক্ষে পক্ষে সঠিকতাবে সম্ভব বলিয়! মনে হয় ন। 
ভাত] ছাড়া) সমাক্জ একচেটিয়া! বা আধ1-একচেটিষ! ব্যবসা সংগঠন থাকায় উৎপাদন- 
গ্লমতায় পরিবর্তন বা! ব্যষে পবিবর্তন দামে সমহাব পবিবর্তন আনিতে পাবিবে, 
নাহাও বিশ্বাসজনক নহে | 
সর্বশেষে, ইছাও মনে রাখ! দরকার যে বর্তমান সমাজে অর্থ সক্রিষ শক্তি, 


উ্তাব পরিমাণে পরিবর্তন সুদের হারে বা মোট আয়ব্যয়ে পরিবর্তন আনিয়! 
দ্রব্যেৎপাদন ও কর্মসংস্থানে পরিবর্তন আনে। তরলসম্পত্তি 


(19ণঘ7 855৫1) হিসাবে ইহার আর কোন জুডি নাই, 
ন্ুতরাং লোকে ইছা ব্যবহার করিবেই, এবং আমল সম্পত্তি সমূহের (8৪1 ৪৭৯৫১) 
পরিমাণে ইহ! প্রভাব বিস্তার করিবেই। 
€৬) পূণ কর্মসংস্থান (11 80010572608) £ 

ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞান অনুযায়ী সমাজ সর্বদাই পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে আছে। 


ওহে গলদ 


৪১০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কোন উপকরণ অনিযুক্ত অবস্থায় থাকিলে, উহ্থার দাম কমাইলেই চাহিদা স্ষটি হয় 
এবং তাহার নিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়; দেশে বেকার শ্রমিক থাকিলে মজুরীর 
হার কমাইয়! বেকারী দূর কর! সম্ভব। 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অতিমতে কেবলমাত্র মজুরীর হার কমাইলেই 
পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে পৌছান যায় না। কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ভর করে সমাজের 
মোই ব্যয়-পরিমাণের উপর | নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উৎপন্ন ডুব্যসাম্্রীর উপর 
সম[জের মোট আর ব্যয়িত ন| হইলে পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছান সম্ভব নহে । মোট ব্যয় 
দুই প্রকারের হইতে পারে ; ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় ও মূলধনী দ্রব্য ক্রয়। সমাজের সঞ্চয- 
প্রবণত! বৃদ্ধি পাইয়া ভোগ্যদ্রব্যের ক্রয় কমিলে মোট চাছিদ| সেই পরিমাণ কমিয়। যায় 
এবং সেই সকল ভোগাযদ্রব্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের আয় কমে। ঘব্য মামগ্রীর 
ক্রন্ন ও চাহিদ| আরও কমে, এইবূপৈ উৎপাদন ও কর্মনিয়োগের পরিমাণ কমিযা থায়। 
এমতাবস্থায় কর্মসংস্থানের পরিমাণ বজায় রাখিতে হইলে বা বাডঢাইতে হইলে 
মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদনে বিনিয়োগের পরিমাণ বাডাইতে হয। সুতরাং দেশ 
যায়, পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌছিতে হইলে তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করা চলে; ভোগ- 
প্রবণত! বাড়াইয়া সমাজে তোগ-ব্যয় বাঙান, ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়ে'গ বুদ্ধি 
ব! রাহ্ীয় বিনিয়োগে বৃদ্ধি আথিক নীতির সাহাযো কি তাবে বিনিয়োগ-বয় ও 
তোগ-ব্যয় বাড়ান যাইতে পারে? 
ব্যক্তি-উদ্ভোগী বিনিয়োগ বাডাইতে হইলে সুদের ভাব কমাইতহ হয়, 
যাহাতে উদ্যোক্তাদের নিকট বিনিয়োগ লাতজনক বলিয়া 
চন প্রতিভাত হয়। সুদের হার কমাইবার জগ্ঘ বাঙ্থহার পঞ্থাতর 
আধিক নীতি সমূহ প্রয়োগ করা যায় এবং অর্থের পরিমাণ বুদ্ধির জগ্ঠ 'খালাবাজারে 
কার্ধাদি প্রভৃতি নীতি গ্রহণ করা চলে। রাষ্ত্রউন্োগী 
বিনিয়োগ বাড়াইতে হইলেও অর্থের পরিমাণ বাড়াইতে হয় কারণ তাহা হইলে 
সমাজে ব্যক্তিদের খণ দিবার ক্ষমতাবুদ্ধি হয় এবং কম সুদের হারে ঝণ পাওয়া সম্ভব 
হয়। তাহা ছাড়া, নূতন অর্থস্ষ্টি করিয়া, সেই অর্থের সাহায্যে রাষ্ট্রউদ্যোগা বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি কর! চলে । সমাজে মোট ভোগ ব্যয় বাড়াইতে হইলে 
কিস্তি-প্রথায় স্থায়ী-জাতীয় তোগ্যদ্রব্যের ক্রয় বৃদ্ধি করা চলে, কিস্তির নিয়মকানুনে 
পরিবর্তন বা তোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যাঙ্কখণের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতি আধিক নীতির ঘ্বার৷ 
তোগব্যয়ের পরিমাণ বাড়ান সম্ভবপর 


অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি 8১১ 


অন্যান্য নীতির সাহায্য ব্যতীত কেবলমাত্র আধিকনীতির দ্বার৷ পুর্ণকর্মসংস্থানে 
পৌঁছান কি পরিমাণ সম্ভবপর, তাহা সন্দেজনক। দেশে আশাবাদী আবহাওয়। 
হিরা না থাকিলে অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধি এবং সুদের হার কমাইয়া 
সীমাবঙগত। ব্যক্তি-উদ্যোগী বিনিয়োগ বাডান চলে না; এবপ অবস্থায় 
শুধু আধিক নীতি ব্যর্থ হয়, ইহারই সহিত প্রচুর পরিমাণে রাষ্ট্র 
উদ্যোগী বিনিয়োগ-ব্যয় করিতে হয়। নিয়তম “ভাগব্যয় বাডাইবাব ক্গ্ঠ 'তাগ্যদ্রব্য 
ক্রয়ের ক্ষেত্রে কিস্তির সংখ্য| বুদ্ধি বা নিয়তম প্রাথমিক নগদ-জমার পরিমাণ 
(11117111111 00৮17 [১2%1)161165) কমাইলেই চলে না; হভাবই সহিত আয়ে পুন 
বণ্টনকার। কব-কাঠামেো (1২501০0711)100156 22500000016) পনৃনও 
প্রয়োজন । ৮ 
স্থঙবাং, অগ্প্রকার নীতিব সাহাধ্য ব্যতীত নিছক আধিক নীতিব দ্বার! 
পূর্ণ-কর্মসংস্থানেখ লক্ষ্য পৌছান সন্ভৰ নয়, বরং ইহাচত বিপরীত ফল হইতে পারে, 
(যমন “সস্তা অর্থেব নীতির (01681) 101017৬ 190110% ) ফলে অপ্রয়েজনীষ এবং 
অসঙ্গ ত বিশিত্যাগেব পরিমাণ বাডিয়া যাইতে পাবে। 


৭| অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি (7800002010 £:০৮70] ) : 


দানব স্থিব রাখা বা পুর্ণকমস'স্থান-এব তুলনায়, আধুনিক কাল বিক্ে 
কবিয়! অনুন্নত দশসমূহে, অর্থ নৈতিক ক্রস্মান্নতি সাধন বা ক্রমবূগি আর্থক নীতির 
লক্ষ্য বলিষা গৃহী 5 হইতেছে । আধুনিক কালে বিভিন্ন অগ্রন্নত দশ্সমূচের কেন্্রীষ 
ব্যাঙ্কের সংগঠন ও কার্ধাবলা সংক্রান্ত নিয়মে স্পষ্টভাতব বলা হইতৃতত্ছ খে কেন্দ্রীষ 
াওভাডিতে, হার আথিক নী তব লক্ষ্য হইবে “ভা তায অর্থনীতির পবিকল্পিত 
(িশেষত, অনুন্নত অগ্রগতি, "জাতির সম্পদ ও উপকবাদ্বে ক্রমোন্রতি , “দেশের 
হা ক্রমবুদ্ধি” প্রভৃতি । দ্বিভীষ মহাযু্খব পূব হন্ধপ পুরাতন 
লক্ষ্য পরিত।গ কবিয়া পুর্ণকমমংস্তান 'আধিকশীতিব লক্ষ্য »ইযাছিল, ঘুদ্ধোত্তর 
পৃথিবীতে অর্থ নেঠিক ক্রমবু্ি আধিক নীতির উতদাশ্য ও লক্ষ্য হইযা টাডাইয়াসুছ : 
পুবাতন ধবণেব আধিক নীতি পরিত্যাগ কবিযি। জম্পূ- নৃহন প্রকান আধিক নীতি 
গ্রহণের সম্ভাবন! দখা দিযাছে। 


মনে রাখ| দরকার যে লক্ষ্য হিসাবে পর্ণকর্মমংস্থান এবং অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি 
এক নহে, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কর্মনিয়োগেব লক্ষ পৌছাইবার 
২৭ 


৪১২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পথে যে সকল আধিক নীতিসমূহ গ্রহণ কর হয়, তাহা অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির 

ণ লক্ষ্যে পৌছাইবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এইরূপ হইতে পারে। 
2775 অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির যে হার (1116 126 0£ 60017011110 
ক্রমবৃদ্ধি-_-এই ছুই €1০%৮1]1) জাতির পক্ষে বজায় রাখ! সম্ভব বা প্রয়োজনীয়, 
ল্এী টা পর্ণ কর্মসংস্থান লাভের পদ্ধতি সমৃছের ছারা সেই হারে বৃদ্ধি 
উপযোগী আধিক না-ও আসিতে পারে; অন্ত প্রকার পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন 
মিঃ রা হইতে হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান পৌছিবার জন্য তোগ- 

| কার্ষের ব্যয় (00115011111901911 630)6110111116 ) বাড়াইবার 

উদ্দেশ্তে তোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত খণের পরিমাণ বুদ্ধির উদ্দোস্টে কিস্তিবন্ধী ক্রয়ের 
(11751911111611 19010105659 ) সুবিধ! করিয়া দিল। কিন্তু অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি 
লক্ষ্য থাকিলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে (5০০০: ) বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হয়ত 
ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত থণের পরিমাণ কমাইতে হইবে । সুতরাং উত্য় লক্ষ্যের 
পৌছিবার উপযোগী পঞ্চতিসমূহের মধ্যে, ফলে সেই জনুযায়ী বিভিন্ন আধিক 
নীতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ থাকিতে পারে। 

শুধু তাহাই নহে। দেশে অপূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় এই ছুই লক্ষ্যে বেশী 
বিরোধ দেখা যায় না বটে, কিন্ত যতই কর্মনিয়োগ বাড়িতে থাকে, হতই উভয়ের 
গতীরতর সংঘাত স্থষ্টি হইতে পারে, কারণ তখনও ক্রমবৃদ্ধির হার পূর্বের স্টায় অধিক 
রাখিলে মুদ্রাম্্ীতি_ও সঞ্চটের সম্ভাবনা বাড়িতে পারে। 

অব্য উতয় লক্ষ্যের প্রক্ুতিতে পার্থক্য আছে। পূর্ণ কমসংস্ান প্রধানতঃ 
স্বল্পনকালীন ধারণা এবং অর্থনৈতিক ক্রমবু্ি দীর্ঘকালীন হিসাবের বিথয়। যন্ত্র 
কৌশল, উহার জ্ঞান ও ব্/নহারের স্তর প্রভৃতি স্থির ধরিয়া 
সকল উপকরণের নিয়োগ পুর্ণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্য; কিন্তু ক্রমশঃ 
উন্নত ধরণের যন্ত্র কৌশলের (50111101089) স্তর লাত করিয়া, 
প্রত্যেক ধাপেই উপকরণের মফল ও পূর্ণ নিয়োগের দ্বারা তদানীস্তন উৎপাদন-ক্ষমতা 
ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উপকরণ ও উৎপাদন-ক্ষমতার ( ৬0111111575 06001001010 
[০9100191 ) ক্রমাগত বৃদ্ধি অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্য। 

এই লক্ষ্য সাধনের জন্ কিক্মপ আধিক নীতি গ্রহণ করা উচিত তাহা! সাধারণ 
তাবে স্থান, কাল, ক্রমবৃদ্ধির হার, প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাদি (1115610061019] 
2119115511161005 ) প্রভৃতির উপর নির্ভর করিবে। 


ছুই লক্ষ্যের প্রকৃতিতে 
কোথায় পার্থক্য 


আয় ও কর্মমংস্থান তত্ব ৪১৩ 


অনুশীলনী ূ 
1, 12015 010 9ি1)000ঘ 012, 06116191] 1391010 107 (06 0011610 
/১551011] 012. 00111105, (73. 4১, 48, 3,001, 49) 
2. 19101155011 11110080115 01 0011601 13811105, 
(73. 4. 55) 13,001], 51) 
8০10%/ 2110 177 0০০১ 2 06170211321] 00116101 016011 ? 


4. $1196 916: 000111715 00016 06021 13911105 0০৬61 ০1 
00111011110 01601 ? 


5, 1120 ৫16. 0110 01১1৩061৮৫৭ 01 110116191% 1১0110% 11) 001 


(11769 2 170৬ 17111] 1%101)101)161)6 020) 1796 201116৮6010 11101161210 
11102951116 ? 


সপ্তম পরিচ্ছেদ 
আয় ও কর্মসংস্থান তত 


ঢুবকারী : সংজ্ঞা শ্রেণীবিভাগ ও কারণ ( 09010510616 : 0068080002 
018,581908,6101) 20 080863 ) £ 

কাজ করিতে সক্ষম বাকি যণি কাজ না কবে, তাহ! হইলেই তাহাকে বেকারী 

ব| কম অনিয়োগ বলা চলেনা । অনেকে আছেন ধাহাবা স্বেচ্ছা মুলক ভাবে 
বেকার থাকেন যেমন ধনিকেণীব ব্যক্তিগণ, ধাহাদের কাজ কবিবাব প্রয়োজন নাই; 
চোব ডাকাত গুভৃতি , এবং কম নিষোতগর অযোগ্য ব্যক্তিগণ যমন বৃদ্ধ, শিশু বা 
কগ্ন প্রভৃতি । ইহাব ঠিক বেকার আছেন, তাহা নহে, 

সী ইহাদের কমে অনিয়োগকে বেকারী বলা চলে না। অনেকে 
আছেন ধাহার! বর্তমান মজুবীব হারকে প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত 

নয় বলিয়। মনে কবেন, তাহাদেরও বেকাব বল! চলে না। যদি কেহ বর্তমান মজুরীর 
হারে কাজ করিতে চাহিয়াও শ্রম বিক্রষ করিতে না পারেন, তাহ! হইলে তাহাকে 
বেকার বল! যায়, এবং এইরূপ অবস্থাকে বেকারী বা কর্মে অনিষোগ বল! চলে। 
এইরূপ বেকারীকে অনিচ্ছামুলক বেকারী (10501011121 1116111010511611) 
বলে এবং ইহ! ধনতান্ত্রিক সমাজে অন্যতম প্রধান অর্থ নৈতিক সমস্যা হিসাবে পরিগণিত 


৪১৪ আধুনিফ ধন-বিজ্ঞান 


হয়। এইরূপ অনিচ্ছারুত বেকারীন! থাকিলে সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান বা! পূর্ণ কর্মনিয়োগ 
আছে, বলা চলে। এই অনিচ্ছাকৃত বেকারীকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত কর! চলে 
এবং বিভিন্ন ধরণের বেকারীর কারণে পার্থক্য থাকে । সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর 
বেকারী ও তাহাদের কারণসমূহ নিয়ে বণিত হইল । 


১। সমাজে কাঠামোজনিত বা যন্ত্রজনিত বেকারী (১1171010181 2110 
110101101081091) দেখিতে পাওয়! যায়। নূতন উৎপাদন-সংগঠন, নৃতন উৎপাদন- 
পদ্ধতি, নুতন মূলধন-প্রগাঢ যাস্্রর প্রচলন, নৃতন দ্রব্যের 
আবিষ্কারে চাহিদায় বিপুল পরিবর্তন, এক অঞ্চল হইতে অন্ত 
অঞ্চলে কারখানা বা উৎপাদন-কেন্দ্রকে সরান, পুরাতন বা প্রাটীন শিল্প লোপ 
পাওয়! প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সমাজ্রে কমসংস্কান কমিয়! যাইতে পারে, বেকারী 
সৃষ্টি হইতে পারে। 

২। কাল-কাঠামে জনিত বেকারী (967501191 011011191951016116) 
বহু কারণে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক'শিল্পে বংসরের কোন বিশেন সময়ে প্রচুর 
শ্রমিকের প্রয়োজন হয় কিন্তু বৎসরের অগ্ঠ সমযে তাহাদ্রে কাজ 
থাকে না (যেমন চিনির কারখানা, ধনকল, কনিকার্ম, গৃ- 
নির্মাণ শিল্প, প্রভৃতি )। অনেক ক্ষেত্রে, বৎসরের মে কোন সমযে হঠাৎ অধিক কাজ 
আসিয়। পড়ে এবং কিছুদিন পরে কাজের পরিমাণ কমিয়! যায (“যমন বন্দর প্রভৃতি 
স্থানে )। বলা হয যে, সকল কান্জরই বিশেষ ধরণের সময়-কাঠামো (11776- 
[3০10610) থাকে : এই ধরণের বেকারীকে হাই কাল-কাঠামো জনিত বেকার 


হস্তজনিত বেকারী 


কতুগত বেকারা 


বল৷ চলে। 
(৩) বাণিজ্যচক্রের সঙ্কল্রে কালে সমাজে সামগ্রিক ভাবে আয়ম্তরর ও 


কর্মনিয়োগের পরিমাণ কমিয়া যায় এবং সেই ধরণের বেকারীকে বাণিজ্যচক্রজনিত 
বেকারী বল! হয়। সঙ্কটের কাল উত্তীর্ণ যা বাবস। সমৃদ্ধি 
সুর হইলে এই বেকারী কমিয়। যায, কর্মসংস্থান বুদ্ধি পায়: 
এই বেকারীর কারণ হইল বাগণিজাচক্র ; ইহাকে আজকাল প্রধানতঃ কর্মসংস্থান-চক্র 
(1%11)0105117517 05০1০) বলিয়া গণ্য কর! হয়। 

(৪) সমাজের স্বাভাবিক গতিশীলতার ফলে সাময়িকতাবে কর্মচ্যুত ব্যকিগণের 
বেকারীকে অনেকে সংঘাতজনিত বেকারী (ঢ110010119] 011161111)10%111611) 


বলেন । 


বাণিজচক্রজনিত বেকারী 


বেকারীর শ্রেণীবিভাগ 83১৪৫ 


শ্রমিকের বাজারে শ্রম ক্রয়বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একচেটিয়ার প্রতাব থাকিলে, 
অমিকের অচলনশীলতার ফলে, কাজকর্মের সুযোগ স্থবিধা জান ন! থাকিবার ফলে, 
সংঘাতি জমিত বেকারী উৎপাদনের পুন:-সংগঠনের ফলে, যন্ত্রপাতি তাঙিয়। যাইবার ফলে, 
কাঢামালের সাময়িক অভাবের জন্য বা শিল্পে বংসরের মধ্যে কিছু 
কাল কাজ কর্ম চলিলে, এই সকল কারণের জন্য উদ্ভৃত বেকারীকে সংঘাত-স্থ্ বেকারী 
(11106101101 11116111)10%17)6110) বল! হয় । 
(৫) ইহা ব্যতীত দেশে ছগ্মবেকারীও (015£01560 0176010)105176110) 
থাকিতে পারে। 


বিতিম্ন কারণের ফলে ( েমন মূলধন কন থাকায় ) দি শ্রমিক এমন কাজে 
নিযুক্ত থাকে যে তাহার শ্রমশক্তি, নৈপুন্ত, কার্ষেব সমগ্ব প্রভৃতিকে পুর্ভাবে ব্যবহার 
করিতে পারে না এবং ফলে তাহার আয়ও কম হইতে থাকে এইরূপ অবস্থাকে 
মিসেস রবিন্সন্‌ ছন্মবেকারী বলিয়াছেন (যেমন তারতীয় 
ফষকগণ বৎসরের কয়েকমাস কাজের অভাবে বেকার থাকেন)। 
অন্য .কাথায়ও কর্মে নিযুক্ত তইবার স্বধোগ নাই, তাই কম আয় হইলেও, বাধ্য 
হইযা সেই কার্যে নিযুক্ত থাকিতে হইতেছে (যেমন মাত্র ৫ বিঘা জমি ৩ তাই ঘিলিয়া 
সারাবংসর চাষ করে); এইব্প শনস্থাকেও ছক্মবেকারী বলা হয়। ইহার কারণ 
হইল অনমনীয় কর্মসংস্থান-কাঠামোর মধ্যে জনসংখ্যার দ্রুত বুদ্ধি । 

মনে রাখা দরকার যে পশ্চিমী ধনবিজ্ঞানীদের দ্বারা আলোচিত বেকারী আর 
ভারকুতর গায় অনুন্নত দশের বেকারী সম্পূর্ণ এক জিনিষ নে । উন্নত দেশসমূহে 
কোন "লাক গরীব কারণ সে বেকার: আমাদের দেশে তাহার কাজ থাকিলেও 
সে গরীব, কারণ "তাহার আয় কম, কাজ থাকা অবস্থাতেও সে আধা-বকার | 
চাকুরী ও .বকারীতে পার্থক্যের সীমারেখা টান! এইরূপ দেশে বিশ্ষে কষ্টকর । 


এই সকল বিভিন্ন কারণ ছাডাও সমাজে কার্ষকরী চাহিদা কম থাকায় 
বেকারী থাকিতে পারে। সমাজে বেকারীর সাধারণ স্তর ( (611672] 16৮6] 0৫ 
111161011)10111১111 ) নিঞর করে সমাজের সামগ্রিক চাহিদার পরিমাণ কম থাকার 
উপর। শ্রমিকদের দ্বার৷ উপর দ্রব্যসামগ্রীর চাহছিদ! এমন 

অনিচ্ছাকৃত বেকাবী পরিমাণ নহে যাহাতে সকল শ্রমিককে কাজে লাগান যায়। 
অর্থাৎ, আমকদের দ্বারা তৈরী দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিতে হইলে 

মাজে যত পরিমাণ মোট ব্যয় হওয়া দরকার তাহ! হইতেছে না, তাই শ্রমিকগণ 


»দুবেকাবী 


৪১৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দ্রব্যসামত্রী উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারিতেছেন ন!। এ ক্ষেত্রে রেকারীর কারণ হইল 
সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কম। সমাজের মোট ব্যয়কে ছুইতাগে বিতক্ত কর! চলে £ 
ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয়। সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আয়বৃদ্ধি ঘটে কিন্ত 
ভোগ্যদ্রব্যের উপর ব্যয়ের অন্থুপাত ক্রমাগত কমিয়! আমে, ফলে যদি বিনিয়োগ ব্যয় 
যথোপযুক্ত পরিমাণে বাডান না যায়, তবে সমাজের সামগ্রিক 
ষস্ত্রের স্থয়ংগতিত্ব ও 

মূলধনের অতি-.. চাহিদা কমিয়া যাইবে, যে পরিমাণ শ্রমিক কাজ পাইতে চাষ. 
দীর্ঘকালীন জড়ত্বের ফলে তাহার কিছু অংশ বেকার থাকিয়া যাইবে । ধনতান্ত্রিক সমাজের 
শি ধর অগ্রগতির এমন স্তর আসিয়াছে যে বিনিযোগ বৃদ্ধি করা আর 
বিশেষ সভ্ভব হইতেছে না, ভোগপ্রবণত1ও আর বাডিতেছে না 
ফলে, স্থায়ী ও দুরারোগ্য বেকার সমস্ত] উদ্ভবের সম্ভাবনা দেখ! যাইতেছে। স্বয়ংক্রিয 
যন্ত্রপাতির (40101191101) আবিষ্কার ও ক্রমপ্রবর্তন সমাজেব মোট কর্মসংস্থান আয় 
ও ক্রয়ক্ষমতা কমাইযা ভোগব্যয় যথেষ্ট কমাইয়া দিবার সম্ভাবনা স্থষ্টি করিযাছে এবং, 
*বিভিন্ন প্রকার যন্ত্র উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান বিনিযোগের সম্ভাবনাও বহিত করিয়াছে । 
মূলধনের অতি দীর্ঘকালীন জডত্ব (86001017 90811011011 ) আসিয়া গিয়াছে. 
সুতরাং বর্তমানের বেকারী এবং ভবিষ্যতে আরও বেকাবীর সম্ভাবনা ইহাই আধুনিক 

কালে ধনবিজ্ঞানের আলোচনাষ ক্রমশঃ গুক্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিতেছে । 


বেকারীর ফলাফল (72908 0£ 10009207010 06116) : 


সমাজের শিল্প, ব্যবসা! ও বাণিজ্যের প্রসার করিতে হইলে দ্রুত মুলধন-গঠনের 
সহিত কম মজুবীতে শ্রমিক পাওয়াও দবকার। এমন একদল শ্রমিক সর্বদা সমাজে থাকা 
প্রয়োজন যে উৎপাদন বাড়াইতে গেলে তাহাদের দয! সহজে 
শ্রমশক্তি বিক্রয করান যায়, এবং কম মজুবীতে সেই শ্রমিকদের 
নিয়োগ করা চলে। বেকারী থাকিলেই ইহা সম্ভব, "শিল্পে নিযুক্ত হইবার জন্ 
মজুত সৈন্তদল” (170051:19] 7২56756 4111% ) না থাকিলে শিল্প বাণিজ্যের 
ক্রুত প্রসার সম্ভব নহে। অর্থ নৈতিক প্রগতি ত্বরাশ্বিত করিবার জন্য ব্যয-স্বীকার 
বা ত্যাগ হিসাবেই এই বেকারীকে ধর! উচিত; ইহা! বাণিজ্য বুদ্ধি ও সম্পদ বুদ্ধর 
সহায়ক, সুতরাং কল্যাণকর । 


বেকারীর সুফল 


প্রত্যেক দেশেই সমাজের একাংশ বিপুল ছুঃখ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে 
জীবন যাপন করে; জীৰনধারণের উপযোগী নিম্নতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাহারা 


বেকারী দূরীকরণের উপায় ৪১৭ 


ব্যবহারের সুযোগ পায় না। ইহাদের কর্মে নিয়োগ করিলে আয়, ব্যয় ও চাহিদ. 
সবই বৃদ্ধি হইবে, দ্রব্যসামত্রীও উৎপন্ন হইবে ; ইহাদের জীবন- 
যাত্রার মানও উন্নত হইবে। শ্রমশক্তিই সম্পদ স্বষ্টির প্রধান সক্রিয় 
শক্তি, ইহার অব্যবহার সম্পদ উৎপাদনের পরিমাণ কম রাখে, জাতির পক্ষে ইহাকে 
অপচয় ছাডা আর কিছু বল! চলে না| নিরন্তর বেকারীর ফলে শ্রমিকের মন তাঙিয়া 
যায়; আশাহীন, উৎসাহহীন অবস্থায় তাহার দিন কাটে; বর্তমানের অভাব ও ভবিষ্যৎ- 
এর অনিশ্চয়তা হাভার মনোবল সম্পূর্ণ তাটিয়া ফেলে। ইহার ফলে, সে আইন 
শৃংখলার উপর আস্থ। হারাইয়। ফেলে, তথাকধিত “সমা জ-বিরোধী” কার্ষকলাপে লিপ্ত 
হইয়া পড়িতে পারে; দারিদ্র্য দূর করার “সহিংস” পথ চলিতে পারে । বল! হয় ফে 
ইহাই জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের উদ্ভবের কারণ । 

বেকারী দূর হওয়া বা পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্রফল অনেক | ব্যক্তিগত অর্থ- 
নৈতিক নিরাপত্ত! বজায় থাকে, অতাব দূর হয়| অভান মোচন ও নিরাপত্ত'র ফলে 
সমাজের ও সভ্যতার অগ্রগন্তি বা প্রগতি সম্ভবপর হয়। মানুষ 
নিঃজর যোগ্যতা ও নৈপুণ্যের পুরস্কার পাইয়া নিজেকে প্রন্থত 
মান্ছষ বলিয়! মনে করে, নিজের ও অপরের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা গটিয়! ওঠে। 
সমাজে পরশ্রমজীবির সখ্য! কমিয়! যায়। গণতন্ত্র প্রসার ঘটে, মোহ বা অন্ধতার 
পরিবর্তে যুকিতিত্তিক ৃষ্টিতঙ্গ; গ'়িযা উঠিতে সাচ্ভায্য কর । 


বেকারীর কুফল 


পূর্ণ কর্মস"ম্থানের সুফল 


বেকারী দূরীকরণের উপায় ( চ60090165 0? [006107010510611 ) : 
বিতিন্ন ধরণের বেকারী দূর করিবার জন্য পিতিন্ন প্রকার উপায় গ্রহণ করা 
যাইতে পারে । যেমন, কাঠামোজনিত বা যশ্বজনিত “বকারী দন করার জন্য 
কর্মবিনিময় কেজ্দ (721100105111010 1401101106২) স্থাপনেক উদদ্দষ্ হইল 
বিভিন্ন স্থানে ও বিনিন্নক্ষেত্রে চাকুরী সম্বন্ধে শমিকদের সংবাদ দেওয়! | সানযিকভাৰে 
(০9501) নিধুকু শ্রমিকদের স্থায়ী চাকুরীর ব্যবস্থা কর! দরকার ৷ শিক্ষা বিস্তার, 
যাতায়াত ব্যয় কমান বা যাতায়!ত্তে বিভিন্ন প্রকার সুযোগ স্ত্বিধ! দ্যা শ্রমিকের 
চলনশীলতা বুদ্ধির চেষ্টা কর! দরকার । 
সময়-জনিত বেকারী (5৫750110] [01161111)101116111) দূর করার জন্য শিল্পের 
সংগঠনে পরিবর্তন প্রয়োজন, যাহাতে এক শিল্পে শ্রমিকের কার্ষের কাল শেষ হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে অন্ত শিল্পের কার্য সুরু হইতে পারে। কৃষকদের জন্য অন্যান্য কুটির শিল্পের 
বন্দোবস্ত কর! দরকার; ইহার ফলে তাহাদের বৎসরের কোন সময়ে অলস হইয়া 


৪১৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


থাকিতে হইবে না এবং আয়ও বৃদ্ধি হইবে, দেশে ছপ্্-বেকারীর পরিমাণ কমিবে। 
দেশে শিল্প প্রসারের গতিবৃদ্ধি করিয়! বিভিন্ন প্রকার কর্মনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি 
করিলেও এই বেকারী কমিতে পারে। 

বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারী দূর করার উপায় হইল বাণিজ্য চক্র রোধ করা। 
আধিক পদ্ধতি, কর-সম্পকীয় বিভিন্ন পদ্ধতি এবং রাষ্ট্রগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির দ্বারা 
এইব্ধপ বেকারী দূর কর! যায়। 

সামগ্রিকভাবে বেকারীর স্তর কিতাবে কমান যায়, তাহ।র সন্বদ্ধে দুই প্রকার 
তত্ব প্রচলিত আছে। ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, মজুরীর হার কমাইলেই 
শ্রমিকের চাহিদ! বাড়িয়া যাইবে এবং বেকারী দূর হইবে। (েইন্সের মতে, 
বেকারী দূর করার পথ হইল দেশে পুর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা কর! । 'আাধিক পদ্ধতি- 
সমূছের দ্বারা ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় বাডান, কর-সম্পকীয় পদ্ধতিসমুহ্ের ছার! 
তোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় বাডান, এবং রাষ্্রগত ব্যয় বৃদ্ধির দ্বারা সমাজে অধিক আয় 
স্যষ্টি করা_এই সকল বাবস্থ| দ্বানা পূর্ণ কমসংস্ান প্রতিষ্ঠা করিতে পাবিলে “কারী 
দূর কর! সম্ভব 
কর্মসংস্থানের সাধারণ তত্ব (9606181 [01)9070 ০01 7001010510062)6 ) : 

যে পরিমাণ শ্রমিক নিয়োগ করিলে তীঙ্াার মুনাফ! সর্বাধিক হইতে পারে, 
কোন বিশেষ ফামের উদ্যোকা সেই পরিমাণ শ্রামককে নিয়োগ করেন। 
সামশ্রিকতাবে দেশের অর্থ নৈত্তিক কাঠামোতেও সকল উদ্ভোন্শগণ মিলিয়! ষে 
পরিমাণ অমিককে নিয়োগ করিতে উচ্ুক হন, সেই পরিমাণ কমসংস্থান হয়। 

কেইন্সের মতে কর্মসংস্তানের সামশ্রিক চাহিদা দাম এবং সামগ্রিক যোগান 
দামের উপর দেশে করসংস্থানের পরিমাণ নিওর করে। কমসংস্থানের সামগ্রিক 
যোগান দাম ও সামগ্রিক চাহিদ| দাম কাহাকে বলে? 


ধনতান্ত্িক ব্যবস্থায় এমিক যাহা উৎপন্ন করে “সই উৎপাদন বিক্রয় করিয়। 
অর্থ সংগ্রহ হয় বলিয়াই পারিশ্রমিক দিয়! শ্রমিককে কমে নিযুক্ত রাখ চলে। 
নি্ি্ পরিমাণ শ্রমিককে কর্মে নিযুক্ত রাখিতে হইলে সমাজের 

সামগ্রিক যোগান দাম 
কাহাকে বলে সকল উদ্যোক্তাগণ মিলিয়া একত্রে যে পরিমাণ বিক্রয়লন্য অর্থ 
নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন; নিক়্তম সেই বিক্রয়ল্ক অর্থ 
হইল সেই নির্দিষ্ট পরিমাণে কর্মনিয়োগের সামশ্িক যোগান দাম। অর্থাৎ, নিষুক্ত 


শ্রমিক সংখ্যার সামগ্রিক যোগান দাম হইল “লই নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রমিকের ঘারা 


কর্মসংস্থানের সাধারণ তত্ব ৪১৯ 


উৎপয় সকল দ্রব্যসামগ্রীর মোট ব্যয়; অন্ততঃ এষ পরিমাণ বিক্রয়ল অর্থ না 
পাইলে ওই পরিমাণ কর্ম নিয়োগ বজায় রাখা সম্ভবপর হইবে না। 


অপর পক্ষে, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নিযুক্ত শ্রমিকের দ্বার! উৎপন্ন দ্রব্যসামত্রী 
বিক্রয় করিয়া সকল উদ্মোক্জাগণ মিলিয়৷ যে পরিমাণ বিক্রয়লনধ অর্থ পাইবেন 


বলিয়া! আশ! করেন; তাহাই সেই পরিমাণ কর্মনিয়োগের 
সামগ্রিক চাহিদা! দাম 
কাহাকে বলে সামগ্রিক চাহিদ| দাম। সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্মনিয়োগ 


বজায় থাকিলে সকল উদগ্যোক্তাগণ মিলিয়া ওই পরিমাণ 
বিক্রয়ল অর্থ প্রত্যাশ! করেন। 


বিভিন্ন পরিমাণ কর্মনিযোগের স্তবের বিতিন্নর পরিমাণ সামগ্রিক যোগান দাষ 
ও সামগ্রিক চাহিদ| দাম থাকে ; তাই কর্মনিয়াগের বিভিন্ন আরের সামগ্রিক যোগান 
দামের তালিক! ও সামগ্রিক চাহিদ| দামের শালিক! প্রপ্থত কবা যায়। যদি 
উভয়ের মধ্য সামগ্রিক চাহিদ! দাম বেশী থাকে, অর্থাৎ যে পরিমাণ বিক্রয়লব অর্থ 
উদ্যোক্তাগণ মিলিয়! নিশ্চয়ই পাইতে চাহেন “সই নিয়তম 
“ পবিমাণ পমস*স্থান ূ ণ 
সমাজে ভগস্থিঠ  প্রযোজনীয অর্থের পরিমাণ অপেক্ষা " বিক্রয়লক অর্থ অধিক 
থাকিলে উদ্তযে মিলি পরিমাণে পাইবেন বলিষা আশ! করেন, তাহা হইলে সকল 
লয়, তাহাই কর্মসংস্থানের _ ০০৬ 
চরসামার গর. উদ্যোাগণ মিলিযা উত্পাদনের পরিমাণ বাড়াতে চেষ্টা! করিবে, 
পল কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিবে । অবশেষে যদি এমন এক 
অবৃস্থায় /পীছান যায যখন সামগ্রিক চাতিদ! দাম ও সামগ্রিক যোগান দাম সমান, 
»খন .সই কর্মনিশ্য়াগের পরিমাণে হাস বাবদ্ধির ঝোঁক থাকে না; কর্মসংস্থানের 
তারসাম্য-স্তব (15001111)11111)] 156৮6] 06 7%101010%1116110) স্থাপিত হয়। 
এই স্তরে সম£জব সকল অনিযোগ বা বেকাবী দব হইয়াছে অর্থাৎ পুর্ণ কর্মনিয়োগের 
ল7র সমাজ উপস্থিত হইযান্ছ তাহা নহে ; অপুর্ব কর্মসংস্থান স্তরেও এইরূপ ভারসাম্য 
থাকা সম্ভব (1111001-61101919511511 60111191100 )1 এইবপ অবস্থায় কর্ম- 
সংস্থানের স্তাবে তভাবসামা স্থাপিত হইযাছে, অর্থাৎ উহ্ভার বাডিবার বা কমিবার দিকে 
কন বাঁক নাই। 
যে বিন্দুতে কমসংস্থানের পরিমানে ভারলাম্য আসিয়াছে, সেই বিন্বুতে যে 
পরিমাণ জরব্যসামগ্রীৰর মো চাহিদ! হয তাহাকে কার্ষকরী চাহিদ| (142650101৮৩ 
[)01117110 ) বলে: অর্থাৎ ওই পরিমাণ মোই চাহিদ। 
কার্ধকরী চাহিদা রি 
কাহাকে বলে ও উহার থাকাতেই সেই নিদিষ্ট পরিমাণ কর্মসংস্থান বজায় আছে। ওই 
দাবা কমনিয়োগের স্তব বিশ্ুতে সামগ্রিক চাহিদা দাম, সামাগ্রক যোগান দাম এবং 
নিধ রণ ূ 
| কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ সমান। যদি কার্যকরী চাহিদা বৃদ্ধি 
হয, তাহা! হইলে কর্মনিয়োগের স্তর উধে উঠিবে, কর্মসংস্থানের পরিমাণ বাড়িবে ; 
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যদি কার্যকরী চাহিদা কমিয়! যায়, তাহ! হইলে কর্মনিয়োগের শুর নামিয়! যাইবে 
কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমিবে। পূর্ণ কর্মসংস্থানের ( চ]1 710101051167() স্তরে 
পৌঁছিতে হইলে কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়৷ সেই পরিমাণ হওয়া দরকার 
যখন দ্রব্যসামগ্রীর মোট চাহিদা! এত বেশী যে উৎপাদন বাড়াইবার জন্ত সকল অনিযুক্ত- 
উপকরণের নিয়োগ হইয়া গিয়াছে। 


কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণক।রী বিষয়সমূহ (78০03 0809:001710" 
06 ড010106 0£ 88100105006) ) : 


কার্যরুরী চাহিদ|! বলিলে অর্থের হিসাবে, কোন বিশেষ স্তরে কর্মনিয়োগ- 

পরিমাণের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যকে বুঝ! যায়। 

রে জা চাহিদা দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্যই চারিটি উপাদানের আয়ে বিতক্ত হইয়া 

যায় ; অথবা বল! চলে যে, চারি(টি উপাদানের সকল প্রকার 'আয় 

যোগ দিয়াই দ্রব্যসামগ্রীর মোট মুলা গঠিত হয়। স্বতরাং কার্যকরী চাহিদা মো 
জাতীয় আয়-মোট দ্রব্যপামগ্রীর মৃল্য।* 


ন্প 


*( প্রথম খণ্ডের তৃহীয পরিচ্ছেদে জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্দ্ধে আলোচন! 
করা হইয়াছে ) 

সংখ্যাতত্বের হিসাবে, নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে, কোন দেশে বিনিময়ফোগ) সকল 
প্রকার সম্পূর্ণোৎপ্ন ( ([41117] 17001101) দ্রব্য সামগ্রীর মোট মূল্যকে (মঈ জাতীয় 
আয় বলা হয়। সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর বিক্রয়মূল্য হইচহেই সকলের আয় হয়ঃ 
স্থতরাং জাতীয় আয় আর সামগ্রিক চাহিদা! সমান। 

সামশ্রিক চাহিদা! (1১2£16216 19610001)0) চারিধরণ্রর বিষয় লইযা গণিত 
হয় (ক) ব্যক্তিগত ভোগ-ব্যয় (খ) ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয (গ) রাষ্ট্ুগঠ 
বিনিয়োগন্ব্যয় এবং (ঘ) বিদেশী দ্রব্যকার্ধাদির উপর দেশীয় জনসাদারণের ব্য 
অপেক্ষা! দেশীয় দ্রব্যকার্ধাদির উপর বিদেশী জনসাধারণের ব্যয়ে আধিক্য (বা 
অনাধিক্য)। সুতরাং, “কান নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে, সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্য কার্ধাদি বা 
মোট উৎপাদনের উপর আধিক ব্যযের আ্োতকেই আমর! সামগ্রিক চাঠিদা 
বলিতে পারি। 

সংখ্যাতত্বানুযায়ী হিসাব করিলে দেখ! যায়, এই সামগ্রিক চাহিদ। এবং মো 
জাতীয় উৎপন্ন (0055 [ব9619791 [১7010 ) একই বিষয়। ইহার! একই, 
কারণ কোন আধিক লেনদেনকে ছুইদিকের দৃষ্টিতঙ্গী হইতে দেখা চলে : আয় ও 
ব্যয়। বিক্রেতার যাহা আয়, ক্রেতার তাহ|-ই ব্যয়; কম-ও নাহ, বেশী-ও নহে। 
সুতারং, বল যায় যে মোট জাতীয় উৎপর হইল নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে সকল 
সম্পৃর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মোট মূল্য বা! চল্তি সম্পুর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর উপর মোট 
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সাধারণভাবে দ্রব্যসামগ্রীকে ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত কর! হয়, ভোগ্যদ্রব্য এবং 
বিনিয়োগ-দ্রব্য ; সুতরাং কার্ধকরী চাহিদ| (বা মোট ব্যয়) মোট ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয় 
এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয়ের সমষ্টি। আর মোট ভোগ্য দ্রব্যে ব্যয়মোই 
তোগ্য দ্রব্য হইতে বিক্রয় লব আয় এবং মোট বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয় -মোট বিনিষোগ 
দ্রব্য হইতে বিক্রয় লক আয়। গুতরাং। 


কার্যকরী চাহিদা মোট জাতীয় আয় জাতীয় উত্পাদনের মোট মুলা 
-(ভোগ্দ্রব্যে ব্য+ বিনিয়োগ দ্রব্যে ব্যয় 
-(তোগ্য দ্রব্য হইতে বিক্রষ লব্ধ আয়+বিনিয়োগ 
দ্রব্য হইতে বিক্রয় লক আয। 


আধিক ব্য়। যেমন, যদি কোন বৎসরে মোট সম্পূর্ণোৎপন্ন দ্রব্যসামত্রীর মূল্য হয় 
&০০ কোটি টাকা তাহা হইলে ইহ! হইতে বুঝা যাষ ওই সময়ের মধ্যে দেশের মোন 
ব্যয় হইল ৫০০ কোটি টাকা অথবা ওই সময়ের মধ্যে দেগের সামগ্রিক চাতিদ1-ও 
&০০ (কাটি টাকা। 

মোট জা তীয় উৎপন্নকে বিতক্ত কবিলে আমরা আ1- ত+বি, এই কেউন্প় 
স্থত্র পাইতে পারি । এখানে আ হইল মোট জাভীয উৎপন্ন (বা মোট জাতীয় আয়) ং 
ভ হইল তোগ এবং বি হইল বিনিযোগ। বি-এর মধ্যে ব্যক্তিগত, রাষ্ট্রগত বা 
বৈদেশিক সকল প্রকাব বিনিশ্যাগ নিহিত আছে। 

“"সম্পূর্ণোৎপন্র” কথার অর্থ হইল যে আধ!-উংপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর বা উৎপাদনে 
ব্যবহৃত কাচামালের দাম হিসাবে গ্রহন করা হয না, পাছে ডবল হিসাব হইয়া যায়। 
“মোট” কথাটিতে বোঝা যায় মূলধনী দ্রব্যের ক্ষবক্ষতির বাবদ কোন অর্ঘ পৃথক 
করিয়া হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইতেছে না। মূলধনের ক্ষয়গতিব পৃ বাবদ 
অর্থ মোট জাতীয় উৎপাদন হইতে বাদ ছিলে নন জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। 
এই নীট জাতীয় উৎপাদনের /মাট বিক্রয় মূল্য হইন্ত বিক্রযকর বা অন্তান্ ব্যবসা-কর 
প্রভৃতি বাদ দিলে আমর! “জাতীয় আয" পাইত পাবি। কাবণ, সকল দ্রব্য 
সামগ্রীর মোট বিক্রয় মূল্য হইতে পরোক্ষ কর আদায় প্রভৃতির পরিমাণ বাদ দিলে 
যাহ! অবশিষ্ট থাকে তাহাই সকল উপাদানের জন্য বায বা সকল উপাদানের আঘ 
(খাজন|, মজুবী, সুদ এবং অবন্টিত মুনাফ|)। 

স্বতরাং, বলিতে পার যায়, মোট জাতীয় উৎপাদন -যূলধনের ক্ষয় ক্ষতি 
পুরণ - নীট জাতীয় উৎপাদন। 

নীট জাতীয় উৎপাদনের মূল্য - পরোক্ষকর জাতীয় আয়। নীট জাতীয় 
আয়ের সাহায্যে দেশের আয়ম্তর বা কর্মনিয়োগের তত্ববিশ্রেষণ করা হয় নাং 
বিশ্লেষণের জন্ত মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মোট আয় ব্যবহার করা হয, কারণ 
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কার্যকরী" চাহিদার উপর কর্মসংস্থানের পরিমাণ নির্ভর করে; অর্থাৎ 
(ক) তোগব্যয় এবং (খ) বিনিয়োগ ব্যয়, এই উভয় ব্যয়ের দ্বারা কর্মনিয়োগের 
পরিমাণ স্থির হয়। যদি তোগ ব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয়ে 
ভোগবায় ও বিনিয়োগ 
বায় বৃদ্ধি পাইয়। মোট ব্যয় বা কার্ধকরী চাহিদ! বাড়িয়া 
যায়, তাহ। হইলে কর্মসংস্থান বাড়ে; যদি তোগব্যয় বা 
বিনিয়োগ বায়'হাস পাইয়া, মোট ব্যয় বা কার্যকরী চাহিদ! কমিয়। যায়, তাহ! হইলে 
কর্মসংস্থান কমে। তোগব্যয় এবং বিনিয়োগ ব্যয় কিসের উপর নির্ভরশীল, কি 
একর দ্বার! ইহার! নিরধারিত হয়? 


(ক) সমাজের তাগব্যয়ের পরিমাণ নির্ভর করে মোট আয়ের কি অংশ 
ব্যক্তিরা মিলিয়া৷ ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করে অর্থাৎ মোট আয় এবং সমাজের গড় 
তোগ-্প্রবণতার উপর । আয় বুদ্ধি হইলে ভোগের পরিমাণ বাড়ে বটে, কিন্ত যে হারে 
আয়ে বৃদ্ধি হয়, বাক্তির “ভাগের পরিমাণ সেই হারে বৃদ্ধি হয় ন!। আয়ের বুদ্ধি ও 
ভোগের বৃদ্ধির অন্ুপাতকে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা বলে। 


ভোগ প্রবণতা নির্ভর করে প্রধানত: আয়ের স্তরের উপর । তাহা ছাডা, 
জাতীয় আয় কি ভাবে বণ্টিত হয় ভাহার দ্বারাও ভোগপ্রবণতা স্থির হয়; যদি 
জাতীয় আয়ের অধিক অংশ কম সংখ্যক ধনী ব্যক্তির হাতে থাকে তাহ! হইলে 
সমাজের গড় ভোগপ্রবণতা কম, যদি জাতীয় আয়ের অধিক অংশ 
সিল অধিক সংখ্যক গরীব লোকের হাতে থাকে, তাহা হইলে 
বৈষম্যের হার; প্রচলিত সমাজের গড তোগপ্রবণতা (বশী । সঞ্চয় ও ব্যয় সম্বন্ধে 
অভ্যাদ ওরাতিঃসঞ্চিত জনসাধারণের প্রচলিত রীতি, নীতি, চিন্তা ও অভ্যাস 
তরল সম্পত্তির পরিমাণ; রঃ 
কর-কাঠামো প্রনৃতি প্রভৃতি ভোগপ্রবণতার পরিধি নির্যয় করে। ব্যক্তিদের হস্তে 
সঞ্চিত তরল সম্পত্তির (10510 455০.) পরিমাণের 
উপরও তোগপ্রবণত1 নির্ভরশীল; কারণ অধিক পরিমাণ তরল সম্পত্তি (যেমন 
সরকারী খণপত্র, নগদ অর্থ, বা সঞ্চয়ী আমানত প্রসৃতি ) হাতে থাকিলে নিরাপত্তার 
মনোভাব বেশী হওয়ার জন্য এবং ভবিষ্যতে ইভা হইতে আয় বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা 


পরোক্ষকর বা মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপূরণ যথাক্রমে রাষ্ট্রকতূ্কি ব৷ ফার্মকতৃক ব্যয়িত হয়, 
দ্রবাসামগ্রীর জন্য চাহিদ। স্যষ্টি করে । 


কর্মনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারণ ৪8২৩ 


থাকায় বর্তমান আয় হইতে সঞ্চয়ের ইচ্ছা কম থাকে, অর্থাৎ তোগপ্রবণত1 বেশী 
ৃ থাকিতে পাবে। কর-কাঠামের উপরও তোগপ্রবণতা 
১৮1০ মো” নির্ভর কবে, অর্থাৎ কবসমুহেব প্রকৃতি এবং হাব টয় মিলিয়। 
তভোগপ্রবণতা নির্ধাবিত কবে। দরীর্ঘকালে (ভাগপ্রবণতা 
নির্ধাবণকাবী এই সকল বিষয়সমূহে পবিবর্তন হইয| সমাজে গড তোগপ্রবণতায় 
পরিবর্তন ঘটাইলেও স্বল্নকালে ইহ 'মাটামুটিতাবে স্থায়ী বিষয় । 
(খ) সমাজেব মোট বিনিয়োগ ব্যয়েব পবিমাণ নিরব কবে দুইটি বিষয়েব 
উপব (১) মুলধনের প্রান্তিক কাযকারিতা (10127811101 74001670 
9 081)109]) ও (২) মদের হার । এক ইউনিট মূলধনী 
বিনিয়োগ-ব্যয় শিশুর রি 
করে মূলধনের প্রাশ্থিণ দ্রব্য উৎপাদন করিয়া তাহা হইনে ব্যযেব উষ* নে নীট আয় 
কার্যকারিতা! ও াদ্দ হইবার সম্ভাবন!, অর্থাৎ নৃত্তন মূলধশী দ্রব্যোৎপাদন হইতে 
হাবের উপর. সস্ভাব্য আয্মেব হাব__ইহাকেই মূলধনেব প্রান্তিক কার্যকাবিত। 
বল! হয়। খদি প্রচলিত সুদেব ভাব হইত সম্ভাব্য আয়েব হাব অধিক হয, তাহ 
হইলে সমাজে বিনিযোগ ব্যয় বাঁধ হই?ব " মূলধনেব প্রান্তিক কাযকারিতা বা! সম্ভাব্য 
আয়ের হাব সুদেক চার হইণ্ত কম হহলে বিনিযোগ কমিযা যাইবে | এই উভয় বিষয় 
মিলিয়া শ্ভিব কব বিনিাযাগ-্প্রবণতা (1১101)61111% 10 1116৭) | 
(১) মুলপানব প্রাস্তিক-কাযকাবিলা বা কিনিযোগ-প্রবণ্ত ন্হছ বিষপ্য়ব 
উপব নিভরশীল। (ক) ভবিষ্যতে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদ! বুঁদ পাই” কি না 
চাছিদ1 বুদ্ধ সন্ভাবনা থাকিলে বিনিযোগ-প্রবণ্তা লাস্ড ; চাহিদা হান্সব সন্ভাবন 
রি থাকিলে বিনিয়োগ-প্রবণত| কম (৭) জনসংখ্যা বৃদ্ধির 
কার্ধকাবিভ কিনব জস্ভীবনা থাকিদল ১লধানব প্রান্তিক কাযকাবিত বশী 
উপব নিহণ কাব থাকে, হা?সব সম্ভাবনা থাকিনল মুল*স্নৰ প্রান্তিক কাযকাবিত। 
কম থাক। (গ) (সই বিশ্ষে প্রকাব মলধশী দ্রবাব বর্তমান উৎপাদন 
ও যোগ।নের পবিমাণে উপ্ব, পবিমাণ বশী হইল বিনিযোগ-্প্রন্ণনা কম, 
পবিমাণ কম হইলে বিনিয়োগ-প্রবণতা বশী (ঘ) বৈজ্ঞানিক অগ্রগ্নতি ও নৃতন 
যন্ত্র প্রচলনের হার অধিক থাকিলে বিনিযোগ-প্রবণতা কম, হাব কম থাকিলে 
বিনিযোগ প্রবণতা বেশী। (উ) মূলধনী দ্রব্যেব শিল্পে বর্তমান বিনিয়োগ-হার 
কিন্ধপ-_ইহ! বেশী থাকিলে মূলধনেৰ প্রান্তিক কার্ধকাবিতা কম, উহা কম থাকিলে 
প্রান্তিক কার্যকাবিত। বেশী। (6) বর্তমান কর-কাঠামোর প্রকৃতি ও হার এবং 


৪২৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


তাহাতে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবনা £ করহার অধিক হইলে প্রান্তিক 
কার্যকারিতা কম, করহার কম হইলে ইহা! অধিক। (ছ) ব্যবসাবাণিজ্যের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে আশানিরাশার অবস্থার উপর £ ভবিষ্যতে লাতের আশা ব। ক্ষতির 
তয়, অর্থাৎ ব্যবমা জগতে প্রচলিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণার উপর £ আশাবাদী 
মনোতাৰ প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রাস্তিক কার্যকারিতা বেশী, নিরাশাবাদী 
মনোতাব প্রবল থাকিলে মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা কম। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
ধারণ! ছুই প্রকার £ স্বপ্পনকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণ! ও দীর্ঘকালীন ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে 
পারণা। বর্তমানের অতিজ্ঞতার ভিত্তিতে স্বল্পনকালীন ভবিষ্যৎ সম্বদ্ধে ধারণ! স্থির হয়; 
ভবি্ৎ সব্ধে ্-. অপরপক্ষে, স্থায়ী ধরণের আশা ও ভয়ের ভিভ্ভিতে দীর্ঘকালীন 


কালীন ধারণা ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণ! গডিয়! উঠে। কাল যত স্বপ্ন, বর্তমান ও 
দী্ঘকালীন ধারণা পরিচিত অবস্থা! চলিতে থাকার সম্ভাবন! তত বেশী, নিশ্চয়তার 


অন্থভৃতি প্রবল; কাল যত দীর্ঘ, বর্তমান ও পরিচিত অবস্থা চলিতে থাকার সম্ভাবন৷ 
তত কম, অনিশ্চয়তার অনুভূতি প্রবল। (ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত ও অসম্পূর্ণ জ্ঞান, 
পরিকল্পনাবিহীন বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতির উত্তব, ব্যবসা-বিশ্বাসে (10015101655 
091191500) বিপুল উঠানামা বাণিজ্যচক্ষের তীব্রতা ও গতীরত। বৃদ্ধির 
কারণও বটে )। 

(২) সুদেব তার নির্ভর করে (ক) অর্থের পরিমাণ ও (খ) নগদ-পছন্দের 


তালিকার উপর। অর্থের পরিমাণ কমিয়। গেলে অথবা নগদ 

হদের হার নিভর করে 
অর্থের পরিমাণ ওনগন পছন্দের হার বাডিয! গেলে সুদের হার বৃদ্ধি পায় ; অর্থের পরিমাণ 
পছন্দের উপর বাড়িয়া গেলে অথব। নগদ পছন্দের হার কমিয়! গেলে স্থদের 


হার হাস পায়। 
স্বতরাং কর্মসংস্থানের স্তর-নির্ধারণী শক্তিসমূহকে নিয়লিখিত ভাবে সাজান যায় £ 


মোট কর্মসংস্থান 
কার্যকরী চাহিদা 


মোট ব্যয় 
| 


| র | | 
এ ব্যয় রা ব্যয় সরকারী ব্যয় 


| | | 
আয়ম্তর সঞ্চয় প্রবণতা ্াঠি হার মূলধনের রি কার্যকারিতা 


|. | ূ ৃ 
অর্থের যোগান তারল্য পছন্দ মৃলধনেরদাম সস্ভাব্য আয় 


গুণক তত্ব ৪২৫ 


গুণক ও ত্বরক তত্ব (৫907 0৫ 1101610167 8700 80061678610) 
গুগক কাহাকে বলে (ভা096 19 11616100116 : 


বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে সমাজে কর্মসংস্থান ও আয়ের পরিমাণ বাড়িয়! যায়; 
বিনিয়োগে প্রাথমিক বৃদ্ধির ফলে কর্মসংস্থান ও আয়ে মোট বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ভর 
করে গুণকের উপর। 
উদাহরণস্বরূপ, মনে কর! যাউক্‌ ঘে সমাজে চল্তি বিনিয়োগ-পরিমাণের 
অধিক নূতন তাবে ১ লক্ষ টাক| বিনিয়োগ কর! হইল | যেমন, কোন কারখানা 
স্থাপনের জন্য এই ১ লক্ষ টাক! ব্যয়িত হইল। কাবখান! 
৬ণক কাহাকে বলে ? 
বিনিযোগে নির্দিষ্ট বৃদ্ধি স্থাপন এবং চালু করার জন্য বিতির প্রকার দ্রব্যসামন্ত্রী, মজুর, 
হাব কতগুণ মোট মায় প্রসতি উপকরণ ক্রয়ের জন্য এই অর্থব্যয় করা হইল। অর্থাৎ 
বাধ ঘ্টা&. বিনিয়োগের ফলে পৰে” বেকার ছিল এইরূপ শ্রমিকের করণ- 
সংস্থান ও আয স্থষ্টি হইল এবং অন্তান্ত উপকবণের মালিকদেরও আয় কিছুটা! বৃদ্ধি 
পাইল। ১ লক্ষ টাকা বিনিযোগেব ফলে প্রথমেই জাতীয় আয় ১ লক্ষ টাকা 
বাড়ি গল। 
কিন্ত আয় প্রসাবেব ধারা এই স্তরেই ক্ষান্ত থাকে, তাহ! নহে। কারণঃ 
ধাাবা আয় কবিল তাহাব! সেই আয মোটেই ব্যয় ন! কবিয়া সবটাই সঞ্চয় করে, 
এলি. কতা হইতে পারে না। যদি বধিত আযের সমস্তটাই সঞ্চিত হইয়। 
প্রাস্িক ভোগপ্রবণতাবৰ যায়, 'তাঠা হইলে সমাজে মোট ওই ১ লক্ষ টাকার অধিক আয় 
উপব স্ষপ্টি হইতে. পারিল না; আধ প্রসাবের ধারা স্তব্ধ হই! গেল। 
ধনবিজ্ঞানের ভাষায় বল! চলে, যদি সম়াজেব গড প্রান্তিক ভোগপ্রবণত1 ০ হয় (অর্থাং 
আয় বৃদ্ধর ফলে ভোগের পরিমাণ মোটেই না বাডে ), তাহ! হইলে গুণক হইল ১ 
(গ-১) অর্থাৎ নুতন বিনিযোগের পরিমাণ পর্যন্তই মাত্র মোট আয় বৃদ্ধি পাইবে, 


ইহার বেশী নহে। 
যদি এইন্প হয় যে বিনিয়োগের দরুণ যাহারা! একলক্ষ টাকা নুতন আয় হিসাবে 


পাইল, তাহারা সবটাই ভোগ্যত্রব্যে বয় করে, তাহ! হইলে ওই একলক্ষ টাক! ব্যয় 
হইয়। ভোগ্যদ্রব্য বিক্রেতাদের নূতন আয় স্থষ্টি করিল। তোগ্যদ্রব্যের বিজ্রেতাগণ 
সেই নুতন আয় যদি সবটাই ব্যয় করেন তাহ! হইলে তাছারা যে সকল ভ্রব্যাদি ক্রয় 
করিলেন, উহাদের বিক্রেতাদের ১ লক্ষ টাকা নৃতন আয় হইল। রামের ব্যয় 
হইতেই শ্তামের আয় হয় এবং শ্টামের ব্যয়ই যর আয়, যদ্ুর ব্যয়ই মধুর 


৪২৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


আয়__এইতাবে সমাজের ব্যয় ও আয় পরম্পরের সহিত সংযুক্ত । যদি মোটেই 
সঞ্চয় না হয়, তাহ! হইলে এক লক্ষ টাক! আয় সম্পূর্ণটাই অনবরত ব্যয় ও আয় সৃষ্টি 
করিতে থাকিবে এই ধার! কোথাও থামিবে ন1। ধনবিজ্ঞানের তাষায় বল! চলে, যদি 
সমাজের প্রান্তিক ভোগপ্রবণত] ১ হয়, অর্থাৎ বধিত আয়ের সম্পূর্ণ অংশই ব্যয় হইয়া 
যায়, তাহ! হইলে গুণক হইল অসীম (গ-০ )। 
কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে প্রান্তিক ভোগপ্রবণতা ০ হইতে বেশী (অর্থাৎ 
বধিত আয়ের সমস্তটাই সঞ্চিত হয়না) এবং ১ হইতে কম (অর্থাৎ বধিত 
আয়ের সমস্তটাই ব্যয়িত হয় ন| |) প্রথমে যাহাদের হাতে বিনিয়োগের ফলে ১ লঙ্গ 
টাকা আয় হিসাবে আসিয়াছিল, তাহারা কিছুট! সঞ্চয় করিয়! বাকী অংশ ব্যয় করিল. 
এই ব্যয় আবার অন্যের আয় স্থষ্টি করিবে: তাহারা আবার 
আয়-গপক ও কর্ম ৬ ৫ 
সস্থানগুণক তাহাদের বধিত আয়ের অংশ সঞ্চিত কবিয়া বাকী অংশ ব্যয় 
করিবেন, সেই ব্যয় হইতে আরও নূতন আয়, ফলে আরও নূতন 
ব্যয় ও আয় ক্রমাগত স্থষ্টি হইতে থাকিবে । প্রত্যেক স্তর সঞ্চয় হইতে থাকায়, 
প্রতিবারের নৃতন আয়-স্থষ্টির পরিমাণ এইরূপে কমিতে থাকিবে, অবশেষে বধিত 
আয়ের পরিমাণ যখন খুবই কম, ব্যয়ের দ্বার আব নূতন আয় স্থষ্টি হইতে পারিতেছে 
ন৷, সেই স্তর পর্যন্ত এই ধার! চলিয়া অবশেষে ক্ষান্ত হইবে। নুতন বিণিযোগ হইতে 
স্ষ্ট প্রাথমিক আয় বহুগুণ বধিত হইবে। প্রাথমিক মায়ের ফলে মো আয় যাতগুণ 
বধিত হয় তাহাই আয়ের গুণক (]110011)6 21111011১11) : প্রাথমিক কমসংস্ানের 
ফলে মোট কর্মসংস্থান যতগুণ বধিত হয়, তাহাই কমসংস্থানের গুণক (1%111)10%11101 
110101116)" | পুকুরের ঠিক মধ্যখানে টিল ছুঁচিলে জল চক্রাপতির টেউ-এর 
স্যরি হয়, ঢেউগুলি পরিধিতে বাডিতৈ থাকে ও উচ্চতায় কমি, 5 থাকে, হীরের দিকে 
সেই উচ্চতা ক্রমেই কমিয়| যায় কিন্তু সঃগ্র জলস্তরে উত্তালতার স্থষ্ঠি করে। সমাজের 
অর্থ নৈতিক দেহে নুদ্তন বিনিয়োগের ঘ্লও ঠাই ২ আয ও কর্মসংস্থানে প্রাথমিক বুগি 
নৃতন আয় ও কর্মসংস্তাশের ঢেউ স্থগ্ি করিয়। সণগ্র সমাজ 'দ্রতে সধারিত হইয়। 
অর্থনৈতিক কাজকর্মের স্তরে উত্তালতা আনে, প্রথম স্তরে মায ও কমসংস্থানের 
পরিমাণ বেশী থাকে। ক্রমেই ইহ! কমিয়! অবশেষে মিলাইয়| যায । 


বিনিয়োগে বৃদ্ধির ফলে সমাজের মোট আয় কি পরিমাণ বৃদ্ধি হয় তাহাকে 


প 
গুণক বলে, ( অর্থাৎ, গ-্পাই ) এবং এই গুণকের আয়ন (০1%60 16 


ইহাদের আয়তন সাধারণতঃ সমান হয় ন1। 


আয় 'ও কর্মসংস্থান তত্ব ৪২৭ 


11010100117) নির্ভর করে, প্রান্তিক তোগ-প্রবণতার আয়তনের উপর। প্রান্তিক 
ভোগ-প্রবণত। অধিক হইলে গুণকের আয়তনও বেশী, কারণ প্রত্যেক স্তরের আর 
হইতেই অধিক পরিমাণ ব্যয় পরবর্তা শ্তরে অধিক পরিমাণ আয় স্থট্টি করে। 
প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা কম হইলে গুণকের আয়তনও ক্ষুদ্র, কারণ প্রত্যেক স্তরের 
আয় হইতেই কম পরিমাণ ব্যয় পরবর্তী স্তরে কম পরিমাণ আয় স্থষ্টি করে। যি 
প্রাস্তিক ভোগ প্রবণতা ই হয়, তাহা হইলে গুণক হুইল ২ (অর্থাৎ বধিত 
বিনিয়োগের পরিমাণের দ্িগুণ নৃতন আয় স্থি হইবে); প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতা! 
ঁ হইলে গুণকের আয়তন ৩: প্রান্তিক ভোগ-প্রবণত। $ হইলে গুণকের 
আয়তন ৪। 

গুণকের আয়তন কিতাবে পরিমাপ করা হয়? ইহ! স্বতঃসিদ্ধ যে প্রান্তিক 
সঞ্চয়-প্রবণতা (119761091 0101১0515 ০ 9৪৮৪) হইল প্রান্তিক তোগ- 
প্রবণতারই ঠিক অপর দ্রিক। নূতন ১০০২ আয়ের ৮০২ যদি ব্যয় হয়, তাহ! হইলে 
নিশ্চয়ই ২০১ সঞ্চয় হইতেছে; অর্থাৎ প্রান্তিক তোগ-প্রবণত। ৪ হইলে প্রান্তিক 


সঞ্চয-প্রবণত| ₹। গুণককে এইভাবে প্রকাশ কর! চলে যে গস) গ হইল 
গুগকের আয়তন এবং সপ্র হইল প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতা। উপরের উদ্দাহরণে 
১, 
গল *১..গল€।| 
১ 
৫ 


সুতরাং গুণকের সাহায্যে বিনিয়োগে বৃদ্ধির বা হাসের ফলে মোট আয়ে ৰা 


মোট কর্মসংস্থানে বুদ্ধি বা হাসের পরিমাণ জান! যায় । ইহাকে নিম়লিখিত হ্ত্রক্ধপে 
প্রকাশ কর! চলে__ 


১ 
১--প্রান্তিক ভোগ প্রবণচ! 


অথবা, পঅ1- ১ ৯পবি 
| সপ্র 


মোট আয়ে পরিবর্তন - বিনিয়োগের পরিবর্তন | 


প হুইল স্বল্প পরিবর্তন বুঝাইবাব চিন্ধ। 


বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে গণকের আয়তম অনুযায়ী যেমন আয় ও কর্মসংস্থান 
ৰাড়ে তখন ইহাকে ধনাত্মক গুণক (£09510156 21111111161 ) বলা হয় ; বিনিষ্বোগ 


কমিলে গুণকের আয়তন অন্বযায়ীই আয় ও কমমসংস্থান কমে, 
ধনায্মক গুণক ও ডি 
ধণায্বক গুণক সেই অবস্থায় ইহাকে খণাত্বক গুণক (1389015€ 11016101161) 


বলা হয়। গুণক ৪ হইলে ১ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ বৃদ্ধি সমাজে 
৪ লক্ষ টাকার মোট আয় বৃদ্ধি করে; ঠিক সেইরূপ ১ লক্ষ টাকার বিনিয়োগ করিয়া 
গেলে মাজে মোট ৪ লক্ষ টাকার আয় হাস করে। 


৮ 


৭8২৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


মনে রাখা দরকার যে প্রান্তিক ভোগ-প্রবণত। (যাহার ভিত্তিতে গুণকের 
'আয়তন হিসাব কর! হয় ) আয়ের সকল শ্ুরে সমান থাকে না। আয়স্তর বাড়িতে 
থাকিলে প্রতেক আয়ন্তরের বৃদ্ধিই প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে 
৪:৬৭ কমাইয়া দেয়; সুতরাং আয়ন্তরে প্রত্যেক বৃদ্ধিই গুণকের 
পরিবর্তন হর. আয়তন প্ুর্বাপেক্ষা কমাইতে থাকে । আবার, খণাত্মক 
গুণকের কার্ধকারিতার সময়ে আয়স্তরে প্রত্যেক বারের হাস 

প্রান্তিক ভোগ-প্রবণতাকে পুবাপেক্ষা বাড়াইয়৷ গুণকের আয়তন বাড়াইতে থাকে। 
গুণকের উপর সময়েরও বিশেষ প্রভাব থাকে । কারণ, বিনিয়োগের পরিবর্তন 
সমগ্র সমাজদেছে সঞ্চারিত হইয়া আয় ও কর্মসংস্থানের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে 
কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়। ১ লক্ষ টাকার -বিনিয়োগ প্রথমে ১ লক্ষ টাকার 
আয় স্যষ্টি করিল এবং পরবতীবারে (8 প্রান্তিক তোগ-প্রবণতা! 

গণক কাল ব! 

প্রসার কাল. থাকিলে ) ৮* হাজার টাকার নুতন আয় স্ব্টি করিবে, ইহার 
পরবর্তীস্তরে ৬৫ হাজার টাকায় নুতন আয় স্ষ্টি করিবে। কিন্ত 


প্রথম বারের ভোগ ব্যয় এবং দ্বিতীয় বারের কোগ ব্যয় একই সময়ে ঘটিতেছে 
না, এবং আয় ্ষ্টির প্রত্যেক স্তরেই এইরূপ সময় অতিবাহিত হয়; ইতিমধ্যে 
অন্যান্থ বিনিয়োগের ফলাফল ব! প্রভাৰ আয়ের উপর পড়িতে পারে । কোন বিশেষ 
বিনিয়োগের বৃদ্ধি বা হাসের ফলাফল সম্পূর্ণ হইতে যে সময় প্রয়োজন তাহাকে গুণক- 
কাল বা প্রসার কাল (11101011116 01 7101988901011 1061100 ) বলা হয়। 


গুণকের আয়তন বিভিব্র বিষয়ের দ্বার! কমিয়া যাইতে পারে, বিভিন্ন প্রকার 
“ছিদ্রমমৃ” (15691985 ) গুণকের আয়তন কমাইয়! বিনিয়োগ পরিবর্তনের দরুণ 
আয়ে পরিবর্তনের ভার কমাইয়। দিতে পারে। (ক) নৃতন আয় যাহাদের হাতে 
আসিল তাহার! উহার সাহায্যে খ্ণ পরিশোধ করিতে পারে 
(খ) আয় বৃদ্ধির ফলে অধিক নগদ অর্থ হাতে জমাইয়! রাখিতে 
পারে, ব| তারল্য-পছন্দ বাড়িয়৷ যাইতে পারে (গ) বিদেশী আমদানী-দ্রব্য ক্রয় 
করিতে পারে (ঘ) দামবৃদ্ধি হইতে পারে। যেমন, পূর্ণ কর্মসংস্থান অবস্থায় 


বিনিয়োগ বুদ্ধি ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনক্ষেত্র হইতে শ্রমিক ও উপকরণ সরাইয়! 
আনিবে, ফলে তোগদ্রব্যের উৎপাদন কমিবে। উপাদানের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় দা 
বৃদ্ধি হইবে, যথেষ্ট পরিমাণে আয়-বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না| 


ছিন্তরসমুহ 


করগানী হইতে প্রাপ্ত নীট আয় দেশের অভ্যন্তরে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সভার কাজ করে, এবং দেশের 
জায় ও কর্মসংস্থানের উপর ইহার প্রভাব আত্যাগ্তরীণ বিনিয়োগেরই স্তায়। রপ্তানীর উপর বিদেশীয়দের ব্যয় 


স্বরণ তত্ব ৪6২৯ 


অনুন্নত দেশে, এই গুণকের আয়তন ব৷ প্রভাব আরও তিনটি বিষয়ের বারা 
বিশেষ প্রতাবাঙ্কিত হয়। প্রথমতঃ, দেশে আধিক মূলধনের পরিমাণ কম থাকান্স, 
রাষ্ট্র কতৃ্কি বিনিয়োগ ব্যজিগত বিনিয়োগকে কমাইয়া দিতে পারে, কারণ মূলধনের 
উন, বত হইতে রাষ্ট্র নিজেই বিনিয়োগের জন্য মূলধন তুলিয়া 
গুণক প্রভাব  .লইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হাস পাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 
দেশে আমল মূলধন অর্থাৎ যন্ত্রপাতি প্রভৃতির পরিমাণ কম 
থাকায় আয় বুদ্ধি হইলেই তোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ান সম্ভব নাও 
হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, আয় বৃদ্ধি খাদ্যদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়াইয়া, 
উহাদের দাম বুদ্ধি করে, অধিক আয় সৃষ্টি করিতে পারে না। (“অনুন্নত দেশ ও 
পূর্ণকর্মসংস্থান তত্ব" দ্রষ্টব্য ) 


ত্বরণ তত (80061681010 1060: ) : 


* সমাজের “ভোগৃব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণ নৃতন বিনিয়োগ বদ্ধি হয় 
- তাহাদের অন্থপাতকে ত্বরণ (2০16101101 ) বল! হয়। 


সমাজে সাধারণতঃ ছুই প্রকারের, বিনিয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় স্বয়সভূত 
'বিনিয়োগ ( £১01101101))0115 11105111611) এবং উদ্ভৃত বিনিয়োগ (0)6716ণ 
1 ][11011060 [11৮9511716116)| রাষ্ীবা অন্যান জনপ্রতিষ্ঠানসমূহ রাজনৈতিক, 
স্বাস্থ্যরক্ষা! বা অগ্ঠান্থ কাবণে বহু বিনিয়োগ করিয়৷ থাকেন, 
যেমন পার্ক, সরোবর প্রভৃতি ; অথবা, নূতন আবিষ্কৃত দ্রব্য বা 
যন্ত্র প্রভৃতিতে বিনিয়োগ ; অথবা অনেক কাল পরে উহা হইতে আয় হইতে পারে 
এন্ূপ কার্ষে বিনিয়োগ প্রভৃতিকে স্বয়ভূত বিনিষোগ বলা চলে, কারণ বর্তমানের 
কোন আধিক বিষয় (যেমন 'আয়ন্তব বা মুনাফার হার প্রভৃতি ) এই বিনিয়োগের 
পিছনে কারণ হিসাবে কার্য করে না। ইহাদের তাই হ্বয়স্ূত বিনিয়োগ বলা চলে। 


হুই প্রকারের বিনিয়োগ 


রপ্তানী ভ্রবো নিযুক্ত শ্রমিক 'ও উপকরণের মালিকদের আয় বাড়ায়, তাহাদ্রে সেই আয় পুনরায় ব্যক়ধিত 
হইয়া! দেশে নূতন আয় সৃষ্টি করে, মোট আয়-সষ্টির পরিমাণ গুণকের আয়তনের উপর নির্ভর করে। 
আমদানীকে “ছিদ্র” হিসাবে, আন্তাস্তরীণ প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার ( সপ্র) মধ্যে একই সঙ্গে ধরিয়! লইয়! 
বৈদেশিক বাণিজোর গুণক পরিমাপ করা চলে, অর্থাৎ দেলের আয়ন্তরের উপর রপ্তানীর মোট“ফল 
নিম্নলিখিত হুত্র দ্বারা হিসাব করা যায় : 


১ 
রপ্তানীতে পরিবর্তন « ১ _ (সপ্র+ আমদানী প্রবণতা) ৯আত্যত্রীগ আরে গরিবর্তন। 


28৩৩ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কিন্ত ভোগ্যদ্রব্যের জন্য চাহিদ! থাকায় সেই ভোগ্যন্্ব্য উৎপাদনের উপযোগী 
যন্ত্রপাতি প্রস্তত করিতে হয়; আবার তোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত যন্ত্রপাতির 
উৎপাদনের উপযোগী যস্ত্রপাতিও দরকার। ইহাদের উপর 
স্বরণসহগ বা ত্বরক 
কাহাকে বলে বিনিয়োগের কারণ তোগ্যদ্বব্যের জন্য চাহিদ| ; ইহাদের তাই, 
উদ্ভূত বিনিয়োগ বল! হইয়া থাকে। সমাজের ভোগব্যয় 
বাড়িলে ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদকগণ যন্ত্রের চাছিদ। করায় এই জাতীয় বিনিয়োগ বুদ্ধি 
পায়। সমাজের তোগব্যয়ে পরিবর্তন এবং উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণে পরিবর্তন 
__এই ছুই-এর অন্গপাতকে ত্বরণসহগ ( 4১০০616726107) 00660161) বা ত্বরক 
(40061518607) বলে। যেমন, যদি সমাজের ভোগব্যয়ের পরিমাণ ২ কোটি, 
টাক! বাড়িয়। যায়, ফলে যদি ইহার দরুণ উদ্ভুত বিনিয়োগের পরিমাণ ৪ কোটি 
টাক বাড়ে, তাহ! হইলে ত্বরণসহগ বা ত্বরক হইল ২। যদি উদ্ভুত বিনিয়োগ 
৮ কোটি টাকা হয়, তাহা হইলে ত্বরণসহগ ব! ত্বরক হইল ৪ । 


যদি তোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনে কোন মূলধনী যন্ত্রপাতির ব্যবহারই না! হয়, (যেমন 
অতি প্রাচীনকালের আধা-অসত্য অবস্থায় বা হাত দিয়! ফল পাড়িয়া আনা--এইরূপ 
উৎপাদন ক্ষেত্রে) তাহা! হইলে ত্বরণ 'সহগ ০, কারণ ভোগব্যয়ে বুদ্ধি হইলেও 
্‌ বিনিয়োগ 'মোটেই বৃদ্ধি হইতেছে না। আরও কয়েকটি কারণে 
রঃ পপ রর এইবূপ ঘটিতে পারে যেমন (ক) বর্তমান যন্ত্রপাতির উৎপাদনী 
, শক্তি থাকিলে অব্যবহৃত অবস্থায় থাকলে (খ) ভোগব্যয়ে বৃদ্ধি রা 

নূতন যন্ত্রপাতির জন্ত চাহিদ। খুবই সাময়িক ও অস্থায়ী ধরণের হইলে এবং"(গ) স্বয়স্ূত 
বিনিয়োগ ঘটিলে, কারণ ইহ বিভিন্ন অনাধিক ও বাহক কারণের দ্বার! নির্ধারিত। 
এইরূপ কোন কোন ক্ষেত্রে, ত্বরণসহগ ০ হইতে পারে, ব খুবই কম (অর্থাৎ ১ হইতেও 


অনেক কম, যেমন এউ বা হট) হইতে পারে। 


যদি ভোগব্যয়ে পরিবর্তন অধিক হয়, এবং সেই, তোগ্যদ্রব্য উৎপাদনের 
কি অবস্থায় ত্বরণ-সহগ জন্য এমন যস্ত্রের প্রয়োজন হয় যাহার ইউনিট-প্রতি উৎপাদন- 
বেশী ব্যয় খুবই বেশী, তাহা হইলে ত্বরণ-সহগ বেশী হইয়। থাকে । 


ত্বরণনীতি (4০০616190102 চ111101016) কিন্ধুপে কার্য করে বা ভোগব্যয়ে 
বৃদ্ধি হইলে কিরূপে বিনিয়োগ বাড়িয়া যায়? ধর! যাক্‌ দেশে এক বিশেষ ধরণের 
১০০টি যন্ত্র ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত আছে; প্রত্যেকটি যন্ত্রের স্থায়িত্ব ১০ বৎসর ? 


আয় ও কর্মসংস্থানে তত্ব ৪৩১, 


শ্বতরাং, প্রত্যেক বৎসর ১০০টি যন্ত্র অকেজো! হইয়া! যায়, ফলে ১০০টি যন্ত্র নৃতনভাবে 
কাযা * পুনঃস্থাপনের উদ্দেস্টে (00: 16018061760) প্রতি বৎসর 
কার্ষকরে  প্রস্থত হয়। যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে ১০০টি যন্ত্র উৎপাদনের 
উপযোগী কর্মসংস্থান ও বিনিয়োগ আছে। যদি এই অবস্থায় 
ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা বা তোগব্যয়ে, শতকরা ১০% বুদ্ধি হয়, তাহ! হইলে আরও 
১০০টি নৃতন যন্ত্র উৎপাদনের প্রয়োজন হইবে, পুনঃস্থাপনের জন্য প্রতি বৎসর উৎপন্ন 
১০০টি যষ্তের উৎপাদন তো! চলিতে থাকিবেই। মুতরাং যন্ত্র উৎপাদনকারী শিল্পে 
বৎসরে ১০০টি যন্ত্রের স্থলে ২০০টি যন্ত্রের উৎপাদন সুরু করিতে হইবে, বিনিয়োগ ও 
কর্মসংস্থান ব্িগুণ হুইয়। যাইবে । মাত্র ১০% তোগব্যয়ে পরিবর্তন ১০৯% বিনিয়োগে 
পরিবর্তন আনিতে পারে। ঠিক এই কারণে বাণিজ্য চক্রের সময়ে দেখা যায় যে 
মূলধনী যন্ত্রপাতি উৎপাদন তন্ানক শম্তাধী এবং ইহাতে হঠাৎ বিপুল পরিমাণে 
উঠ্ানাম! ঘটে। 
কিন্ত পরের বৎসর যখন উদ্ধ্টাদ্ন শেব হইয়। গেল, তখন আব ২০০টি যন্ত্রের 
চাহিদা থাকিবে না, আবার পুনরায় ১০০টি যন্ত্র ( পুনঃস্থাপনের জন্য যাহ! প্রয়োজন ) 
উৎপন্ন হইতে থাকিবে । বিনিয়োগ &০%্‌ কমিয়া যাইবে ২০০টির উৎপাদন হইতে 
কমিয়। ১০০টির উৎপাদন হইবে । 
গুণক ও ত্বরণের পারম্পরিক ঘাতপ্রতিঘাত এবং মিলিত প্রভাৰ 


( 17166250610708 ০0 11010110116 800 00167961010] 8110 01161. 
0077)1017)60 660% ) : 


ব্যয়ের বুদ্ধির ফলে মোট আযে বুদ্ধি, গুণক ও ত্বরণ এই ছ্ুই-এর সম্মিলিত 
ফলাফল। মোট ব্যয় বাড়িয়া গেলে সমাজে আয় বাডিয়। যায়, কি পরিমাণ মোট 
আয বাডিবে তাহা গুণকের উপর নির্ভর করে । বধিত আয় ব্যয় হইবার ফলে নির্ভর 
করে। বধিত আয় ব্যয়িত হইবার ফলে ভোগব্যয়ের বৃদ্ধির দরুণ উদ্ভুত বিনিয়বোগও 
বাড়িবে, ইছ। নির্ভর করিবে ত্বরকের উপর। বিনিয়োগে বুদ্ধি গুণকের ফলে পুনরায় 
আয় বাডাইবে এবং সেই আয় ব্যয়কে বাড়াইয়। ত্বরণের ফলে পুনরায় বিনিয়োগ 
বাডাইবে। উতয়ের পারস্পারিক সহযোগিতায় উহাদের 
সম্মিলিত প্রভাবের ফলে বিনিয়োগের বুদ্ধি মোট আয়, ব্যয়, 
কর্মসংস্থান সকল কিছুকেই বাড়ায়! দিবে (খণাত্মক ত্বরণ অর্থাৎ 168৪61৮5 
£১০০118019]-এর সম্মিলিত ফলে সঞ্চল কিছু কমাইয়! দিচ্চেও পারে )। এই 


মিলিত ফলাফল 


$৩২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দুই-এর মিলিত ফলকে লিভারেজ, প্রভাব (146৮61886 €6০) বলে ; মোট 
বিনিয়োগে বৃদ্ধি এবং উভয়ের মিলিত ফলে মোট আয়ে বৃদ্ধি-__এই ছুই-এর 
অন্থপাতকে লিতারেজ. সহগ-ও (14551955 00615016106) বল! হয়। 
পুর্ণ কর্মসংস্থান (চ01) 80107106700) : 
আধুনিক কালে প্রায় সকল রাষ্ট্রেরই অর্থনৈতিক লক্ষ্য হইল বেকারী দূর করা 
এবং পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিষ্ঠা করা। বিংশ শতাব্দীর ছ্িতীয় দশকে সমগ্র পৃথিবীতে 
শিল্লোন্নত সকল দেশেই অর্থ নৈতিক মঙ্কট ও বেকারী দেখা দিয়াছিল, ধনবিজ্ঞানের 
তত্ব এই সঙ্কটের কারণ ও উৎস খুজিয়া বাহির করিবার জন্য নৃতন দৃষ্টিতঙগীতে অগ্রসর 
হইয়াছে। “কল্যাণ রাষ্ট্রের” ধারণা স্প্রতিষ্িত হইয়াছে, বেকারী দূর করিয়া 
সমাজকে পূর্ণসংস্থান স্তরে পৌঁছান রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য বলিয়া গণ্য 
হইতেছে। 
পর্ণ কর্মসংস্থান বলিলে দেশের আপামর সকল জনসাধারণের কর্মে নিয়োগ থাকা] 
বুঝায় না। স্বেচ্ছামূলক বেকারী : সংঘাতজ নিত ফ্কীবকারী ; দেশের সামাজিক রীতি- 
নীতি ও প্রথাজনিত বেকারী (স্ত্রীলোকদের চাকুরী সংক্রান্ত প্রথ৷ প্রভৃতি ); দেশের 
ণ সাধারণ প্রতিষ্ঠানসমূহ্ের নিয়মকানুন জনিত বেকারী ( দৈনিক 
পূর্ণ কম সংস্থান 
কাহাকে বলে শ্রমের সময় কার্য হইতে অবসর গ্রহনের নিয়ম, নিয্তম শিক্ষার 
ব্যস প্রভৃতি ); নিয়োগের অযোগ্যতাজ'নত বেকারী (বৃদ্ধ, 
শিশু, রুপ্ন বা অনুস্থ প্রভৃতি )-এই সকল কারণে কিছু লোক সর্বদাই দেশে বেকার 
খাকিবে। পুরণ কর্মসংস্থান বলিলে বোঝা যাষ যে অনিচ্ছামূলক বেকারী নাই, 
প্রচলিত মজুরীর হারে ধাহার! কর্ষে নিযুক্ত হইতে ইচ্ছুক তাহার! মোটামুটি তাবে 
সকলেই কর্মে নিযুক্ত আছে ।* 
, উনবিংশ শতাব্দীর ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞান (মাক্সীয়তত্ব বাদে) এই ধারণার 
উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে সমাজে সর্ধদাই পূর্ণকমগংস্থান রহিয়াছে। তাহার! ধরিয়া 


*পূর্ণ কম'গংস্থান লক্ষ্যের মধ্যে নিছক পরিমাণগত ভাবে কর্মনিয়োগের আদর্শ আছে তাহ নহে, 

রা যাত্রার মান উন্নত কর! বধিত আযন্তরে স্বাধীন হ্খী জীবন নিরাপত্তার সহিত যাপন করার ধারণাও 

স্ত। প্রাচীন কালের দাস-সমাজেও পূর্ণকম সংস্থান ছিল ; আধুনিক কালের ফ্যাসিবাদী-রাষ্ট্রেও 

অপ্রচুর ৯ উপ পূর্ণ কম নিয়োগ দেখ! গিয়াছে। অভাব ও উপবাস হইতে মুক্তি, ভবিষুতের গভীর 

অননিশ্চয়ত| হইতে মুক্তি, নিজের ০ঝাক অনুযায়ী যোগ্যত! ও দক্ষত। পূর্ণ ব্যবহারের সুযোগ হুবিধ! পাওয়া-__ 

এই সকল মিলিয়! পূর্ন কমপপংস্থানকে নিছক অর্থ নৈতিক লক্ষ্য হইতে বৃহত্তর সামাজিক আদর্শে পরিণত 
করিয়াছে ]। 


পুর্ণ কর্মদংস্থান ৪৩৩ 


লইয়াছিলেন যে অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে আপন! আপনি পূর্ণ কর্মসংস্থান প্রতিঠিত 
হইবে। ধনবিজ্ঞানী শ্তে বণিত নিয়ম অনুযায়ী যোগান নিজেই 
নিজের চাহিদা স্থষ্টি করে ; শ্রমিকের যোগান বাড়িলে মজুরীর হার' 
কমিয়! শ্রমিকের চাহিদ! বৃদ্ধি হইবেই। তাহাদের মতে বেকারা তখনই থাক! সম্ভব' 
যদি শ্রমিক তাহার উৎপাদন ক্ষমত] বা! বাজারে প্রচলিত মজুরী হইতে বেশ মজুরী 
দাবী করে। একচেটিয়ামূলক শ্রমিক সঙ্ঘের চাপে মজুরীর হার আঁধক থাকিলে” 

তাই বেকারী অধিক,হইবার সম্ভাবন|। 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণের, বিশেষ করিয়া কৈইন্স্‌ ও তাহার অন্থগামীগপের 
মতে, সমাজ সাধারণতঃ পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে অবস্থান করে ন1; যুদ্ধ বা ওই প্রকার 
সময় ব্যতীত সকলদেশেই: অনিচ্ছামূলক বেকারী আছে, সকল 
দেশই অপূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে রহিয়াছে, পূর্ণ কর্মসংস্থানের স্তরে 
€পীছান এবং সেই স্তরে ইহাকে রক্ষা করা-_ইহাই রাষ্ট্রের অর্থ শৈতিক নীতির লক্ষ্য ॥ 
কি কারণে সমাজ পূর্ণকর্মসংস্থানের ভারসাম্যাবস্থায় (011 12111105716 
1011111)11011) নাই; পূর্ণ কমসংস্থানের স্তর হইতে বিচ্যুতির (14019565 [০10 041 
7১100107671) কারণ কি? ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানের যুক্তি হইল যে শ্রমিকপণ 
কতৃক কত্রিমতাবে বাড়াইয়। রাখা মজুরীর স্তর-ই ইহার কারণ ; 

পূর্ণ কমসংস্থান হইতে 

বিচাতির কারণ. আধুনিক ধনবিজ্ঞান তাহা স্বীকার করে না। কেইন্সের মতে 
' সমাজে মোট ব্যয়ের পরিমাণ এত বেশী নহে যাহাতে সকল 
শ্রমিককে কমে নিযুক্ত রাখা যায়। (দশের কার্যকরী চাহিদার পরিমাণ বম, তাই 
শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণও কম। সমাজের মোট ব্য়কে দুই ভাবে ভাগ করা চলে, 


ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ-ব্যয় । সমাজের ও আয়স্তরের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তোগ- 

ব্যয়ের পরিমাণ বিশেষ বুদ্ধি পায় না সুতরাং যদি বিনিয়োগ-ব্যয় বৃদ্ধি কর! ন1 হয়, 

তবে সমাজের মোট আয়, ব্যয় এবং কার্যকরী চাহিদ! কমিয়া যাইবে, শ্রমিকের কিছু 
ংশ বেকার থাকিয়া যাইবে । 


কি ভাবে সমাজ পূর্ণকমণংস্থান স্তরে পৌছিতে পারে ?, অধিকদের দ্বার! 
উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়াইতে পারিলে তাহাদের কর্মনিয়োগ বাড়িবে, এবং 


ইহার জন্য সাজে মোট ব্যয় বাড়াইতে হুইবে অর্থাৎ তোগ্য- 

পুণ কর্মসংস্থ!নে রি 
পৌছিবার তিনটি পথ দ্রব্যের দরুণ ব্যয় এবং বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ব্যয়--উতয় প্রকার 
ব্যয়ের পরিমাণই বাড়ান দরকার । সমাজে বিনিয়োগ করে 
ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাগণ এবং সরকার । সুতরাং, পূর্ণকর্মসংস্থানে পৌঁছিবার তিনটি 


কাশিকাল ধারণ! 


আধুনিক ধারণা 


৪৩৪ ' আধুনির ধন-বিজান 


পথ: ভোগব্যয় বাড়ান, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ান এবং সরকারী 
বিনিয়োগ-ব্যয় বাড়ান। 


ভোগ্যদ্বব্যের উপর ব্যয় বাড়াইবার প্রধান উপায় হইল কম ভোগ-প্রবণতা 
সম্পন্ন ধনী শ্রেণীর উপর প্রত্যক্ষ কর আরোপ করিয়! ৰা প্রত্যক্ষ করসমূছের হার বৃদ্ধি 
করিয়! রাজত্ব বাড়াইয়! সেই অর্থ বেকার ভাতা» সামাজিক বীমা, অসুস্থতার বীমা, 
বার্ধক্যে পেনসন প্রভৃতির মাধ্যমে গরীব শ্রেণীর হাতে তুলিয়া 

ভোগব্যয় বৃদ্ধির উপায় ৃ 
রা দেওয়া-__কারণ তাহাদের ভোগপ্রবণতা বেশী। একই সঙ্গে, এই 
উদ্দেশ্টে, পরোক্ষছারের পরিমাণ ও হার কমাইয়া দিলে ভোগব্যয় 


ৰাড়িয়! যাইতে পারে। এই পদ্ধতি গ্রহণের সময়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে প্রত্যক্ষ 
করের হার বাড়াইলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ কমে কি না। তাই প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি 
করিয়া আয়ের পুনর্বন্টন করিবার সময়ে যাহাতে বিনিয়োগে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের 
উৎসাহ ও প্রেরণা না কমে এইজন্য বিশেষ ধরণের হ্বিধ৷ দেওয়ার বন্দোবস্ত রাখিতে 
হইবে $ যেমন ব্যবসা-লব্ধ আয় পুনবিনিয্বোগ হইলে গ্ীর দিতে হইবে না, অথবা করের 


হার কম হইবে, মূলধনের ক্ষয়ক্ষতিপুরণের উদ্দেশ্যে আয়ের অধিক অংশ জমা রাখিতে 
পারিবে, প্রভৃতি । 


ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বুদ্ধির প্রধান পদ্ধতি হইল সুদের হার কমাইয়। রাখ! এবং 
বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে আয়কর ৰা অন্ঠান্ত প্রত্যক্ষ কর হইতে উদ্যোক্তাদের কিছুটা 
| রেহাই দেওয়া । কিন্ত এই পদ্ধতির সর্বাপেক্ষা বুহৎ অসুবিধ! 

ব্যক্তিগত বিনিয়োগ 
বৃদ্ধির উপারসমূহ হইল ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর! এব্ধপ নিরুৎসাহী অবস্থায় 
থাকিতে পারে যে কম সুদের হার বা'কম আয়করের হার 


কিছুতেই বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধিতে তাহাদের উৎসাহিত করিতেছে না। 
স্থতরাং প্রধান পদ্ধতি হইল সরকারী ব্যয় বাড়ান। রাষ্ট্র বা জনপ্রতিষ্ঠান- 
সমূহ যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে অর্থাৎ রাম্ত ঘাট, স্কুল কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি 
' স্থাপন করে তাহা হইলে সমাজের মোট বিনিয়োগব্যয় বৃদ্ধি হইবে, 
৩০৮৬, কর্মসংস্থানও বাড়িয়া যাইবে। , সরকারী বিনিয়োগের বৃদ্ধি 
॥ যাহাতে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পরিমাণ সঙ্কুচিত করিতে না 
পারে, সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বিনিয়োগের উদ্দেশ্টে সরকার ছুই উপায়ে 
অর্থ সংগ্রহ করিতে পারে (ক) কর বৃদ্ধি এবং (খ) খণবৃদ্ধি। প্রত্যক্ষকরের যতখানি 
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বৃদ্ধি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকে নিরুৎসাহ করিবে না, সেই পরিমাণ অর্থ করবৃদ্ধি বার! উঠান 
হইবে ; আরও অধিক অর্থের প্রয়োজনে সরকার খণ করিবে । জনসাধারণের নিকট 
. হইতে ধণ করিলে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের জন্ত অর্থ কমিয়! যাইবে, 

ভোগব্যয়ও কিছুট! সঙ্কুচিত হইতে চাহিৰে। দ্থুতরাং তাহা ন! 
করিয়া, রাষ্ট্র প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাহায্যে নৃতন অর্থ-স্থষ্টি করিয়! (9৩901 
14111200178) বাজেট ঘাটতি পদ্ধতির দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ বাড়াইয়া! দিবে । 
নুতন অর্থ স্থষ্টি করিয়! সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করাকে বিন! সুদে অর্থ সংগ্রহের পদ্ধতিও 


€ 117661656-062 91128110115 ) বলে, কারণ এই অর্থেব জন্য রাষ্ট্রকে কোন সুদ 
দিতে হয় ন|। 


ঘাট্তিব্যয় 


ঘাটতি ব্যয়ের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়! বিশিয়োগ করিলে যাহাতে দ্রুত 

ূ কর্মসংস্থান বাডিতে পারে, এই জন্ত (ক) শ্রমিকের চলনশীলতা 
খাটুতি ব্যয় পঞ্ধতিব রি 
্ানয্গিক ব্যবস্থা. বাডাইতে হইবে, যাহাতে শ্রমিকগণ দ্রুত কর্ে নিযুক্ত হইতে 
| পারে (খ) নুতন শিল্পের কেন্দ্র স্থাপন (1+9020197) সঠিক ভাৰে 
করিতে হইবে। পরিকল্পিতর্ূপে সরকারী উন্নতিমূলক বিনিয়োগ কার্য (01170 
ড/০715১) স্বর করিতে হইবে 
ঘাটতি ব্যয়ের নীতির বিরুদ্ধে প্রধান বক্তব্য এই যে ইহার ফলে 
সুদ্রাম্ফীতির সম্ভাবনা প্রবল, কারণ কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি শ্রম ও উপকরণের 
ছুপ্রাপাত! স্ষ্টি করিতে পারে। অনুন্নত দেশসমূহে ঘাটতি ব্যয়ের বৃদ্ধি সমাজে 
অধিক আয় স্থষ্টি করিবে কিন্তু মূলধনী দ্রব্যের অতাবের দরুণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন 
বাডান যায় না, ফলে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি দামস্তরের বাড়াইয়! দিবে । সুতরাং এই 
সকল দেশে পূর্ণকর্মসংস্থান সর্বপ্রথমে অর্থ নৈতিক নীতি ও পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতে 
পররে না, প্রথমে দ্রুত শিল্পসম্্রারণের চেষ্ট৷ করিতে হইবে, মূলধনী ভ্রব্যাদি প্রত্থতের 
হার খুবই বাডাইয়া দিতে হইবে (যেমন ভারতের দ্বিতীয় পাচসালা পরিকল্পনা! )। 
(খ) তাচ্চা ছাডা ঘাটতি ব্যয়ের বৃদ্ধি ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীদের 
মনে নিরুৎসাহ সঞ্চার করিতে পারে, তাহারা! তবিধ্যৎ করের 
য়ে, মুদ্রাস্কীতির "ভয়ে বা সঙ্কটের তয়ে ভীত হইয়া পডিতে পারে (গ) সরকারী 
খণের পরিমাণ বৃপ্ধির বছ প্রকার বিপদ আছে, সুদ প্রদান, আসল পরিশোধ, 
বিশেষতঃ ক্রমবধমান খণব্যবস্থার সঠিক পরিচালন! সকল বিষয়েই ইহা অনেক রকম 
অনুবিধার স্থষ্টি করে। 


ঘাট তিবায়ের অনুবিধা 


৪৩৬. আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


অনুম্নত দেশ ও পুণ কর্মসংস্বান তত্ব (0:006:065610060 008:00168 ৪20 
প1] 2520010700910% 7:00601য) : 
অস্ত দেশসমূহ প্রধানত: রৃষি-প্রধান, মূলধনী সামগ্রীর পরিমাণ কম, য্তর- 
সম্পকাঁয় জ্ঞানের শর খুবই নীচু। দ্বিতীয়ত: মালিকের নিকট মজুরীর বিনিময়ে 
ইনিনিকিনি রনী চাকুরী করে এইরূপ শ্রমিকের সংখ্য| তৃলন! মূলক তাবে কম, 
'াত বৈশিষ্ট্য: অধিকাংশ জনসাধ|রণই স্বয়ং-নিযুক্ত, নিজেই নিজের কর্মসংস্থানের 
ব্যবস্থা করে। তৃতীয়তঃ, জাতীয় উৎপন্ধের একটি বিশেষ বড 
ংশ বাজারে বিক্রয়ের উদ্দেশ্রো উৎপক্ন হয় না, উৎপাদকগণ নিজের! ভোগের 
উদ্দেশ্যেই উৎপাদন করে। এইব্ধপ অবস্থায় গুণকের নীতি উন্নত দেশসমূছের 
ন্তায় সহজে কার্যকরী হয় না। 
বিনিয়োগের বৃদ্ধি প্রথমে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ায়, তাহার পরবতী স্তরে সেই 
আয় তোগব্যয়ের মারফৎ নৃতন আয় ও কর্মসংস্থান বাভাইয়া দেয়। দ্বিতীয় স্তরের 
আয পুনরায় ভোগ্যদ্রব্যে ব্যয়িত হয় এবং এই ভাবে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িয়া প্রথম- 
বারের-বধিত আয় ও কর্মদংস্থান »* গুণকের আয়তন--এই পর্যন্ত বাডিবে। কিন্ত 
অনুন্নত দেশে দ্বিতীয়, তৃতীয় বা পরবতী স্তরসমূহের তোগব্যয় বুদ্ধি অর্থাৎ প্রাথমিক 
স্তরের আয় ও কর্ম সংস্থান বৃদ্ধির পরে পরবতী স্তরে উহাদের আরও বুদ্ধির পথে বহু 
বাধ! থাকে । যদিও প্রান্তিক ভোগপ্রবণত! খুবই বেশী থাকে এবং তত্বাহুযায়ী গুণকের 
আয়তন খুবই বড হওয়া উচিত, কিন্তু বাস্তবে তাহ! হয় না। ইহার প্রধান কারণ হইল 
এইরপ দেশে আয়ে বুদ্ধি প্রধান ভোগ্যদ্রব্য চিসাবে খাগ্যশস্যের 
০৯২০ চাহিদা-ই প্রথমে বাডায়। কৃষি দ্রব্যের উৎপাদন ও যোগান স্বপ্প- 
কালে সঙ্কোচপ্রসার বিহীন, আর অনুন্নত দেশে প্রধানত: প্রকৃতির 
থেয়ালেই কষির উৎপাদনে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে । তাহা ছাড| উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি 
না থাকায় ক্রমহাসমান প্রতিদানের নিয়ম কার্যকরী হইতেও পারে। আর 
কৃবিজাত দ্রব্যের দাম বাড়িলে রুষকের অলসতা! বাড়িয়৷ যাওয়ায় উৎপাদনের 
পরিমাণ কমিয়! যাইতেও পারে। 
খাদ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে (কধিজাত দ্রব্যের উৎপাঁদন সমান থাকায়) 
দাম বাড়িবে এবং ফলে কৃষক শ্রেণী ব্যতীত অন্তান্ত শ্রেণীকে বেশী দাম দিয়া 
খাচ্চাদি ক্রয় করিতে হইবে ; কিন্ত অন্যান্ত ক্ষেত্রে (56০০1), কৃষকের সঞ্চয়-প্রবণতা 
বেশী থাকায়, আঙ্ন বৃদ্ধির খুঁবিধ! পাইবে খুবই কম। কৃষকেরা শিল্পজাত দ্রব্য 
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ক্রয় করিলেও শিল্পের উৎপাদন বাডান এইরপ দেশে সহজ নহে, তাই আম্নে 
বৃদ্ধি হইলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান না বাড়িতেও পারে। 

ছদ্বেকারী (10152011560 011610191951166) থাকাতেও গুণক ও ত্বরকের 
প্রভাবের গতি তিন্নরূপ দীড়ায়। অনিচ্ছাকৃত বেকারীর বদলে ছন্বেকারী থাকায় 
প্রাথমিক বিনিয়োগে বৃদ্ধি ছন্মবেকারদের আয়ে বৃদ্ধি করিলে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
পরবতী স্তরের কর্ম সংস্থান ও আয় বাডাইতে পারে না। তাহা ছাড়! এইরূপ চলতি 
মজুপীর হারে অন্যত্র চাকুরী করিবার কোন প্রেরণ! তাহাদের সাধারণতঃ থাকে না। 
দেশ এক ধরণের “তথাকথিত” পূর্ণ কর্মসংস্থান-এরস্তরে থাকে; তাই বিনিয়োগ বৃদ্ধি 
প্রধানত:, মুদ্রান্ফীতি-ই ঘটায় । 
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অষ্টম পরিচ্ছেদ 


বাণিজ্য চক্ত 


"আয় ও কর্মসংস্থানে উঠানাম! বা বাণিজ্য চক্র 1:89 0019 কাহাকে বলে 2 


* পৃথিবীর যে সকল দেশ শিল্পবিপ্লবের ফলে পুরাণে সামস্ততাস্ত্িক অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থ। হইতে ধনতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় উত্তরণ করে তাহাদের অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির প্রধান রূপ হইল দ্রুত মূলধণ-সঞ্চষ (12010 ০৪101021 4১০০0100119- 
11০0) এবং উৎপাদন ধারায় ক্রমাগত মূলধন নিয়োগের অস্থপাত বাডাইয়! দব্য- 
চর রান সামগ্রীর উৎপাদন বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি। উনবিংশ শতাব্দীর 
কিন্ত আযম্তর ও সুরু হইতে সেই সকল ধনতান্ত্িক দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির 
কর্মদস্থানে সবলনকালীন এই ধার! বিশ্লেষণ করিয়া দেখ! গিয়াছে যে এই সকল দেশে 
সুদীর্ঘকালীন ক্রমপ্রসার (9600121 14503211510) ) ঘটিলেও 
শবল্পকালে আয়ম্তর, দামস্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান প্রভৃতিতে নিয়মিতভাবে, প্রায় 
নির্দিষ্টকাল অন্তর, তীব্র উঠানাম! হয়। ব্যবস!-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির জোয়ারের পরেই 
ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্কটের ভাট! দেখা দেয়। সমৃদ্ধির যুগে আয়ম্তর, দামস্তর, উৎপাদন 
ও কর্মসংস্থান সকলই অধিক, ব্যবসাজগৎ আশায় উদ্বেল ; এবং তাহার পরেই সঙ্কটের 
যুগে আয়ন্তর, দামত্তর, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান খুবই কম, ব্যবসাজগৎ নিরাশায় 
আচ্ছন্ন | অর্থ নৈতিক কাজকর্মে এইন্ধপ উঠানামাকে বাণিজ্য চক্র (1806 05০1০) 
ৰল! হয়।* 


*ঢেউএর মত এই উঠানামা ব! চক্র সাধারণত: তিন প্রকারের দেখ! গিয়াছে £ (ক) দীথ ঢেউ অথবা 
কন্ড্রতিয়েফ চক্র £ ৫* হইতে ৬* বছরের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের উঠনামা-_এইরূপ দুইটি চক্রের আলোচন 
হইয়াছে (১৭৮৯-১৮১৪ ; ১৮১৪-১৮৯৩) ; হৃতীয়টি বাহ! বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে হুক হইয়াছে, 
তাহার আলোচন| চলিতেছে। স্থাম্পিটারের মতে, প্রথম চক্রের কারণ হইল শিল্পবিষ্লবের নূতন আবিষ্কার ; 
দ্বিতীয় চক্রের কারণ হইল বাম্প ও ইন্পাত প্রচলন ; তৃতীয় চক্রের কারণ হইল বিছা, রানারনিক শিল্প 
প্রভৃতির ব্যবহার। বর্তমানে বয়ংক্রিঃশকির দ্বার! বস্ত্র চালনা ও আ]াটমের ব্যবহার নৃতন চক্কের অবতারণা! 
করিতেছে । (খ) স্বল্লনকালীন ঢেউ অধবা জাগলার চক্ত ; ৮ হইতে ১* বৎমরের মধ্যে এইরূপ উঠা- 
নামাকেই বানিজ্যচক্ত বলা হয়। (গ) গুল্পতর ঢেউ বা অত্য্লকালীন ঢেউ অথব! কিচিন্‌ চক্তঃ প্রত্যেক 
জাগ লার বাণিজাচক্রের মধ্যেই তিনটি ছোট ছোট চক্র দেখ! যায়, প্রত্যেকটির স্থায়িত্ব মোটামুটি ৪* মান। 
ইহা ব্যতীত আমেরিকার ধনবিজ্ঞান্্ীগণ বিশেষ করিয়া আমেরিকায় ১৮-২* বৎসর লইয়! গৃহনির্যান- 
শিল্পের চক্ত লক্ষ্য করিয়াছেন। 


বাণিজ্য চক্র ৪৩৯ 


সাধারণভাবে বাণিজ্যচক্রকে উঠ! ও নাম এই ছুই দিকে ভাগ কর! হয়। উঠার 
দিকে বা তেজীর দিকে দুইটি স্তর £ উন্নতি (1২6০০৮1) ও সমুদ্ধি (21956110) : 
নামার দিকে বা মন্দার দিকে দুইটি স্তর £ অবনতি (]২60693102) 
ও সঙ্কট (০71515)| উঠার দিকে সর্বাধিক সমুদ্ধির বিদ্দু হইল 


 চরম-মৃদ্ধি (০০11); নামার দিকে সর্বাধিক সঙ্কটের বিন্দু ষ্ঠইল চরম-সস্কট 
(9111107) )। | 


চক্রের বিভিন্ন স্তর 


আয়ম্তর ও কর্মসংস্থানের ঢেউএর এইব্ধপ উঠানামাকে "চক্র বলা হয় কারণ, 
কোনদিকে অতিরিক্ত গতিই অপরদিকের অতিরিক্ত গতি স্থ্টি করে; একদিকের 
প্রাবল্য ও আতিশয্য শুধু নিজের অবস্থার সংশোধন করিয়াই ক্ষান্ত থাকে না; 
অপরদিকের প্রাবল্য ও আতিশয্য স্মষ্টি' করে। ঘড়ির 
ইহাকে "ত্র" কেন 

নি দোলকের ন্যায় একদিকের গতিই আপন! আপনি অন্য দিকে 
যাইবার বেগ স্যতি করে; সমৃদ্ধির মধ্যেই সঙ্কটের বীজ উপ্ত 
থাকে, আবার সঙ্কটই সমুদ্ধির দিকে উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। ইহাকে চক্র বলার 
আরও কারণ হইল যে এই উঠা-নাম! নিয়মিত ভাবে ঘটে ([২5£01911% ) এবং 
এই উঠ!-নাম! ঘটিবার কিছুট। সময়াহ্ুগত্য বা সময়ান্সরণ (67109101) দেখা যায়; 

৮ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে মোটামুটি একটি চক্রের গতিধারা প্রবাহিত হয়। 


বাণিজ্য চক্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে প্রথম হইল সকল শিল্পে ও ব্যবসাতে 

উন্নতি বা অবনতি মোটামুটি একই সময়ে আসে। কোন বিশেষ শিল্পের উন্নতি অন্ত 
শিল্পের উন্নতির সহায়ক ; কোন বিশেষ শিল্পের অবনতি অন্ত শিল্লেরও অবনতি 
ডাঁকয়! আনে; ইহার! তাই একত্র-সংক্রামক (5%1101)701710)। 

বাণিজ/চক্রের বৈশিষ্্যসমূহ দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্রগুলি মোটামুটি আত্তর্জাতিক প্রকৃতির । 
রি রা ". আমদানী রপ্তানীর উপর দেশের আত্যন্তরীন অর্থনীতির প্রভাব 
(৩ মুলধনী শিক্পে যত বেশী, ততই অন্য দেশের উন্নতি বা অবনাতি (বৈদেশিক- 
০ রিল বাণিজ্যের গুণক ও ত্বরণের পরিমাপে ) দেশীয় শিল্প বাণিজ্যে 
নিজস্বরপ "উন্নতি বা অবনতি স্থষ্টি করিবার সুযোগ পায়। তৃতীয়ত: 
বাণিজা চক্রের প্রভাব সকল শিল্পেই অনুভূত হয় বটে, কিন্তু এই 

উঠানামা সকল শিষ্টেই সমান হারে দেখা যায় না। তোগ্যদ্রব্যের শিল্পের তুলনায় 
মূলধনী দ্রব্যের শিল্পে এই উঠানামা তীব্রতর হইয়া থাকে (্বরণ-প্রতাবের দরুণ )। 
চতুর্থতঃ, সকল বাণিজ্যচক্র একই প্রকারের হইলেও প্রত্যেকটি চক্র অন্যচক্র হইতে 


১৪৪০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কিছুটা পৃথক, প্রত্যেকটি চক্রেরই নিজন্বরূপ বা! ধৈশিষ্ট্য দেখ] যায়। পিগু তাই 
বলিয়াছেন যে ইহারা একই পরিবারের সন্তান হইলেও ইহাদের মধ্যে যমজ দেখা 
'যায় না। 


বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তরসমূহ (0156:90 72)8895 ০৫ & গুদ'৪৫৪ ০0০16) £ 


উন্নতি ও সমৃদ্ধি এবং অবনতি ও সঙ্কট-_এই চারিটি স্তর লইয়! একটি বাণিজ্য 
চক্র গঠিত, ইহাদের প্রত্যেক স্তরেরই নিজন্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। 


(ক) উন্নাতি (8০5158] ০: ১900ড৪£5) £ 


সঙ্কটের কাল অতিবাহিত হইলে দ্রব্যসামস্রীর জন্ত চাহিদা! যখন বাড়িতে 
সুরু করে, বিশেষ করিয়। যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিপূরণের জন্য বা অকেজো যন্ত্রপাতি বাদ 
২ দিয়া নৃতন যন্ত্রপাতি সংস্থাপনের জন্য তাগিদ দেখা দেয়, সেই 
পারস্পরিক সংশ্লিষ্টভাবে ঃ 
দি খুর্ণাবর্তন ঝা আর লময় হইতে উন্নতির স্থুরু। দ্রব্যসামত্রীর জন্য চাহিদা সুরু হয়, 
ও কর্মসংস্থানে উদঘুর্ণমান বিক্ষেতাদের নিকট হইতে উৎপাদকগণ অর্ডার পাইতে স্ব: 
রি করে। শিল্পের উদ্যোক্তা উৎপাদন সুরু করিবার জন্য ব্যাঙ্ক 
হইতে কম স্বদে খণ পাইতে থাকে; অধিক কাচামাল ক্রয় করে 
ও শ্রমিকদের কর্ষে নৃতন নিয়োগ করিতে থাকে । ইহাদের হাতে আয় সৃষ্টি 
হওয়ায় তাহ! ব্যয়ের ফলৈ দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদ! ক্রমেই বাড়িতে থাকে ; গুণক ও 
্বরনের নীতি কার্ধকরী হইতে থাকে । বিনিয়োগের বৃদ্ধি আয়ও কর্মসংস্থানকে 
ক্রমেই বাডাইয়! দিতে থাকে, মূলধনের প্রান্তিক কার্কারিতা অধিক থাকে । মুনাফা 
নীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়, মুনাফার আশ! অপেক্ষাকৃত দ্রুত বাড়ে । যদিও সকল দ্রব্যের 
দাম সমান হারে বাডে না, তাহা হইলেও দামস্তর বাড়িতে থাকে, ব্যবস! সমৃদ্ধির 
পথ প্রশস্ত হয় । 
(খ) সমৃদ্ধি (8:08)6265) : 
দামস্তর বাড়িলেও উৎপাদন ব্যয় সেই হারে বাড়ে ন!, তাই মুনাফা অধিক 
হয়_আশার প্রাবল্যে উদ্যোক্তাগণের মনে ভবিষ্যৎ মুনাফার হার আরও বেশী থাকে । 
উৎপাদনের পরিমাণ, উপাদান নিয়োগের পরিমাণ, আয়, ব্যয় 
ুর্ণাবর্তনের অতিবৃদ্ধি ও' 
সমদধিরর্ঘকদি. সকল কিছুর বৃদ্ধি পরস্পরকে প্রতাবাত করিয়া দামন্তর 
বাড়াইতে থাকে । সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজে এক অন্বাতাবিক 
অস্থিরতা ও চাঞ্চল্য শুরু হয়, যে কোন তাবে উৎপাদন বৃদ্ধি করাটাই উদ্যোক্তাদের 


বাণিজ্য চক্তের বিভিন্ন স্তরসমূহ ৪৪১ 


লক্ষ্য থাকে । দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য ও শেয়ারের মূল্য দ্রুত বাড়িতে থাকে, ইহার ফলে 
প্রব্যের বাজারে বা শেয়ারের বাজারে ফাকা নুরু হয়, তাহার ফলে দাম ও 
মুনাফার বৃদ্ধি সকল শ্বাতাবিকতার সীম! অতিক্রম করিয়! যায়। 


সমৃদ্ধির মধ্যেই আগামী সঙ্কটের বীজ রোপিত হইতে থাকে £ কাচামাল ও 
উপকরণ সমুহের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় উৎপাদন-ব্যয় বাড়িয়! যায়, পরণ-স্্ির 
ক্ষমতা কমিয়া আসায় ব্যা্ষসমূহ খণের পরিমাণ কমাইতে বাধ্য হয়, সুদের হার 
বাড়ে। উৎপাদন-্ব্যয়ে বৃদ্ধি, সুদের হারে বৃদ্ধি এবং দ্রব্যসামগ্রীর অধিক 
উৎপাদন মুনাফার হার কমাইয়! দেয়, দামবুদ্ধর তুলনায় গরীব জনসাধারণের আয় না 
বাডায় ক্রয়ক্ষমতা ও সঙ্কুচিত হইয়া আসে, এবং এইরূপে অবনতির পথ প্রশস্ত করে। 


(গ) অবনতি ( 880883100 ) : 


চরমসঘৃদ্ধির যুগে হঠাৎ আশাতঙ্গের ফলে ব্যবসায়ীগণ উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ 

কমাইয়| দেয়, মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিত! হঠাৎ কমিয়| যায় চরমসমৃদ্ধির বুঘ,দ 

| 0 ফাটিয়। গিয় তীব্র ব্যবসা অবনতি দেখা দেয় । বিক্রেতাগণ অডার 
পারম্পরিক সংশ্লিষ্টভাবে ডি 

হাসের ঘুর্াবর্তন দেন না, উদ্যোক্তা উৎপাদন করে না, ব্যাঙ্ক বা অন্ঠান্ত খণদাতাগণ 

ব! খণপরিশোধের জন্ত চাপ দিতে থাকে। উদ্যোক্তাগণ অর্থ 


আয় ও কর্মসংস্থানে 
অধোধূর্ামান হাস পরিশোধ করিতে পারে না, কারণ দ্বব্য অবিক্রীত থাকে । সমাজে 


এমনই ভয়ের আবহাওয়া দেখা যায় যে আমানতকারীর! ব্যাঙ্ক 
হইতে অর্থ তুলিষ। লইতে চাহে, কিন্ত নগদ পরিশোধ করিতে না পারায় ব্যাক্কে 
“দৌড়” (1) হইতে থাকে, জনসাধারণের সঞ্চয়ের সর্বনাশ করিয়া ব্যাস্ক-সমূহ ফেল 
পড়িতে বাধ্য হয়। 


(ঘ) সঙ্কট (06107958101 ০: 01818) : 


ক্রমে অর্থনৈতিক স্কট সকল শিল্পে ও ব্যবসাকে আচ্ছন্ন করে, দেশের আয়ম্তর 
কর্মসংস্থানের পরিমাণ তীষণ কমিয়া যায় (খণাত্বক গুপক ও পাত্বক ত্বরণের ফলে ।) 
দ্রব্যসামগ্রীর প্রাচুর্ষের মধ্যে ভয়াবহ দারিদ্র্য দেখ! দেয়, দামস্তর কম থাকিলেও দ্রব্য 
বিক্রয় কর! সম্ভব হয় না ক্রয় করিবার মত আয় থাকে নাঁ। এই 

ঞ্স্স্প :* চরম সঙ্কটের ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোতে প্রচুর পরিবর্তন আসে, 
অনেক প্রতিষ্ঠান উঠিয়া যায়, বহু উদ্ভোক্ত! দেউলিয়া ঘোষিত 

হয়। কিছুকাল পরে ব্যাঙ্কসমূহ ক্রমে পুনরাগ স্ুন্থ হইয়া উঠে, ধীরে ধীরে পুনরায় 


৪৪২. আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী ফুরাইয়! যায়, যন্ত্রপাতিসমূহ 
অকেজে। হইয়া পড়ে,বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধির তাগিদ অনুভব করা যায়। যন্ত্রপাতির 
স্থায়িত্বকাল ও তোগ্যদ্রব্য মজুতের পরিমাণের উপর সঙ্কটকাল নির্ভর করে। ক্রমে 
উন্নতি সুরু হইবার যত অবস্থার স্থষ্টি হয়। 


কেন বাণিষ্জ্য চক্র ঘটে (0858863 0? [ু":৪09 050188 ) : 
বাণিজ্য চক্রের কারণ সম্বন্ধে বহু প্রকার আলোচন৷ হইয়াছে, প্রত্যেক তত্বই 
কোন না কোন কারণের উপর জোর দেয়। কোন তত্বই এককতাবে বাণিজ্যচক্রের 
কারণ নির্ণয় করিতে পারে না। আধুনিক তত্ব বলিতে হিকৃসের তত্বকেই বোবা 
হয়। যদিও কেইন্সীয় তত্বের সমর্থক এখনও অধিক; তবুও হিকৃসের বাণিজ্য 
চক্রের তত্বের কেইন্সের পরবর্তীকালে ধন-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতিও গৃহীত 
হইয়াছে । প্রধান তত্ব সমূহ নিয়ে আলোচিত হইল। 
(১) আবহাওয়া সংক্রাস্ত তত্ব (90120)9610 0060৮163) 
ধনবিজ্ঞানী জেতন্স্‌ বাণিজ্যচক্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ১০ বা ১২ বৎসর প্তব 
নিয়মিত ভাবে স্থর্য্যের কলঙ্কের বারা । হৃর্য্যের কলঙ্ক বা দাগগুপি বুদ্ধি পাইলে ক্ষর্যয 
হইতে তেজ বিকীরণ কমিয়। যায়। ইহার ফলে কৃষি উৎপাদনের 
পরিমাণ হাস পায়, কৃষকশ্রেণীর হাতে আযের পরিম।ণ কমিয়। 
যায়, তাহার! পূর্বের ন্যায় শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করিতে ন! পারাষ দেশেব সকল 
শিল্পই উত্পাদন ও.কর্মনিয়োগ কমাইতে বাধ্য হয়| 
কিন্ত আধুনিককালে এই তত্ব গ্রহণ করা! যায় না, কারণ কৃষিজাত দ্রব্যের 
পরিমাণ শিল্পে উত্ত দেশ সমূচ্তে মোট জাতীয আয়ের মধ্যে কম 
অংশ, সুতরাং ইহার পরিবর্তন বাণিক্গা চক্রের কারণ এবং 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করিতে পারে না। 
(২) অপ্রচুর ভোগ পরিমাণ বা সঞ্চয়াধিক্য সংক্রান্ত তত্ব (0109: ০০2- 
80001)6100 0: 0591. 89৮1706 618602168) 
এই তত্তবের মতে ব্যবসা ও বাণিজ্য সঙ্কটের কারণ হইল তোগকারী জন- 
সাধারণের হাতে ক্রয়শক্জির অভাব; উৎপাদকগণ যে দামে বিক্রয় করাকে লাত 
জনক বলিয়! মনে করেন সেই দামে ক্রয় করিবার ক্ষমতা 
জনসাধারণের থাকে না। হুবননের মতে আধুনিক সমাজে 
বিপুল আয় বৈষম্য রহিয়াছে, ব্যবস! সম্দ্ধির যুগে ধনিক শ্রেণীর হাতে প্রচুর, 


তত্বের রূপ 


গ্রহণ যোগ্যতা 


তত্বের রূপ 


কেন বাণিজ্য চক্র ঘটে - ৪৪৩ 


অর্থ মুনা“! রূপে আসিয়| থাকে কিন্ত সেই অর্থেব অতি ক্ষুদ্ধ অংশ তোগ্য- 
দ্রব্য ক্রয়ে ব্যযিত হয, অধিকাংশই তাহারা পুনবাষ বিনিযোগ কবে | এই বিনি- 
য়োগেব ধলে পব্য সানগ্র।ণ উত্পাদন বাডিয়! যায, কিন্তু জনসাধাবণেব আয় বুদ্ধি ন| 
ভওযাষ উহা ক্ষ কবিবাব মত ক্রষ ক্ষমতা তাহাদের হাতে থাকে না। 


এই শত গ্র»ণ কবা! ধাম না; ইহা ব্যবপ| সংকটকে ব্যাখ্য। কবে বনে, কিন্ধু সামগ্রিক 

ভাবে বাণিজ্যচক্রব কাধণ ব্যাখ্যা কবিত5 পাবে না। তাহা ছাড়া ব্যবসায়ীদের 

বঞ্ধিত মায প্রায় সম্পূর্ণই পুনব য বিনিয়োগে নিযুক্ত হয় ইহা 

ঠিক নাও হই/ও পাব । কাণিক্জ্যব চক্রাকৃতি গতি উন্নতি ও 

সগৃদ্দি, অবনতি ও সঙ্কগ প্রভৃতি স্ব সমূচ্কব পু ব্যাখ্যা এই তত্ব হইতে 
পাওয়। যায শা। 


গ্রহণ যোগ্যত। 


(৩) বিনিয়োগাধিক্য তত্ব (থু 0৮9-107598620811 1119075) 


এই 5?*ব মনত মুলপনা এব্যেব শিল্পগুলি (ভাগ্যদ্রপ্যব শিল্পগুলিব 
তুলনা অধিব ভাবে বৃদ্ধি পাই?ল অবশেষে সঙ্কট শুক ভব | '£ ভাগ্যকেৰ মতে 
সঞ্চয ও শিনিযাগ ভাবপান্য বলি ভইেই আথিক ভাবসাম। (8192012% 
6011111)111111) বজায থাকে, এব” সশান্জ ভাবসাম্যাবস্থাব স্দ্ব ভাব (11 
11971110176 01 1110610৭1) খজাষ থাকি লই সপ্য ও ক্নিল্বাগে ভাবসাম্য 
চার থাক] সম্ভন্। [কন্থ সনা শ ক্যার্ষি বাবসা খরা? জর্গ স্থপ্রি 
করিবার ক্ষমণা পবিস 1 তাবগাি।ক আাণব হাব আঅন্িক 

হওয়া সাঃও ব্যাঙ্কসম* বাজান্ব স্থাপন হাব কমাইযা বটি তপাশক, " লমলঃনী 
দ্রব্যসামগ্র প উতৎ্পপ1ধ7ন অদ্িক অৎ তি হাডিন হইব 1 ভা” দস্ণ)ব 
তুলনাম বিশিশ্যাগ দপন্যব ৬ৎপাদন অপিক প্রহার লাভ খাষ কহ. ও বাস্সায় 


অবনত ঘযা5। 


(8) আথিক তত্ব (010066810 01607) : 


অধ্যাপক ভাব মতে বাণিলাচক্র নিছক অর্থ সতক্রান্ত খ"না। প্রা সামগ্রব 
জন্য 'মাট ব্যয় বা আথিক চাহিদা অথবা আধিক ব্যযেব পবিমাতে পাঁবব৩ণ্প্কই 
তাহাব মঠ বাণিজাচঞ্ বলা চলে। আধুণিক উন্নত ধবণেখ সঠাতল বাঙ্ক থণই 
ব্যবস। জগতে অর্থেব প্রধান রূপ এবং এই বাঙ্ক খণেব প্বিমাণ বাঠাসশ না কমান 


৯ 


৪৪৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বিশেষ সভভবপর। অর্থের স্রোতে পরিবর্তনই বাণিজ্য চক্র ঘটাইয়! থাকে; এবং 
ব্যাঙ্কসমূহ সুদের হার কমাইয়! বা বাডাইয়া, খণপত্র ক্রয় করিয়া 
ব1 বিক্রয় করিয়া অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন আনিতে পারেন। 
বাঙ্ক-খণের প্রসার বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির দিক স্ষ্টি করে; ব্যাঙ্ক- 
খণের সক্কোচন বাণিজ্য চক্রের অবনতির দিক ডাকিয় আনে। কম সুদে ধার 
পাইলে খুচরা বিক্রেতাগণ অধিক দ্রব্য মজুত করিবার জন্য খণ গ্রহণ করিয়া 
উতপাদকের নিকট অধিক অর্ডার দেয়; উদ্যোক্তাগণ উৎপাদন বাড়াইয়া দেয় এবং 
অধিক অর্থ বিশিয়োগ করিতে থাকে, ব্যবসা সমুদ্ধির যুগ সুরু হয। ব্যবসা বৃদ্ধির 
ফলে ব্যাঙ্কের নগদ অর্থের পরিমাণে টান পড়ে, তাহার! খণ-স্থষ্টি কমাইয়া (দয এবং 
খণ পরিশোধের জন্য চাপ দিতে থাকে । খণগ্রহীতা মজুতকারী খুচরা নিক্রেতাগণ 
থণ পরিশোধের উদ্দেশ্টে মজুত দ্রব্যাদি বাজারে ছাড়িয়া দেয, দৃব্য সামগ্রীব দাম 
কমিয়! যায়, উৎপাদকগণ কম অর্ডার পাইতে থাকে, তাহারাও উৎপাদনের পরিমাণ 
কমাইয়! ফেলে। কর্মসংস্থান ও আধ্বস্তর কমিয়! যায, ব্যবসার অবশতি সুপ হয় : 
হট্রের মতে ব্যাঙ্কের নীতিই বাণিজ্য চক্রের নায়ক, ব্াাঙ্ক-নীতির শস্থ[যিত্বই বাণিজ্য 
চক্রের উদ্ভব ঘটায়। 

এই ৩+ ব্যবসা সমৃদ্ধির সুরু ব্যাখ্যা করিতে পারে না এবং বাণিজ্য চক্রের 
সময়ের নিরদিষ্টত! (২৫710171109) ব্যাখ্যা করি 5ও অক্ষম | ইহাও 
মনে রাখা দরকার “য, আধিক কারণ ব্যীত অগ্চান্থ বহু কারণ 
বাণিজ্যচক্র ঘটাইতে সাহাধ্য করে। 
(৫) মনস্তাত্বিক তত্ব ( 8৪ 0110102108] 60] ) : 

ধনতান্ত্রক সমাজ ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ চাহিদার রূপ অনুযাষধী বর্তমানে উত্পাদন 
সুরু হয়; উদ্যোক্তার উত্পাদন সুরু করা এবং দ্রব্য সামগ্রা বাজারে বিক্রয়ের জন্য 
উপস্থিত হওয়__ ইহাদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে । ভবিষ্যতের দাম, ব্যয় ৰা 
মুনাফ।| সম্থন্ধে ব্যবসায়ীদের মনে বর্তমান ধারণা অন্নুযায়ী উৎপাদন 
হয় এবং ব্যবসায়ীদের আশা ভরসা বা ধারণা সব কিছুর মধ্যেই 
অনিশ্চয়তা মিশ্রিত থাকে । আশাবাদের ঢেউ যখন বহিতে 
থাকে তখন উৎপাদকগণও উৎপাদন বাড়াইয়! দেন, দ্রব্যসামগ্রী অধিক উৎপন্ন হয়। 
কিন্ত কিছুকাল পরে আশাহ্ুন্ধপ বিক্রয় না হওয়ায় ব্যবসায়ীদের লোকসান হইতে 
থাকে, দেশে নিরাশার শ্রোত বহিতে সুরু করে, উদ্যোক্তাগণ অস্বাভাবিক পরিমাণে 


ব্যাহ্কধণের পরিমাণে উঠ!- 
নামা ও ব্যাঙ্কের ভূমিক 


সম্পূর্ণ নহে 


আশ! নিরাশার 
জোয়ার ভাটা 


কেইন্সীয় তঃ ৪৪৫ 


নিরুৎসাহ হইয়! যান, উৎপাদন কমাইয়া দেন ও ব্যবসা অবনতিব যুগ নুরু হয়। 
সুতরাং এই তত্ব অনুযায়ী আশ! নিরাশার গলদ ও আধিক্যেব জন্যই (120015 ৪00 
০১০০১১৪১ 0 019111111১111 2110 [১6০911))1১10) বাণিজ্যচত্ ঘটিযা থাকে। 
মনস্তাত্বিক কাবণের উপব সঠিকভাবে জোব দিলেও এই ৩ন্কেব ত্রুটি হইল যে 
ইহা অর্থনৈতিক ও মাথিক কাবণ সমূহকে সম্পূর্ণ বাদ দেয়। 
কিন্তু গপরাপব কাবণ 
টা আব, জঙ্কটেব খেব ভইয| উন্নতিব মুক কেন হয ব! নিবাশাব 
গঞ্বব হইতে মাশাব পুনক্দ্ধাব কেন ঘটে তাহা এই তত্বের 
দ্বাব| জানিতে পাব যায না। 
(৬) নূতন-প্রচলন তত্ব (10170586100 101)901 ) : 


ধ্যাপক শামপিটাবের মত এই গঠিশীল সমাজে কোন কিছুব নূতন-প্রচলন 
মূলধনের ঢাঠিণ! স্থ্ি কবে, ফলে বাবসা বাণ্িঙ্জেব প্রসাব ঘটায | বান এতন-প্রগলিত 
যন্ত্র উৎপাপনের ভগ পাচানাল ও জগ উপাদানের দাম বাড়িযা খা কিন্ত এ খস্্ 
প্রচলনেব ফলেই উহাব ছাখা উৎপন্ন ভোগ্যদব্যাদিব দাম কমিয়া 
টি নাসে। ইহাই ১ইল নৃহন-প্রচলনেব এক অপৃৰ পবস্পব বিবোধী 
“দল; যস্্রটি উৎ্পগদনেব সময ব্যবস! সুগ্ধিব সুগ» কিন্তু ঘন্ত্রটি ভোগ্য 
পবা উৎপাদনে নিঘুঞ্ ৬ইলেই ব্যবসা-মবনন্তবি যুগের শত্রপাত, কাবণ উৎপন্ন দব্যাদিব 
দান কাঁশয| যাওযাধ ঘৃনা] কলম এবং এ যঙ্থু-প্রচলন ক্ষতির ব্যাপাব হইয়া দাডায। 
সুঙধাং শৃহশ-প্রচননের ফলই হইল সশুদিব যুগ স্থ্টি কবা এবং সেই নূন-প্রচলন 
সমান সম্পূণ গীত 5ওয়াব লই হইল সঙ্কটের স্থষ্টি কবা। এইরূপে সমৃদ্ধি ও সংকটের 
মধ্য দিষাই গ|ঠশীল সমাজ যগ্ত্র- কী“লজনি5 পরিব্তন বা নৃতণ-প্রচলনেব সহিত 
(নিজেকে থাপ খাওযাইযা লষ। 
(৭) কেইন্সীয় তত্ব (8৫ড068181) [1907 ) : 
কইন্সেব মত কমসংস্তান, আয ও উৎপাদনের পরিমাণে নিদিষ্ট সম্ব অন্তর 
উঠানামাকে বাণিজ্যচক্র বলা হয। তাহাব অভিমতে মূলধনেব প্রান্তিক কার্য- 
কারিতাতে উঠানামাব দকণ বিনিযোগেব হাবে পবিবর্তন এইরূপ বাণিজ্যচক্র ঘটাইয়। 
ভা থাকে । দেশে কর্মসংস্থানেব পবিমাণ মোট আয ও উৎপাদন 
কার্কাবিভাষ স্থিব কবে এবং এই কমসংস্থানের পরিমাণ নিব করে সামগ্রিক 
জোযাব ভাটা ব্যয়ের উপর। এই মোট ব্যফ তিনটি পরিবর্তনীয় বিষয়ের দ্বারা 
নির্ধারিত £ মূলধনের প্রান্তিক কার্ধকাবিতা, স্দের হার এবং তোগ-প্রবণতা। 


৪8৪৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সাধারণতঃ, শ্বল্লকালে স্থদের হার এবং ভোগ-প্রবণতা! পরিবন্তিত হয়না, সুতরাং 
আয় ও কর্মসংস্থানের উঠানামার পিছনে মূলধনের প্রান্তিক কার্ষকারিতাই হইল 
প্রধান সক্রিয় শক্তি। নৃতন বিনিয়োগ হইতে প্রত্যাশিত মুনাফার হারকে মূলধনের 
প্রান্তিক কার্যকারিতা বল! হয়। 


ব্যবসা-উন্নতির গোড়ার দিকে মুনাফা সন্বন্ধে আশার প্রাবল্য দেখা যায়, বিনিয়োগ 
ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ দ্রুত বাড়িতে থাকে, আয়স্তর বাড়িয়। যায়, বিনিয়োগের 
বৃদ্ধি বছ পরিমাণে আয়ের বৃদ্ধি ঘটায়, গুণকের প্রভাবের লে 


ক্রমবদ্ধিষণ হারেবিনি/য়াগ ও আয় বাডাইয়1 সমৃদ্ধির প্রসার করে। 
কিন্ত এই সমৃদ্ধির সীমা আছে। প্রথমতঃ, ক্রমশঃ নূতন মৃলধশী। দ্রব্যের উৎপাদন- 


ব্যয় বাড়িয়া যায় কারণ কাচামাল, অমিক বা অন্ান্ত উপকরণের খাটুতি সুরু হইতে 
থাকে, এবং ফলে তাহাদের দাম বাডিতে থাকে। দ্বিতীয়5:, মূলধনী দ্রব্যের 
যোগান বাড়ির! যাওয়ায় প্রত্যাশিত মুনাফার হার কমিয়া যায়। তাহা ছাড়া, ভোগ্য- 
দ্রব্যের উৎপাদন বাডিলেও বিক্রয় সেই অন্তপাতে বাঙে নাং কারণ 
আয়বৃদ্ধি হইলেও ভোগ-প্রবণত সেই অনুপাতে বাটিতে না 
থাকায় তোগব্যয়ে অধিক বৃদ্ধি হয় না। এই সকল কারণে মুলধনের প্রান্তিক 
কার্ধকারিতা দ্রুত হ্রাস পায়। অবস্থার চাপে স্বদের হার এই সমযে বেশী থাকে. 
উহাকে কমান সম্ভর হয় না। কারণ (ক) ব্যাঙ্ক-ঝাণের জগ্া চাঠিদ| খুবই বেশা থাকে 
এবং (খ) বিভিন্ন উদ্দেণ্যে, বিশেন করিয! ফাট্কা ব্যবসাতে নিয়োগের উদ্দেন্তে 

'তারল্যপছন্দ বাটিযা যাওয়ায় লোকে নগদ অর্থ বেশী পরিমাণে 

হাতে রাখিতে চায়। যুলধনের প্রান্তিক কাঘকারিতায় প্রত 


উন্নতি 


সম দ্ধি 


চিএ 


হাস অথচ সুদে হারে বুদ্ধি__এই উভয়ের ফলে বিনিয়োগ একসচেই হঠাৎ কমিয় 
যাইতে চায়। হগাৎ কমিযা যাওষার কারণ হইল ব্যবসায়াগণ্র সান্মণি 5 দলমতের 
প্রতাবে ব্যবসার ভবিষ্যৎ সম্পকীয আশানির।শ| নির্ধারিত হয়, দলবদ্ধ পাজারা মতামত 
সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল। 

অবনতি সুরু হইলে উৎপাদন, কর্মসংস্থান, আয়স্তর পবই কি: থাকে, গুণকের 
প্রভাবে অবস্থার নিম়ুগতি ক্রমবধিষু হারে বাড়ে। সমগ্র সমাজ প৩গিতে চরম-সঙ্চটের 
স্তরে পৌছায়। এই অবস্থায় মুূলপনের প্রান্তিক কার্যকারি 5| বুদ্দিণ স্থটশা »ইলেই 
পুনরায় উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। ইহ| শির করে 
(ক) মজুত কর] বা উৎপাদনে নিযুক্ত ফন্ত্রপাির গ্কায়িত কালের 
(5191)1110) উপর এবং (খ) গুদ[মজাত অবস্থায় ঘন্ত্র বা দ্রব্যাদি মজুত রাখার ব্যয়ের 


স্কট 


হিকৃমের তত্ব ৪৪৭ 


উপর। তাহা ছাড়া, (গ) মজুত কর! ভোগ্যদ্রব্যের যোগান কিছু পরিমাণে কমিয়া 
যাওয়ার উপর। মৃলধনী ও তোগ্যদ্রব্যের পরিমাণ হাস পাইলেই উৎপাদন হইতে 
মুনাফা এবং মুশাধণর প্রত্যাশা উভয়ই বুদ্ধি পায়। মূলধনের প্রান্তিক কার্যকারিতা 
বাড়িতে থাকে: উৎপাদনে বুদ্ধি ও সন্ধির পথ প্রশস্ত হইতে থাকে। 

(৮) হিকৃসের তত্ব (1088, ৮0৪০) : 


ঠিকিসের মতে, অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্মা'লোচনা করিলে দেখা যায় যে শিল্প- 
বিপ্লবেব পর হইতে বিভিন্ন দশে শিল্পোন্নতি সুর তইযাছে এবং বাণিজ্য চক্রের উচ্চ 
ঘটি তছে | অর্থাৎ ইঠা ক্রম প্রসারমান নর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিশ্বে সমস্তা ॥ ক্রম- 
বর্মমন অর্থ নৈতিক পাবার দ্ুইপানূর্থ দেশের বাবস। বাণিজ্যে এইরূপ নিষমিত 
উঠানাম| খট্য] চলিয়ান্ছে। বলা যায় থে ব্যবসা বাণিজ্যের এউনূপ প্তন-অভ্যুদ্ষ- 
বদ্ধুব-পদ্থাব মপ্দা দিযাই দীর্ঘকালীন "অর্থনৈতিক ক্রমবুদ্ধিব উন্মুখ ধারা প্রবাহিত) 
ক্রমপ্রসাবশীল অর্থ নৈঠিক কাঠামোর পবিপ্রেক্ষি তই চক্রাই্রঠি সঙ্কট এবং সমদ্ধির 
প্রকৃত ও কারণ বিশ্লেষণ করা দরকার । 


এইন্সপ বাণিজ্যচক্র হইল সমাজের আধ কর্মসংস্থান প্রভৃতির নিয়মিত উঠানামা! £ 
তাই ইচাততব উপপ «হাগব্যয ও বিনিয়োগ বাষের প্রভার পবিমাপকারী গুণক ও 
তবরক তঠেব সাহায্যেই এই উঠানামার প্রকুতি ব্র্রেিষণ করা সম্ভব । এই ছুই পদ্ধতির 
মিলি 5 ফ্লাফলে কি ভাবে ও কি কাব্ণে বাণিজ্য চক্রেব উদ্ভব ঘটে, হিকৃস তাহাই 
আলোচন! কবিযান্ছেন। তীহার মেঃ উৎপাদন বা 'আযে পবিবতন বিনিযোগে, 
বিশেষ করিয| উদ বিনিযোগে কিন্ূপ পরিবর্তন আনে, তাহারই উপর প্রধানতঃ 
বাণিজ্যচক্র নিব করে।* 

তার মতে কোন সমাজে বিনিয়োগ প্রধানতঃ ছুইধরণের, হয়ত বিনিয়োগ 


এবং উদ্ধত বিনিযোগ (10000111011 [11৮6১011161] 0110 111011050. 117৮25- 


*.কইন্সীয় কমসংস্থানতত্বে গুণকতত্ব প্রধান স্থান অধিকার করিয়া আছে। 
তাহার মতে মোট আয় হইল মোট বিনিষোগ ১৯ গুণক: গুণককে সমান ধরিয়া 
লইলে মায়ে পরিবর্তনের হার - মোট বিনিয়োগে পরিবর্তনের হার ১» গুণক। 
স্বতরাং, বাণিজ্যচক্র বা আয়ন্তরে পবিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করিতে তিনি এই 
গুণকতত্বের উপর. বিশেষ নির্ভর করিয়াছেন। 

হিকৃস এই তত্বকে কার্যত: অগ্রাহ্হ করিয়াছেন এবং কেইন্সীয় গুণকতত্বকে 
বাদ দিয়াই বাণিজ্যচক্ত বিশ্লেষণের চেষ্ট। করিয়াছেন। কেইন্সীয় গণককে তিনি 


৪৪৮ ' আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


1010)| সমাজে কোন কোন ধরণের বিনিয়োগন্ব্যয় দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদনের 
পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। রাষ্র কতৃক স্কুল কলেজ, 
রাস্তাঘাট, গৃহ নির্মান প্রভূতি ; বা আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি বা নূতন 
দ্রব্য উৎপাদন, এবং যাহ! হইতে দীর্ঘকালে আয় স্ষ্টি হইতে পারে এইক্ধপ বিনিয়োগ, 
ইহারা সকলে ্বয়ন্ুত বিনিয়োগ-__ইহা অপরাপর দ্রব্যাদি উৎপাদনের পরিমাণের 
উপর নির্ভরশীল নহে। ক্রমপ্রসারমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এইবূপ বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়ে। অপরপক্ষে, বিশেষ কোন 
দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে কোন কোন ধরণের যন্ত্র 
পাতির উৎপাদন বাড়াইতে হয় (যেমন বস্ত্রের চাহিদা বুধি পাইলে 
মাকু-র উৎপাদন বাডান দরকার); মুলধনী দ্রব্যোৎপাদনণে এইক্প বিনি- 
য়োগকে উদ্ভূত বিনিয়োগ বল! হয়। মনে রাখা দরকার যে এব্যোৎপাদন 
ও যন্ত্রোঘপাদন ইহাদের মধ্যে পরিমাণগত সম্পর্ক আছে এবং তাহা দ্রব্যের ও যন্ত্রে 


প্রকৃতি এবং যান্ত্রিক কলাকৌশলের ছ্বাবা নিদিষ্ট ( যেমন বৎসরে ১০০০০ কাপডের 
উৎপাদন বাডাইতে হইলে ৫০টি মাকুর উৎপাদন প্রয়োজন )। ইহাই ত্বরণনীতি, 
অর্থাৎ উৎপাদনে বৃদ্ধি কি অন্থপাতে বিনিয়োগে বৃদ্ধি ঘটায়। 


ছুই শ্রেণীর বিনিয়োগ 


বলিয়াছেন ক্ষণোত্ভব গুণক (111১121102116005 01110119116) গুণক 
বিশ্লেষণ করিতে গিয়! কেইন্সের তোগপ্রবণতা তত্বের প্রন্কৃতি মনে রাখা দরকার । 
তাহার মতে, চল্তি ভোগ্যব্যয চল্তি আয় হইতেই করা হয, এবং এই চল্তি 
তোগব্যয় সঙ্গে সঙ্গে “কি পরিমাণ মোট আয় স্থষ্টি করিযা ফেলিল তাহা 
ভোগপ্রবণতার উপর নির্ভর করে এবং সেই নিদিষ্ট বা স্থাধা গুণকের দ্বারা 
পরিমাপযোগ্য । 

হিকৃপ কিন্ত ভোগপ্রবণতাকে অন্ঠভাবে দেখিয়াছেন | তাহার মতে গুণকের 
পরিমাণকে নির্দি& ও স্থায়ী বলিযা ধরা চলে না। তিনি বলিয়াছেন থে চল্তি 
ভোগব্যয় (কেইন্সের মত চল্তি আযের উপর নির্ভর কবে না) নির্ভর করে “গত 
কালের” আয়ের উপর, সকল “গত কালের” মিলিত আফের উপর । আয় এবং 
ভোগ-ব্যয়ে সমযের ব্যবধান (0016-15) স্বীকার করিষাঁ লইলেই এবং সেই 
ব্যবধানের পরিমান সকল ক্ষেত্রে সমান নহে ইহা ধরিয়া লইলেই কিন্তু সম্পূর্ণ অন্ত 
তাবে হিসাব কর! প্রয়োজন । সেই অবস্থায়, গুণকের আয়তন স্থায়ী ধরিয়া লইলে 
বিনিয়োগ পরিবর্তনের ফলে নূতন তারসাম্যাবস্থার আয় পাওয়া যাইবে অসীম 
এক কেন্দ্রাতিমুখী শ্রেণীর শেষে (96 1116 €110 ০1 0116 10111106 00206161106 
561165) | ন্বুতরাং, বিশেষতঃ, স্বল্লকালীন বিষয়ের বিশ্লেষণে গুণকতত্বের প্রয়োগ 
ঠিক নছে বলিয়া তিনি মনে করেন। 


হিকূসের তত্ব ৪৪৯ 


কোন দেশে যে আয়স্তর আছে তাহা, সাধাবণতাবে তিনটি বিষয়ের দ্বারা 
নির্ধাবিত : স্বযস্ূত বিনিয়োগের পরিমাণ, উদ্ভূত বিনিয়োগের পরিমাণ এবং তোগ- 
ব্যযেব পবিমাণ। নীচেব চিত্রে দেখ! যাইতেছে, শ্বয়ভূত 
বিনিয়োগের বেখা ক্রমে উর্ধে উঠিতেছে, কাবণ সমাজেব অগ্র- 
গতিব সঙ্গে সঙ্গে বার্গ ক্রমেই এইবপ বিনিযোগ বাডাইতে থাকে । উৎপাদনের ও 
আযেব বেখ| উ্ভাব উর্ধে অবস্থিত থাক, কাবণ উপবোক্ত তিন বিনয লইয়াই মোট 
আয় গঠিত। 


বিনিযোগ 9 আঘস্তব 


ভা 


উল 
ন 
শরটা 


শশা 


খ 


চিত্রে স্বস্ববখা স্বয়স্তত বিনিযোগেব পরিমাণ এব” আআ “থা মোট 
আয স্তবেব নিছদশক, উভযে মধ্যে দূবত্ব গুণক ও খবণ্বে মিলিত ফল। 
এই উত্ততষর মিলিত “ল"ক অতিগুণকব (১01)91-111111010)1167) « লাল বলিষ। 
মনে কবা হয। 

পবা যাক থে নূ বিন্দুতে আয ও উৎপাদন হইতে”ছ এবং (মই সম-য কোন 
্বযস্তু 5 বিনিযোগ ঘটল ; কোন আবিক্বত ভ্রুব্যেব উৎপাদন বা সনকাবী বায প্রভৃতির 
ফলে বিনিযোগ বুদ্ধি পাইল। স্বাভাবিক স্তব হইতে বিনিয়োগ বুদ্ধি পাওয়া 
উত্পাদন, কমস-স্থান ও আয বাড়তে লাশিল। গুণক ও ত্রবণ্বে মিলিত ফলে, 
উভযেব ঘাত প্রতিঘাতে, নু স বেখা অবলম্বন কবিষা উৎপাদন 
ও আয় বাড়িতে থাকে । ব্যবসাসমৃদ্ধিব যুগে মুনাফার প্রত্যাশা, 
বুদ্ধি পাওযায কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ আবও বাডাইফা! দিতে পাবে 
এবং গুণক ও ত্ববণেব ফলে তাহাও অধিক আয় ও কর্মসংস্থান স্থষ্টি করিতে থাকিবে । 
উৎপাদন বৃদ্ধির স্তব নির্ভব করিবে (ক) প্রাথমিক শ্বয়স্তঁত বিনিযোগ (বে) গুণক 


কেন সম.দ্ধিব হক হয 


৪৫৩ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


(গ) ত্বরণ (ঘ) ব্যবসায়ীদের মনে ব্যবসার ভবিষ্যৎ সন্বন্ধে আশার স্থ্টি, ফলে বর্ধিত 
বিনিয়োগ--এই সকল বিষয়ের শক্তি কিরূপ তাহার উপরে । 
বদি ইহার| মিলিয়৷ বিশেষ শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি হইয়া 
ক্রমে এমন এক অবস্থায় পৌছিবে যেখানে আর উৎপাদন বুদ্ধির সম্ভাবন| নাই, 
পূর্ণকর্মসংস্থানের ছাদে (11111 15110010516 06111115 ) 
ঠেকিয়! উৎপাদন আর বাড়িতে পারিতেছে ন]। পূর্ণ কর্ম- 
সংস্থান স্তারের উৎপাদন পু পু রেখায দেখান হইয়াছে । নিয়োগযোগ্য উপকরণের 
অতাবে উৎপাদন ছাদে ঠকিবার পর আর বাঙিতে পারে না। 
নৃতন আবিষ্কৃত দ্ব্য উৎপাদনের জগ্ত বা সরকারী ব্যষ অর্থাৎ প্রথম স্বযস্ৃত 
বিনিযোগ '.শষ হইয়া যাইবার পর, ইহা নিজে আর বৃদ্ধি পায় না, পুবাণো রেখায় 
শ্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আইসে। কিন্তু উদ্ভূত বিনিয্বোগ নিজে শেষ হয় না, নুতন 
আয় স্ষ্টি ও উৎপাদন বাঢাইয়! নিজেই নিজেকে বাডাইয়! চলে; এইরূপে পূর্নকমসংস্থান 
স্থরে পৌছায। উতাব পরে উৎপাদন আব বাডিতে পারে ন।, ওই রেখার উপরেই 
গডাইতে থাকে (এবং ডান দিকেই গডাইবে কারণ ্বয়ভৃত বিনিযোগ, উৎপাদন, 
বায়ার আযস্তর, প্রভৃতি বৃদ্ধি পাওয়ায সমাজ এখন বেখার একটু ডান 
কাবী বিয়সমহ. দিকেই অবপ্থিত)। কিন্তু উৎপাদনের বেখাকে নিয়ে নামিতেই 
হইবে কারণ স্বযস্তুত বিনিযোগ আর নাই, কেবলমাত্র উদ্ধৃত 
বিনিষোগ অত উচ্চস্তরে উতপাদনকে রক্ষা করিতে পারিবে না। রাহ যদি সময় বুঝিয়া 
আধার স্বয়ভূত বিনিয়োগ না করে বা ক্রমাগত করিতে না থাকে অথব| সমাজে পুনরায় 


এইব্রপ বিনিয়োগ না ঘটে তাহা] হইলে উৎপাদন ও আয়ের স্তর কমিয়া মাসিবে। 
উৎপাদন কমিলে (খণাত্বক ত্বরনের ফলে) অবিনিয়োগ (1)1517৮5011)6170) ঘটিতে 
থাকিবে | ঘদি ঠিক যে হান বিনিযোগ উদ্ভত হইয়াছিল ঠিক সেই হারেই উহা হাস 
পাইতে থাকে, তাহ] হইলে উৎপাদন ভুতু রেখায় কমিবে । কিন্ত, সাধাবণতঃ তাহা! 
ঘটে না। স্থায়ী মূলধনে অবিনিয়োগ দীরে ধীরে ঘটিতে থাকে; স্তায়ী মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি 
ঘটিতে বেশী সময় লাগে । সুতরাং ভুঠন্ু২ রেখা উৎপাদন নামিয়া আসে। 


চিকৃসের মন্চে, প্রধানতঃ ছুইটি কারণে উৎপাদনের নিয়গতি ত্বরাম্বিত হইবে। 
প্রথমতঃ আধিক কারণের ফলে। এইন্ধপ অবস্থায় সাধারণত: আধিক কতৃপক্ষ 
খণস্যষ্টি কমাইয়! দিতে চেষ্টা করে, ফলে সুদের হার বাড়িয়! 

নিম্নগতি কি কারণে 
বান্থিত হই থাকে যাইতে থাকে ; তাহ! ছাডা তারল্যপছন্দ বাডিয়া যাওয়াতেও 
সুদের হার বাড়িবে। এই সকল বিষয় খণাত্মক গুণক 
ও ত্বরণের মিলিত ফলাফলকে আরও তীব্রতর করিয়! তুলিবে ; উৎপাদন, আয় ও 


সম্‌দ্ধির স্তর নির্ণয় 


হিকৃসের তত্ব ৪৫১ 


কর্মসংস্থান নামিয়া আসার গতি দ্রুততর হইবে। দ্বিতীয়তঃ, এইব্ূপ অবস্থায় 
ব্যবসায়াদের আশাতঙ্গের ফল বিশেষ তীর হয়। অনেক অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ 
সমৃদ্ধি বেশীদিন চলিতে থাকিলেই ভয় পাইয়া! উৎপাদন সঙ্কুচিত করিতে থাকেন ; 
তাহাদেব বাণিজ্য চক্রের সচেতনতা-উ ( 0%০16-001150100511655 ) উৎপাদন ও 
বিনিযোগ কমাইবার ঝৌক স্ষ্টি করে। তাত! ছাডা, শেয়ার বাজারের “দলবদ্ধ 
জনওার মতামত” বিশেষ অস্থির প্রকৃতির | 

উৎপাদন, আয়, কর্মসংস্থান প্রভৃতি নামিযা আসারও কিন্ত সীম! আছে; সেই 
"মাঝেতে (1901) ঠেকিযা উৎপাদন, আয ও কর্মসংস্থান আর নামিতে পারে না। 

তনটি বিনয়ের দ্বারা এউ শ্ম়িতম সীমাধ স্তর নিদি্ হয়। 


র শিয়তম সামা প্রথম 52, সঙ্কট ঘ'*ই গভীবত্তর হউক না কেনঃ কিছু 
নেধণবণকাবা বিষয় 

সমূহ পরিমাণ তোগব্যয সর্বদ] সমাজে হইবেই, আষ ন! থাকিলেও 
খণ করিযা, সঞ্চম্ব ভাগাইয়া যেকোন উপায়ে ব্যক্তিরা নিম্নতষ 
দৈঠিক প্রয়োজন মিটাইতে থাকিবে । ঃ 


দ্বিতীয 5৫, সঙ্কটের কালে সরকারী বায় সাধারণতঃ কমে না, সুতরাং তাহ! 
চলিতে থাকিবে: এমন কি ছু£খ দুর্দশ! দৃূব কবাব জঙ্ক' উহ কিছুটা বাডিতেও পারে। 

তা'তীযতঃ, কিছু পরিমাণ স্বয়ভূত বিনিয়োগ, যেমন স্কুল, কলেজ, গৃহ-নির্নাপ 
প্রভৃতির জগ্া বায়, সমাজে চলিবেই * ইহারা চল্তি অর্থনৈতিক অবস্যার উপর 
নিরব করে না। এই তিন বিষষের উপর “মান ব্যয় সমাজে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদার 
নিম়ুতম সামা এবং সেই পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের উপযোগী অর্থনৈতিক কাঙ্গকর্ম 
চরম সঙ্কটের স্মযেও চলিতে থাকিবে; ইনার! বেকারীর পরিমাণের উর্ধতম সীমা 
(01019111110 01 011151110)10951116110) নির্ধাবণ করিয়। রাখিয়াছে। 

মজুত মুলপননী দ্রব্যাদির অবিনিয়োগ (1)1911)৮531171611), এবং তাহাদের 
ক্ষযক্ষতিব বা অকেজে! হইয়া যাইবার নিদিষ্ট সময় পযন্ত সঙ্কট 
স্থাধী হবে, কারণ তাহার পর উহাদের পুনঃসংস্থাপনের জন্ত 
কিছু নূতন বিনিয়োগ করাব প্রয়োজন হইতে পারে । ফলে, আবার সেই গণক ও 
ত্বরণের সম্মিলিত ফলাফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির দৌড় সুক হইবে, সমাজের 
সন্ষটত্রাণ ঘটাইয়! উন্নতির পথ প্রশস্ত করিবে। 


বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধের পদ্ধতি (2582080188 0৫ 1808 00183) : 
বিভিন্ন কারণের সম্মিলিত ফলে বাণিজ্য চক্রের উত্তুব হয়; কারণ সম্বন্ধে 


উন্নতির সব 


৪৫২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ধনবিজ্ঞানে কোন মতৈক্য নাই, স্থৃতরাং প্রতিরোধের পদ্ধতি সন্বদ্ধেও ধনবিজ্ঞানীগণ 
একমত নহেন। বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণের ফলে প্রতিরোধেরও বিতিন্ন পদ্ধতি 
আলোচিত হইয়াছে । সাধারণভাবে, বাণিজ্য চত্র নিরোধের পদ্ধতিসমূহকে তিন 
শ্রেণীতে বিত্ত করা চলে; আধিক নীতিসমূহ, করসম্পকীঁয় নীতিসমূহ এবং 
বাজেট সম্বন্ধীয় নীতিসমূহ । 


বাণিজ্য চক্র নিরোধের জন্ত আথিক পদ্ধতিসমূহ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রয়োগ 
করিয়! থাকেন।' প্রধানতঃ, বাণিজ্য চক্র প্রতিরোধের উদ্দেশ্টে (ক) ব্যাঙ্কখণ 
এবং অর্থের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করা, এবং (খ) সুদ অম্পকীয় 
সঠিক নীতি স্থির করা-_-এই দুই নীতি গ্রহণ করা চলে। 
সমৃদ্ধির সময় হইতেই যখন সমাজ “চরম-সমৃদ্ধির” দিকে অগ্রসর হইতেছে, তখন 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক (দশে অর্থের পরিমাণ কমাইবার চেষ্ট। করিবে (খোলাবাজারের কার্যাদির 
দ্বারা), ব্যাঙ্কের খণদান করিবার ক্ষমতা ও স্থুযোগ সঙ্কুচিত করার প্রচেষ্টা করিবে । 
আবার বাবসা-অবনতিব স্ুরুতেই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক দেশে অর্থের পরিমাণ ও ব্যাঙ্কসমূতের 
খণদানের ক্ষমত| ও সুযোগ বাড়াইবার চেষ্টা করিবে। দ্বিতীয় নীতি অনুযায়ী সমুঞ্ছর 
যুগে খণদানের ক্ষেত্রে স্বদের হার বাডাইবার এবং ব্যবসা-অবনতির গোঙাতেই সুদের 
হার কমাইষ| রাখার নীতি গ্রহণ করিবে। 

দ্বিতীয়ত, বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধের উদ্দেশে কর নীতির সুষ্ঠ প্রয়োগ করা 
দরকার, এবং করনীতিকেও প্রধানত: ছুই প্রকার উদ্দেশ্রে ব্যবহার করা চল। 
(ক) রূরের সাহায্যে দেশে আয়-বৈষম্য কমাইয| দিলে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয় 
সমাজের তোগবায় বাডাইয়া দিবে। সমৃদ্ধি অগ্রসর হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গে ধনীদের আয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু ত্রাহাদের তোগ প্রবণত। 
কম এবং সঞ্চয়প্রবণত| বেশী । সুতরাং তাহাদের উপর করম্থাপন করিয়া গরীবদের 
সেই অর্থ দিয়া দিলে ক্রয়-ক্ষমতার সক্কোচন রোধ করা যাইবে এবং সঙ্কটকালীন 
চাহিদ! হ্রাসের সম্ভাবনাও কমিয়! যাইবে । 

(খ) কেইন্সের মতে বাণিজ্যচক্ত রোধের জন্ঠ চক্রবিরোধী রাজস্ব নীতি 
(001৮9-0/01109] 508] ০1109) গ্রহণ করা উচিত। সমুদ্ধির সময়ে অধিক 
হারে এবং অধিক সংখ্যায় প্রত্যক্ষ কর স্থাপন করা উচিত এবং প্রত্যক্ষ করের বৃদ্ধি 
স্বারা (১) অধিক বিনিয়োগে বাধ! দেওয়া, এবং (২) অর্থের পরিমাণ কমাইয়! দেওয় 
দরকার | সঙ্কটের সময়ে গরীবদের হাতে অর্থ ঢালিয়! দেওয়ার বান্দোবন্ত করা উচিত” 


আথিক পছ্ধতি সমুহ 


করসংক্রান্ত পছ্ধতিনমূহ 


বাণিজ্যচক্র প্রতিরোধ ৪৫৩, 


বিনিয়োগ বৃদ্ধির চেষ্টা কর! উচিত-_এই সকল কারণে প্রত্যক্ষ করের ও পরোক্ষ করের, 
পরিমাণ কমাইয়! দেওয়া দরকার । কর-কাঠামে! এবপ নমনীয় থাকা উচিত, যাহাতে 
বাণিজ্য চক্রের গতি অনুযায়ী প্রত্যেকটি করের হার ও দিক্‌ পরিবর্তন করা সম্ভব। 
তৃতীয়তঃ, বাজেট সম্পকীয় নীতিই আধুনিক কালে বিশেষ কার্যক্ষম বলিয়! 
অনেকে মনে করেন। তীহাদের মতে, প্রতি বৎসর বাজেটে আয় ব্যয় সমান রাখিবার 
নীতির পিছনে কোন অর্থনৈতিক যুক্তি নাই, গৌড়।মির ধারণার ফলেই এন্প করা 
হইয়। থাকে। বাণিজ্যচক্র রোধ করিবার জন্য চক্রকাল অঙ্ুঘায়ী বাজেট প্রস্তুত হওয়া 
উচিত। সমৃদ্ধির প্রাবল্য রোধ করিতে পারিলে আগামী সম্কট রোধ 
করিতে পারা যায়; প্তাই সমুদ্ধির যুগ পার তইয়। চরম 
সমৃদ্ধির সুরে সমাজ যাহাতে যাইতে না পারে সেই জন্য করের পরিমাণ বুদ্ধি করিয়! 
এবং সরকারী ব্যয় হাস করিযা রাখা দরকাব। বাজেটে উদ্বত্ব (50170115) রাখা" 
উচিত; সমুদ্ধির যুগের বাজেটে বাৎসরিক আয় ব্যয়ের সমতা রাখিলে চলে না। 
ব্যবসাবনতি ও মঙ্কটের যুগে করের সংখ্যা ও হার একেবারে" কমাইয়া দেওয়া উচিত 
এবং সরকারী-ব্য় চা পরিমাণে বাডাইয়া দেওয়া দরকার এবং স্কুল কলেজ, রাস্তা- 
ট, (বকারতাত] প্রভৃতির দ্বারা সমাজ দে র্থ ঢালিয়া দেওয়া 
কর্তব্য । সঙ্কটের সমযে বাজেট অনবরত ঘাটতি করিয়া সমুগ্ধির 
যুগের সঞ্চিত বাজেটের উদ্বত্ত অর্থ বায করা দরকার। এইবপে 
চক্রান্থযাধী বাজেট রচনা করবা দরকার। দি হাহা সম্ভব না হয তাহা 
হইলে সাপারণ বাজেটেবই দুইটি অংশ থাকা উচিত £ এক অংশে সাধারণ আয় 
ব্যয়ের ভিলাবে সমতা বজায় রাখয়া অন্ক' অংশে স্গু'দ্ধ যুগের উদ্ধত এবং সঙ্কটকালীন 
ঘাটুতি সি করা__এইরূপ ব্যবস্থ। থাক! প্রযোজন। 


বাজেটীফ পদ্থতিনমুহ 


চক্রানুযাঁয়ী বাজেট 
রচন! 


সর্বশেষে মনে রাখা দরকাব যে বাণিজ্যচক্র ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্াবস্থারই 'অ্গ, সুতরাং 
অনেকের মণ, এই সমাজবাবস্থার আমূল পবিবর্তন না করিতে পারিলে বাণিজ্য চক্র 
রোধ কর! সম্ভব নয়। ব্ক্তিগত ব্যবসায়ীদের হাতে এবং মুনাফা-তিত্তিক উৎপাদন 
চলিতে থাকায় সম্পূর্ণ বিশৃংখল এবং অপরিকল্পিত ভাবে উৎপাদন চলে, বাণিজ্য- 
চক্রের স্থ্টি হয়। যদি পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠ। করা যায়, উৎপাদনের 
পরিমাণ, আয়ন্তর, কর্মসংস্থান সকলই পরিকল্পনা দ্বারা নিধারিত করা হয়, তাহা হইলে 
শত সহশ্র বাহ্িক কারণাবলী ব্যবসায়ীদের মনে অযথা আশ! নিরাশার প্রাবল্য, 
ঘটাইতে পারে না, বিনিয়োগের হারে উঠানামাও হয় না, বাঁণিজ্যচক্রও ঘটিতে পারে না। 


8৫8 আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


অনুন্নত দেশ ও বাণিজযচক্র : 

অনুন্নত দেশসমূহে বাণিজ্যচক্র দেশের অত্যন্তরে কৃষি উৎপাদনে উঠানামার 
উপরেই প্রধানতঃ নির্ভর করে; শিল্পের সংখ্যা, পরিমাণ ও শিল্পে বিনিয়োগ এইক্ধপ 
দেশে কম। তবে, অন্যান্থ শিল্পোবনত দেশসমুহের সহিত আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের 
মাধ্যমে যোগস্থত্র থাকায় অপর দেশের সমৃদ্ধি ও সঙ্কট উভয়ই অনুন্নত দেশসমূহে 
প্রবেশ করে। 

আধুনিক কালে আন্তর্জাতিক পরিবহন ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হওয়ায় এবং 
বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান প্রদান বাড়িয়৷ যাওয়ায় স্বয়ং-স্বাধীন অর্থ নৈতিক 
অঞ্চল বিশেষ আর নাই: বিভিন্ন দেশের অর্থ নৈতিক কাঠামে পরস্পর নির্ভরশীল ও 
সংযুক্ত। সুতরাং কোন উৎপত্তি কেন্দ্র (121)1০01116) হইতে সুরু হইয়। ভূমিকম্প যেরূপ 

_বিভিগ্ন দিকে ছঢাইযা পড়ে, অর্থ নৈতিক জগঠেও কোন দেশের সঙ্কট ব! সমুদ্ধি এইরূপে 

বিভিন্ন দেশে ছডাইতে থাকে; ইারা কিরূপ ছড়াইবে তাহ! নির্ভর করে প্রতিবেশী 
দেশসমূহ্কের বৈদেশিক ব।ণিজ্যের গুণক ও ব্লরকের আয়তনের উপর। 

যদি কোন অনুন্নত দেশ প্রধানত: কষিজাত কাচামাল রপ্তানী করে তাহা 
হইলে অধিক রগ্ানী এবং বাণিজ্য হাবে আহ্কুল্যের মাধ্যমে সে আমদানীকারী উন্নত 
দেশের সম্ৃদ্ধির অংশ লাভ করে। সঙ্কটের সময়ে তাহার দ্ুরবস্থ| ছুই প্রকারের 
(ক) রুমিজাত কাচামালের চাহিদা কমিয়া যাইয়! রপ্তানীর উদ্বত্ত থাকে না (খ) 
সঙ্কটে বিপন্ন উন্নত দেশগুলি হইতে অবিক্রীত দ্রব্যসমূত আসিয়! তাহার দেশের শিশু 
শিল্পসমৃাকে সমূণে বিনষ্ট করে। 


তবে যদি কোন অনুন্নত দেশ প্রদানতঃ কৃষিজাত খাস্ভদ্রব্যের রপ্তানীকারক হয়, 

তাহা হইলে সঙ্কটের সময়ে তাহার সর্বাধিক সুবিধ!; কারণ উন্নত দেশে সঙ্কট আসিলেও 
সে খাগ্ ক্রয় করিবেই, সুতরাং অনুন্নত দেশের রপ্তানী বিশেষ 

৮ কমিবে নাঃ অথচ সঙ্কট কালীন সন্তা দামে গিজের প্রয়োজনীয় 
শিল্পজাত দ্রব্য সে ক্রয় করিতে পারিবে; বাণিজ্যহার তাহারই 

অশ্নকুলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাত বেশী হইতে থাকিবে । উন্নত দেশে 
সমৃদ্ধি আফসিলে অবশ্য তাহার সুবিধা বিশেষ নাই, কারণ সমুদ্ধির ফলে খাছ্ধ 
দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায় না। ঠিক সেই সময়ে শিল্পজাত আমদানী দ্রব্যের দাষ 
বাড়িবার ফলে বাণিজ্যহার তাহার প্রতিকুলে যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ 


কম হইতে থাকে । 


আত্তর্জাতিক বাণিজ্য 8৫৪৫. 
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নবম পরিচ্ছেদ 
আন্তজাতিক বাণিজ্য 


উৎপাদনের উপাদানসমু5 পৃথিবাথ মকল অর্চতল সমান ভাবে বন্টিত নাই ; 
কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের পরিমাণ বণ, কোথাও উহার পরিমান কম। বিভিন্ন 
দ্রব্য উৎ্পাপনে বিতিমন উপালানসমূহ ক প। (বশী পরিমাণে নিয়োগ করা হয । কোন 
দ্রব্য উৎপাদনে প্রয়োগ্নীয় উপাদানসমূহ সই অঞ্চলে অনিক পরিমাণে * কম দামে 
পাওয়া গলে উপ উৎ্পাদন-বায় কম পে ২ উপাদানসমূহের যোগান কম হইলে ও 
দাম বেশী হইলে দ্রব্যের উৎপাদ্ণ-নায় অধিক হয়। সুতরাং কোন বিশেষ অঞ্চলে 
উপাদান-লত্যতা (4৬৮911:1)1111৮ ০1 100101৯) জন্যায়া "সই অঞ্চল বিন ধরণের 
দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়; ব্যক্তি যেমন নিজের শক্তি সামর্থ্য 
অনুসারে বিশেষ প্রকার কমে বা জীবিকাতে নিযুঞ্ত থাকে, 
সেইরূপ কোন অঞ্চলও এমন দ্রব্য উৎপাদনে উহার সকল উপাদানসমূহ নিয়োগ করে 


আঞ্চলিক শ্রমবভাগ 


৪৫৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


যাহাতে তুলনামূলক ভাবে, উহার উৎপাদন-ক্ষমত| সব্ণাধিক ব! উৎপাদন-ব্যয় 
সর্বাপেক্ষা কম। 


কিন্ত পৃথিবীতে মকল অঞ্চলসমূহ রাজনৈতিক তাবে এক রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত 
নাই, বরং বলা যায় যে রাজনৈতিক তাবে পৃথিবী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিতক্ত, বিভিন্ন রাষ্ট্রে 
মধ্যে স্থুনিদিষ্ট সীম! নিরধারিত আছে। এক রাষ্ট্রের অধিবাসী ও 
ব্যবসাদারদের সহিত অন্ত রাষ্ট্রের অধিবাসী ও ব্যবসাদারদের 
পরস্পরের নিকট হইতে ক্রয় বিক্রয ও লেনদেন-কে আন্তর্জীতিক 
বাণিজ্য বল! হয় এবং ইহাকে দেশের আত্যন্তরীন বাণিজ্য হইতে পৃথক তাবে 


আলোচনা! করা হয। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য 
কাহাকে বলে 


উহার কারণ হইল এই ষে রাজনৈতিক তাবে রাষ্ট্রবিভাগ অর্থ নৈতিক কাজ- 
কর্মের ক্ষেত্রে বহু প্রকার ভিন্ন ধরণের সমস্যার স্থষ্টি করে। প্রথমতঃ, উপাদানসমূহ 
একটি দেশেব মধ্যে যতখানি চলনশীল বিভিন্ন ব্রাষ্ট্রের মধ্যে 
তাহাদের চলনশীলতা৷ তুলনামূলক তাবে আরও কম। দেশের 
অত্যন্তরে কোন অঞ্চলে কোন উপাদানের দাম বেশী হইলে 
অন্যাগ্ত অঞ্চল হইতে উপাদানসমূছ সেই অঞ্চলে ধাবিত হয, ফলে ঘোটামুটি ভাবে 
বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উপাদানের পারিশ্রমিকে অধিক পার্থকা থাকে না । কিন্তু বিতিন্র 
দেশের মধ্যে শ্রমিক, মূলধন বা উদ্োগ-ক্ষমতার চলনশীলতা তুলনামূলক তাবে অনেক 
কম; অন্য রাষ্ট্রে মজুরী, সদ বা মুনাফা অধিক হইলেও উপাদান- 
সমূহ নিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করিয! অন্য রাষ্ট্রে যাইতে চাহে না। 
ফলে সকল রাষ্ট্রে উপাদানসমূছের পারিশ্রমিকের হাব সমান হে; বিভিন্ন দ্রব্যের 
উৎপাদন-ব্যয়ের উপর ইহার বিশেষ প্রভাব দেখ| যায়। 


কেন ইহা আভ্যন্তরীণ 
বাণিগ্য হইতে পৃথক 


তুলনামূলক চলনশীলতা 


দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই নিজস্ব আধিক ব্যবস্থা আছে, এক 
রাষ্ট্রের অর্থ অপর রাষ্ট্রে লেনদেনের কার্ষে ব্যবহৃত হয় না। সুতরাং আন্তর্জাতিক 
ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক দেশের অর্থকে অন্ত দেশের অর্থে 
রূপান্তরিত করিতে হয়; উপরস্ত এক দেশের অর্থের বিনিময়ে 
অপর দেশের 'যে পরিমাণ অর্থ পাওয়! যায় সেই বৈদেশিক বিনিময়-হার ব! অর্থের 
বৈদেশিক মূল্য সকল সুময় স্থিরও থাকে না, তাহার উঠানাম! ঘটে। 


তৃতীয়তঃ, প্রত্যেকটি দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কাজকর্ম, উৎপাদন, বণ্টন, 


নিজন্ব আধিক ব্যবস্থা 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ৪৫৭ 


বিনিময় প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্ত বিশেষ ধরণের আইন-কানুন বা রীতি-নীতি, প্রথা, 
প্রভৃতি প্রচলিত থাকে, তাহাও দেই দেশের উৎপাদন-ব্যয়কে 

পৃথক অর্থ নৈতিক 
সংগঠন ও পরিবেশ বিশেষ ভাবে প্রতাবান্বিত করে। প্রত্যেকটি দেশের ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, 
বীম! ব্যবস্থা ও আধিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পৃথক ধরণের, তাহাদের 
রীতিনীতি ও যোগ্যতা পৃথক । সুতরাং বিভিন্ন দেশের উৎপাদন স্বতন্ত্র পরিবেশে 

পরিচালিত হয। 
সর্বশেষে, মনে রাখা দরকার ধে আধুনিক জগতে রাষ্্সমূহ প্রত্যেকে নিজন্ব 
বাণিজ্য নীতি.অনুরণ করে এবং অপর রাহ হইতে দ্রব্য সামগ্রী আমদানী রপ্তানীতে 
বিতিন্ন ধরণের বাধা নিষেধ আরোপ করে। দেশের আত্যস্তরীণ 
বাণিজ্যে বিভিন্্ অঞ্চলের মাল চলাচলে সাধারণতঃ এইবূপ বাধা 
নিষেধ বিশেষ থাকে না। এই সকল কারণে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের তত্বকে পৃথক 
করি! আলোচন| করা হয়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উৎপাত্ত, রীতিনীতি ও সমস্তার 


রা 


বিশ্লেষণ এই তত্বের অস্তভৃক্তি। 


// 
অর্জান্তর্জতিক বাণিজেযর ভিত্তি £ উৎপাদন ব্যয়সমূহের অনুপাতে পার্থক্য 
(]:016 08519 ০01 [1069702,0107051 02206 : 10106791006 11) 008৮-8,0108) : 


পৃথক বাণিজ্য নীতি 


কেন আন্তজাতিক বাণিজোর উত্তৰ হয বা কেন এক দেশ বিশেষ ধরণের 
দ্রব্যাদি আমদানী বা রপ্তানী কবে তাহা বিশ্লেষণের জন্য ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ 
উৎপাদন-ব্যযের পার্থক্য বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে, প্রত্যেকটি দেশ 
(সই সকল দ্রব্যই উৎপাদন করিবে যাহাদের উৎপাদনে তাহার 
স্বাভাবিক দক্ষতা বা সুবিধাসমূহ সর্বাপেক্ষা অধিক। সেই 
দেশের জলবাযুঃ জমি, খনিজ ও কৃষি সম্পদ লোকের চরিত্রগত 
বৈশিষ্ট্য, দক্ষ তা, ঘরবাডী, যন্ত্রপাতি, পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতির দরুণ যে সকল দ্রব্যের 
উৎপাদন সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, সেই দেশ সেই সকল দ্রব্যই উৎপাদন করিবে। 
নিজের প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে উৎপাদন করিয়া সেই উদ্ব্ত পণ্য 
রপ্তানী হিসাবে অন্য দেশে প্রেরণ করিবে এবং অন্ঠ দেশ হইতে এমন দ্রব্য আমদানী 
করিবে যাহার উৎপাদনে তাহার স্বাভাবিক সুবিধার পরিমাণ অপর দেশের 
তুলনায় কম। 

কোন দেশের কোন্‌ ধরণের দ্রব্যাদি উৎপাদনে কিরূপ স্বাতাবিক স্ুবিধ! আছে 
তাহ! বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসমূহের উৎপাদন-ব্যয়ের দ্বারা প্রকাশ পায়। একটি দ্রব্য অন্ত 


আমদানী ও রপ্তানী 
কিসের উপর নির্ভরশীল 


৪৫৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে উৎপাদন করিতে পারিলে বুঝ! যাইবে যে এই দ্রব্য উৎপাদনে 
বাভাবিক স্ববিধ! অধিক বলিয়! ব্যয় কম পড়িতেছে। এই ব্যয়-পার্থক্য তিন 
প্রকারের হইতে পারে £ সমান ব্যয়-পার্থক্য, চরম ব্যয়-পার্থক্য, এবং তুলনামূলক ব্যয়- 
পার্থক্য। 

(ক) সমান ব্যয় পার্থক্য ঃ যদি উতয় ।.দশের মধ্যে উৎপাদন-ব্যয়ের 
অন্থপাতে সমান পার্থক্য থাকে, তাহ! হইলে সেই অবস্থায় উহাদের মধ্যে বাণিজ্য 
চলিতে পারে না। যেমন, ধর! যাউকৃ-_ 

“ক' দেশে, ১০ দিনের পরিশ্রমের বায়ে ২০ ইউনিট ধান, এবং 
১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে ৩০ ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয, 
আবার,থ' দেশে, ১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে. ৩০ ইউনিট ধান, এবং 
১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যযে ৪8৫ ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয়। 
এমতাবস্থায় “ক' দেশে ১ ইউনিট ধানের বিনিময়ে ১ ইউনিট কাপড পাওয়। 
যায়, কারণ উভয়ের উৎপাদন-ব্যয় সমান। “খ" দেশেও উভয় দ্রব্যের আত্যন্তরীন 
বিনিময়-হার হইল ১ ধান £ ১২ কাপড়। এই অবস্থায় উভয় দেশে উভয় দ্রব্যের মধ্যে 
ব্যয়ের অনুপাত সমান হওয়ায় আন্তজাতিক বাণিজ্য সুরু হইতে পারে না)কারণ 
কেহ কোন দ্রব্য বিদেশে পাঠাইয়৷ নিজের দেশে যাহ! পাওয়। যাষ তাহার অধিক অন্য 
দ্রব্য পাইতে পারে না।* 


(খ) চরম র্য় পার্থক্য ঃ যদি উভয় দেশের মধ্যে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন 
ব্যয়ের অন্কপাতে চরম পার্থক্য থাকে, তাহ! হইলে উভয়ের মধ্যে বাণিজ্য হওয়া 
সম্ভবপর | যেমন, ধর! যাউক-_ 

“ক” দেশে, ১৭ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে. ২০ ইউনিট ধাশ, এবং 

১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে. ১০ ইউনিট কাপড় উৎপন্ন হয। 
“থ' দেশে, ১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে ১০ ইউনিট ধান, এবং 

১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে ২০ ইউনিট কাপ উৎপন্ন হয়। 


ক" দেশের মধ্যে ১ ইউনিট ধানের বদলে ২ ইউনিট কাপড পাওয যায়, 
থ" দ্রেশের মধ্যে ১ ইউনিট ধানের বদলে ২ ইউনিট কাপ যাওয়। যায়। “ক' দেশের 
মা (অব এই অবস্থাতেও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হুক হইয়া! গেলে উপাদানের নিয়োগে দিক্‌ পরিবর্তন 


ঘটিবে, উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন আসিবে, ব্যয় পার্থক্যের অনুপাত সমান থাকিবে না, সফল আস্মর্জাতিক 
বাণিজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইবে) 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি ৪৪৯ 


ধান উৎপাদনে চরম ম্ববিধ। এবং "খ" দেশের কাপড় উৎপাদনে চরম স্থুবিধা। 
উৎপাদন ব্যয়েও চরম পার্থক্য ; “ক” দেশ ধান উৎপাদনে, এবং 'খ' দেশ কাপড় 
উৎপাদনে তাহাদের সকল উপাদান নিয়োগ করিবে। এইরূপে উভয় দেশের 
নিজন্ব স্বাতাবিক সুবিধা অনুযায়ী উপাদান নিয়োগের ফলে উতয় দ্রব্যের উৎপাদনের 
পরিমাণই বৃদ্ধি পাইবে টি ( পুর্বে ২০+ ১০৯৩০ ইউনিট ধান এবং ১০+২০- ৩০ 
ইউনিট কাপড উৎপন্ন হইতেছিল, বাণিজ্যের দরুণ আঞ্চলিক শ্রমবিভাগের ফলে 
২০+২০-৪০ ইউনিট ধান এবং ২০+২০-৪০ ইউনিট কাপন্ড উৎপন্ন হইবে )। 
(আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বহুলাংশ এইরূপ চরমব্যয়-পার্থক্যের উপর নির্ভর করে?) 
পৃথিবীর শীতপ্রধান দেশের ও গ্রান্মপ্রধান দেশের উৎপন্ন দরব্যাির মধ্যে বিনিময় ও 
বাণিজ্যের দিকে লক্ষ্য করিলেই ইহা বৃঝা যায়। 


(গ) তুলনামূলক ব্যয় পার্থক্য £ 


উৎপাদন ব্যয়ে চরমপার্থক্য না থাকিযা! তুলনামূলক পার্থক্য থাকিলেও উতয় 
(দশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতে পারিবে । যেমন, ধরা যাউক-_ 


“ক দেশে, ১০ দিনের পরিশমের ব্যয়ে. ২০ ইউনিট ধান, এবং 

১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে ২০ ইউনিট কাপ উৎপন্্র হয়। 
'থ” দেশে, ১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে. ২০ ইউনিট ধান, এবং 

১০ দিনের পরিশ্রমের ব্যয়ে. ৩০ ইউনিট কাপড উৎপন্ন হয। 

“ক? দেশে উতয় দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত হইল ১:১ এবং এই 
হারেই দেশের মধ্যে উহাদের বিনিময় হইতে থাকিবে । কিন্ত 'খ দেশে উভয় দ্রব্যের 
উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাত হুইল ১: ১২; দেশের অভ্যন্তরে উহাদের এই হারেই 
বিনিময় হয়। কোনে দেশেরই কোনো! দ্রব্য উৎপাদনে চরম সুবিধা নাই, তুলনামূলক- 
তাবে "খ' দেশের কাপড উৎপাদনে স্থবিধা বেশী। যেহেতু ছুই দেশের মধ্যে উভয় 
দ্রব্যের উৎপাদনে তুলনামূলকতাবে ব্যয়-পার্থক্য আছে, সেইজন্য উভয় দেশের মধ্যে 

বাণিজ্য চলিতে পারিবে । “ক' দেশের ব্যবসায়ীগণ ১ ইউনিট 

রা ও ধানের বদলে নিজের দেশে ১ ইউনিট কাপড পায়, তাহারা 

'খ' দেশ হইতে ১ ইউনিট কাপড়ের কিছু বেশী পাইয়! ১ ইউনিট 

ধান রগ্ডানী করিবে । অপরদ্দকে, খ' দেশের ব্যবসায়ীগণকে ১ ইউনিট ধান পাইতে 

হইলে নিজের দেশে ১২ ইউনিট কাপড় দিতে হয়, তাহার! ১২ ইউনিট কাপড়ের 
৩৩ 
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কিছু কম বিদেশে রপ্তানী করিয়া! ১ ইউনিট ধান আমদানী করিবে। ধরা যাউক, 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বুরু হইবার পরে উতয় দ্রব্যের বিনিময়ের অন্কপাত_ হইয়াছে 
১ ইউনিট ধান-১্ ইউনিট কাপড়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে “ক' দেশ 
প্রতি ইউনিট ধান রপ্তানী করিয়া ই ইউনিট কাপড় লাত (910) করিতেছে; 
“" দেশেও প্রতি ১ ইউনিট ধান আমদানীতে ৪ ইউনিট কাপড লাত ( প810) 
হইতেছে । উতয় দেশেই উপাদানসমূহের নিয়োগে পুনবিস্তাস হইতেছে, “ক? দেশ 
কাপড়ের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূছ অপসারণ করিয়া উহাদের ধানের উৎপাদনে 
নিয়োগ করিতেছে ; “খ' দেশ ধানের উৎপাদন হইতে উপাদানসমূ অপসারণ 
করিয়। উহাদের কাপড়ের উৎপাদনে নিয়োগ করিতেছে ।9 উভয়ের স্বাভাবিক 
সুবিধা অন্থযায়ী উৎপাদন হওয়ায় এবং আঞ্চলক শ্রমবিভাগ প্রবতিত হওয়ায় 
উতয় দেশের শ্রমিক-দক্ষতা ও উভয় দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণই বুদ্ধি পাইতেছে 
এবং ফলে, উভয় দেশের জনসাধারণের আয়স্তর জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতেছে । 


সমালোচনা ই .অনেকে বলেন যে, স্বীকার্য বিষয়সমূহের (95511)101029) 
ফলে এই তত্ব সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং ইহার সত্যতা নাই। কিন্ত যদি স্বীকার্য বিষয়সমূহ 
একে একে অপসারণ কর! যায়, তাহ! হইলেও তুলনামুলক ব্যয়ের নীতি বা এই নিয়ম 

হিয়া াসতরজাতিক বাণিজোর কারণ ব্যাখ্যার পক্ষে সঠিক বিশ্লেষণ 
তাহার উত্তর. বালয়া গৃহীত হইতে পারে। (১) দ্রব্যের বা দেশের সংখ্য। 
বাডাইলেও ইহ! লক্ষ্য করা যায় যে কেন (দশের মধ্যে 

যে সকল প্রবাসযূহের ব্যয় তুলনামূলকভাবে অগ্ঠ দেশগুলির ব্যয় হইতে কম 
তাহারাই রপ্তানী দ্রব্য এবং যে সকল দেশের ব্যয়ের তুলনায় কম, সেই সকল দেশেই 
উহাদের রপ্তানী হইয়া! থাকে । (২) শ্রমশজ্ির হিসাবে উৎপাদন-ব্যয়ের পরিবর্তে 
অর্থের হিসাবে দ্রব্যের প্রান্তিক ও গভব্যয়ের হিসাব করিলেও তুলনামূলক ব্যয়ের 
নীতির মৃূলকেন্দ্র সঠিক বলিয়াই ধরা যায়। কারণ, অর্থের সাহায্যে হিসাব 
করিলেও যে সকল দ্রব্যসামগ্রী অধিক ব্যয়ে নিজের দেশে উত্পাদন করিতে হয় 
তাহাদের বিদেশ হইতে আমদানী করার চেষ্টা হইয়া থাকে এবং ইহার বিনিময়ে 
নিজের দেশ হইতে সেই দ্রব্যই রপ্তানী করা হয় যাহাদের উৎপাদন-রুয় 
কম, এবং দেশের পক্ষে এই নীতি যে লাতজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই । (৩) ক্লাসিকাল 
তত্ব ধরিয়া লইতেছে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য স্বর হইবার দরুণ 
উপাদান-নিয়োগে পুনধিন্তাসের এবং কোন দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধ বা হাসের 
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দরুণ ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয়ে কোনওরূপ পরিবর্তন হয় ন|। বাস্তব জীবনে 
প্রতিগনের দিম ও কিন্তু ইহা সত্য নয়, উৎপাদন-ব্যয় বাড়িতেও পারে বা কমিতেও 
তুলনামূলক ব্যয়. পারে। কিন্ত তাহাতেও নীতি হিসাবে তুলনামূলক ব্যয়ের 
পার্থকোর নীতি নীতির ভুল প্রমাণিত হয় না। উভয় দ্রব্যেরই উৎপাদন-ব্যক 
বাড়িতে থাকিলে অবশ্য এমন এক সময় আসিবে যে ব্যয-পার্থক্য বিলুপ্ত হইবে, 
বাণিজ্যে লাভ না থাকায় উতয় দ্রব্যের আমদানী রপ্তানীই বন্ধ হইয়া! যাইবে অর্থাঞ্, 
সেই সময়ে তুলনামূলক ব্যয়-পার্থক্য না থাকায় বাণিজ্য চলিবে ন|। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে 
বহুদ্রণ্য লইয়। বাণিজ্য চলে, কাহারও উৎপাদন-ব্যয় বাড়ে বা কাহারও কমে, 
উপাদানের পূর্ণনিযোগ হইয়া! গেলে উৎপাদন আর বাডান যায় না, উতপাদন-ব্যয়েও 
বিশেষ পরিবর্তন আসে না, স্তরাং এক দেশের সহিত অন্ত দেশের বাণিজ্য সর্বদাই 
চলিতে পারে এবং তুলনামূলক ব্যয পার্থক্যই হাহার কারণ ।)উৎপাদন-ব্যয়ে হাস বৃদ্ধি 
ব্যর-পার্থক্যের পারমাণে হ্রাস বুদ্ধি খটাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাতের 
পরিমাণে পরিবর্তন মানে । (8) বল! হয থে ক্লাসিকাল তত্র পরিবহন-ব্যয়ের 
হসাব করে শা, সুওরাং ইহা সম্পূর্ণ বাস্তব অবস্থাবিচ্যুত ধারণা । কিন্ত 
মশে রাখা দরকার যে আলোচনার সুবিধার জন্যই পরিবহন-ব্য-য়র হিসাব 
পরিধান নও. এই তাকেব মধ্যে লাই। পরিবহনশ্ব্যয় ধবিয়া লইলে এই 
তুননালক বায়. শীতিকে এইকপে বলা যায যে, দ্রব্যের পরিবহন-ব্যয় হইতে 
পার্থকোর শী. উভয় দেশের উৎপাদণ-ব্যযের মধ্যে পার্থক্যটুকু অধিক হইলেই 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্ভব। অবশ্য পরিবহন-ব্যয় আন্তজাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ 
ও উঠ! হইতে লাভের পরিমাণ কমাইষ! দেষ, ইছা শিশ্চয়ই বল! চলে। 
আন্তর্জ।তিক মূল্যের তত্ব ; বাণিজ্য হার (76077 ০01 1116977901009] 
91063: 12106 66109 01 02806) : 
আন্তর্জাতিক মৃল্যতত্ব ও বাণিজ্যহার (67715 ০0৫ 112) সম্পকীয় 
আলোচন! করেন জন্‌ য়ার্ট মিল এবং তাহার এই আলোচনাকে ক্লাসিকাল 
তুলনামূলক ব্যয় তথ্চের উপসিদ্ধান্ত (0০9:01191% ) হিসাবে গ্রহণ করা 
যাইতে পারে। 
উভয় দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন-ব্যয়ের অঙ্থপাতে তুলনামূলক পার্থক্যই 
আন্তজণতিক বাণিজ্যের তিত্তি 1) যেদেশ যে দ্রব্য অন্য দেশের তুলনায় কম ব্যয়ে 
উৎপাদন করিতে পারিবে, সেই দেশ সেই দ্রব্য উৎপাদনে সকল উপাদান নিয়োগ 
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করিবে এবং উৎপন্ন দ্রব্য অন্য দেশে রানী করিবে । নিজের দেশে অন্ত দেশের 
তুলনায় যে দ্রব্যের উৎপাদন-ব্যয় বেশী তাহা! সে আমদানী করিবে। রগানী দ্রব্যের 
টারাতারাতা বিনিমষে যে হারে সে আমদানী দ্রব্য পাইবে, অর্থাৎ রপ্তানী ও 
রে আমদানীর বিনিময়ের অনুপাতই হইল বাণিজ্য-হার। তুলনামূলক 
ব্যয়-পার্থক্যের মধ্যে যে কোন স্থানে এই বাণিজ্যহার নির্ধারিত 
হইতে পারে । যেমন, 'ক* দেশে ধান ও কাপডের ব্যয়ের অস্থুপাত হইল ১ ধান £ 
১ কাপড়, “খ' দেশে উহাদের ব্যয়ের অন্থপাত হইল ১ ধান £ ১২ কাপড় । ১ ইউন্টি ধান 
রপ্তানী, করিয়! কি পরিমাণ কাপড আমদানী কর! হইল (যেমন, ১১৯, ১৮ ১২, ১৩? 
ইত্যাদী, রগ্ডানী ও আমদানীর এই অন্পাতকেই বাণিজ্য-হার বলা হয়। এই 
বাণিজ্য-হার হইতেই অন্ত দেশের দ্রব্যের ছিসাবে নিজের দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বিনিমষ 
মূল্য বোঝ! যাষ। 


দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মূল্য | বাণিজ্য হার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার 
শক্তির উপর । “ক”-এব দ্রব্যের জন্য 'খ*-এর চাহিদা যাঁদ “খ-এর দ্রব্যেব জগ্ত 'ক-এর 
চাভিদ| হইতে অধিক শক্তিশালী হয় তাহা হইলে বাণিজ্যহার 

বাণিজাহার কিসের 


উপর নির্ভর করে খ-এর প্রতিকূলে যাইবে ( রপ্তানীব বিশিমযে খ' দেশ আমদানীর 
পরিমাণ কম পাইবে ) এবং ক-এর অন্থকুলে আসিবে (রপ্তানীর 

বিনিময়ে 'ক'দেশ আমদানীর পরিমাণ বেশী পাইবে)। আবার, 'ক"এর দ্রবোর জগ্ থে 
এর চাহিদ| যদি 'খ'-এর দ্রব্যের জন্া 'ক-এর চাহিদা! হইতে কম শঞ্তিণালী হয় তাহা 
হইলে বাণিজ্যহার 'খ-এব অন্থকুলে আসিবে এবং “ক'-এব প্রতিকুলে যাইবে । 
অন্টের দ্রব্যেব জন্য নিজের দেশে চাহিদাব সঙ্কোচ প্রসার ক্ষমতা এবং নিজের 
দ্রব্যের জন্ত অন্ত দেশে চাহিদার সক্কোচ প্রসার ক্ষমতা--এই ছুই বিষয়ের উপর 
বাণিজ্য-হার নির্ভর করে। বাণিজ্য-াব “ক'-এর অন্ৃকুলে আমিলে সে ১ ইউনিট 
ধানের বদলে, ধরা যাউক, ১ ইউনিট কাপঙ পাইবে; বাণিজ্য হার “ক'-এর 
প্রতিকূলে আমিলে সে ১ ইউনিট ধানের বদলে, ধরা যাউক, ১২ ইউনিট কাপড 


পাইবে। 


বাণিজ্য-হারকে নিয়লিখিত সমীকরণেব আকারে প্রকাশ করা যায় ঃ 
বাণিজ্য হার-আমদানীর মূল্য 
রগ্তাশীর মূল্য 
_আমদানীর দাম « আমদানীর পরিমাণ 
রপ্তাণীর দাম *রপ্তানীর পরিমাণ 
আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ সমান থাকিলে, 
[মদানীর দাম 
বাণিজ্য হার. * 
3 রপ্তানীর দাম 


৯ 


আস্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ ৪৬৩ 


বাণিজ্যহারে পরিবর্তন পরিমাপ করিতে হইলে কোন এক বংসরকে মূল- 
বৎসর (13%5-5৫81) ধরিয়। আমদানী ও রপ্তানীর স্থচক সংখ্য। প্রস্তুত কর! প্রয়োজন । 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে আন্তর্জাতিক মূল্য সম্পর্কীয় এই ক্লাসিকাল তত্ব 
কেবলমাত্র প্রায় সমশক্তি সম্পন্ন দেশসমূহের পারম্পরিক বাণিজ্যারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করা চলে। বৃহৎ দেশ এবং ক্ষুদ্র দেশের মধ্যে বাণিজ্যহার 


পারস্পরিক চাহিদার দ্বার! নির্ধারিত হয় না, কারণ ক্ষুদ্র দেশের 
মোট উৎপাদন বৃহৎ দেশের চাহিদার অতি অগ্প অংশ হইতে পারে, অথবা ক্ষুদ্র দেশের 
মোট চাহিদাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষ। করিয়াই বৃচৎ দেণ উৎপাদন চালাইস্না যাইতে পারে। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ (176 88108 [00 80916 1806) : 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীব সকল দেশ সর্বাপেক্ষা কম ব্যয়ে 
দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে, এবং সকল দেশই রপ্তানী দ্বারা অপর দেশ 
হইতে কম দামে প্রয়োজনীয় ড্রবা সামগ্রী আমদানী কবে। নিজের দেশে উৎপাদন 
করিতে হইলে যে ব্যয করিতে হইত এবং ফলে যে দাম দিতে হইত, তাহা অপেক্ষা 
নেক কম দামে সে দ্রবাসামগ্রী পাইতে পারে। সুতরাং 


মোট লাভ নিব করে? এ 3০ ৫৫14 
হা ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের 


পবিমাণেব উপব পরিমাণ যত বুদ্ধি পাইবে, সকল দেশের মোট লাভ তত 

বাড়িবে। পরিবহন-ব্যয় ব| বাণিজ্য-শুন্ক হাসের ফলে 

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ বুদ্ধি পাইবে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাতের 

পরিমাণও বাডিবে। (মনে রাখা দরকার যে, জার্মানীব এ্রতিহাপিক মতবাদ এই 

তত্বের বিরোধিতা করিতেন। তাহাদের মতে, বর্তমানে অবাধ বাণিজ্যের দ্বারা 

সম্পদ বুদ্ধি অপেক্ষা বর্তমানে বাণিজ্য শুল্কের দ্বারা দেশের উৎপাদন-ক্ষমতার বৃদ্ধি 
করান দেশের পক্ষে অধিকতর লাতঙ্তনক হইতে পারে )। 


আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে প্রত্যেকটি দেশ শ্বতন্ততাবে কিরূপ লাত করে, 
অর্থাৎ মোট লাত কিনূপে বাণিজ্যকারী দেশসমূহের মধ্যে বিতক্ত হইয়া যায়? 
কোন্‌ দেশ কি পরিমাণ লাভ করিতে পারিবে তাহা কযেকটি বিষয়ের উপর 
নির্ভর করে। 


প্রথমতঃ, ইহা নির্ভর করে। ছুই দেশের দ্রব্যোৎপাদনের ব্যয়ের মধ্যে 
তুলনামূলক পার্থক্যের পরিমাণের উপর। যদি ছুইটি দেশের তুলনামূলক ব্যয়ের অন্থপাতে 
অধিক পার্থক্য থাকে, তাহ! হইলে লাভের পরিমাণ বেশী হইবার 


৪৮৮ -৭] সভ্ভাবন! ; উৎপাদন-ব্যয়সমূহের মধ্যে পার্থক্য যত বেশী, আন্তর্জাতিক 
পরিমাণের উপর বাণিজ্য হইতে লাতও তত অধিক। উৎপাদন-ব্যয়ের অনুপাতে 


এই পার্থক্য নির্ভর করে উভয় দেশে শ্রমিক শ্রেণীর উৎপাদন" 
ক্ষমতা ও দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণের উপর। আমাদের আমদানী 


সমালোচনা 


৪৬৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দ্রব্যগুলির উৎপাদনে নিষুক্ত বিদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা ও উৎপাদন ক্ষমত। বৃদ্ধি 
পাইলে আমাদের লাভ অধিক হইতে থাকিবে (কারণ আমরা! একই পরিমাণ রপ্তানী 
করিয়! অধিক বিদেশী দ্রব্য আমদানী করিতে পারিব); আমাদের রপ্তানী দ্রব্যগুলির 
উৎপাদনে নিযুক্ত দেশীয় শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইলে বিদেশ অধিকতর 
লাভ করিতে পারিবে (কারণ বিদেশ হইতে একই আমদানীর বিনিময়ে আমরা 
অধিক দেশী দ্রব্য রপ্তানী করিব )। 


দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ইইতে লাত নির্ভর করে বাণিজ্য চারের 
উপর। যে হারে এক দেশ নিজের রণানী দ্রব্যের পরিবর্তে বিদেশ হইতে আমদানী 
দ্রব্য পায়, তাহাকে বাণিজ্যহার বলা হয়। নিজের দেশের কম দ্রব্যের বিনিময়ে 
অপর দেশের কত অধিক দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহাই লাতের নির্ধারক । 


এই বাণিজ্যহার নির্ভর করে পারস্পরিক চাহিদার উপর।| নিজের দ্রব্যের 
জন্য অপর দেশের চাহিদার তুলনায় অপর দেশের দ্রব্যের জন্য 
নিজের চাহিদা অধিকতর শক্তিশালী হইলে বাণিজ্যহার সেই 
দেশের প্রতিকুলে যাইবে এবং অপর দেশের অনুকূলে আসিবে । স্থৃতরাং এই 
পারস্পরিক চাহিদা নির্ভর করে আমদানী ও রাণীর পারস্পরিক সঙ্কোচ প্রসার 
ক্ষমতার উপর । যে দেশের রপ্তানীর জন্য বৈদেশ্কি চাহিদা সঙ্কোচ প্রসাব বিহীন হইবে 
(অর্থাৎ দাম বাডিলেও চাহিদ! বেশী কমিবে না, মোট রেভিনিউ বুদ্ধি পাইবে ), এবং 
ইহারই সঙ্গে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী আমদানীর জগ্ত চাহিদ| সন্কোচ প্রসারক্ষম 
হইবে ( অর্থাৎ দাম বাড়িলে চাহিদা! অধিক কমিয়া যাইবে, মোট রেভিনিউও কমিয়] 
যাইবে ), সেই দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হইতে বেশী লাভ করিতে পারিবে, কারণ 
বাণিজ্যহার তাহারই অঙ্থকুলে আসিবে। 

অর্থের হিসাবে বাণিজ্যহারকে অনেক সময় আমদানী দান ও রশানী দামের 
অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয় (1২210 ০0৫11119016 1১71065 2110 1101 
৮1055) | রপ্তানী দামের তুলনায় যদি আমদানী দাম কমিয়! যায়, তবে বাণিজ্যহার 
অনুকূলে আসিবে, লাতও অধিক হইবে। 

তৃতীয়তঃ, অন্তান্য দেশের তুলনায় একটি দেশের আয়তন যত ছোট হইবে, 
আন্তর্জীতিক বাণিজ্য হইতে তাহার লাভ তত বেশী হওয়ার সম্ভাবনা । কারণ, 


বিদেশী দ্রব্যের জন্য তাহার চাহিদ| খুবই কম এবং ফলে বিদেশী, 


দ্রব্যের দামও তাহার চাহিদার দ্বারা বিশেষ প্রভাবান্বিত হয় না।' 
কিন্ত তাহার রপ্তানীর' জন্ট বিদেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের চাহিদার পরিমাণ বেশী এবং, ফলে,, 
সে অধিক দামে দ্রব্য বিক্রয়ের শ্ববিধা পাইতে পারে। 


বাণিজ/হারের উপর 


দেশের আয়তনের উপর 


আন্তজাতিক বাণিজ্য হইতে লাত ৪৬৫ 


আন্তজাতিক বাণিজ্য হইতে লাভের পরিমাণ পরিমাপ করার উদ্দেশ্রে 
দির মার্শাল ভোগোদ্ত্ত তত্বের সাহায্য লইয়াছেন। তাহার মতে 
(১ ভোগোদ্ত্বের ছ্বাবা দেশের ক্রেতাগণ কোন দ্রব্যের জন্ত যে পরিমাণ দাম দিতে 
প্রস্তুত আছেন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দরুণ বিদেশ হইতে তাহ! 
অপেক্ষ। কম দামে তীচারা জিনিষটি পাইবেন ; চাহিদাদর ও বাজার-দরের এই পার্থক্যই 
তে|গোত্ব ্ত্ূপে আন্তজাতিক বাণিজ্য হইতে একটি দেশেব লাভের পরিমাপ । 
টাউপসিগ. বলিয়াছেন যে একটি দেশ আন্তজাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পায় 
দেশের মধ্যে বর্ধিত মজুরীর হারের স্তরের ও আয়স্তরের মাধ্যমে এবং 
ইহাদের দ্বারাই আন্তজাতিক বাণিজ্য হইতে লাভ পরিমাপ কব! যাধ। যে দেশ 
অধিক পবিমাণে বপ্তানী করিতেছে, সেই দেশেব রপ্তানী দ্রব্য 
রি রা বর উৎপাদনকারী শিল্পে মুরেব চাঙ্গা বুদ্ধি পাওযায এবং মূনাফ। 
"বৰ দ্বারা সি 
বৃদ্ধি পাওযায় মজুরীব হার বৃদ্ধি পাইবে । বপ্তানী শিল্পে বধিত 
মজুবীব হাব (প্রতিযোগিন্াব দরুণ ) দেশেব অন্যান্থ শিল্পে মজুবী হাব বাডাইয়া 
দিবে, ।দংশব সানাবণ আযস্তবও বুদ্ধি পাইবে। 
মাধুনিক ধনপিজ্ঞানীগণ গুণক তন্তের (001706] ০£ 81011119116) 
সাহায্যে আন্তজাতিক বাণিজ) হইদুত লাভের পবিমাণ পাঁবমাপ কবেন। রপ্তানী 
বৃদ্দিব ফল দেশে বিনিযোগ বুদ্ধির ফলের ন্ভাষ, ইভাব ফলে দেশে নূতন আংয স্থষ্টি 
হয, তোগদ্রবোব ও মুলধশী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পশ্য এবং দেশে আবও বেশী 
পরিমাণ কমস-স্থান, নূতন আাষ, নৃতন বিনিযোগে ধাবা প্রসারিত তইন্ত থাকে। 


কিন্ধ নুতন আয় হ্ষ্টি বা আয়স্তরে বৃদ্ধির লে প্রান্তিক আমদানী- 
(৩) বৈদেশিক বাণিজোব 


গুণকেব দ্বাঝা প্রবণতা (১[21£1102] 0100011510৮ 10 11110011) বাড়িয়া 


যায, আমদানীব পবিমাণ্ও বুদ্ধি হয । এই আমদাশীব পরিমাণে 
বৃদ্ধি অপর দেশের আয়স্তরে বৃদ্ধি ঘটাইলে তাগাদের আমদানী বাঁডিতে পাবে এবং 
ফলে প্রথম দেশেব বগতানী বুদ্ধি হইতে পাবে । আঘদানী-প্রবণতাব বৃদ্ধি ছিদ্রন্ধপে 
(167172) কাজ কবে এবং গুণকের পবিমাণ কমাইয! দেয, দেশের আবযন্তর ও 
কর্মসংস্থানে সম্পূর্ণ প্রসার ঘটিতে দেয় না। কোন নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে, জাতীয় 
আয়ের উপব আন্তজশাতিক বাণিজ্যের প্রভাবের ফলে লাভ ব] ক্ষতি, এই ভাবে 
বৈদেশিক বাণিজ্যের গুণকের সাহায্যে (00161517 11906 81010001161) পরিমাপ 
কর! যাইতে পারে । 


৪৬৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বৈদেশিক বিনিময় কাহাকে বলে (ভা৪ট 18 06161) 17501781186) £ 


আস্তজ্শতিক বাণিজ্যের বিশেষ সমস্যা হইল এক দেশের অর্থ-কে অপর 
দেশের অর্থে রূপাস্তরণ (0০/৮5107)| পৃথিবীর সকল দেশে এক প্রকার অর্থ 
রা নাই, রি দেশে বিভির প্রকার অর্থ চালু, সুতরাং 
কাহাকে বলে আস্তজাতিক বাণিজ্যের ফলে উদ্ভূত দ্রেনা পাওনা মিটাইতে 
হইলে ক্রেতার অর্থকে বিক্রেতার অর্থে রূপান্তরিত করিতে হয়। 
এক দেশের অর্থকে অপর দেশের অর্থে র্পান্তরণের পদ্ধতি, রীতিনীতি ও 
কার্যাবলীকে বৈদেশিক বিনিময় (0016151 14201191156) বল! হয় । 
কিরূপে অর্থের এই ব্ধপান্তরণ ঘটে ? মনে করা যাউক যে ভারতের মিঃ সেন, 
ইংলগ্ডের মিঃ টমের নিকট ৫০০০২ টাকা মূল্যের চা বিক্রয় করিয়াছে (বা রপ্তানী 
করিয়াছে )। মিঃ টম ক্রেতা, সুতরাং বিক্রেতাকে এই মূল্য বা খণ পরিশোধ করিতে 
হইলে পাউগ্ডকে টাকায় রূপান্তরিত করিতে হইবে। 
মিঃ সেন চা রপ্তানীর সময় একখান]| হুণ্ডি ব| বিনিময়-কিল তৈরী করিয়া মি: টমের 
নিকট পাঠাইয়াছিলেন ₹ ধরা যাউক, মিঃ টম্‌ ৯* দিন পরে পাউওড দিবেন বলিয়া 
প্রতিশ্রুতি দিয় ওই বিলে স্বাক্ষর করিয়াছেন। ৯০ দিন শেষ হইবার 
কিরূপে আস্তর্জাতিক ও 
বাণিজো মলা প্রদান পূর্বে বাঁ পরে মিঃ সেন তারতে অবস্থিত কোন বিনিমর-ব্যাঙ্কের 
করা হয়ঃ বিনিময়. (14য:01191796 738111) নিকট উপস্থিত হইয়া ওই বিল ভাঙাইয়া 
বিল ও বাকের ড্া্$ টাকা পাইয়া গেলেন, প্রাপ্থি-সময়ের পুর্বে ভাঙান হইল বলিয়া 
ব্যাঙ্ক বাটা লইল। বিনিময়-ব্যাঙ্কের ংলণ্ডে যে অফিস আছে, বিল বা হু্ডি সেখানে 
চলিয়। গেল, প্রতিশ্রুত ৯০ দিন উত্তীর্ণ হইলে মিঃ টমের নিকট উহ! উপস্থাপিত হইল 
এবং ইংলণ্ের ব্যাঙ্কটি তাহার নিকট হইতে পাউণ্ড পাইয়া! গেল। আমদানী হইলেও 
এইরূপে মূল্য পরিশোধ করা চলে। 
আধুনিক কালে মূল্য পরিশোধের জন্য বা অর্থের রূপাস্তরনের জন্য সাধারণতঃ 
ব্যাঙ্কের ড্রাফট ব্যবহৃত হয়। যেমন, মিঃ সেন মিঃ টমের নিকট হইতে ৫০০ পাউগ্ড 
মূল্যের যন্ত্র আমদানী করিয়াছেন । তিনি বিনিময়-ব্যান্কে গিয়া! টাকার বদলে পাউও 
কিনিতে চাহিলেন। ব্যাঙ্ক তাহাকে বিনিময়-হার জানাইয়। দিল অর্থাৎ সে ১ টাকায় 
কি পরিমাণ ব্রিটিশ অর্থ বিক্রয় করিতে রাজী আছে, তাহা জানাইল। সেই হারে 
৫০০ পাউণড ক্রয় করিতে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তাহ! জম দিয় মিঃ সেন 
ব্যাঙ্কের নিকট হইতে ৫০০ পাউণ্ডের একখানি ব্যাঙ্কের ড্রাফট পাইলেন, তিনি উহ্থা 


বাণিজ্য ব্যালান্স ও লেনদেন ব্যালান্স ৪৬৭ 


মিঃ টমের নিকট পাঠাইয়! দিলেন। মিঃ টম্‌ ড্রাফট প্রদানকারী ব্যাঙ্কের লণ্ডন শাখা 
বা অফিস হইতে পাউওড পাইয়! গেলেন । 


ইহা হইতে বুঝা! যায় যে ভারতবর্ষ রপ্তানী করিলে টাকায় উহার মূল্য 
পরিশোধের উদ্দেশ্টে বিদেশে বিদেশী অর্থ বিনিময়-ব্যান্কে জমা পড়ে এবং বিদেশের 
ব্যবদায়ীগণ টাক! ক্রয় করিতে চাহে ; বৈদেশিক বাজারে টাকার চাহিদ] স্থষ্টি হয়। 
ভারতবর্ষ আমদানী করিলে উহার মূল্য পরিশোধের জন্য বিনিময়-ব্যাঙ্কে টাকা জমা 
দিয়া আমরা বিদেশী অর্থ ক্রয় করিতে চাহি ; বৈদেশিক বাজারে টাকার যোগান 
হয়, এবং বিদেশী অর্থের চাহিদা স্ষ্টি হয়। 


বাণিজ্য ব্য।লান্স ও লেনদেন ব্যালান্ধা (3818006 ০0? 07999 &00. 738127006 
0৫ 02810791068) £ 
কোন দেশ হইতে দ্রব্য সামগ্রীর রপ্তানী হইলে তাহার জন্য মূল্য পাওয়া যায় 
এবং বিদেশ হইতে দ্রব্য সামগ্রী আমদানী করিতে হইলে তাহার জন্ মূল্য দিতে হয়। 
রপ্তানী দ্রব্যাদির মূল্য ও আমদাশী দ্রব্যাদির মূল্যের একত্রে হিসাবকে বাণিজ্য ব্যালান্স 
(137171106 ০1 180০) বল! হয়। বাণিজ্য ব্যালান্সে সমতা অর্থাৎ আমদানী ও রপ্তানীর 
মূল্যের সমতা থাকিবেই এরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি কোন 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন দেশের আমদানীর মূল্য রপ্তানীর মূল্য 
অপেক্ষা অধিক হয় তাহা হইলে সেই দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স প্রতিকূল (0- 
৮০৫10116) ; এবং রপ্তানীর মূল্য আমদানীর মুল্য অপেক্ষা অধিক হইলে সেই 
দেশের বাণিজ্য ব্যালান্স অন্থকৃল (125001101)16) | 
কিন্তু দ্রব্য সামগ্রীব ক্র'ঘ বিক্রয় ছাডাও অন্যান্ত বহু বিষয়ের জন্য বিদেশে অর্থ 
প্রেরণ করিতে হয় বা বিদেশ হইতে অর্থ পাওয়! যায়। আস্তজর্শাতিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে দ্রব্যসামগ্রী ছাডাও বহু বিষয়ে বিদেশের সহিত লেনদেন 
করিতে হয়; কোন নিদি্ সময়ের মধ্যে কোন দেশের সহিত 
পৃথিবীব সকল দেশের যে লেনদেন হয়, তাহার হিসাবকে সেই দেশের লেনদেন 
ব্যালান্স (739191105 01 ৮2%1111105) বলা হয়। 


যে বিষয়সমূহ লইয়া দেশের লেনদেন ব্যালান্স গঠ্ঠিত হয় তাহাদের নিয়লিখিত 
তাবে শ্রেণীবদ্ধ করা যায় £ 


বাণিজ্য ব্যালান্স 


লেনদেন ব্যালান্স 


1 চল্তি ব্যালান্বা (0017:606 98191096) : 


(ক) দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেন, আমদানী ও রপ্তানীর দ্রব্যাদি বা “দৃশ্ট” (৬151916) 
বিষয়সমূহ | (খ) “অদৃশ্ট* (110515101) বিষয়সমূহ, যেমন জাহাজের ভাড়া বা 


৪৬৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পরিবহন ব্যয়, ব্যাঙ্ক বা বীমার ব্যয়, অ্রমণকারীদের ব্যয়, বিদেশী কোম্পানীদের 
মুনাফা, সরকারী অর্থ প্রেরণ প্রভৃতি । 
[1 পুঁজির ব্যালান্স (0801891 8818009) : 
দেশ হইতে বিদেশে পু'জির রপ্তানী বা বিদেশ হইতে দেশে পু'জির আমদানী 
অথব৷ স্বর্ণের আগমন ও বহিগমন | 
পুঁজির হিসাবকে (0909191 £0০০0110) দুইভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ 
(ক) দীর্ঘকালীন পুঁজির হিসাব (খ) স্বল্লকালীন পুঁজির হিসাব। স্থায়ী বিনিয়োগের 
উদ্দেশ্টে দেশ হইতে যে মূলধন বিদেশে চলিয়া যায় বা বিদেশ হইতে দেশে আসে 
তাহাদের এই খাতে হিসাব কবা হয়। ইহাকে বল! যায় লেনদেন ব্যালান্সের 
বিনিয়োগ-ক্ষেত্র (1115651117610 56010£), দীর্ঘকালের জন্য দেশীয় মুলধনের 
বিদেশে বিনিয়োগ বা দেশের অভ্যন্তরে বৈদেশিক মূলধনের বিনিযোগ এই খাতে 
হিসাবের জন্য ধরা হয়। হ্বল্নকালীন পু'জির হিসাবে প্রথমেই ধরা হয় স্বর্ণের আগমণ 
বা বহির্গমনের পরিমাণকে | ইহা ছাডা বিদেশে ব্যাক্কে বা ব্যবসায়ীদের নিকট দেশীষ 
ব্যবসায়ীদের জমা ব1! পাওনাসমূহকে এবং দেশে ব্যাঙ্কে বা দেশীয় ব্যবসায়ীদের নিকট 
বিদেশী ব্যবসায়ীদের জমা বা পাওনাসমূহকে এই স্বল্পকালীন পুঁজির হিসাবে ধর! হয়। 
লেনদেন ব্যালান্সো সমতা ও ভারসাম্য (8৫981165 800 ৫0111107100) 
11) 0106 3818006 0? 28,10)61068) : 
ৃ 
হিসাব-পদ্ধতি ( 80০০0111111] 01700001116) অনুযায়ী কোন দেশের লেনদেন 
ব্যালান্সের দেন। ও পাওনার দিক সবদ| সমান থাকবে। নিছক হিসাবের ক্ষেত্রে 
দেনা পাওনার উতয় দিক নিশ্চয়ই সমান থাকে ) দেশ হইতে প্রেরিত সকল অর্থ 
বাঁলা্ের ইহার দেন! (৫১1:)। খদি কোন দেশ অজ দেশের তুলনায 
দেন! পাওনার উভয়- অধিক দ্রব্য, শেয়ার ইত্যাদি বিক্রয় করে বা মাল বহন প্রতৃতি 
দিকই সর্ধদা সমান কার্যাদির দ্বারা অধিক আয় করে তাহা হইলে এই সকল মিলিয়া 
তাহার পাওনার দিক (০601. ) গঠিত হইল, ইহা সে অগ্ঠের নিকট হইতে পাইবে । 
যদি এই মূল্যের স্বর্ণ বিদেশীর! দেশের মধ্যে পাঠাইয়! দেয়, তবে সেই লেনদেন দেনার 
দিকে (06১1 5116) লিখিয়া রাখ! হইল (কারণ বিদেশ হষ্টাতে উহা পাওয়া 
যাইতেছে )। যদি স্বর্ণ পাঠাইয়। না দেয়, তাহ! হইলে বিদেশে ব্যাঙ্ক ব! বাবসায়ীদের 
নিকট স্বপ্পকালীন ব1 দীর্ঘকালীন পুঁজি হিসাবে ইহা রক্ষিত আছে, সেইতাবেই 
হিসাব লিখিয়! রাখা হইল ; যেন অন্যকে খণ হিসাবে ইহ! দেওয়া! হইয়াছে । দেশের 
বৈদেশিক খণদানের পরিমাণ (1016181 1620106 ) বৃদ্ধি পাইয়াছে, লেনদেন 
ব্যালান্স ইহাই ধর! ছইবে। স্বতরাং, লেনদেন ব্যালান্লের দেন! পাওনার উতয়দিক 
সর্বদ! সমান-ই থাকিবে, ইহাকে একপ্রকার শ্বতঃসিদ্ধ বল! চলে। 


পুঁজির ব্যালান্স ৪৬৯ 


ইহা হইতেই বুঝ! যায় যে রপ্তানীর দ্বারাই আমদানীর মূল্য পরিশোধ করা 
হয় (1%য190:05 25 0৫. [1100115)1 কারণ আমদানী হইলে তাহার 
রগানীর দ্বারাই মূল্য পরিশোধের জন্ত হয় দ্রব্য রপ্তানী অথবা মূলধন রপ্তানী 
আমদানীর মূল্য. করিয়া! উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হয়। (দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি 
পরিশোধ আমদানী করিলে তাহার মূল্য দেশ হইতে দ্রব্যসামন্্রীর ব! পুঁজির 
রপ্তানী করিয়াই মিটান হয়) লেনদেন ব্যালান্সে উভয় দিকের লমতা হইতেই 

ইহা বোবা! যায়। 
লেনদেন ব্যালান্সের উতয়দিকে এইরূপ স্বনঃসিদ্ধ সমতা নিছক যান্ত্রিক 
সমতামাত্র (111601100101021] 60121] )) ইচ্াকে লেনদেন ব্যালান্সের ভারসাম্য 
(০0101111)1111)1) বলা উচিত নয়। ভারসাম্য বলিলে দেশের বেদেশিক বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রে স্থায়িত্ব আছে বা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা! সুদৃঢ় আছে 

সমত1 ও ভারসাম্য 
পার্থক্য £ লেনদেন এরূপ বোঝা যায় (কিন্ত লেনদেন ব্যালান্দে নিছক হিসাবের সমতা 


ব্যালান্দে ভারনামা এবং দেশের টোদিশিক বাণিজ্য অথন। দেশীয় আধিক বা অর্থনৈতিক 
ভারসাম্য বিহীনতা 


? ঁ শি ৮শং ক 
কাহাকে বলে অবস্থার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কিছু বলে না, দেশের ঘোর অথ নৈতিক 


বিপর্যয়ের মধ্যেও লেনন্দন ব্যালান্সে তথাকথিত সমতা 
থাকিবেই 1) দীর্ঘকালের হিলাবে বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের জন্য চাহিদ। 
ও যোগান সমান আছে, প্রভৃণ্ত পরিমাণ মূলধন দেশ হইনে রপ্তানী হয নাব। 
দেশে আমদানী হয় না, দেশী অক্র্থর বৈদেশিক মূল্য বা বৈদেশিক বিনিনয়-হার 
(1২216 06740161511 74501121186 ) মোটামুটি স্থায়ী ও বিশেষ উঠানামা হয় না-_ 
এইরূপ অবস্থকেই লেনদেন ব্যালান্সের ভারসামা (72081111)7011]) 11111673012 06 
0 [911)01105) বলা হইযা থাকে । যদি এইব্নপ অবস্থ। না থাকে, অর্থাৎ দীর্ঘকাল 
যাবৎ দেশ হইতে পুঁজি বাহিরে চলিয়া যাইতে থাকে বা বাহির হইতে দেশে 
আসিতে থাকে, বৈদেশিক বাণিজাহারে ঘন ঘন এবং প্রচুর পরিমাণে উঠানাম। 
( 701010101010119 ) ঘটিতে থাকে, তাহ] হইলে বলা হয় যে লেনদেন ব্যালান্সে 
ভারসাম্যবিহীনতা (1)156001117101)) স্ষ্টি হইয়াছে । সুতরাং সমতা ও. 
ভারসাম্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে ।* 


পাস | পিসী শীল 


*কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য বিহীনতা আসিতে পারে বদি (ক) দ্রব্যসামশ্রীর- 
আমদানী ও রপ্ডানীর পরিমাণ অথবা (খ) হুল্পক!লীন ও দীর্ঘকালীন পুঁজির আমদাশী ও রপ্তানীর পরিমাণ 
পরিবতিত হয়। দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্ডানীর পরিমাণ পরিবতিত হয় বদি (১) চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতায় 


8৭০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 
ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি (1160063 ০% 981800108 70088 ) : 


কোন দেশের লেনদেন ব্যালান্সে তারসাম্য-বিহীনতা আসিলে বিভিন্ন শক্তির 
ক্রিয়া! ও প্রতিক্রিয়ার ফলে লেনদেন ব্যালাল্সে স্বয়ংক্রিয়তাবে পুনরায় তারসাম্য 
ফিরিয়া! আসে ) এই স্বয়ংক্রিয় ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি (9617-601111)16115 
11160118111511] ) সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার মতামত প্রচলিত আছে। 


্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণের অভিমতে আধিক পদ্ধতির মাধ্যমেই লেনদেন 
ব্যালান্সে ভারসাম্য রঙ্ষিত হয়।) যদি একদেশের রপ্তানীর মূল্য উহার আমদানীর 
মূল্য হইতে অধিক হয়, তবে সেই দেশ অপর দেশ হইতে স্বর্ণ পাইবে এবং যাহার 
কাদিকাল তত্ব: হরে লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকুলে সে স্বর্ণ পাঠাইয়। দিবে। অন্থকুল 
গতিবিধি ও দামস্তরে লেনদেন ব্যালান্স থাকার দরুণ স্বর্ণ দেশে প্রবেশ করিবে, ফলে 
পরিবর্তনের দ্বারা দেশে অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে, দামস্তরও বুদ্ধি পাইবে। 
অপরদিকে, প্রতিকূল লেনদেন ব্যালান্সের দরুণ অপর দেশটি হইতে স্বর্ণ চলিয়া! 
আঙ্গিবে এবং ফলে উহার অর্থের পবিমাণ কমি! যাইবে, দামস্তরও কমিয়। আসিবে। 
কালক্রমে, যে দেশের দামস্তর বৃদ্ধি হইযাছে তাহার রপ্তানী কমিবে এবং অপর দেশের 
দামস্তব কমিয়া যাওয়ায় সেই দেশ হইতেই আমদানী বুদ্ধি পাইবে । এইতাবে আমদানী 
ও রপ্তানীর মূল্যে সত! সাধিত হইবে 1) যে দেশের দামন্তর কমিযা গিয়াছে সেই দেশ 
অধিক বপ্তানী করিতে পারিবে এবং বিদেশী দামস্তর অধিক থাকায় উহার আমদানী 
কমিয়! যাইবে ; আমদানী ও রপ্তানীর মূল্যে সমতা সাধন হইবে, লেনদেন ব্যালান্সের 
প্রতিকূলতা থাকিবে না । এইরূপে ছুই দেশের লেনদেন ব্যালাল্ পুনরায় তার- 
সাম্যাবস্থায় ফিরিয়া আসিবে। স্বর্ণ যাতায়াতের ফলে দামস্তরে উত্থান পতনের মাধ্যমে 
লেনদেন ব্যালান্সে মমতা! সাধনের এই ক্লামিকাল তত্বের নাম হইল 'ম্বর্ণের গতিবিধি 
সংক্রান্ত রিকা্ডীয় তত্ব” ([10210181: (16০01 9 ০10 1105017161015, )। 


আধুনিক কালে তারসাম্য-বিধানের এই ক্লাসিকাল শয়ংক্রিয় পদ্ধতি সম্বন্ধে 


ী্ ঘটে, (২) যোগানের সঙ্কোচ প্রনার ক্ষমতায় পরিবর্তন ঘটে, (৩) দ্রধ্য সামগ্রীর সখ্যাতে ও উৎকর্ষে 
পরিবত'ন ঘটে, (৪) দেশের ব! বিদেশের উৎপাদন ক্ষমতা বিধ্বস্ত বা! ভিন্নরূপ হইয় বায় ( যেমন যুদ্ধের 
ফলে), (৫) জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হাস ঘটে (যাহাতে দ্রব্যাদির চাহিদা! বাড়ে বা কমে), (৬) খণ গ্রহণ, 
খণদান, ক্ষতিপূরণ দান বা! গ্রহণ কর! হয় এবং (৭) বিনিময় হারে পরিবর্তনের দরুন আমদানী রপ্তানীর দামে 
পরিবর্তন হইয়া উহাদের চাহিদাঁয় পরিবর্তন ঘটে। পুঁজির আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ পরিবতিত হয় দি 
(১) নৃতন বৈদেশিক বিনিয়োগ ঘটে, (২) ধণ পরিশোধ বা দুদ প্রদান হর হয, এবং (৩) মুনাফ| ব1 
নিরাপত্তার উদ্দেগ্ঠে ফাটুকাদারী লেনদেনের পরিমাণে পরিবর্তন হয়। 


ভারসাম্য সাধনের পদ্ধতি ৪৭১ 


সমালোচনা কর! হইয়াছে। এই তত্ব অর্থ-মূল্যসম্পকীঁয় পরিমাণতত্বের উপর নির্ভরশীল, 
অর্থাৎ ইহা ধরিয়া লয় যে স্বর্ণের পরিমাণের পরিবর্তন দেশে অর্থের 

ক্লাসিকাল তত্বের ্ 
সমালোচন। পরিমাণে পরিবর্তন আনিবেই, এবং, অর্থের পরিমাণে পরিবর্তন 
আিলে দামন্তরও পরিবতিত হইবে (অর্থাৎ সমাজে পূর্ণকর্মনিয়োগ 
স্তর ধরিয়া লওয়৷ হইতেছে )। কিন্ত পৃথিবীতে ত্বর্ণমান প্রচলিত নাই, আর অর্থের 


পরিমাণে পরিবর্তন হইলেই দেশের দামস্তর পরিবতিত হয় না, কারণ সাধারণতঃ 
দেশগুলিতে অপূর্ণ কর্মনংস্থান রহিয়াছে। এরূপ অবস্থায় অর্থের পরিমাণে বৃদ্ধিতে 


স্থদের হার কমিয়া! বিনিয়োগ, কর্মনিযোগ ও উৎপাদন বাড়িতে পারে; প্রথমেই 
দামস্তরে বুদ্ধি হয় না। 


(আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মাত স্বর্ণের যাতায়াত এবং দামস্তবের পরিবর্তন 
ছাডাও লেনদেন ব্যালান্সে তারসাম্য ফিরিয়া! আমিতে পারে । মনে কর! যাউক যে 
“ক' দেশের লেনদেন ব্যালান্স অনুকুল হইয়াছে এবং 'খ' দেশেব লেনদেন ব্যালান্স 
রানার প্রতিকূল অবস্থায়। “ক' দেশ হইতে অধিক রপ্তানী হওয়ার 

ও কর্মসস্থান স্তরে ফলে সেই দেশে রগ্ানী দ্রব্যের উত্পাদন বুদ্ধি পাইয়াছে, 
পরিবর্তনের দ্বারা কর্মসংস্থান ও আয়ন্তরও বধিত হইয়াছে। অপরদিকে “খ' দেশে 
অধিক পরিমাণ আমদানী হওয়ায় এবং কম রপ্তানী হওয়ায় আত্যন্তরীন বিনিয়োগ, 
কর্মসংস্থান ও শ্রাযস্তর কমিযা গিয়াছে । আয়ম্তর বুদ্ধি হওয়ায় এইরূপ অবস্থায় 
আমদানী-প্রবণতায় বৃদ্ধি দরূণ (12101911510 (0 11111010) “ক' দেশে আমদানীর 
পরিমাণ বাডিবে ; অপরপক্ষে খ দেশে আয়স্তর কমিয| যাওযাষ বিদেশ হইতে 
আমদানী কমিবে। এইব্রপে উতয় দেশে আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণে পরিবর্তন 
হইয! উভয়ের সমতাসাধন হইবে, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্যাবস্থা ফিরিয়৷ আসিবে । 
ক্লাসিকাল তত্ব ও আধুনিক তত্বের মিল হইল এই ক্ষেত্রে যে উভয়েই 
বলিতেছেন তারসাম্যাবস্তায় ফিরিয়া আমিবার জন্য স্বযংক্রিষ ধরতণব পদ্ধতি 
আছে। কিন্তু মিল অপেক্ষা ইহাদের পার্থক্যই গভীর। 
ছুই উর? ক্লাসিকাল মতে দামস্তরে পরিবতনের দ্বার সমতা-সাধন 
হয়, কিন্তু আধুনিক মতে আয়-স্তরে পরিবর্তনের মাধ্যমেই 

তারসাম্যের পুনরুদ্ধার ঘটে। 


মনে রাখা দরকার যে, ফাট্‌কাদারী মূলধনের আমদানী বা রপ্তানীর ফলে 
তারসাম্যের বিচ্যুতি ঘটিলে এই পদ্ধতিতে তারসাম্যে পুনরাগমন করা, চলে না 
কারণ ফাট্কাদারী পু'জির লেনদেন উভয় দেশের আয়ন্তরকে পরিবতিত করিয়া 
আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণে পরিবর্তন ঘটাইতে পারে ন|। 


৪৭২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের অভিমতে আয়-স্তরের পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণভাবে 
লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য ফিরিয়! না-ও আসিতে পারে । এক্নপ ঘটিতে পারে যে 
আয়ম্তরের পরিবর্তনের পরিমাণ এত বেশী হুইল না যাহাতে 
স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি বিফল 
হইলে কি করা হয় আমদানী ও রপ্তানীর মূল্যে পুনরায় সমতা ফিরিয়। আসিল। 
এরূপ অবস্থায় যদি তারসাম্য-বিহীনতা (ধরা যাউক, প্রতিকূলতা) 
চলিতেই থাকে তাহ! হইলে এইব্প প্রতিকূলতা দূর করিয়! সাম্যাবস্থ! ফিরাইয়া 
আনিবার জন্ত তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ কর! যাইতে পারে £ 

(ক) ব্রপ্তানী বৃদ্ধি £ উন্নত ধরণের বিক্রয় ব্যবস্থার সাহায্যে বা আত্যন্তরীন 
ব্যয় সঙ্কোচের দ্বারা রগানী বৃদ্ধির চেষ্টা করা । 

(খ) আমদানী ত্রাস: প্রত্যক্ষতাবে বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (11760 
০০0111015 ) দ্বারা আমদানীর পরিমাণ কমাইবার চেষ্ট! করা। 

(গ) অর্থের বহিমূ'ল্য স্বাস £ সরকারীভাবে বিদেশী অথের ভিসাবে 
দেশীয় অর্থেব বিনিময় মুল্য কমাইয়া দেওয়া । ইহার ফলে দেশীষ দ্রব্যাদি বিদেশের 
বাজারে সস্তা! হইবে এবং বিদেশী দ্রব্যের দাম দেশের বাজারে বৃদ্ধি পাইবে । 
ফলে, রপ্তানী বুদ্ধি ও আমদানী হাস একই সঙ্গে ঘটিবে, লেনদেন ব্যালান্গে ভারসাম্য 
ফিরাইয়! আন]| সম্ভব হইবে | ৮ 


বৈদেশিক বিনিময়-হার কিনূপে নিক্রপিত হয় (মণ 1৪ 7৪8৪ ০৫ 
ঢ'019160 65:0179069 19 10992201190 ) ? 


ছুই দেশের ,অর্থ যে হারে পরস্পরের সহিত বিনিময় হয, তাহাকে উভয় 
দেশের বৈদেশিক বিনিময় হার (1২26 ০0170161917 14501791126 ) বল! হয়। 
কোন দেশের অর্থের বিনিময়ে যে পরিমাণ অপর দেশের অর্থ 
পাওয়। যায়, অর্থাৎ অপর দেশের অর্থের হিসাবে নিজের দেশের 
অর্থের মুল্য--ইহাই বৈদেশিক বিনিময়-হার। ইহাকে অর্থের 
বহিমুল্যও (12%651108] ৬2186) বলা চলে ।* 

কোন দেশের অর্থের বৈদেশিক বিনিময়-হার কোন নির্দিষ্ট ও স্থির অস্থপাত 
নহে, প্রায় সর্বদাই ইহার উঠানাম! ঘটে। যেভাবে এবং যে শক্তিসমৃহের দ্বার! 
বৈদেশিক বিনিময়-হার নিরূপিত হয় তাহাদের ছুইটি পৃথক অবস্থা! অনুযায়ী বিশ্লেষণ 
করা প্রয়োজন £ (১) যখন উভয় দেশের মধ্যেই স্বর্ণমান প্রচলিত আছে এবং, 


বৈদেশিক বিণিময়হার 
কাহাকে বলে 


 *যেমন, ভারতের অর্থ ১ টাকার বিনিময়ে ব্রিটেনের অর্থ ১ শি: ৬ পেঃ পাওয়া! বায়। 


বৈদেশক বিনিময় হার ৪৭৩ 


'€২) যখন উততয় বা অন্ততঃ একটি দেশে অন্পান্তরনীয় কাগজী অর্থ (111007716111016 
৮91)61 ০011600% ) প্রচলিত। 


(১ স্বর্ণমান প্রচলিত থাকাকালীন বিনিময়-হার নিরূপন 


যদি স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে তাহ! হইলে দেশে স্বর্ণমুদ্র! প্রচলিত থাকিতে 
পারে অথবা! দেশীয় অর্থের সহিত ত্বর্ণের বিনিময়ের অনুপাত নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত 
থাকে। এইরূপ অবস্থায়, উভয় দেশের অর্থের মধ্যে বিনিময়-হার নির্ধারিত হয় 
নিজ নিজ অর্থের সহিত স্বর্ণের পরিমাণগত সম্পর্কের দ্বারা । 
ধরা যাক “ক" দেশের ১টি মুদ্রার মধ্যে যে পরিমাণ ন্বর্ণ আছে 
সেই সমপরিমাণ স্বণ “খ' দেশের তিনটি মুদ্রার মধ্যে রহিয়াছে । এব্নপ অবস্থায় 


ছর্ণমান ব্যবস্থায় 


বর্ণের ঠিসাবে ১টি “ক' মুদ্রা ওটি 'খ' মুদ্রার সমান মূল্যের ; স্বতরাং ১টি 'ক' মুদ্রার 
বিনিময়ে ৩টি 'খ' মুদ্রা পাওয়া যাইবে (১ক-৩খ)) ইহাই পরস্পরের বিনিময়-হার। 
ইন্ভাকে বলা হয় মুদ্রণজনিত বিপিময়ের সমহার (11111 091 06 72%017786 )। 
স্বাভাবিক অবস্থায়, লেনদেন ব্যালান্সে ভারসাম্য বজায় থাকিলে, উভয় দেশের মধ্যে 
এই হারই নিধারিত থাকিবে এবং এই হারেই আমদানী ও রপ্তানী হইবে । কিন্ত 
“লনদেন ব্যালান্সে ভারসমতা নষ্ট হইলে উভয় দেশের বৈদেশিক বিনিময়-হারেও 
উঠানামা (1111010126109115) হইবে: তনে এই উঠানামার নিদিষ্ট সীম। থাকে, 
সেই নিদিষ্ট সামার মধ্যে ভারসাম্য-ধ্চ্যুতির পরিমাণ অন্গযায়ী বিনিময়-হার ' নির্ধারিত 
থাকবে । বৈদেশিক বিশিময়-হ|রে উঠানামার সীম] (]+112111) বা পরিধি নির্ভর করে 
এক দেশ হইতে অপর দেশে স্বর্ণ পাঠাইবার ব্যয়ের উপর। 
বৈদেশিক লেনদেন খাতে কোন দেশের আমদানীর তুলনায় রপ্তানী বেশী 
হইলে বিণিময়হার তাহার অঙ্থকুলে যাইবে, রপ্তানীর তুলনায় আমদানী অধিক 
হইতে থাকিলে বিনিময়হার তাহার প্রতিকূলে যাইবে। প্রথমক্ষেত্রে যদি 
লেনদেন ব্যালান্স “ক'এর অন্ুকুলে হয় তাহা হইলে 'ক'এর ১ মুদ্রা খ দেশের 
৩ মুদ্রা+স্বর্ণ প্রেরণের ব্যয়ের সমান হইবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, 
৮8 লেনদেন ব্যালান্স “ক'এর প্রতিকূল হইলে বিনিময়হারও 
হ্বিদু. তাহার প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ ১ ক' যুদ্রা-৩ “৭ মুদ্রা বর্ণ 
প্রেরণের ব্যয়। বিনিময়হারের উঠানামা এই ছুই হারকে 
ছাড়াইয়! যাইতে পারে না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে, 'খ'এর ব্যবসায়ীর! উহ| হইতে 
অধিক মূল্য দিয়! ব্যাঙ্ক হইতে “ক' মুদ্রা কিনিবে না, ব্যাঙ্ক উহ! অপেক্ষা অধিক দাম 


8৭৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


চাহিলে স্বর্ণ ক্রয় করিয়! “ক'এর ব্যবসায়ীদের নিকট পাঠাইয়া দিবে। দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে, “ক'এর ব্যবসায়ীর! ওই দামেই “খ' মুদ্র। কিনিতে বাধ্য হইবে, স্বর্ণ ক্রয় কর! ও 
প্রেরণ করার ব্যয় তাহাদের বহন করিতেই হইবে । বিনিময় হারের উঠানামার 
এই ছুই সীমাকে উচ্চ ্বর্ণবিন্দু (00197 ৪০1৭ 0017) এবং নিম ্বর্ণবিন্দু 
(14061 ৪০10 [91116 ) বলে। 
(২) অরূপান্তরনীয় কাগজী অর্থ থাকাকালীন বিনিময়হার নির্ধারণ 

্ব্ণমান প্রচলিত থাকিলে ধাতুবিন্দুগুলির (59601 7০175) দ্বারা নির্দিষ্ট 
সীমার বাহিরে বিনিময়হার উঠানাম। করিতে পারে না; কিন্তু যখন অব্পান্তরনীয় 
কাগজী-অর্থ চালু থাকে তখন বৈদেশিক বিনিময়ছারের উঠা- 
নামার কোন সীমা পরিসীমা নাই, ইহার ব্যাপক পরিবর্তন 


ঘটা! সম্ভব। সেইবূপ অবস্থায় কি তাবে বিনিময়হার নির্ধারিত 
হয়, তাহার সম্বন্ধে দুইটি প্রচলিত তত্ব আছে; (ক) ক্রয়শক্তির সমতা তত্ব 
(01017951116 00৮61 [21165 11076015), এবং (খ) আধুনিক কালের চাহিদ। ও 
যোগান তত্ব (1)61119100 2110 51111915 1]11601%)। 


(ক) ক্রয় শক্তির সমতা তত্ব : সুইডেনের ধনবিজ্ঞানী গুস্তাত ক্যাসেল 
কতৃর্ক বৈদেশিক বিনিময়হার নিধারণ সম্পর্কে ক্রয়শক্তির সমতাতত্ব প্রচারিত 
হইয়াছিল। এই তত্ব অনুযায়ী সাধারণ অবস্থায় উতয় দেশের অর্থের বিনিময়-হার 
নিজ নিজ দেশের অত্যন্তরে অর্থেব ক্রয়শক্তি সমূহ্ের সম্পর্ককে প্রকাশ করে। 

নিজের দেশে অর্থের আত্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি এবং অন্য দেশে 


ছুই দেশের অর্থের ' অপর অর্থের আত্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি__এই উভয় দেশের অর্থের 


আভ্যন্তরীণ মুল্র 
সমতা  আত্য্তরীণ ক্রয়শক্তির সমতার বিন্দুতেই ইহাদের মধ্যে বিনিময়- 


হার নির্ধারিত হয়। যেমন, ইংলণ্ডে কিছু পরিমাণ দ্রব্য- 

সামগ্রী যদি ১ পাউণ্ডে পাওয়া যায় এবং সেই একই ধরণের সমপরিমাণ প্রব্য- 

সামগ্রার (51001191 9550:011116 ) যদি ভারতের অর্থে ১৫ টাকা দাম হয় 

তাহ! হইলে ১ পাউণ্ডের ক্রয় ক্ষমতা এবং ১৫ টাকার ক্রয় ক্ষমতা সমান। 
নুতরাং বিনিময়-হার হইবে ১ পাউও- ১৫ টাকা। 

নিজ দেশের অর্থের আত্যন্তরীণ ক্রয়শক্তির পরিবর্তন ঘটিলে বৈদেশিক বিনিময় 

হারেরও পরিবর্তন ঘটিবে; আত্যস্তরীণ মূল্য কমিলে বহিমূল্যও কমিবে, আত্যন্তরীণ 

মূল্য বাড়িলে বহির্মল্যও বাড়িবে। স্বতরাং ক্রয়শক্তির : 

রিনা সমতার বিন্দু স্থিরবিন্বু নছে, ইহা! চলনশীল বা পরিবর্তন- 


ও তাহার কারণ 
শীল বিন্দুঃ দেশের অভ্যন্তরে দামস্তরের পরিবর্তন অঙ্থুযায়ী 
ইহ! পরিবতিত হয়। তারসাম্যের বিনিময়-হারকে উতয় দেশের দামস্তরে 
পরিবর্তনের হার দিয়! গুণ করিলে এই পরিবঠিত বিনিময়-হার পাওয়া যায়। 


অরূপাগ্তরীয় কাগজী 
অর্থ ব্যবস্থায় 


ক্রয়শক্তির সমত। তত্ব ৪৭৫ 


উদাহরণ স্বরূপ, ভারত ও ইংলগ্ডের অর্থের মধ্যে ১ পা:-১৭ টাকা 
বিনিময়-হার স্থির ছিল। কিছুদিন পরে উভয় দেশেই দামস্তররে পরিবর্তন হইল, সুচক- 
খ্যা অন্যায়ী ইংল্ডের দামস্তর হইল ৩০০ এবং ভারতের দামস্তর হইল ২০৪। 


এরূপ অবস্থায় নৃতন বিনিময় হার হইবে ১ পাঃ-টাকা রি -১০, অর্থাৎ 


১ পাঃ-১০ টাকা। ইংলপ্ডের দামস্তর বুদ্ধি হওয়ায় পাউণ্ডের বহিমুল্যও 


কমিয়া গিয়াছে £ পাউগ্ডের বিনিময়ে পূর্বের তুলনায় কম ভারতীয় টাকা 
পাওয়া যাইতেছে । 


ক্যাসেল বনিত এই ক্রয় শক্তির সমতাতত্ব আধুনিক কালের ধনবিজ্ঞানীগণ 
বিভিন্ন কারণের জন্ত গ্রহণযোগ্য বলিয়া! মনে করেন না। (ক) যে স্থচক-সংখ্যার 
সাহায্যে দেশীয় অর্থের আত্যন্তরীণ ক্রয় শক্তির পরিবর্তন নির্ণয় কর! হয় সেই স্থচক- 
খ্যার নির্মানকালে আত্যস্তরীণ ও আতন্তজর্শতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইব্ধপ 
সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রী যদি হিসাবে গ্রহণ কর! হয় তাহা হইলে এই তত নিরভূল 
থাকিতে পারে না; কারণ আত্যন্তরীণ বাণিজ্যের দ্রব্য সামগ্রীর 
দামে পরিবর্তন লেনদেন বালান্সে প্রতাব বিস্তার করে না, 
বিদেশী বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদাকেও প্রভাবিত করে না । আর, 
শুধু যদি আন্তজাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে এইরূপ দব্যের সাহায্যে স্চক-সংখ্য। 
গঠিত হয়, তবে এই তত্ব নিছক শ্বতঃসিদ্ধ, কারণ ইহাদের দামস্তর সকল দেশে 
ক্বতাবতঃই সমান। (খ) মূলধনের আগমন বা নিমনের ফলে বৈদেশিক বিনিময়- 
হারের পরিবর্তন এই তত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারে না। (গ) বিদেশে রপ্তানী দ্রব্যের 
চাহিদা বাড়িলে বা কমিলে, অথবা দেশে আমদানী দ্রবোর চাহিদা! বাঁড়িলে বা! কমিলে 
( দেশে ও বিদেশে উৎপাদন-ব্যয়ে পরিবর্তন হইলে ) আত্যন্তরীণ নামস্তরে পরিবর্তন 
ন| হইয়াও বিনিময় তারে পরিবর্তন আসিতে পারে। 


সমালোচন! 


অবশ্য দীর্ঘকালে বিভিন্ন দেশের অর্থের আত্যন্তরীণ ক্রয়শক্তি বিনিময়-হারকে 
প্রভাবত করে বা দেশের লেনদেন ব্যালান্সের উপর অর্থের ক্রুয়- 
এই তবেরা্শক শক্তিরও প্রভাব আছে, এই তন্তবের সাহায্যে এই সত্য 
উদ্‌ঘাটিত হয় বটে, কিন্তু বিনিময়-হার নিরধারণের তত হিসাৰে 

আধুনিক কালে ইহাকে গ্রহণ কর! হয় না। 


৩) 


৪8৭৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


(ধ) আধুনিক তত্ব ঃ কি ভাবে বিনিময় হার নির্ধারিত হয় : 
আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ বিনিময়-হারকে দাম বলিয়! মনে করেন, বৈদেশিক 
অর্থের হিসাবে প্রকাশিত নিজ দেশের অর্থের দাম। সকল দ্রব্য সামগ্রীর দাম 
যেন্ধূপ উহার যোগান ও চাহিদার দ্বারা ভারপাম্যের বিন্দুতে 
বৈদেশিক বাজারে রর 
খেলি নিরূপিত হয়, সেইন্মপ অবাধ আন্তজাতিক বাণিজ্য ও 
যোগানের দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক বাজার থাকিলে অর্থের বহিমূল্যও 
বৈদেশিক বাজাবে উহার চাহদা ও যোগানের দ্বার! 
নিধারিত হইয়া থাকে। 
বৈদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের চাহিদা নির্ভর করে রপ্তানীর মূল্যের 
উপর এবং বিদেশীরা বিভিন্ন কারণে কি পরিমাণ অর্থ সেই দেশে 
যারা পাঠাইতে চাহে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন ব্যালান্সের 
চাহিদা! ও যোগান পাওনার দিকের উপর )। বেদেশিক বাজারে নিজ দেশের অর্থের 
কোথা হইতে ভুত হয় যোগান নির্ভর করে আমদানীর মূল্যের উপর এবং দেশ হইতে 
কি পরিমাণ অর্থ বিদেশে চলিয়! যাইতে চাঠে তাহার উপর (অর্থাৎ লেনদেন 
ব্যালান্সের দনার দিকের উপর )। 


বৈদেশিক বাজারে অর্থের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ যদি লেনদেন ব্যালান্স 
অনুকূল হয়, তাহ! হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিখাণে দেশীয় অর্থ চাহিতে 
থাকিবে, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বিক্রেতাগণ অর্থের দাম নাড়াইয়া দিবে, 
হীরার: অধিক বৈদেশিক অর্থ দিয়া দেশীয় অর্থ ক্রয় কবিতে হইবে, 
পরিবর্তন বিনিময় বেদেশিক বাজারে বিনিময়-হার দেশের অস্থকুলে আসিবে । 
হারকে পরিবতিত করে অপরপক্ষে, বৈদেশিক বাজারে অর্থের যোগান বুদ্ধি পাইলে অর্থাৎ 
যদি লেনদেন ব্যালান্স প্রতিকূল হয, তাহা হইলে বিদেশী ব্যবসায়ীরা অধিক পরিমাণে 
দেশীয় অর্থের চাহিদ। করিবে না, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের বক্রেতাগণ অর্থের 
দাম কমাইয়া দিবে, কম বৈদেশিক অর্থ দিয। দেশীয় অর্থ ক্রয় করিবে, বৈদেশিক 

বিনিময়-হারও দেশের প্রতিকূলে যাইবে। 
সুতরাং লেনদেন ব্যালান্সের উঠানামার উপরই বিনিমধের হারের উঠানামা 
নির্ভর করে; লেনদেন ব্যালান্দে ভারসাম্য থাকিলে বিনিময়-হারেও তারসাম্য 
থাকে, অর্থাৎ লেনদেন ব্যালাম্সের উপরই বিনিময়-হার নির্ভর 

লেনদেন ব্যালাঙ্গে 


গঠনকারী বিষয় সমূহই করে|: লেনদেন ব্যালান্দ গঠনকারী বিষয়সমূহ বিনিময়-হার 
বিনিময় হার নিধ্ণারণ নিধশারণ করে । লেনদেন ব্যালান্স গঠিত হয় (ক) আমদানী 


হি ও রপ্তানীর পরিমাণ এবং (ধ) মূলধনের গমনাগমন বা বিদেশে 
খণদানের পরিমাণের (010:61£12 16701175) দ্বার] । 


ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার ৪৭৭ 


আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ নির্ভর করে চারিটি বিষয়ের সন্কোচ প্রসার 
ক্ষমতার উপর: (ক) দেশীয় রপ্তানীর জন্য বৈদেশিক চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার 
ক্ষমতা (খ) নিজ দেশে রপ্তানীর যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা (গ) বিদেশী 
আমদানীর যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতা, এবং (ঘ) দেশের মধ্যে বিদেশী 
আমদানীর জন্য চাঠিদার সঞ্কোচপ্রসারক্ষমত1। এই সকল প্রভাবসমূহকে একত্রে 
বল! হয় “বাণিজ্যাবস্থা' (86 008016028)। 


বৈদেশিক খণদান (10161%11 11101115 ) তিন প্রকার প্রতাবের দ্বার! 
'নির্ধারিত তয় 2 


(ক) শেয়ার বাজারের প্রভাবসমূহ (9০০4 70:0118786 [1110611068 ) £ 

আন্তর্জাতিক ধণদান, নুদ প্রদান, খণপরিশোধ, দেশীয় লোক কতৃক বৈদেশিক 
শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় বা বিদেশী কতৃক দেশীয় শেয়ারের ক্রয় বিক্রয় প্রভৃতি । 
(খ) ব্যান্ধিং প্রভাবসমুহ । 18010170 11100670068 ) 2 

বিন্মিয়-বিল, ব্যাঙ্কের ড্রাফটু ক্রয় বিক্রয়, ভ্রমণকারীদের অর্থ প্রেরণ বা 
আনয়ন প্ররুতি । 
(গ) কারেন্সীর অবস্থা (08600 90001610105 ) : 

দেশের মুদ্রাব্যবস্থার উপর বিশ্বাস ও আস্থা! থাকিলে বিদেশ হইতে দেশে 
অর্থ আসে, মূলধনের আগমন (1119৬) ঘটে । অপরপক্ষে, মুপ্রাব্যবস্থার উপর 
আস্থা হারাইয়া ফ্লেলে দেশ হইতে অর্থ বাহির হইয়া যায়, মূলধনের বহির্গমন 
(90 7109) হয়। 

লেনদেন ব্যালান্স গঠনকারী এই সকল বিষয়সমুহের দ্বারা বৈদেশিক বিনিময়- 
হার নির্ধারিত হয এবং ইহাদের পরিবর্তনের ফলে লেনদেন 
ব্যালান্সে পরিবর্তন ঘটে, বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের 
যোগান ও চাহিদায় পরিবর্তন আসে, বিনিময়-হারে উঠানাম। (2000201029 ) 
ঘটিয়! থাকে। 


ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার (11011107210 586৪ 0 02818. 
চ3011806) 2 


্বর্ণমান ব্যবস্থায় মুদ্রণজনিত বিনিময়ের সমহার (20117 121 ০1530112118) 
অনুযায়ী প্রত্যেক দেশের বিনিময়-হার স্থির হয়; এবং বর্ণ 
প্রেরণের ব্যয় পর্যস্ত এই হারের উপরে ও নীচে বিনিময়-হার 
উঠানামা! করিতে পারে। নুতরাং, স্বর্ণযান প্রচলিত থাকিলে মুদ্রণজনিত বিনিময়ের 
সমহারই উভয় দেশের মধ্যে তারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার। 


বিনিময় হারে উঠানামা 


স্র্ণমান ব্যবস্থায় 


৪৭৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কাগজীমান প্রচলিত থাকিলে, ক্রয়ক্ষমতার সমতা! তত্ব গ্রহণ করিলে, উভপ্র 
রা টি অর্থের আত্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতার অস্ুপাত-ই ভারসাম্যাবস্থার 
ক্ষমতার বিনিময়-হার । কিন্তু দেখা গিয়াছে যে বিভিন্ন দেশের আত্যস্তরীণ 
ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে বিনিময়-হার স্থির থাকে না; আত্যন্তরীণ 
ক্রয়ক্ষমতায় পরিবর্তন বিনিময়-হারকে নির্ধারণ করে না ; লেনদেন ব্যালান্সের দেন! ও 
পাওনার উপর, অর্থাৎ বৈদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদার দ্বারা 
বিনিময়-হার স্থির হয়। 
আধুনিক লেনদেন ব্যালান্মের তত্ব (88101106 01 178911)611১ (11601 ) 
অনুযায়ী, কোন নিদিষ্ট সময়ে বিনিময়-হার এইরূপ হুইবে যাহাতে বৈদেশিক বাজারে 
“দেশীয় অর্থের যোগান ও চাহিদ। সমানু থাকে । অর্থাৎ বিনিময়-হার স্থির থাকে যদি এই 
| এ যোগান ও এই চাহিদা সমান থাকে । বৈদেশিক বাজারে, দেশীয় 
কউ অর্থের যোগান ও চাহিদ! নির্ভর করে বাণিজ্য-ব্যালান্স (139191106 
01 112706) ও “খণদান-ব্যালান্সের, উপর (738181109 ০1 
[,0170175)। বাণিজ্য-বালান্স নির্ভর করে যোগান বা চাহিদার পরিমাণ নিরধারণকাবী 
চারি প্রকার সক্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর এবং খণদান-ব্যালান্স নির্ভর করে শেয়ার 
বাজারের প্রতাবসমূহ, ব্যাঙ্কের প্রভাবসমূহ ও কারেন্দীর অবস্থার উপব | য বিনিমষ- 
হার ঠবদেশিক বাজারে দেশীয় অর্থের যোগান ও চাঠিদাকে এমন তাবে সমান রাখে 
যাহাতে লেনদেন ব্যালান্দে স্থায়িত্ব থাকে, ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতি-সাধনকারী প্রতাব 
সমূহের ক্রিয়া সুরু না হয, মেই হারকেউ তারসাম্যাবস্থার বিশিময়-হার (18081]- 
77110]0 7২906 01 1%5001121156) বল! চলে। 
বাস্তবক্ষেত্রে, নীতিনির্ধারণ ও প্রয়োগের ব্যাপারে, এই তত্বগত ধারণ! বিশ্ষে 
কোন সাহায্য করিতে পারে নাঃ কারণ প্রচলিত বিনিময়-হারের দরুণ লেনদেন ব্যালান্স 
গঠনকারী বিষয়সমূহে (যেমন বিভিন্ন সন্কোচপ্রসার ক্ষমতাগুলিতে ) স্থায়িত্ব আছে 
কি ন। অথব। কতথানি অস্থায়িত্ব ([115191)11105 ) স্থট্টি হইতেছে তাহা সঠিকতাবে 
পরিমাপ-যোগ্য নহে । তবুও মিশরের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালক রেগলার্‌ নাস্‌কে 
বিভিন্ন নীতিনির্ধারণের ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের উপযোগী সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে 
চেষ্ট! করিয়াছেন। তাহার মতে, তারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার 
হইল “সেই হার যাহ! কিছুদিন ধরিয়! লেনদেন ব্যালান্সকে, 
ভারসাম্যাবস্থায় রাখে ।” 


নাস্‌কের সংজ্ঞা 


অগ্র বিনিময় ৪৭৯ 


.... পকিছুদিন ধরিয়া” বলিলে বুঝ! যায় যে খুব অল্পসময় হিসাব করিলে চলিবে 
না, কারণ,লেনদেন ব্যালান্দে সামগ্রিক উঠানাম! ও বিচ্যুতি ঘটিবেই বা বাণিজ্যচক্র- 
জনিত উঠানামাও শ্বাতাবিক। এই সকল স্বল্পকালীন উঠানাম! বা তারসাম্যের বিচ্যুতি 
ঠেকাইবার জন্য প্রত্যেক দেশই কোন না কোন বন্দোবস্ত রাখে ; সাধারণতঃ বৈদেশিক 
অর্থ মজুত ফরা কোন কেন্দ্রীয় তহবিল; বর্ণ, বৈদেশিক মুদ্রা ও বিভিন্ন দেশে ক্ষণ 
সংজ্ঞার বাখা। . পাইবার সুযোগ, সুবিধা ও ব্যবস্থা প্রভৃতি লইয়া এই কেন্দ্রীয় 
বিল গঠিত হয়। লেনদেন ব্যালান্স স্থির থাকিলে বৈদেশিক 
অর্থেব এই কেন্দ্রীয সংরক্ষিত তাগ্ডার অক্ষুন্ন থাকে, এই ভাগ্ডারে বৈদেশিক অর্থের 
পরিমাণে হাস বুদ্ধ হয় না। সুতরাং বল! চলে “যে হার বজায় থাকিলে কিছুদিনের 
মধ্যে দেশের বৈদেশিক অর্থতাগ্ডারে মজুতের, পরিমাণে কোন পরিবৃর্তন ঘটে না” 
তাহাই ভারসাম্যাবস্থার বিনিময়-হার ।” . 


“লেনদেন ব্যালান্স” বলিলে এক্ষেত্রে দেনা পাওনার সকল বিষয় রিলে 
চলিবে না, নিয়লিখিত বিষয়সমূহ বাদ দিষ! হিসাব করিতে হইবে । 

(ক) তারসাম্য ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে ব্যয়িত 
বৈদেশিক অর্থ । 

(খ) মূলধনের স্বল্লকালীন মাদানপ্রদান। এই স্বল্নকালীন মূলধন দুই 
প্রকৃতির : (১) ভারসাম্য আনয়নকাবী ধরণের, যেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কহার 
বাডাইলে স্বল্পকালীন মূলধনের দেশে আগমন_যে কোন মুহূর্তে বাহিরে চলিয়া 
যাইতে পারে বলিষ! ইহাদের প্রক্ুতপক্ষে দেনার দিকেই ধরা উচিত। (২) ভারসাম্য 
বিচ্যুতিকারী ধরণের, যেষন মূলধনের বঠিগ্মন, “উত্তপ্ত অর্থের” আনাগোনা প্রসৃতি 
_-এই সকল অস্বাতাবিক বিষয়কে নিয়গ্থণৈে আনাই উচিত। 

“ভারসাম্যাবস্থায়' বলিলে এক্ষেত্রে বোঝা যায় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাধা নিষেধ 
আরোপ ন! করিয়। দেনা ও পাওনার পরিমাণ সমান থাকা । আমদানী কমাইয়| বা 
দেশে কর্মসংস্থানের পরিমাণ কমাইয়া দিয়া দেনাপাওনাকে সমান কর! হইলে তাহাকে 
ভারসাম্য বল! চলে ন|। 


অগ্র বিনিময় (০:৮৪ 7%:0109086) 

যখন কোন দেশের বিনিময়-হার সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট থাকে না(ম্বর্ণমান ব্যতীত অন্যান 
ক্ষেত্রে), তখন ব্যবসাবাণিজ্যে ঝুঁকি আসিয়া পড়ে, কারণ বিনিময় হারে অনিশ্চিত 
উঠানামার ফলে ব্যবসায়ীদের অপ্রত্যাশিত লাত বা লোকসান ঘটিতে পারে॥ 


৪৮০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বিনিময়-হারে উত্থান-পতনজনিত লোকসানের ঝু"কি এড়াইবার জন্ত অনেক ব্যবসায়ী 
কিছুদিন পূর্বেই ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থ ক্রয়ের জন্ত চুক্তি করিয়া রাখিতে পারেন। 
বিনিময় হারে উনার যেমন ভারতবর্ষের মিঃ সেন ইংলগ্ডের মিঃ টমের নিকট হইতে 
ঝুঁকি কমাইবার উদ্দেশ্ঠে ১০০০ পাউণ্ডের জিনিষ ক্রয় করিয়াছে, তিন মাসে পরে এই দ্বাম 
দিতে হইবে স্থির হইয়াছে । মিঃ সেন যদি মনে করেন যে তিন 
মাস পরে বিনিময়-হার ভারতের প্রতিকূলে যাইবে, অর্থাৎ ভবিষ্যতে প্রতি পাউগ্ড 
ক্রয় করিতে হইলে বর্তমানের তুলনায় অধিক টাক] দিতে হইবে, তাহ! হইলে, তিনি 
লোকসানের ঝুঁকি এডাইবার জন্য বর্তমানে হার নিদিষ্ট করিয়া তিনমাস পরে 
পাউও ক্রয়ের জন্য ব্যাঙ্কের সহিত চুক্তি করিয়। রাখিতে পারেন। 
সুতরাং দেখা যায় বৈদেশিক অর্থের বাজারে কোন নিদিষ্ট সময়ে ছুই 
প্রকার বিনিনয়-হার থাকে £ বর্তমান লেনদেনের জন্য তৎকালীন হার (31১9 
126) এবং ভবিষ্যত লেনদেনের জন্য অগ্রহার (7001৮101900) | চুক্তির 
সময়ে তৎকালীন হারের হিসাবে অগ্রহার উল্লিখিত (0110160) 
হয়। অগ্রহার বাট্রাযুক্ত হইলে বোঝ যায় দেশীয় অর্থের বদলে 
ভবিষ্যতে অধিক বিদেশী অর্থ পাওয়া যাইবে : অগ্রহার প্রিমিয়াম যুক্ত হইলে বোঝা 
যায় যে দেশীয় অর্থের বদলে ভবিষ্যতে কম বিদেশী অর্থ পাওয়া যাবে। 
তৎকালীন হার ও অগ্রহারে কি পরিমাণ পার্থক্য থাকিবে তাহা প্রধানত :, 
দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ (১) ছুই দেশে প্রচলিত স্থদের হার এবং (২) 
তবিষ্যৎ বাজারের অবস্থা সম্বন্ধে ধারনা। যদি বিদেশে সুদের হার দেশের তুলনায 
অধিক থাকে তাহা হইলে অগ্রহার বাট্টাযুক্ত হইবে । অর্থাৎ, বর্তমানের তুলনায় 


দেশীয় অর্থের বিনিময়ে অধিক বৈদেশিক অর্থ দিতে ব্যাঙ্ক রাজী হইবে । ভবিষ্যতে যে 
কিসের উপর নির্ভর পরিমাণ বৈদেশিক অর্থ বিক্রয়ের জন্য সে চুক্তি করিয়াছে ব্যাঙ্ক 


করে নিজে ঝুঁকি এড়াইবার জন্য তাহ! এখনই বিদেশে প্রেরণ করিবে 2 
বিদেশে স্বদের হার বেশী থাকায় ওই প্রেরিত অর্থ হইতে তার 


যে অধিক আয় হইবে উহারই দরুণ সে বার দিতে পারিবে । অপর পক্ষে, যদি সুদের 
হার দেশে অধিক থাকে তাহা হইলে ব্যাঙ্ক এখনই বিদেশে অর্থ প্রেরণ করিবে না, 
তাহাতে সুদ হইতে তাহার আয় কম হইবে। সুতরাং সে বর্তমানে প্রিমিয়াম 
সহকারে বৈদেশিক অর্থ বিক্রয় করিবে অর্থাৎ দেশীয় অর্থের বিনিময়ে কম পরিমাণে 
বৈদেশিক অর্থ দিতে চাহিবে। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যতে বৈদেশিক অর্থের দামের উঠানামার 
সম্ভাবনা, আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণে ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের সম্ভাবন। 
প্রভৃতির ঘারাও অগ্রহার নির্ধারিত হইবে । 


অগ্রহার কাহাকে বলে 


বহিমৃল্যপাতন রি 
বিহ্যুল্যপাতন (70958108610) ) 2 


ব্ণমান ব্যবস্থায় দেশের লেনদেন ব্যালান্দের তারসায্যে বিচ্যুতি ঘটিলে 
দেশের আত্যন্তরীণ অর্থের পারমাণ সঙ্কুচিত করি! দামস্তর, কর্মসংস্থান ও আয়ের 
পরিমাণ কমাইয। রপ্তানি বুদ্ধির ও আমদানী হাসের চেষ্টা কর! হইত। কাগজীমান 
লেনদেন বযালান্দে ব্যবস্থায় সেরূপ করা সম্ভব হইলেও আধুনিক কালে জাতীয় 
ভারদামা-বিহীনত! দুব অর্থনীতির স্থায়িহ ও সমুদ্ধিব জন্য দেশের আয়ম্তর, কর্মসংস্থান 
0 প্রভৃতি কমাইবাব নীতি কোন আথিক কতৃপক্ষ গ্রহণ করিতে 
চাহেম না। বিভিন্ন উপায়ে যদি আমদানী হাস এবং বপ্তানি বৃদ্ধি করা সম্ভব ন৷ 
হয় তাত! হইলে আধিক কতৃপক্ষ সরকারীভাবে বৈদেশিক বাজাবে দেশীয় অর্থের 
মূল্য কমাইয। দেন । 
বৈদেশিক মুদ্রার বা দ্বর্ণের তুলনায় দেশীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্য কমাইয়া 
দেওয়! হইলে তাহাকে বহ্মূল্যপাতন (16৮81001100) বলে। যেমন, 
১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বব মাসে মাঞ্চিন ডলারের ( এবং স্বর্ণের ) 
তুলনা ভাবতীষ টাকাব বিনিময় মূল্য ১২৩০ সেন্ট হইতে 
১২৯২১ সেন্টে কমাইয়! দেওয়া হইয়াছে । 
বঙিমৃলাপাতনের প্রধান ধ্ল হইল, মল্যহাসকাবী “দশেব বাজাবে বিদেশী 
আমদানী দ্রব্যাদি দাম বাড়িয়া যাওয়া এবং বিদেশের বাজারে মৃল্যহ্বাসকারী 
দেশের রপ্তানা দ্রব্যাদিব দাম কমিষা যাওযা। যেমন ১৯৪৯ সালের 
কেন ভাবলাম্য রী 
ফিবাইগা আনে. সেপ্টেবে পূর্বে ১২র বদলে আমেরিকা হইতে সেখানকার 
৩০ ।সন্ট দামের জিনিষ পাওয়া যাইত, কিন্ত বচিমূল্য হাসের 
ফলে ১২ব বদলে পর্বের তুলনাষ কম, মাত্র ২১ সেপ্ট দামের দ্রব্য পাওয়া যাইবে , 
পৃর্বর পরিমাণ বিদেশী দ্রব্য ক্রয় কবিতে বেশী টাকা দিতে হইবে অর্থাৎ আমদানী 
দব্যের দাম বাঙিবে। অপব পক্ষেঃ বহিমূ্লা হাসেব পুবে তারতবধেব ১৯ ধামের 
দ্রব্য আমেরিকাতে ৩০ সেন্ট দাম বিক্রয় হইত, কিন্তু 
বহিমূ্ন্য হাসের পরে মাত্র ২১ সেন্ট দিষাই আমেরিকার 


ব্যবসাধীরা তাহা ক্রয় করিতে পারিবে । ফলে বিদেশের 
বাজাবে বিদেশীবা তাহাদের অর্থে কম দাম দিয়া ভারতীয় রপ্তাশি-দ্রব্যাদি ক্রয় 
করিতে পারিবে । স্ুতবাং বিদেশী বাজারে রগানি বৃ্ধি পাইবে এবং দেশীয় বাজাবে 
বিদেশ হইতে আমদানী কমিয়! যাইবে । লেনদেন ব্যালান্সে তারসাম্যের বিচ্যুতি 
দুর হইয়! পুনরায় ভারসাম্য স্থাপনের ঝৌক দেখা দিবে। 


কাহাকে বলে 


রপ্তানী বৃদ্ধি ও 
আমদানী হাম 


৪৮২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বহিমূল্যপাতনের ফলে রপ্তানি কি পরিমাণ বাডিবে ও আমদানী কি পরিমাণ 
কমিবে তাহা নির্ভর করে (১) মুল্য পাতনের পরিমাণ (1)£:6€ ) ও স্থিতিকালের 
(1)180101 ) উপর এবং (২) আমদানী ও রপ্তানি দ্রব্যাদির চাহিদার সক্কোচ 
বহ্মিপ্য পাতনের প্রসাব ক্ষমতার উপর। যদি মৃল্যপাতনের পরিমাণ নিতাস্ত 
প্রভাব ছুইটি বিষয়ের কম হয় অথব| বহিমূল্য হাসের স্থিতিকাল খুব কম হয় তাহা 
উপর নির্ভরশীল হইলে আমদানী রপ্তানি পরিমাণের উপর উহা! কোন প্রভাৰ 
বিস্তার না করিতেও পারে। দ্বিতীষতঃ, যদি বিদেশ হইতে আমদানীকুত দ্রব্যের জন্য 
দেশের চাহিদ] সঙ্কোচপ্রসারবিহীন হয তবে আমদানী দ্রবোর দাম বাডিলে দেশীয় 
চাহিদ! উপযুক্ত পরিমাণে না কমায বৈদেশিক খাতে দেনার পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে । 
ঠিক সেইনূপ যদি দেশের রপ্তানী দ্রব্যাদির জন্ট বিদেশের চাহিদা! সক্কোচপ্রসার- 
বিহীন হয় তবে রপ্তানি দ্রব্য বিদেশে সন্ত! হওয়ার ফলেও চাহিদা! সেই অনুপাতে 
হিনাাউন। বৃদ্ধি হইবে না, ফলে বৈদেশিক খাতে পাওনা হাস পাইবে। 
পরিমাণও ছুইটি বিষয়ের অপর , পক্ষে, উভয ক্ষেত্রেই চাহিদ| সঙ্কোচপ্রসাবক্ষম হইলে 
নিউরকরে মূল্য হাসের ফলে অধিক পবিমাণে আমদানী করিবে ও রপ্তানী 
বাডিবে। স্থতরাং বচিযুল্যপাতনের ফলে মোট প্রভাব কি দাঢাইবে সেই অনুযায়ী 
বহিমূ্লা পাতনের পরিমাণ বা হার স্থির করা হয়। ভারসাম্য হইতে বিচ্যুতির 
পরিমাণ ও মুল্য ভ্তাসের মোট ফলাফলের সম্ভাবনা--বিচার করিয়া 
বহিমূল্যপাতনের পরিমাণ স্থির করা হইবে । 


রপ্তানী বাণিজ্যে অন্ান্ত দেশের তুলনায় অধিকতর সুবিধা পাইবার উদ্দেশে 

কর! ব্যবহার হইলেও বহিমুল্যপাতন প্রকৃতপক্ষে বিপদূজনক কৌশল । প্রথমতঃ, 

ইহার ফলে দেশের আত্যন্তরীণ উৎপাদন-ব্যয় ও দামস্তর বাড়িয়৷ যাইতে পারে (মজুরী- 

হার বৃদ্ধির দরুণ এবং আমদানী দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির দরুণ )। 

দ্বিতীয়তঃ, অন্তান্ত দেশও এই সুযোগ গ্রহণ করিতে সুরু করিতে 

পারে; প্রথিবীতে প্রতিযোগিতামূলক বহিমুল্যপাতন ঘটিতে পারে। অথবা, 

এইরূপে রপ্তানী বৃদ্ধির চেষ্টা করিলে অন্ান্ত দেশ সাধারণতঃ উচ্চহারে আমদানী- 
শুল্ক বসাইয়! থাকে । 


কিন্ত বিপদ সত্বেও আত্যন্তরীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব (]10151079] €০01101010 
5621)11105) বজায় রাখিতে হইলে এবং লেনদেন ব্যালান্স ভারসাম্যের বিচ্যুতি দূর 


বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ৪৮৩ 


করিতে হইলে এই নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা চলে 
না। তবে আস্তজ্তিক সহযোগিতার ভিত্তিতে বহির্মুল্যপাতন 
নীতি প্রয়োগ করা উচিত। আসন্তজর্ণতিক অর্থ তাগ্ডারের 
€17651109010119] 010106621% [70110 ) এক ধারায় তাই বলা হইয়াছে ষে 
কেবলমাত্র লেনদেন ব্যালান্সে “কান “মৌলিক তারসাম্য-বিচ্যুতি” (চ020210520021 
15-60111111)1101) ) সংশোধন করিবার জন্যই বিনিময়-হারে এইব্প পরিবর্তন কর 
চলিবে । 


বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (78301097166 00176701 ) 


প্রয়োজনীয়তা 


রপ্তানির পরিবর্তে দেশের পাওন৷ বৈদেশিক অর্থ এবং আমদানীর দরুণ দেশের 
দেনা অর্থাৎ বৈদেশিক খাতে দেনা ও পাওনার পরিমাণ ; বিনিময় হার এবং দেন! 
পাওনার দিক নির্ণয়, সবই যদি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নির্ধারিত হয় তৰে 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণ 
. কাহাকে বলে. তাহাকে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ বলে । বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের 
শেষ তাগ হইতে আমেরিকা ও ইউরোপৈর বিভিন্ন দেশে অর্থ- 
কুনতিক সংকটের ফলে ও স্বর্ণমান পরিত্যাগের দরুণ বৈদেশিক লেনদেনে যে বিশৃঙ্খলা 
উপাস্থিত হইয়াছিল, তাহ! দূর করিবার জন্টই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র বৈদেশিক লেনদেনের 
থাচে সকল দেনা পাওনাকে সম্পূর্ণ তাবে নিয়ন্ত্রণ করার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য £ বহুবিধ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিনিময় 
নিয়ন্ত্রণ নীতি গ্রহণ করা হইতে পারে । থেমন, 


(১) বিনিময হারে স্থায়িত (9120111 ) রক্ষা করা; রপ্তানি বৃদ্ধির 
জন্য কৃত্রিম বিনিময় হার রক্ষা করিয়া অর্থের বহিমূল্য কমান ; অথবা, সন্তাক়্ 
আমদানী করিবার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম বিনিময় হার রক্ষা করিয়া অর্থের বহিরুল্য বৃদ্ধি। 
(২) মুলধন, স্বর্ণ ও বা অত্যাবশ্যুক দ্রব্যাদির রপ্তানিতে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্টে। 
(৩) অত্যাবশ্তক আমদানীর যোগান নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্তে । (৪) আস্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে নিজ দেশের দরকষাকষির ক্ষমত1 বাড়াইবার জন্ত | (৫) লেনদেন ব্যালান্সে 
ভারসাম্য রক্ষার জগ্ত। (৬ দেশীয় শিল্পকে বিদেশী শিল্পের হাত হইতে সংরক্ষণের 
(7১916061010) উদ্দেশ্যে । (৭) রাজস্ব বুদ্ধির উদ্দে্টে ( যেমন, চিলি )। (৮) কোন 
বিশেষ দেশ বা দেশসমূহকে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ ধরণের সুযোগ সুবিধ! দেওয়ার 
জন্ত | (৯) রাজনৈতিক কারণে ; কোন বিশেষ দেশের বিরুদ্ধে ব্যবসা-বাণিজ্যের 
মারফৎ আক্রমণ চালাইবার জন্ত। (১০) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় 
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দ্রব্যাদি আমদানী ; কাচামালের রপ্তানি বন্ধ করা ; ৰা প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মূলধন 
সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্টে । 


বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি £ বিনিময় হার বা বৈদেশিক খাতে দেনা 
পাওনা! নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন রাষ্ট্র বহুবিধ পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে । প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর হইতে বিভিন্ন দেশের আর্থিক কর্তৃপক্ষ বহু প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ 
করিয়াছেন । ইহাদের মধ্যে প্রধান তিন প্রকার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। 

(১) হস্তক্ষেপ পদ্ধতি (10867597600) 2 রাষ্ট্র যদি মনে করে যে, বিনিময়- 
হার সাধারণ চাহিদা ও যোগানের শক্তির দ্বারা যেরূপ হইতে পারে তাহা অপেক্ষা 
ভিন্ন রূপ হওয় প্ররোজন, তাহ| হইলে সে নিজেই সরাসরি বিনিময়হার নির্ধারণের 
উদ্দেশ্টে ( বহিমূ্ল্যে বৃদ্ধি বা হাস ঘটাইবার জন্ ) হস্তক্ষেপ 
করিতে পারে। ইহার জন্তঠ সে নিজে তাহার তহবিল হইতে 
বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করিয়া লইতেও পারে। হস্তক্ষেপেব দ্বারা বিনিময হার প্রভাবিত 
করার ক্ষমত1 কেন্দ্রীয় ন্যাঙ্কের বৈদেশিক অর্থ মজুত করিবার ক্ষমতার উপর প্রধানতঃ 
নির্ভর করে। তাহা ছাড়া হস্তক্ষেপের দ্বারা নিষস্ত্রণ নীতি সামধিক তাবে চলিতে 
পাবে, কিন্তু দীর্ঘকালে স্থায়ীভাবে চলিতে পাবে না। 


হস্তক্ষেপ পঞ্চতির উপায় 


(২) অবরোধ পদ্ধতি (চ,83606107) £ সাধাবণ ভাবে সকল বৈদেশিক 
অর্থ সংক্রান্ত লেনদেনে ক্ষমতা বাষ্ট্রী বা কেন্দ্রীয ব্যাঙ্ক বা কোন কর্তৃপক্ষ নিজেদের 
হাতে তৃলিয়। লম্ন। এই বিনিময-নিযন্ত্রণকাবী কর্তৃপক্ষ নিজের লক্ষ্য সাধণনব 
উদ্দ্বশ্যে বিতিন্ন ভাবে বাজাবেব অবাধ কাজ কর্মের স্বাধীনতাকে সম্কুচিত কবে না 
কেন্দ্রীয় তাবে সকল বৈদেশিক অথসংক্রান্ত ব্যবসা নিজেই পরিচালন! কবে। বন 
প্রকার নিয়মকানুন স্থষ্টি করিয়! এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী করিয়া তুলিতে হয। যেমন 

(ক) বিদেশে অর্থ পাঠাইতে হঈলে কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইতে 

অবরোধ পদ্ধতির র টী 

বিভিন্র উপায় হইবে, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিদিষ্ট কারণেই মাত্র অর্থ প্রেরণ করা 
চলিবে, কোন দেশে পাঠাইতে পারিবে তাাও স্থির কবিষ! (দিবে। 

বিদেশ হইতে অর্থ আসিলেও তাহ! নির্দিষ্ট ভারে আসিতে হইবে, সেই সকল বৈদেশিক 
অর্থ কর্তৃপক্ষের নিকট জম দিতে হইবে এইরূপ নিয়ম হইতে পারে। (খ) কর্তৃপক্ষের 
নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ ন| করিয়া! কোন আমদানী রপ্তানি কর! চলিবে না এরূপ 
নিয়ম থাকিতে পাবে। প্রত্যেক লাইসেন্সে আমদানী রগ্ডানির পরিমাণ এবং কোন্‌ 
দেশ বাঁ কোন্‌ যুদ্্রাঞ্চল (0817670/ 8162) হইতে আমদানী রপ্তানি কর! চলিকে' 
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তাহা নির্দিট থাকে । (গ) বিনিময় নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ জমান বা আটক-হিসাব- 
পদ্ধতি গ্রহণ করিতে পারে (51555105 01810901105 ০01 900001015)। আটক- 
হিসাব পদ্ধতিতে বিদেশী পাওনাদারদের নামে রক্ষিত হিসাবে তাহাদের সকল 
পাওন! জমা দিবার জন্য দেশীয় দেনাদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়। বৈদেশিক 
পাওনাদারগণ এই অর্থকে নিজেদের দেশীয় মুদ্রায় ব্যয় করিতে পারেন না। 
আটককারী দেশ হইতেই দ্রব্য সামগ্রী ক্রয়ে উতা ব্যয় করিতে হয় অর্থাৎ মেই দেশ 
হইতেই দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা! চলে। অনেক সময়, ( যেমন জান্মানীতে ) এ আটক 
অর্থের দ্বারা বিদেশী পাওনাদার দেশ হইতে কি জিনিষ এবং কত পরিমাণ ক্রয় 
করিতে পারিবে তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়! হয়। অনেক সময় বহু কম হারে, 
লোকসান দিয়া বিদেশী পাওনাদারকে এই আটক অর্থ বা উহার বিনিময়ে দ্রব্যাদি 
পাইবার স্থযোগ দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক অফ. ইংলণ্ডে রক্ষিত দ্বিশীয় আাকাউন্টে 
তারতের পাওন! ষ্টালিং অর্থ ইহার প্রকৃষ্ট নমুনা । 


(৩) চুক্তি (88960267068) £ 

নিয়ন্ত্রণকারী দেশ অন্যান্ত দেশের সহিত বৈদেশিক বাণিজ্য বা বৈদেশিক 
অর্থসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার চুক্তি করিয়! বিনিময়-নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। এইন্*” 
চুক্তি সাধারণতঃ তিন প্রকারের হইতে পারে। 


(ক) পণ্যবিনিময় চুক্তিসমূহ (89691 80560061068) : অনেক সময় 
নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ছুই দেশের ব্যবসাধীগণকে নিজেদের দ্রব্যাদি বিনিময়ের চূক্তি 
করিবার অধিকার দেন। এইরূপ ক্ষেত্রে, কোন দ্রব্য আমদানি করিয়। তাহার বদলে 
কোন দ্রবা রপ্তানী করা হয়, অর্থ লেনদেনের কোন প্রয়োজন ঘটে না। সাধারণভাবে, 
আধুনিক জগতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্ত রাষ্ট্রের সহিত 
বা অন্ত রাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের সঠিত এইব্সপ চুক্তি দ্বারা আমদানী ও 
রপ্তানী চালাইযা থাকেন। (খ) ক্রিয়ারিং চুক্তি সমূহ (0198:10£ 48766- 
2097068) : উভয় দেশের মধ্যে চুক্তির দ্বারা দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় বিক্রয়ের জন্ বিনিময়- 
হার স্থির করা হয় এবং উভয দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর দেনাপাওন! মিটাইবার ভার 
ছাডিয়! দেওয়া হয। ক্রেত৷ দ্রব্য ক্রয় করিয়া নিজের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিক 
নিজের দেশের অর্থ-ই জম! দেয়, পরে ছুই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই দেনাপাওন| মিটাইয। 
নন। (গা) লেনদেন চুক্তিসমূহ (29351256115 48169912161)68) : নিদিষ্ট সময়ের 
শেষে দেনাপাওনার কিছু বাকী থাকিলে ্বর্ণের বারা বা অপর কোন তৃতীয় দেশ্রে' 


বিভিন্ন প্রকার চুক্তিসমূহ 
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অর্থের দ্বারা উহ! মেটান হইবে এইবুপ চুক্তি করা যাইতে পারে। অথবা, কেন্্রীয় 
ব্যাঙ্কের নিকট ওই অর্থ জমা থাকে, এবং পাওনাদারগণ আগামী বৎসরের বাণিজ্যে 
দেনাদারদের অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়! ওই অবশিষ্ট পাওন! অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলেন, 
এইবূপও হইতে পারে। অনেক সময় দুই-এর বেশী কয়েকটি দেশের মধ্যে একত্রে 
দেনাপাওন! মিটাইবার উদ্দেশ্টে এইরূপ চুক্তি থাকে (110101016 ০1521126), 
যেমন ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতার সংগঠন (01£871586101 00 
14111010921] 10011011110 ০০-01991:2,01017) এবং ইউরোপীয লেনদেনের সঙ্ঘ 
(72111009217 1১1116175 [001011) প্রভৃতি । 
বিনিময় নিয়ন্ত্রণের দোষগুণ (1161165 210. 1061762165 ০0: 08:07180£৩ 
000%:01) £ 
বিনিময-নিযস্ত্রণের প্রধান সুবিধা ৰা গুণ হইল যে সঠিক ভাবে ব্যবহার করিলে 
এই পদ্ধতির সাহায্যে রপ্তানী বৃদ্ধি করা বা অপ্রয্মোজনীয আমদানী কমান সম্ভব । 
দ্বিতীয়তঃ, বিনিময-হারে তীব্র উঠানামা বন্ধ হয় বলিয়া! দেশের বৈদেশিক অর্থ লইয়া 
ফাটুক। ব্যবসা চালান সম্ভব হয় না এবং বিনিময়-হারে 
উঠানামার ঝুকি ও অনিশ্চয়তা ন1 থাকায ব্যবসায়ীদের দুশ্চিন্তার 
কারণ থাকে না। তৃতীয়ত:, গত সুবুহৎ অর্থ নৈতিক সন্কটের 
সমযে দেখা গিয়াছে, ক্ষুদ্র দেশগুলি নিজেদের মধ্যে এইরূপ চুক্তি করিয়া! বা শক্তিশালী 
দেশগুলির সহিত চুক্তি দ্বারা ব্যবসাবাণিজ্য চালাইতে সক্ষম হইয়াছে, বিশিময়-নিয়ন্ত্র 
ন! থাকিলে বৃহৎ রাষ্ট্রের চাপে তাহারা ব্যবসা চালাইতে পারিত ন|। চতুর্থত:, 
অনুন্নত দেশসমূহ দেশের শিল্পসম্প্রসারণ করিবার জন্য অনেক ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি গ্রহণ 
করিতেছে এবং তাহা অতীব প্রয়োজনীয় । 


বিনিময় নিষস্ত্রণের চারি 
প্রকার সুবিধা 


ইহার প্রধান ক্রটি হইল যে ইহা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মোট পরিমাপ 
কমাইয়! দেয়, সুতরাং সকলের পক্ষেই ক্ষতিকারক । দ্বিতীয়তঃ, বিনিময-নিযন্ত্রণ পদ্ধতি 
পৃথিবীতে বিতিন্ন ছিপাক্ষিক বাণিজ্য-চুক্তি দ্বার! (3119191 11906 48766111615 
ব্যবস! চালায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পক্ষে ইহা 

চারি প্রকার দোষ ব 
নিউ বিশেষ ক্ষতিকারক। তৃতীয়ত, সমগ্র পৃথিবীতে অর্থ নৈতিক 
রেষারেষিরও অন্তকে ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা সুবিধালাতের চেই্&1-_ 
এইরূপ আবহাওয়ার স্ষ্টি হয় এবং আত্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য যে উন্মুক্ত অবাধ পরিবেশ 


ও সদিচ্ছার আবহাওয়া থাক! প্রয়োজন তাহ! সম্ভব হয় না। চতুর্থতঃ, সরকারী নিয়ন্ত্র 


বহুধা বিনিময় হার ৪৮৭” 


ব্যবস্থার ক্রটিসমূহ ; দীর্ঘসৃত্রতা, অযোগ্যতা, অক্ষমত! প্রভৃতি থাকার দরুণ ব্যবসা- 
বাণিজ্য বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে। 


কিন্ত তাহা সত্বেও মনে রাথা দরকার যে পৃথিবীর সকল দেশ শিল্পোঃয়নের 
সমান স্তরে উপনীত হয় নাই এবং বিভিন্ন স্তরে প্রত্যেকটি দেশ বিভিন্ন অর্থ নৈতিক 
লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়৷ দ্রুত শিল্পায়নের চেষ্ট৷ করিতেছে । অর্থ- 
আধুনিক জগতে ইহার / & হি 
প্রয়োজনীয়ত। . নৈতিক পরিকল্পনা সমূহের সার্থক রূপায়নের জন্য আমদানী 
রপ্তানীর পরিমাণ, দিক ও দ্রব্যাদি নিয়ন্ত্রণ করা খুবই স্বাভাবিক, 
স্বতরাং দোষ ক্রটি ও রেষারেষি সত্বেও ইহার পরিচালনা নিকট তবিষ্যতে 
প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করা চলে। 
বন্ধ! বিনিময় হার (1181017016 77:0718029 5869) 
লেনদেন ব্যালান্সের স্বল্পকালীন উঠানামার ফলে বৈদেশিক বিনিময়-ভারে 
উঠানাম! ঘাঁটয়। থাকে ২ বৈদেশিক বাজারে দেশীয অর্থের যোগান ও চাহিদার 
ঠা রিবন দাহ নিনিযি তে পরিবর্তন আনিয়া থাকে । রাষ্ 
বাজার-হাব কর্তৃক নিদিষ্ট বিনিময়-হারে রাষ্ট্রের আথিক লেনদেন হয, কিন্ত 
বাজারের বিনিময-হাব (121150 [866 ০ 12য:0112126) 
সর্বদাই অস্থির ও চঞ্চল, একেবারে সম্পুর্ণ নিদিষ্ট নচে। 
সেইরূপ বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বিচার করিলে দেখা যায় যে বিনিনয়-চারে 
তারতম্য আছে। যেমন, বাজারে ভারতের টাকার বদলে ব্রিটিশ পাউগ্ড 
কি পরিমাণ পাওয| যাইতে পাবে চাহার অনেক বিনিময়-হাব বহিয়াছে। বর্তমানেই 
রা করিলে যে দামে পাউও্ পাওযা যায, ৩০ দিন, ৬০ দিন 
হারে পার্থক্য বা ৯০ দিন পরে ক্রয়ের জন্ চুক্তি করিলে পাউগ্ডের জন্য অন্ত 
দাম দিতে হইতে পারে । স্থতরাং বর্তমানেই বিভিন্ন প্রকার সময় 
অন্ুযাযী অগ্রবিনিময়েব (01210 15017917806) দকণ বহুসংখ্যক বিনিময়-হার 
দেখিতে পাওয়া যায়। 
কিন্ত অনেক সমযে রাষ্ট্রের নির্দেশেই ছুই দেশের অর্থের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার 
বিনিময়হার বক্ষ! কর! হয়; একই সময়ে দুই দেশের অর্থের মধ্যে বহুসংখ্যক বিনিময়- 
রাখা হইলে তাহাকে বহুধা বিনিময় হার (171100)15 
ডি করি হার বার হইলে তাহ ( | ]) 
বিভিন্ন বিনিময-হার 1%0072118৩ 7২০16৭) বলে। সরকার এইকপ নির্দেশ দেন 
ধার্য থাকিতে সি যে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন উদ্দেশ্ত্ে ব্যবহারের জন্য বিনিময়-হার 
উহাকে ময় 
ঠা পৃথক হইবে, এবং কৃত্রিম ভাবে (বাজারের যোগান ও চাহিদার 
প্রতাবকে অস্বীকার করিয়া ) বিতিন্র প্রকার বিনিময়-হারের 
প্রয়োগ করাকে কার্যকরী করিয়া তোলেন। যেমন বিতিন্ন প্রকার দ্রব্য আমদানী 


৪৮৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


করিতে হইলে, বা রপ্তানী করিতে হইলে বা বিতিন্্র উদ্দেত্যে বৈদেশিক অর্থ ক্রয় 
করিতে হইলে দেশীয় অর্থের হিসাবে বিভিন্ন দাম নির্দিষ্ট থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন বিনিময়- 
হার থাকে। ১৯৩০ সালের পর হইতে প্রথমে লাতিন আমেরিকার দেশসমূহ ও 
পরে জার্মানী বিভিন্নরূপ বিনিময়-হার প্রথা ব্যাপক চালু করে এবং বিশেষ নিন্দার 
বিভিত উদ্দেগ্ঠে এইরাপ হইলেও বর্তমানে অনেক দেশ ওইরূপ বহুধ! বিনিময়-হার বজায় 
কর! হয় রাখিয়াছে। যেমন, পুর্বে জার্মানীর অর্থ মার্ক ক্রয় করিতে হইলে 
উদ্দেশ্ট অনুযায়ী উহার দাম নিদিষ্ট হইত। ভ্রমণের উদ্দোশ্তে মার্ক 
কিনিলে এক দাম, কোন দ্রব্য ক্রয়ের উদ্দেপ্ে অন্য দাম, বিতিনন দ্রব্যের ক্ষেত্রে 
বিভিন্নরূপ দাম, এইবপে বিতিন্ন হাবে বিদেশীদের নিকট মার্ক বিক্রয় করা হইত। এই 
সকল হারের সহিত জার্মান মধিবাসিগণ মার্কের বিনিময়ে অন্ত দেশের অর্থ যে হারে 
ক্রয় করিতেন তাহারও কোনরূপ সমতা ছিল না| যেমন, বর্তমানে লাতিন আমেরিকার 
দেশসমূহের মধ্যে চিলি বিভিন্ন উদ্দেশ্ঠে ডলার ক্রয়ের জন্য বিভিন্ন দাম (চিলির অর্থ 
পেসোব হিলাবে) স্থির করিয়া রাখিয়াছে। যূলধনী দ্রব্য আমদানীর উদ্দেন্টে সাধারণতঃ 
কম দেশীয় অর্থ দিয়াই বৈদেশিক অর্থ ক্রয় করা যায়, কিন্ত বিলাস দ্রব্য আমদানী 
করিতে হইলে অধিক পরিমাণে (দেশীয় অর্থ দিয়া বৈদেশিক অর্থ পাইতে হয়; 
সরকারী অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্ত আবার তিন্নরূপ বিিময়-হার নিদিষ্ট থাকে । 
এইব্ধপ বহুধা বিনিময় হার থাকিলে বেআইনী মুনাফার সম্ভাবনা খুবই 
বাডিয়। যায়; কারণ কম দামে বৈদেশিক অর্থ ক্র করিয়া বেশী দামে বিক্রয়ের 
স্থযোগ ও সম্ভাবনা উপস্থিত হয়। স্থতরাং, বুধ! বিনিময় হার প্রথা কার্ধকরী করিতে 
হইলে খুবই শক্তিশালী ও দৃঢ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থ। বলবৎ রাখিতে হয়; বন্বতঃ, আন্তর্জাতিক 
লেনদেনের সকল দিকই নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রয়োজন হয়। 
বহিমুল্যপাতন (136৮8101101) ব| ব হিমু ল্যবৃষ্ধির (4131১7০14- 
0০7) তুলনায় এইরূপ বহুধ! বিনিময হার প্রথ! আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বৃদ্ধির পক্ষে 
এবং অবাধ দ্রব্যচলাচলের পক্ষে অধিকতর ক্ষতিকাবক ও গুরুতর বাধা নিষেধ 
আবোপকারী। এই কারণে আন্তর্জাতিক আথিক ভাণ্ডার বহুধা বিনিময়-হার প্রথা 
নিয়ম বিরুদ্ধ বলিয়! ঘোষণা করিয়াছে। 
-অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ (96 দুশ56 900 0:01606102) : 
ইংলগ্ডের ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতী 
ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যবসা বাণিজ্যে বিপুল সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক 


এই পদ্ধতির ক্রেটি সমূহ 


অবাধ বাণিজ্য ও সংরক্ষণ ৪৮৯ 


ক্ষেত্রে উদ্ারনৈতিক (].1961911501) মনোভাব এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ- 
বাণিজ্যের সমর্থন ইংলগ্ড বৃদ্ধি পাইতে থাকে । 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্যবসা বাণিজ্যের উপর কোনরূপ বাধ! নিষেধ আরোপ 
ন| করার নীতিকে অবাধ বাণিজ্যনীতি বল! হয়। এই নীতির স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি 


রানি হইল, ইহার ফলে সকল দেশ আন্তর্জাতিক শ্রযবিভাগের সফল 
যুক্তিসমূহ ; দক্ষতা বৃদ্ধি, তোগ করিবার স্বযোগ পায়। আন্তর্জাতিক শ্রমবিভাগের ফলে 
উৎপাদন বৃদ্ধি, বায হ্রাস, প্রত্যেক দেশ সর্বাধিক সুবিধার সহিত যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে 


আয় বৃদ্ধি, ভোগ বৃদ্ধি 
সর্বাপেক্ষ! উপযোগী, সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনেই সকল উপকরণ 
নিয়োগ করিবে । ফলে, সকল দেশেরই উপাদান সমূহের নৈপুন্ত ও দক্ষতা! বৃদ্ধি 
হয়, সমগ্র পৃথিবীর সকল দ্রব্যসামগ্রীর মোট উৎপাদন বাড়িয়৷ যায়, দ্রব্যসামগ্রীর 
ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয়ও কমিয়া যায়। উপাদান সমুহের আয় বাডিয়! যায়, 
কারণ সর্বাধিক স্ববিধার সহিত উৎপাদন করিলে তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি 
পায়। (তোগকারী হিসাবে সকলেই উন্নত ধরণের দ্রব্য কমদামে পাইতে পারে। 
অবাধ বাণিজ্য নীতি পরিত্যাগ করিয়৷ আমদানী শুল্ক স্থাপনের ফলে দ্রব্যাদির দাম 
বুদ্ধি পায়, উৎপাদকের স্বার্থে ভোগকারীর স্বার্থ কুন করা হয়। 
সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, অবাধ বাণিজ্য আপনাআপনি উপাদান- 
সমূহকে প্রত্যেক দেশে সবাধিক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদন ক্ষেত্রে নিয়োগ করে তাহ! 
ঠিক নহে। যেহেতু কোন দেশ অন্য দেশের তুলনায় কিছুকাল পূর্বে শিল্পসন্প্রসারণ সুরু 
করিয়াছিল, সেইজগ্ত তাহার অনেক লব্ধ সুবিধা থাকিতে পারে। পূর্বে স্বর করার 
এই সকল স্বিধার ফলে তাহার তুলনায় অন্য দেশগুলির উৎপাদন ব্যয় বেশী থাকায় 
তাহার! প্রতিযোগিতায় হারিয়া যায়। 
সুতরাং, সংরক্ষণের সাহায্যে উভয়ের সুবিধ! প্রথমে সমান করিয়! লইয়া তাহার 
পরেই অবাধ প্রতিযোগিতা চলিতে পারে । অসমান শক্তিধারীদের মধ্যে অবাধ 
প্রতিযোগিতায় ছুর্বলের পরাজয় নিশ্চিত; উহা! সবলের একাধিপত্য বজায় রাখিবার 
এবং দুর্বলকে শক্তিশালী ন! হইতে দিবার ছলন! মাত্র। সংরক্ষণের সাহায্যে বর্তমানে 
সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তি দেশের সম্পদবৃদ্ধর ক্ষমতা বাড়াইয়! তোলা, বর্তমানেই সম্পদ্‌ 
সমূহঃ দুর্বলের বা নবা- প্রাপ্তি অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় । তাহা ছাড়া, অর্থনৈতিক 


গতরের প্রতিযোগিতার উন্নত নীতি ও অ 
মতা বৃ, জাতীয় কারণে অবাধ বাণিজ্য উন্নততর নীতি হইলেও অপরাপর বনু 


্বার্থরক্ষা, অন্ঠায় ব্যবসার কারণে যেমন বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থে, সংরক্ষণ আধকতর গ্রহণযোগ্য 
বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা, দ্রত হইতে পারে। যেমন, অস্ত্রোথপাদন বা আত্মরক্ষার পক্ষে 
শিল্প সম্প্রসারণ ব| 
বাণিজাচক্ বিরোধী উপায় প্রয়োজনীয় শিল্প স্থাপন করা, উৎপাদন-ব্যয় অধিক হইলেও 
প্রস্ৃতি অবন্ট প্রয়োজন। ইহাও মনে রাখা দরকার, দেশের স্বাস্থ্য বা 


চরিত্র-হানিকর বহুদ্রব্যের আমদানী অবশ্ঠই জাতীয় স্বার্থে বন্ধ করিয়া! দেওয়! 


৪৯০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উচিত। অপর দেশ ডাম্পিং করিয়! দেশীয় শিল্পকে অন্তায়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, 
ভাহাও ঠিক নয় ; সেই ডাম্পিং রোধ করার প্রচেষ্টা সর্বদাই কর! দরকার । অথবা, অপর 
দেশ সরকারী সাহায্যপুষ্ট হইয়৷ রগ্ডানী বাড়াইয়া দেশের শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত করিবে__ 
তাহাও চলিতে দেওয়! জাতীয় স্বার্থের অস্কুল নহে। তাহা ছাড়া, আধুনিক জগতে 
দেশীয় অর্থনীতির সাবিক উন্নতি, জীবনযাত্রার মান বাড়ান প্রভৃতির উদ্দেশে প্রত্যেক 
দেশ নিজন্ব নীতি স্থির করিতেছেন; এরূপ অবস্থায়, বিশেষতঃ অনুন্নত দেশসমুহ, 
দেশের বাহিরের শক্কিগুলির হাত হইতে স্বাতাবিকতাবেই নিজেদের রক্ষার প্রচেষ্টা 
করিবে। বাণিজ্যচক্রের হাত হইতে রক্ষ! পাইবার উদ্দেশ্টে সংরক্ষণনীতি প্রয়োগ কর! 
খুবই দরকার। চরম-সঙ্কটের কালে আমদানী শুন্ক বসাইলে দেশের উৎপাদন ও কর্ম- 
সংস্থান বাড়িতে সাহায্য করে । তাহ! ছাড়। অপর কোন দেশের বাণিজ্য সঙ্কট যাহাতে 
আমাদের দেশে প্রসারিত হইতে না! পারে, তাহার উদ্দেশ্ট্েও সংরক্ষণ নীতিকে 
ব্যবহার করা প্রয়োজন। | 
স্থুতরাং সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে সাধারণ ভাবে অবাধ বাণিজ্যের নীতি সুফলদায়ী 
হইলেও, কোন বিশেষ দেশের নিজস্বার্থের দৃষ্টিভঙ্গীতে ইহাকে কখনই গ্রহনযোগ্য মনে 
কর! চলে না, এবং সংরক্ষণনীতি সাধারণ তাবে জাতীয় স্বার্থ সিদ্ধির পক্ষে অন্থকুল। 


সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ (87£00678 2) 1৮08] 0৫ :0680102) : 
১। দেশের অর্থ দেশে রাখ! (8.9901006 2001065 ৪৮ 1007009) £ 
অনেকে বলিতে চাহেন যে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিলে দেশের লোকে দ্রব্য পাইলেও 
বিদেশীরা অর্থ পায়; কিন্ত দেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিলে দেশের 
লোকে দ্রব্যও পায় আর অর্থও পায়। ইহার সমর্থকদের বক্তব্য 
হইল যে, যাহাতে দেশের অর্থ বাহিরে যাইতে না পারে সেইজগ্ত বিদেশী দ্রব্য 
ক্রয় ন৷ করাই উচিত। 
কিন্ত এই যুক্তি একেবারেই ভুল, কারণ আমদানী না করিলে রপ্তানী বন্ধ হইয়া! 
যাইবে, বিদেশীদের দ্রব্য ক্রয় না করিলে বিদেশীরাই বা কি 
বির খুঁজি করিয়া দেশের রপ্তানী ক্রয় করিবে? দ্রব্য ক্রয় না করিয়! 
জাতীয় আয় বাড়ান যায় ন!, কারণ তাহা হইলে রপ্তানী হইতে আয়ও কমিয়া যায়। 
আর, সকল দেশই এইব্প নীতি গ্রহণ করিলে অবশেষে কাহারও উপকার হয় না; 
সকলেরই বৈদেশ্রিক ব্যবস! ও বাণিজ্য বন্ধ হইয়া! যায়; বৈদেশিক বাণিজ্যের 
অর্থনৈতিক স্থুবিধাগুলি কেহই লাভ করিতে পারে ন। 


সংরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ ৪৯১ 


২। দেশেবাজার সৃষ্টি কর। (70206 11976 12 0100606 ) : 
সংরক্ষণের ফলে বিদেশী দ্রব্য দেশে না আদিলে দেশীয় শিল্প স্থাপিত হইবে, 
দেশে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, ফলে দেশীয় দ্রব্যাদির 


_ আত্যন্তরীণ বাজার বিস্তৃত হইবে, দেশের সকল শিল্পেরই লাভ 
হইবে-_ইহাই এই যুক্তির রূপ। 


কিন্ত এই যুক্তির সমর্থকগণ ভুলিয়! যান যে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানী কমাইলে 
উহার ফলে রপ্তানীও কমিয়া যায়। ন্ুুতরাং আমদানী বদ্ধ করিয়া! সেই দ্রব্য দেশে 
উৎপাদন সুরু করিলে আয় ও ক্রয় ক্ষমতার বৃদ্ধি হইয়! দেশীয় 
বাজার বিস্কৃত করে বটে, কিন্ত, রপ্তানী হাস পাইবার দরুণ রপ্তানী 
শিল্পে বেকারীর ফলে আয় ও ক্রয় ক্ষমত! সম্কুচিত হইয়! দেশীয় বাজারকে একইরূপে 
সঙ্কুচিত করিয়৷ ফেলে । 
কিন্ত যদি আমদানী হ্রাসের ফলে দেশে নৃতন আয় স্থষ্টির পরিমাণ রপ্তানী 
কমিবার ফলে আয় হাসের পরিমাণ হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের মোট 
আয়ে নীট বৃদ্ধি হইতে পারে । স্বতরাং উভয় দেশের আমদানী ও 


রপ্তানীর পারস্পরিক চাহিদার শক্তির উপর এই যুক্তির সত্যতা 
নির্ভর করে; বিশে ক্ষেত্রে ও বিশেষ অবস্থায় এই যুক্তি সত্য । 


৩। বাণিজ্য ব্যালান্দ অনুকূল রাখ। (8819009 ০ [209 4780101976) £ 
প্রাচীন মার্কেন্টাইলিষ্ট ধনবিজ্ঞানীগণ বলিতেন যে, বিদেশ হইতে স্বর্ণ আনিতে 


পারিলেই দেশ সম্পদৃশালী হইতে পারে এবং (সেই উদ্দেশ্টে সর্বদা রপ্তানী আধিসক্যর 
নীতি গ্রহণ করা উচিত। রপ্তানী-আধিক্যের দ্বারা সর্বদা বাণিজ্য- 


ব্যালান্স অন্থকুল রাখিতে পারিলেই স্বর্ণ দেশের অত্যন্তরে 


বিরুদ্ধ যুক্তি 


যুক্তি 


আসিতে পারে। 

ক্লাশিকাল ধনবিজ্ঞানীগণ এই মার্কেণ্টাইলি্ই ধারণা বিশ্লেষণ করিয়৷ 
দেখাইয়াছেন যে স্বর্ণ-ই একমাত্র সম্পদ নহে । আর অস্থুকুল বাণিজ্য ব্যালান্সের দরুণ 
স্বর্ণের ক্রমাগত দেশে আগমন আত্যস্তরীণ অর্থের পরিমাণ বাড়াইয়। দামন্তর বাডাইয়। 
দিবে এবং ফলে ভবিষ্যতে রপ্তানী কমিয়া স্বণ পুনরায় বাহির হইয়! যাইবে (স্বর্ণের 
গতিবিধি সংক্রান্ত রিকাডীয় তত্ব)। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণও মনে করেন যে অনুকূল 
বাণিজ্য ব্যালান্সের লে দেশের আয়ন্তর বধিত "হইবে, সুতরাং 
প্রান্তিক আমদানী-বৃদ্ধির প্রবণতার দরুণ আমদানীর পরিমাণ 
বাড়িয়া যাইবে, বাণিজ্য ব্যালান্সে আম্মকুল্য হাস পাইবে । অনির্দিষ্ট কালের জন্য 

৩২ 


বিরুদ্ধ যুত্তি 


৪৯২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বাণিজ্য ব্যালান্স অনুকুল রাখার নীতি গ্রহণ করা কোন দেশের পক্ষেই ত্ভব নছে। 
যদিও কেইন্সের মতে রপ্তানী-আধিক্যের ফল দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির হ্থায়__ইহার 
ফলে আয়ন্তর ও কর্মসংস্থান বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে পারে। কিন্ত তাহা হইলেও মনে রাখা 
দরকার যে, সকল দেশ-ই একসঙ্গে এই নীতি গ্রহণ করিতে সুরু করিলে অবশেষে 
আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিপুল বিশৃংখলা স্থটি হইবে। প্রত্যেক দেশই 
অপর দেশের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের স্বার্থবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া! এইরূপ প্রতিবেশীকে 
দরিদ্র করার (71368581135 11615110101) নীতি গ্রহণ করিলে মোট ব্যবসা 
বাণিজ্যের পরিমাণ কমিয়! গিয়া! সকলকেই দরিদ্র করিয়! তুলিবে। 


(8) উচ্চমজুরী বজায় রাখা! (%:0 22810691181. ভা৪£০৪ ) : 


অনেক সময় বল1 হয় যে নিম্ন মজুরীর হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানীর 

বিরুদ্ধে শুন্ধ না বসাইলে সম্তা আমদানী দ্রব্য দেশের মধ্যে প্রবেশ করিযা দেশের 
উচ্চ মজুবীর হারকে নামাইয! দিবে । কারণ, বিদেশে নিম 
মজুরী-হারের ফলে উতৎপাদনব্যয় কম এবং দেশে উচ্চ মজুবী* 

হারেব ফলে উৎপাদন ব্যয় বেশী। সুতরাং, আত্যন্তরীণ উচ্চ মভুবীর হার বজায় 
রাখার উদ্দেশ্টে নিয় মজুরীর হার-সম্পন্ন দেশ হইতে আমদানীর বিরুদ্ধে শুল্ক বসান 
উচিত। 

এই যুক্তি গ্রহণ কর! চলে না, কারণ উচ্চ মজুরীর ফলে উৎপাদন ব্যয় সর্বদাই 
অধিক হইবে বা.শিম্ন মজুরীর ফলে উৎপাদনব্যয় কম হইবে_ইহা! ঠিক নহে। 
উচ্চ মজুরীর হার অধিক উৎপাদন ক্ষমতার দরুণ ব! উন্নত সাংগঠনিক নৈপুণ্যের 
দরুণ ব| প্রাকৃতিক সম্পদের আধিক্যের দরুণ হইতে পারে। ফলে প্রকৃতপক্ষে সেই 
দেশে ইউনিট-প্রতি ব্যয় কম, এইব্প ঘটিতে পারে। 

এইরূপ অবস্থায় সংরক্ষণের নীতি দেশের উচ্চ মজুরীকে রক্ষা না করিয়া কমাইয়া 
দিতেও পারে। কারণ সংরক্ষণের ফলে সর্বাধিক সুবিধাজনক ক্ষেত্রে নিযুক্ত না হইয়া 
নিয় উৎপাদন-ক্ষমতা-সম্পন্ন শিল্পে শ্রমিক নিযুক্ত হইতে সুরু 
করিবে, সুতরাং জাতীয় সম্পদ বা মজুরীর হার উভয়ই কমিবে। 
তাহা ছাডা, সংরক্ষনী শুক্কের ফলে দ্রব্যের দাম বাড়িবার দরুণ আসল মজুরী 
কমিয়! থাইবে ॥, 

কিন্ত, সাধারণতাবে দেখ যায় যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বাণিজ্যকারী 
উভয় দেশে উপাদানের দামে সমতা আপে। এরূপ অবস্থায় নিয় মভুরী-সম্পন্ন 


বিকন্ধ যুক্তি 


তরক্ষণের পক্ষে যুক্তিসমূহ ৪৯৩ 


দেশের পক্ষে অবাধ বাণিজ্য স্ববিধাজনক, এবং উচ্চ মজুরী-সম্পন্ন দেশের পক্ষে 
অন্থবিধাজনক | কারণ, উচ্চ মজুরী কিছুটা নামিয়া এবং নিম্ন মজুরী কিছুটা উঠিয়া 
উপাদানের দামে সমতাসাধন হয় । 


(৫) বেকারী দুর করা (2710 0076 01061001075 1006706 ) £ 


অনেক সময় বলা হয়, সংরক্ষনের ফলে দেশে বেকারী দূর হইয়া 
কিরূপে কর্মসস্থান কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । কিন্তু ক্লাশিকাল ধন- 
বৃদ্ধি পায় ও ক্লাসিকাল বিজ্ঞানীদের মতে সংরক্ষণের দ্বারা আমদানী হাস পাইলে 
যুক্তি £ তি বদ্ধ সেই সকল দ্রব্যের শিল্পে কর্মসংস্থান বাডিলেও রপ্তানী কমিয়া 
যাওয়ার ফলে রপ্তানী দ্রব্যের শিল্পে বেকারী বাড়িবে ; সুতরাং 
দেশের মোট কর্মসংস্থানে নীট বৃদ্ধি হইবে না। 
তবে, যদি আমদানী শুল্কের ঘারা আমদানী কমাইয়| দেশে কর্মসংস্থান বাডান 
হয়, অথচ রপ্তানীর পরিমাণ যাহাতে না কমে সেই ব্যবস্থা কর! যায়, তাহা হইলে 
আধুনিক যুক্তি ২ মোট কর্মসংস্থান বাড়িতে পারে। অবশ্ট যদি অপর দেশও 
কিরূপে আমদানী স্থির প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন করিয়! তাহাদের আমদানীর উপর শুন্ক 
রাখিয়া রপ্তানী বাড়ান বসায় তাহ হইলে রপ্তানী কমিয়া কর্মসংস্থান কমাইয়া দিবে। 
বায়, ১। অথ+সাহা্য 
রপ্তানী হ্রাস বন্ধ করার জন্য দেশটি দুই প্রকার পদ্ধতি গ্রহণ 
করিতে পারে। প্রথমতঃ, আমদানী শুদ্ধ হইতে প্রাপ্ত অর্থের দ্বারা রপ্তানী শিল্পকে অর্থ 
সাহায্য (1300111 ) করা-যাহাতে বিদেশে কম দামে বিক্রয় করিয়া পূর্বের 
পরিমাণ রপ্তানী বজাধু রাখিতে পারে। কিন্ত এইব্প অবস্থায় বিদেশও প্রতিরোধ- 
মূলক ব্যবস্থা! গ্রহণ করিবে । 
দ্বিতীয়তঃ, যদি সংরক্ষণকারী দেশ রপ্তানী-আধিক্যের দরুণ পাওনা বিদেশী 
অর্থ দেশে আনিতে না চাহে এবং বিদেশেই খণ ব! বিনিয়োগ অথবা সাহায্য হিসাবে 
থাটায়, তাহ! হইলে এই রপ্তানীর আধিক্য বজায় রাখ! সম্ভব হইবে। যেমন, যুদ্ধোত্তর 
পৃথিবীতে আমেরিকা সবাধিক রপ্তানী করে, কিন্তু তাহা সত্বেও 
সংরক্ষণের বারা আমদানীতে বিপুল বাধা স্থষ্টি করিয়! রাখিয়াছে। 
রগ্তানীর ফলে আমেরিকার পাওন! অর্থ বিদেশী দ্রব্যের আমদানী দ্বারা পরিশোধ 
লইলে পাছে দেশে আয় ও কর্মসংস্থান কমিয়া যায় এইজন্য উচ্চ সংরক্ষনী প্রাচীরের 
আড়ালে থাকিয়! সে ব্যবসা যুদ্ধ চালায়। যাহাতে বিদেশ হইতে তাহাকে দ্রব্যের 
*আমদানী করিতে না হয়, এইজন্ত সে পাওনা! অর্থ বিতিন্ন রাষ্ট্রকে খণ দেয়, দান 


২। বিদেশে খণ বৃদ্ধি 


৪৯৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


করে, ইউরোপীয় পুনগঠনের দরুণ ব্যয় করে বা বিদেশে সৈন্ভবাহিনী রক্ষ! করে ।' 
(এইজন্য আমেরিকার নীতিকে অনেকে “কুটনৈতিক মানবগ্রীতি” (9066810 
[1111911001009) বলিয়া থাকেন )। 

কিন্ত এই নীতি নিতান্তই স্বল্পকালীন, কারণ অনির্দিষ্ট কালের জন্য কেহ 
মূলধনের রপ্তানী চালাইয়া যাইতে পারে না। এমন সময় আসে যখন আসল 
পরিশোধ লইতেই হইবে বা সুদ লইতেই হইবে; এরূপ 
অবস্থায় আমদানী বৃদ্ধি না করিলেই চলিবে না। তাহ ছাড়া, 
এই নীতির ফলে দেশে মূলধনের পরিমাণ কমিয়া আত্যন্তরীণ বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান 
হাস পাইতেও পারে। 


(৬) শিশু শিল্পকে রক্ষা কর (0 চ106606 [111875 [110086193 ) : 


পৃথিবীর সকল দেশে শিল্পোন্নয়নের স্তর সমান নহে, সকলেই শিল্পবিপ্লবের 
স্ববিধা সমান পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে নাই; প্রথমে যাহারা শিল্প, ব্যবসা ও 
বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হইয়াছিল, তাহারাই অধিকতর সুযোগ, সুবিধা, শিল্পজ্ঞান 
ও দক্ষতার অধিকারী হইয়াছে। সুতরাং, শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহ 
শিল্পোরয়নের কার্য স্বর করিয়। অবাধ বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করিলে 
প্রতিযোগিতায় উন্নততর দেশগুলির নিকট পরাজিত হইবে । 
অন্ন্নত দেশগুলি উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে সংরক্ষণের দ্বারা নিজেদের শিল্প বাণিজ্যে 
শিশু দেশকে বিদেশী প্রতিযোগিতার হাত হইতে বীচাইবে, শিক্পোন্নয়নের প্রাথমিক 
জ্ঞান, শিক্ষারদীক্ষা ও সাংগঠনিক প্রস্থৃতির স্তর বিদেশীদের হাত হইতে রক্ষ! করিবে । 
জার্মান ধনবিজ্ঞানী ফ্রেডারিক্‌ লি এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন; তাহার মতে, 
কৃষি-উৎপাদনের স্তর হইতে কোন দেশে শিল্প সম্প্রসারণ করিতে হইলে এইক্প 

ংরক্ষণ নীতি গ্রহণ কর! বিশেষ প্রয়োজন | 

লিষ্ট এই নীতি বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন “অনুন্নত দেশ” সম্বন্ধে, কিন্ত আধুনিক 
কালে দেশের শিশু “শিল্পকে” বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে রক্ষা কর! 
প্রয়োজন-_এই যুক্তিতে সংরক্ষণ নীতিকে সমর্থন কর! হইয়৷ থাকে। “সগ্যোজাতকে 
সেবা কর, শিশুকে রক্ষা কর "এবং বয়স্ককে মুক্ত কর”-ইছাই এই যুক্তির 
মূল কথা। 

যুজি সঠিক হইলেও এই নীতিকে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রচুর অসুবিধা আসিয়া 
পড়ে। এই নীতি অন্যায়ী যে সকল শিল্প তবিষ্যতে এমন ভাবে উন্নত হইয়! উঠিবে 


এই পদ্ধতির অন্ুবিধ! 


অনুন্রত দেশ ও 
অনুন্নত শিল্প 


ডাশ্পিং-এর হাত হইতে রক্ষা ৪৯৫ 


যে সংরক্ষণ তুলিয়া লইলে উন্নত দেশের শিল্পসমূহের সহিত প্রতিযোগিতা দ্বারা 
নিজেকে বাচাইতে পারিবে, তাহাদের রক্ষা কর! অর্থাৎ সেই দ্রব্য 
আমদানীর উপর শুন্ক বসান দরকার। কিন্ত পূর্ব হইতেই সঠিক 
তাবে জান| যায় ন! কোন্‌ শিল্প এরূপ বাড়িতে পারে । তাহা ছাড়া একবার শুক্ 
বসাইলে সংবক্ষণের আডালে গডিয়। উঠিবার পরেও সেই শিল্প চিরকাল “সংরক্ষিত” 
থাকিতেই চায়, নিজের পায়ে স্বাবলম্বী তইয়! দাড়াইবার বাসন! ও মনোতাব কখনও 
গড়িয়া উঠে না, শিশুর মার বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটতে চাহে না। 


(৭) শিল্পের বৈচিত্র্য সাধন (1.০ 701591821 0009 [00030168 ) 


সংরক্ষণের সাহায্যে দেশে সকল প্রকার শিল্প গড়িয়। তোল! উচিত কারণ 
দেশে বহুপ্রকার ব্যক্তি থাকেন, প্রত্যেকের প্রতি! সমান নয়। যাহাতে সকল 
বাক্তি নিজেদেব ঝৌক, প্রবণত! বা নৈপুন্ভ শঙ্থুযান্ী নিজেকে উন্নত করিতে পারে 
সেই জন্ত সকল প্রকার শিল্প থাক! প্রয়োজন। শিল্পের বিভিন্নতা 
সাধিত হইলে ইহার কলে জাতীয় স্বয়ংলম্পূর্ণতা (ব৪01০791 
5615010016110) ঘটবে প্রয়োজনের সময সকল দ্রব্যোৎপাদানের ব্যবস্থাই থাকিবে। 
তাহ! ছাডা সমরোপকরণ-শিল্প ব| বৈদেশিক আক্রমণ হইতে দেশকে রক্ষা করিতে 
হইলে যে সকল শিল্প থাকা অবশ্ব প্রয়োজনীয়-_-এই সকল শিল্পের উন্নতির জন্য 
নিশ্যযই সংরক্ষণনীতি গ্রহণ কর! উচিত। আযাভাম্‌ ম্মিথ বলিয়া গিযাছেন যে 
দেশবক্ষাব তুলনায় অর্থের গুরুত্ব কম (0190161106 15 1655 11171901191] (1211 
019:161106) | 


(৮) ডাম্পিং-এর হাত হইতে রক্ষ। পাওয়া (০ 0:069০ট 1102 510:61£72 
10070192176 ) : 


বিদেশী ব্যবসায়ীর! নিজের দেশে চডা দাম বজাষ বাখিয়৷ অন্ত দেশে উৎপাদন- 
ব্যয় হইতে কম দামে বিক্রয় করাকে সাধারণতঃ ডাম্পং বলা হয়। এই 
ডাম্পিং-এর ফলে দেশীয় শিল্পপতিগণ প্রতিযোগিতায় টিকিতে 


না পারায় ক্রমে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হন, বিদেশী ব্যবসায়ীরা 
তখন বাজারের একচেটিয়! অবস্থার সুযোগ পাইবার জন্ত দাম চডাইয়| দেয়। 


ডাম্পিং ঘটতে থাকিলে অবশ্তই তাহার বিরুদ্ধে শুন্ধ বসাইয়৷ দেশীয় 
শিল্পসমূহকে সংরক্ষিত কর! উচিত, কিন্ত দেখা যায় যে ডাম্পিং বন্ধ হইলেও শুক্ক 
চলিতে থাকে এবং কোন কারণে শুন্ক বসান হইলে সেই 
শুন্ধ অন্যান্ত আইনকাহুনের ন্যায় স্থায়ীভাবে সরকারের নীতির 
অঙ্গ হিসাবে চলিতে থাকে ৷ 


প্রয়োগ-গত অনুবিধা 


শিল্পের বৈচিত্র্য সান 


ডাম্পিং-এর বিরুদ্ধে 


অন্ুবিধ! 


তি আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সংরক্ষণ নীতির বিপদ (2081656 1080£9:8 ০0 71:06908102 ): 
রক্ষণ নীতির কয়েকটি ত্রুটি ও বিপদ থাকে । যেমন, প্রথমতঃ, বৈদেশিক 
প্রতিযোগিতা কমিয়া' গেলে দেশীয় উদ্যোক্ত। ও ব্যবসায়ীগণ অলস, নিরৎসাহ বা 
প্রতিযোগিতা হাস, উদ্ভোগহীন হইয়া উঠিতে পারে, সকল প্রকার উন্নতি সাধনের 
টা প্রেরণ! নষ্ট হইতে পারে; উৎপাদন-ব্যয় হাসের কোন প্রচে্ট। থাকে 
রাজনৈতিক অসাধুতা, না, সংরক্ষিত শিল্পে যন্ত্রপাতির উন্নতি সাধারণতঃ কর! হয় না। 
প্রভৃতি অনেক সময় উচ্চ-হারে আমদানী শুন্ক স্থাপনের ফলে 
আমদানীর পরিমাণ খুবই কমে, মোট রাজস্বের পরিমাণও কমিয়! যায়। 
তোগকারীগণ দামবৃদ্ধির ভয় করেন, কারণ আমদানী শুন্ধের ভার খুবই কম 
ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার স্থন্ধে পডে, প্রধানতঃ তোগকারীর নিকট হইতে দাম বাডাইযাই 
উহ! আদায় করা হয়। গরীব ভোগকারীর উপর আরও চাপ পডে। 
বল! হয় যে শুন্কই একচেটিয়া সংগঠনের জন্মদাতা । বৈদেশিক প্রতিযোগিতা 
দুর হইলেই দেশীয় উদ্যোক্তাগণ একত্রে জনসাধারণকে তীব্রতর ভাবে শোষণ করিবার 
জন্য একচেটিয়! সংগঠন গডিয়া তোলেন। 
তাহা ছাড়া, দেশের অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অসাধুতা ও অন্যায় প্রভৃতি বৃদ্ধি হয়ঃ 
অনেক ক্ষেত্রে এই সংরক্ষণের জন্য ব্যবসায়ীর! নিজেদের স্বার্থান্নুযাধী চলিতে বাধ্য 
করার উদ্দেশ্তে অর্থের সাহায্যে রাজনৈতিক নেতাদের ক্রয় করিয! রাখেন, অন্ততঃ 
বহু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা দেখ! গিয়াছে । 
সংরক্ষণের পন্ধতি ও রূপ (01610008 ৪00. চ'0718 01 19:0680610 ) : 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সময়ে বহুপ্রকার পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া আমদানী ও 
রপ্তানীব পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা! করিয়াছেন। তাহাদের সকল প্রচেষ্টা 
ও পদ্ধতিকে বিভিন্ন তাগে শ্রেণীবদ্ধ করার চেষ্টা! কর! হইয়াছে; দেখা গিয়াছে যে 
সংরক্ষণ মোটামুটি নিয়লিখিত কয়েকটি রূপ গ্রহণ করিতে পারে। 


(১) শুন্ক (08163 ): 

শুন্ককে ছুই প্রকারে বিভক্ত করা যায় ঃ রাজস্ব শুল্ক (1২5ড৮০101€ 1001165) 
এবং সংরক্ষণী শুল্ক (1০/০০৮৪ 17006169)। প্রধানতঃ সরকারী আয় বাড়ানর 
উদ্দেশে প্রথম প্রকার শুল্ক বসান হয়, এবং প্রধানতঃ দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্টে দ্বিতীয় প্রকার শুন্ক বসে। অবশ্ঠ এইকব্প তাগ কর! বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্মত 
নহে, আইন প্রণয়নকারীদের উদ্দেশ্ের ভিত্তিতে শুন্ধের সঠিক শ্রেণীবিতাগ করা? 


গু ৪৯৭ 


চলে ন!। তবুও এইরূপ বিভাগ করিলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে পরম্পর- 
বিরোধিতা থাকিতে পারে, অর্থাৎ রাজন্বের দিক হইতে যে শুন্ক বিশেষ আয়কারী 
তাহা! সংরক্ষণের দিক হইতে পর্যাপ্ত নছে; আর সংরক্ষণের দিক হইতে যাহা 
পর্যাপ্ত, তাহাতে আমদানী বন্ধ হইয়। যায় ও রাজত্ব আদায় থুবই 
কমিয়া যাইতে পারে ।* 

শুক্ধকে আরও দ্ুইপ্রকারে বিভক্ত করা যায় ঃ আমদানী শুদ্ক ও রপ্তানী শুদ্ধ । 

(ক) আমদানী শুহ্ক: বিদেশ হইতে আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর 
শুন্ধ বসাইলে তাহাকে আমদানী শুন্ধ বল! হয়; এইব্বপ আমদানী শুদ্ধ, 
প্রধানতঃ, ছুইপ্রকারের হইতে পারে: নির্দিষটান্ুদার শুস্ক (306০160 0৮) 
এবং মৃল্যান্গসার শুন্ক (4.৫ %91015]) 700 )। নিরদিষ্টানুসার শুক্কে দ্রব্যের ওজন, 
আয়তন বা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শুক্কের হার স্থির করা হয়; মৃল্যান্সসার শুন্ধে 
দ্রব্যের মূল্য অন্থযাষী শুন্কের হার স্থির হয়। 

(খ) দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের উদ্দেশ্ে সেই শিল্পের প্রয়োজনীয় কাচামালের 
উপর রপ্তানী শুক্ক বসান হইতে পারে। রপ্তানী শুন্কের ফলে রপ্তানী কমিবেঃ 
আতন্যন্তরীণ বাজাবে কাচামালেব দাম কমিয়! যাইবে, বিদেশে কাচামাল দুপ্রাপ্য 
হইবে, উহার দামও বাডিবে। এইন্বপ করিলে দেশীয শিল্পের প্রতিযোগিতার 
ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। এই ব্যবস্থার ক্রুট হইল, ইহ! কার্যত: কাচামাল উৎপাদকের 
স্বার্থ ক্ষুন্ন করিযা উৎপাদকেব স্বার্থ বক্ষা করে। 

(২) অর্থ সাহায্য (80806163 270 80103101639 ) ; 

কোন বিশেষ দেশীষ শিল্পের উৎপাদন ব্যয অধিক থাকিলে বা বিদেশী দ্রব্যের 
সহিত প্রতিযোগিতার ক্ষমত| কম থাকিলে সরকার উহাকে অর্থ সা্ায্য করিতে 
পারেন। এই পদ্ধতিতে দেশীষ শিল্পের সংরক্ষণী নীতিকে অর্থ সাহায্য পদ্ধতি বলা 

হয। অনেক পময়, কমহারে আমদানী শুন্ক বসাইয়! দেশীয় শিল্পকে 
নি একই সঙ্গে কিছুটা অর্থ সাহায্যও করা হয়; আমদাশী শুন্ক 
হইতে প্রাপ্ত অর্থ, অর্থ-সাহায্যে ব্যয়িত হইতেছে, এন্সপও 
দেখা যায়। আস্তর্জীতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ([. 1. 09.) আমদানী শুন্ক স্থাপনে 
পছন্দ না কবিলেও অর্থ-সাহায্য সম্বন্ধে নীরব আছেন। সাধারণতঃ উৎপাদনের 


__. *অব্থ দীর্ঘকাল, সংরক্ষণী শুন্কের ফলে দেশে কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি হওয়ায় সরকারী রাজস্থ 
আদায়ের পরিমাণ বাড়িয়। বাইতে পারে। 


৪৯৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পরিমাণ অন্থুযায়ী অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়; কিন্ত অনেক সময়ে মোট কিছু অর্থও 
একত্রে (1709581] ) সাহায্যবূপে দেওয়া চলিতে পারে। 
অর্থ-সাহায্য পদ্ধতির বিরুদ্ধে বল! হয় যে (ক) এই নীতি কার্যকরী কাঁরতে 
হইলে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর তীক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাক! প্রয়োজন, বাস্তবে 
বিদ্ধ বুতিপহ তাহা সম্ভব না-ও হইতে পারে। (খ) দেশীয় শিল্পের 
প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়াইতে হইলে অত্যন্ত বেশী পরিমাণ 
অর্থ-সাহায্যের প্রয়োজন হইতে পারে । (গ) জনসাধারণের নিকট হইতে কর আদায় 
করিয়া তাহা! মুষ্টিমেয় শিল্প পতির স্মার্থ-রক্ষায় ব্যয় কর! উচিত কিন] তাহা সন্দেহজনক । 
কিন্ত অর্থ-সাহায্য নীতির স্বপক্ষে বল] হয় যে (ক) শুক্ষেব ফলে দামবৃদ্ধি 
হইবে, কিন্তু অর্থ-সাহায্যে দাম বৃদ্ধি হইবে না, (খ) প্রদত্ত অর্থ দেশেই থাকিবে, 
(গ) দ্রব্যের বিভিন্ন গুণগত স্তরের (21205) মধ্যে পার্থক্য 
নির্ণয় করা ও সেই অন্ুযাষী অর্থ-সাহায্য করা সম্ভব, (ঘ) সকলেই 


সঠিকভাবে জানিতে ও, বুঝতে পারে যে ঠিক কি পরিমাণ অর্থ এই সংরক্ষণের জন্য 
ব্যয়িত হইতেছে। 


(৩) পরিমাণগত বাধা-নিষেধ (08001586159 5১68৮100008 ) : 

এই পদ্ধতি অনুযায়ী কোন রাষ্ট্র নিদি্ই সমযের মধ্যে কোন দ্রব্যের আমদানীর 
পরিম'ণ স্থির করিয়া দেয় এবং সাধারণতঃ, (ক) লাইসেন্স প্রদান করিয়। আমদানীর 
পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এই পঞ্ছতির বিশেষ সুবিধা! আছে। 
,অনেক সময় শুল্ক ধার্য করিলেও উতপাদন-ব্যয়ে ব! দামে 
পরিবর্তন ঘটিয়! শুন্কের কার্যকারিতা! কমাইয়া৷ দিতে পাবে। কিন্ত এই পদ্ধতিতে 
আমদানীর পবিমাণ সঙ্কুচিত করিয়! সংরক্ষণের উদ্দেশ্ট সফল কবিতে যথেষ্ট সাহায্য 
কবে। এই পদ্ধতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে বৈদেশিক বাণিজ্য-ক্ষেত্রে সবকারী 


হস্তক্ষেপ খুবই বাডিয়া যায়। শুন্কের দ্বার সংরক্ষণ করিলে আত্যন্তরীণ ও বৈদেশিক 
দামেব মধ্যে কিছুটা সংযোগ রক্ষিত হয়, কিন্ত এই পদ্ধাতিতে দুই দেশের দামে কোন 
সংযোগ থাকে না। আমদানী-নিয়ন্্ণের ফলে দামবুদ্ধি হয়, এবং তাহাব দরুণ 


শু ওপরিমাণগত মুনাফা! ব্যবসায়ীরাই লাত করিয়া! থাকেন) কিন্ত শুল্ক ধার্য 
বাধা-নিষেধ উভয়. করিলে আমদানীও নিয়ন্ত্রিত হয়, রাষ্ট্রের আয়ও কিছুটা বৃদ্ধি 
পদ্ধতির তুলনামূলক পায়। আমদানী-নিয়ন্ত্রণ করিলে সাধারণতঃ ইহাও ঠিক 
মর কবিতে হয় যে কোন আমদানীকাবীকে কত আমদানীব স্থযোগ 
দেওয়া হইবে এবং কোন দেশ হইতে কত আমদানী করিতে পারিবে । পক্ষপাতিত্ব 


স্বপক্ষে যুক্তি 


লাইসেন্স 


কোটা ৪৯৯ 


ও অসাধুতার সুযোগ ইহার ফলে বাড়িয়া যায়। আমদানীর পরিমাণ খুবই 
কমাইলে দেশীয় উৎপাদকগণ মিলিয়৷ একচেটিয়৷ সংগঠন স্থাপন করিয়া! জনসাধারণকে 
শোষণের স্থবযোগ পায়। 

(খ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের আর একটি রূপ হইল বিদেশী দ্রব্য আমদানী 
করিয়। নির্দিষ্ট অনুপাতে দেশী দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া তবেই বিক্রয় কর চলিবে 
এইরূপ নিয়ম করিয়া দেওয়া । সকল দ্রব্যের ক্ষেত্রে এই নিয়ম চলিতে পারে না, 
একই প্রকার ও একই ধরণের দ্রব্যাদির ক্ষেত্রে (5981009101520 72190171015 ) 
এইরূপ নিয়ম করিয়! দিলে অবশ্য দেশীয় দ্রব্যের কিছু বিক্রয় নিশ্চিত করা যায় । 

(গ) পরিমাণগত বাধা-নিষেধের বিশিষ্ট উপায় হইল আমদানীর আহুপ্তিক 
অংশ বা কোটা নির্দিষ্ট করা । 

যখন কোন দ্রব্য আমদানীর পরিমাণ নিদিষ্ট করিয়া দেওযা! হয় এবং তাহা 
পৃথবীর যে কোন দেশ হইতে আমদানি করা চলে তখন তাহাকে সর্বব্যাপী 
(০101981) কোটা বলে । তবে, ইহাতে 'বিভিন্ন রগ্ান:কারী দেশ 
অনেক ক্ষেত্রে আমদানীকারী দেশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ 
আনিয়া থাকে। স্বতরাং, অনেক ক্ষেত্রে কোন্‌ দেশ হইতে কত আমদানী হইবে 
তাহা ও নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। 

যদি কোন দ্রব্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনা! শুন্কে ব| কম হারে আমদানী করিবার 
অন্থমতি থাকে, কিন্তু উহার বেণী আম্দানী করিতে হইলে 
শুন্ধ বা অধিক হারে শুন্ক দিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে শুন্ক 
কোটা (গুঞাঠি 00018.) বলে । অধিক হারে শুল্ক দিলে অবশ্য আমদানীর কোন 
পবিমাণগত বাধা থাকে না। 

অপর কোন দেশের সহিত আলাপ আলোচনা না করিয়! নিজের স্বার্থে 

কোন সরকার কোন নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে আমদানীর উচ্চতম 

জি পরিমাণ স্থির করিয়া দিলে তাহাকে একপাক্ষিক কোটা 

(00101195181 00018 ) বলে । উভয় দেশের সহিত আলাপ 

আলোচনার ভিত্তিতে উভয়ের আমদানীর পরিমাণ স্থির হইলে তাহাকে দ্বিপাক্ষিক 
(কাট! (73119165151 00০98 ) বলে। 


18) শাসনতান্ত্রিক সংরক্ষণ (8070177805056 0:0680610 ) £ 
শাসন সংক্রান্ত বু আইনকান্থনের ফলে সংরক্ষণ নীতি কার্যকরী হইতে 


বর্বব্যাগা কোটা 


শুদ্ধ কোটা 


৪৪৩ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পারে। যেমন, (ক) শুদ্ধ কতৃপক্ষের আদেশ নির্দেশ, (খ) রেল ও জাহাজ কতৃপক্ষের 
আদেশ, নির্দেশ বা ভাড়ার স্বতত্ত্রীকরণ (গ) সরকারী প্রয়োজনে দ্রব্যাদি ক্রয়*সংক্রান্ত 


আদেশ নির্দেশ প্রভৃতি। 


রাষ্রীক বাণিজ্য (86989 দুম৪৫108 ): 
আত্ত্ণাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ হইতে পারে যখন 
ব্যক্তির হাতে বাণিজ্যের কোন ক্ষমতা না রাখিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া 
অধিকার রাষ্ট্র নিজের হাতেই তুলিয়! লয়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সকল ব্যবসাই 
রাষ্ট্রের কতৃত্বে, তাই বৈদেশিক বাণিজ্যও তাহা হইতে বাদ 
রাষত্িক বাণিজ্য 
কাহীকেবলে যাইতে পারে না। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অঙ্গ 
হিসাবেই রাষ্টট আমদানী ও রপ্তানীর বাণিজ্য নিজের আয়ত্তে 
রাখে । প্রথমে সোভিয়েট রাশিয়া ও পরে জার্মানী এইন্ধপ রাষ্্রিক বাণিজ্য 
পরিচালন! পদ্ধতির প্রসার করিয়াছে । অন্যান্য দেশের নিকট হইতে দরকষাকষিব 
ক্ষেত্রে সর্বাধিক সুবিধা লাভ করা রাষ্্রিক বাণিজ্যের অপরাপর উদ্দেশ্টের অস্তভূ-ক্ত 
বল! যাইতে পারে । 
বিভিন্ন রাষ্্র বিভিন্ন উদ্বেশ্টে রাষ্ত্রিক বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করিতে পারে। 
কবিজাত দ্রব্যের দাম স্থির রাখা, অন্য রাষ্ট্রে সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর করা, যুদ্ধের 
জন্য প্রয়োজনীয় মালমশল! মজুত করা, প্রতৃতি বিভিন্ন লক্ষ্য সাধনেব জন্য বাষ্ট্রিক 
ব্যবসা পরিচালিত হইতে পাবে। রাশিষা, পূর্ব ইউরোপীয় 
রাষ্্রিক বাণিজ্যের 4 রর 
উদ্ে্সূহ , দেশসমূহ ; নয়! চীন ছাড়াও আজেটিনা; গমের ব্যবসাতে 
অষ্ট্রেলিয়৷ ও কানাডা; কাচ! তুলা, চা, লৌহ সংক্রান্ত ব্যতীত 
অন্যান্ত ধাতুসমূহের এবং খাছাদ্রব্যের ব্যবসাতে ইংলও এবং অনেক ক্ষেত্রে 
আমেরিকাও এইরূপ রাষ্ত্রিক বা'ণজ্য চালাইয়া থাকেন। তারতেও বাষ্ট্রের তরফ 
হইতে বাণিজ্য চালাইবার উদ্দেশ্ে রাষ্টিক বাণিজ্য করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। 
রাষ্ত্রিক বাণিজ্যের স্ববিধ! হিসাবে বল! হয় যে ইহাব ফলে তোগকারীর! উপরুত 
হইবেন, কারণ ব্যবসায়ীদের হাত হইতে আমদানী ও রগানীর বিপুল মুনাফা! রাষ্ট্রের 
বধ হাতে চলিয়! আসিলে রাষ্ট্র দ্রব্যাদির দাম কমাইয়। দিতে পারে বা 
উন্নয়নমূলক কার্যে ওই মুনাফ! ব্যয় করিতে পারিবে । ট্বদেশিক 
বাণিজ্যে একচেটিয়া সংগঠন তাঙিয়! দেওয়াও সম্ভব হইবে। অপর রাষ্ট্রের সহিত 
দরকষাকবষির ক্ষমত! বৃদ্ধি পাইবে, বাণিজ্যহার দেশের অনুকূলে আসিবে। 
রে পরিকল্পনা সফল করিবার উপযোগী দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানীর নিয্স্ত্রণ 
সহজ হইবে। 


আত্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার &০১ 


রাহিক বাণিজ্য নীতির বিরুদ্ধে বলা হয় যে সরকারী কর্মচারীগণ বাণিজ্য 
সম্পর্কে একাস্ত অনতিজ্ঞ এবং দেশের চাহিদা ও যোগানের সহিত তাহাদের প্রত্যক্ষ 
সম্পর্ক না! থাকায় তাহারা ভুল পরিমাণে এবং ভুল দামে আমদানী ও রপ্তানী করিবে। 
হি বাণিজ্যক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পাইবে । আন্তর্জাতিক 
বাণিজ্যে মনান্তর ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকায় আন্তর্জাতিক 
কলহ তিক্তত! ও সংঘর্ষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে । তাহা ছাডা, প্রতিযোগিতা লোপ 
পাইয! একচেটিয়া অধিকার স্থষ্টি হইবে এবং সরকারী কতৃত্বের অনবরত পরিবর্তনের 
ফলে রাজনৈতিক দলগুলি এই ক্ষমতাব উপযুক্ত ব্যবহার করিতে পারিবে না। 
কোন রাষ্ট্রে অর্ডার অপর দল সরকার গঠন করিয়! বাতিল করিয় দিবে-__এইন্ধপ 
বিশৃঙ্খলার স্ষ্টি হইবে । ইহাও মনে রাখ দরকার যে সরকারী সকল ব্যবসার 
ম্যায় এক্ষেত্রেও উদ্যোগ ও উৎসাহ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জাতীয় স্বার্থ 
, ব্যাহত হইবে । রাজনৈতিক তাবে দুর্বল দেশগুলি রািসিদি চাপে বাণিজ্যের 
ক্ষেত্রেও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে থাকিবে। 


আন্তজর্খতিক আধিক সংস্থাসমূহ 
আন্তর্জাতিক অর্থভাগার (10670901079] 110096877 চ'009) 


পৃথিবীতে যখন স্বর্ণমাণ প্রচলিত ছিল তখন বৈদেশিক বিনিময়হাব স্বয়ংক্রিয় 
তাবে নির্ধারিত হইয়া পডিত এবং স্বর্ণের আদান প্রদান দ্বারাই আমদানী ও 
রপ্তানীব মূল্য পরিশোধ করা হইত বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সকল প্রকার লেন- 
দেন করা হইত। ১৯২৯/৩০ সালের মহ! অর্থ নৈতিক সঙ্কটের ফলে স্বর্ণমানের পতন 
হইলে বৈদেশিক বাণিজ্যের বিনিময়-ব্যবস্থা (72:0118108€ [1€- 
017911511) সম্পূর্ণ বানচাল হইয়া গেল। তাহাব পর স্বর হইল 
দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, অস্থির ও সদাচঞ্চল বিনিময়হার, বহি্ূল্য পাতন, 
আমদানী ও রপ্তানী শুন্ধ, কোটা প্রভৃতির যুগ । আমদানী ও রপ্তানীর পরিমাণ কমিয়! 
গেল, আত্যন্তরীণ দামস্তর, আয় ও কর্ম সংস্থানের স্তর সঠিক রাখাই প্রত্যেক দেশের 
প্রধান লক্ষ্য হইয় দাড়াইল। এক্প বিশৃঙ্খল অবস্থায় এমন এক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা 
গড়িয়া তোলার প্রয়োজন দেখা দিল যাহার দ্বারা আত্যন্তরীণ আধিকনীতির 
স্বাধীনতা থাকে এবং ইছারই সহিত আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন অবাধভাকে 


আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার 
প্রয়োজনীয়তা 


&০২ আধুনিক ধন-বজ্ঞান 


চলিতে পারে। ব্রেটন উউস্‌ চুক্তি দ্বার! স্থাপিত এই আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার 
পুরাতন স্বর্ণমানের স্থলে প্রতিষ্ঠিত নৃতন ব্যবস্থা; স্বর্ণ ও কাগজীমান উভয়ের 
বৈশিষ্ট্য মিলাইয়! গৃহীত এক ধরণের মিশ্রমান ; কেইন্সের ভাষায় বলিতে 
গেলে “উন্নত ধরণের আন্তর্জাতিক অর্থ ব্যবস্থা” স্থাপনের প্রচেষ্টা। বহু আলাপ 
অলোচনার পর আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচনার 
প্রথমে বিটেন এবং আমেরিক1 উভয় দেশই নিজস্ব প্রস্তাব পেশ 
আস্তজাতিক অর্থ করেন; প্রস্তাবিত ইংলগ্ের পরিকল্পনাকে বলা হয় ব্যাকবর 
ভাগ্ডারের প্রতিষ্ঠা 

পরিকল্পনা (73911007181) এবং মাকিণ প্রস্তাবকে বল! 

হইত ইউনিটাস্‌ পরিকল্পনা! (0171055 50116106 )। 
কেইন্সের নেতৃত্বে ব্রিটেন যে পরিকল্পনা পেশ করিষাছিল তাহার মূল 
কথা ছিল আন্তর্জাতিক লেন দেনের উদ্দেশে নৃতন এক ধরণের মুদ্রা প্রচলন 
করা। এই পরিকল্পনায় বল! হইযাছিল যে এক আন্তর্জাতিক ক্রিয়ারিং ' 
স্থা স্থাপিত হইবে; পুথিবীব সকল দেশই সেই সংস্থার সত্য হইবে; 
ব্যাঞ্কে ব্যক্তি যেরূপ হিসাব রাখে জাতিসমৃহও নিজ নিজ 
জি নামে ক্রিয়াবিং সংস্থায় সেইরূপ হিসাব রাখিবে ; স্বর্ণের সহিত 
যাঙ্কর পরিকল্পনা. নিরিষ্টহারে নির্ধারিত ব্যাঙ্কর (8271001) নামে নূতন আন্তর্জাতিক 
অর্থে এই হিসাব রক্ষিত হইবে। আত্তর্জীতিক লেনদেন হইতে 
উদ্ভূত সকল দেনাপাওন! এই অর্থের হিসাবে ক্রিয়ারিং সংস্থার নিকট জাতির 
জমা বাডাইয় বা কমাইয়! মিটাইয়া ফেলা হইবে । সংস্থার সভ্য সকল দেশের 
কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নামেই এই হিসাব বক্ষিত হইবে ; লেনদেন ব্যালান্স অনুকূল 
হইতে থাকিলে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব বাড়িতে থাকিবে; লেনদেন 
ব্যালান্স প্রতিকূল হইতে থাকিণে সংস্থার নিকট রক্ষিত জমার হিসাব কমিতে 
থাকিবে । যাহাতে জমা! ক্রমাগত বৃদ্ধি বা হাস না পায় সেই জন্য ব্যবস্থা অবলগ্বন 
করিতে হইবে ; এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করিতে হইবে যাহাতে লেনদেন ব্যালান্সের 
আনুকূল্য বা প্রতিকূলতা শ্বয়ংক্রিয়তাবেই দূরীভূত হইয়া যাইতে পারে। প্রন্ত্যেক 
সভ্য-রাষ্্র প্রয়োজনবোধ করিলে সংস্থ। হইতে নিদিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত ওতারড্রাফট্‌ 
লইতে পারে, একপ ব্যবস্থা! থাকিবে; ইহার ফলে কোন দেশ অপর দেশের দেনা 

মিটাইবার জন্য কিছুট। সময়ও পাইবে। 

আমেরিকার পরিক্ষল্পনায় একটি আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব-সাধনকারী ভাণ্ডার 


আস্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারের সংগঠন ও কার্যাবলী &৪৩, 
(11)05119561929]1 912101112580102 708) স্থাপনের কথ! বলা হইয়াছিল। 


নিজ দেশের বি ্ট - 

টি দশের কিছু মুদ্র। সকল রাষ্ট্ই এই ভাণ্ডার কর্ত 

উত্থাপিত হোয়াইট পক্ষের হাতে জমা দিবে, অন্য রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয়ের জন্য তাহা 

প্রস্তাব রঃ রা ব্যবহত হইবে। সকল লেনদেনের রূপই হইবে এক মুদ্রার 
কল্প 

দ্বারা অপর মুদ্রার ক্রয় ও বিক্রয়, ব্যাঙ্কর পরিকল্পনার স্টায় 


কোন আন্তর্জাতিক মূদ্রা স্থট্টি করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্ট ছিল না। লেনদেন 
ব্যালান্স অস্থকৃূল হইলে ভাগ্ডারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা দ্রুত ফুরাইয়া 
আলিবে (অন্ঠান্ত দেশ দেন| মিটাইবার উদ্দেশ্টে ক্রয় করিয়া লইবে)) লেনদেন 
ব্যালান্দ প্রতিকূল হইলে ভাগারের নিকট রক্ষিত সেই দেশীয় মুদ্রা মোটেই 
ফুরাইবে না, ভাগ্ডারে হাতেই থাকিয়৷ যাইবে (অন্ান্থ দেশ ক্রয় করিবে না, কারণ 
দেনা মিটাইবার প্রয়োজন নাই)। 


ব্রিটেন ও আমেরিকার উভয় পরিকল্পনা লইয়! ছুই দেশের রাষ্ট্রনায়কগণ এবং 

ধনবিজ্ঞনীদের মধ্যে আলাপ আলোচনার পর নূতন এক পরিকল্পনার উদ্ভুব হয় এবং 

১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের বিটেন উড স্‌ নামক স্থানে 

আন্তর্জীতিক অর্থ 

ভাণ্ডার স্থাপন. এই পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা সম্পকীয় চুক্তির ছুই 

অংশ ৫ প্রথম অংশ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার সংক্রান্ত এবং 

অপর অংশ আত্তজ্শাতিক পুনর্গঠন ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত। ১৯৪৫ সালের ২৭শে 
ডিসেম্বর হইতে আন্তজাতিক অর্থ ভাগারের কার্য সরু হয়। 


আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ারের সংগঠন ও কার্যাবলী 
(07890580200 8700 81817001008 01 0116 7.11.5.) : 


বৈদেশিক বিনিময় সহজতর করিবার উদ্দেশ্তটে আন্তজাতিক সহযোগিতার 
তিত্বতে আতন্তজণতিক অর্থ ভাণ্ডার স্তাপিতি তইয়াছে। সকল সত্যই নিজ 
দেশেব মুদ্র! এবং স্বর্ণ বা ডলারে কিছু পরিমাণ অর্থ এই তাগ্ডারে জমা দেয় এবং 
প্রয়োজন হইলে ভাণ্ডার হইতৈ অপর দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারে। 

৮৮০ কোটি ডলার লইয়া! এই অর্থ ভাণ্ডার গঠিত, যাহারা এই ভাগ্ারের 
সদস্য তাহার! নিজ নিজ (00০91) জমা দিয়া এই তহবিল স্থষ্টি করিয়াছে। 


প্রত্যেক সদস্যের কোটার ২৫%, অথবা সরকারী ভাবে রক্ষিত স্বর্ণ বা ডলারের 
১০% (উভয়ের যেটির পরিমাণ কম) স্বর্ণ বা ডলারে জম] দিতে 


ভাগারের সংগঠন ও হইয়াছে। সদস্য রাষ্ট্রমূহ অবশিষ্ট অংশ নিজ মুদ্রাতেই জমা 


কার্য কলাপ 
দিয়াছে। ছোট ছোট কয়েকটি রাষ্ট্র নিজ কোটার সম্পূর্ণ 
ংশ জমা দিতে পারে নাই, সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অর্থ তাও্ারে' 


৫০৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


যোগদান করে নাই। ' সকল সদস্য রাষ্ট্রই ত্বর্ণ বা ডলারের সহিত নিজ 
মুদ্রার বিনিময়-হার নির্ধারিত করিয়! সরকারীভাবে তাহ! ঘোবণ! করিয়াছে। 
সরকারীতাবে নির্দিষ্ট ও ঘোষিত এই বিনিময়-হারের উতয় দিকে (উর্ধে বা নিয়ে) 
সর্বাধিক ১০% পর্যন্ত বিনিময়-হারে পরিবর্তন সদস্যগণ প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেরাই 
করিতে পারেন; এবং ভাণ্ডার কতৃপক্ষের অহ্মতি লইয়া! বৈদেশিক বিনিময়-হারে 
আরও ১০% পরিবর্তন করা চলে । লেনদেন ব্যালান্সে “মৌলিক তারসাম্যবিহীনতা" 
(7011091016105] [0156010111110]0) দেখ! দিলেই সরকারী বৈদেশিক বিনিময়- 
হারে এরূপ পরিবর্তন করা সম্ভব; কিন্ত ভাণ্ডারের কোন নিয়মে বলা হয় নাই যে 
কতবার বা কতদিন পরে পরে এইরূপ পরিবর্তন কর! নিয়মসজত। স্বর্ণের বা ডলারের 
সহিত বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময়-হার নির্দিষ্ট হওযায় সকল সবন্ত-রাষ্ট্রের অর্থের মধ্যেই 
পারস্পরিক বিনিময় হার আপন! আপনি স্থির হইয! পাউয়াছে। 

লেনদেন ব্যালান্সে প্রতিকূলতা আসিলে বা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দেন! 
হইলে কোন সস্তরাষ্ট্র ভাণ্ডার হইতে অপর দেশের অর্থক্রয় করিতে পারিবে। সরকারী- 
ভাবে নিরিষ্ট দামের উপর ২% হইতে ১% অধিক দামে উহ! ক্রয় করিতে হইবে 
তাগ্ডারের কাজকর্ম চালাইবার উপযোগী ব্যয় এইবূপে পাওয়া যাইবে । কোন সদন্ 
রাষ্ট্র প্রতিবংসর নিজের কোটার ২৫% পর্যস্ত অন্য দেশের অর্থ ক্রয় করিতে পারেন।* 
কোন সদন্ত দেশ নিজের কোটার ২০০% এর অধিক নিজদেশীক্ন অর্থ এই ভাগ্ডাবে জম৷ 


রাখিতে পারিবে ন। ভাণ্ডার হইতে খণ গ্রহণ করিলে সুদ দিতে হুইবে £ 
দীর্ঘকালের জন্য এবং অধিক পরিমাণে খণ গ্রহণ করিলে শ্বদের হার বেশী; 
স্বল্পক্কালের জন্য এবং কম পরিমাণে খণ গ্রহণ করিলে সুদের হার কম। ভাগ্ার 
কোন দেশের মুদ্রাকে “দুপ্রাপ্য” (১০৪106) বলিয়। ঘোষণ! করিয়! সেই সদস্ত দেশকে 
স্বর্ণের বিনিমষে মুদ্র। বিক্রয় করিতে বা ভাগ্ডারকে খণদান করিতে অনুরোধ 


জানাইতে পারে। 
তাগ্ডারের দৈনন্দিন পরিচালনা করিবে ১২জন লইয়! গঠিত একটি কার্যকরী 


পরিচালকবৃন্দ (13%6006155 1)11500019) ; সর্বাধিক কোটাসম্পর্ন পাচটি দেশ 
(সোভিয়েত ইউনিয়ন যোগ ন! দেওয়ায় ভারতবর্ষ ইহার একজন 
স্থায়ী সন্ত ) পাঁচজন প্রতিনিধি; যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত অপরাপর 
আমেরিকার দেশগুলি.হইতে ছুইজন; অন্ান্ত দেশ হইতে পাঁচজন। কার্যকরী 


পরিচালন 


* ভাগ্ডারের বিভিন্ন ্রকার বৈদেশিক মুনা হ ধাহাতে ভ্রুত ফুরাইয়। না যায় এবং সদস্তর! ভারদাম্য- 
বিহীনত| দুর করিবার উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণে তৎপর হন-_ সেই উদ্দেস্তে এইবপ ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। 


আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারে সংগঠন ও কার্যাবলী ৪০৫, 


পরিচালকবুন্দ একজন সভাপতি নির্বাচিত করিবৈ এবং তিনি কার্যকরী সংস্থার প্রধান 
হিসাবে ভাগ্ডারের কার্যাদি পরিচালন! করিবেন। 
সাধারণতাবে বলিতে গেলে ভাগ্ারের উদ্দেশ্য হইল পৃথিবীতে আন্তজাতিক 
বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি ও পরিধি বিস্তৃতির জন্য বৈদেশিক লেনদেনের ব্যাপারে সকল 
প্রকার বাধ! নিষেধ দূরীভূত করা; সংক্ষেপে বলিলে সকল দেশের অর্থের সমমুখী 
বূপান্তরযোগ্যতা (81016119651981 0011ড911101119) প্রতিষ্ঠা করা । তাহা সত্বেও 
বর্তমান অবস্থার প্রয়োজনীয়তা বিচার করিয়া বৈদেশিক বিনিময়ের বাধানিষেধসমূহ 
(580161817 €30118206 1650100015) সম্পূর্ণ দূর করার কথা ভাগারের নিয়মে 
বল! হয় নাই। পরিবর্তনের যুগে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের সকল পদ্ধতি, এমন কি বহুধ! 
বিনিময়-হারও (01016101 701)81155 [২965) রাখা যাইতে পারে; তবে সম্ভব 
হইলেই এবং লেনদেন ব্যালাল্সে অবস্থার উন্নতি ঘটলেই ইহাদের পরিহার কর! 
ভাভির ভাতার উড হইবে। তাগ্ডার হইতে থণগ্রহণ না করিয়াই অন্যান্ 
ও বৈদেশিক বিনিময়ের সকল দেশের দেনা মিটান যায়__এইরূপ অবস্থায় আসিলেই 
বাধানিষেধসমূহ.. বিনিময়-নিযন্ত্রণের ব্যবস্থাসূহ পরিহার করা বাঞ্ণীয় হইবে। 
৫ বৎসরের পরও এইরূপ ব্যবস্থাদি ব্যবহার করিতে হইলে 
তাগ্ডারের অস্মতি লইতে হইবে, ইহাই নিয়ম দ্বারা স্থির হইয়াছিল। এইবূপে 
আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার বিনিময়-কাঠিন্ের (12801191726 1181016) পরিবর্তে 
বিনিমষ-স্থায়িত্ব (2:011908৩ 5601911109) বজায় রাখতে চাহিয়াছেন এবং কিছু 
পরিমাণ বিনিমষ-নিয়ন্ত্রণ (24:01191086 ০011101) বজায় রাখিয়া! বিনিময়-নমনীয়তা 
(1%য:01791756 96:101110) আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। 
আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডার কেইন্সের প্রস্তাবিত আন্তর্জাতিক ক্রিয়ারিং সংস্থার 
্যায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন না আপিলেও ইহার “কতকগুলি বিশেষ স্ববিধ! রহিয়াচছে। 
পরিবর্তনের যুগ শেষ হইলে অর্থের সর্বমুখী ব্বপান্তর-যোগ্যতা ফিরিয়া আসতে 
পাবে, সর্বমুখী বৈদেশিক বাণিজ্য (0101111966191 11901715) সুর হইতে পারে, 
এরূপ আশার হ্ুষ্টি হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পরিবর্তনের মূলে বিনিময়-নিয়ন্ত্রণের 
আষ্ঘর্জাতিক অর্থ, প্রয়োজনীয়তা ত্বীকার করিয়! এই সংস্থা সকল দেশকে যুদ্ধজনিত 
ভাগ্ারের অবস্থা পার হইয়! আসার সুযোগ দিয়াছে-_ইছ! সঠিক অবস্থা- 
গুণাবলী বিচার ও বাস্তৰ বুদ্ধির পরিচায়ক । তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশের 
কোট! একত্রে মিলাইয়। আন্তজ্জাতিক বাণিজ্যের লেনদেন কিছুটা 
সহজ করিয়াছে; কোটার পরিমাণ অল্প হইলেও লেনঘেন ব্যালাব্সে সাময়িক তার- 
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সাথ্েব বিচ্যুতি দূর করিতে কিছুটা সাহায্য করিয়াছে। চতুর্থত:, দেনদার দেশগুলির 
খপতাব লাঘব করিতে পাওনাদার দেশগুলিরও যে কিছুটা কর্তব্য আছে, 
আস্তর্জাতিক সহযোগিতার ফলে সেই বোধ জাগ্রত হইয়াছে। 
যে সম্প্রীতি ও সহযোগিতার মনোভাব বজায থাকিলে আন্তর্জাতিক অর্থ" 
আতর্লাতিক অর্থ. তাগ্ডার সাফল্য লাত করিতে পাবে, তাহার অতাব-ই ইহার 
ভাগ্ডারের দোষাবলী বাঁ অসাফল্যের কারণগুলি স্থট্টি করিয়াছে । তাহা ছাড়া, বহু 
কিছুটা 55 সদন্তরাষ্ট্র ভাগ্ডারের নিয়ম বিরোধী কাজ করিলেও সেই সকল 
॥ বেআইনী কার্ধাদি বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই এবং ভবিষ্যতেও 
সস্ভব ন| হইলে “উন্নত ধরণের আন্তর্জাতিক ব্যবস্থ।” গডিয! তোলা যাইবে না। 


যেমন, দোতিয়েট রাশিয়। এই ভাগাবে যোগ দেয় নাই; ফ্রাঙ্ক বা ্টালিং-এর বহিম্ূ্ল্যে 
নিষমবিরুদ্ধ পরিবর্তন হইয়াছে ; তাণ্ডব কর্তৃক নিদিষ্ট দামেব উপবে দক্ষিণ আফ্রকা 
হ্বর্ণ বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেছে । তাহ]! সত্বেও মনে রাখা দবকার যে বহু বাধা বিপত্তি 
ও পরস্পর বিরোধী জাতীষ স্বার্থের মধ্যে সামঞ্স্তসাধন কবার এই প্রচেষ্টা খুবই 
প্রয়োজনীয়; আর কেইন্সের ভাষায় বলিতে গেলে কোন ভাল কিছু গডিয! 
তুলিতে হইলে, কোথাও হইতে নিশ্চয়ই স্বর করা দরকার (+6)76 17119 10011) 
50111611616) । 


অর্ধ নৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির জন্য আন্তজণতিক ব্যান্ক (1006:09601008] 
8101 10: [09007186006100 8110. 7095 6101)7)176) 
ব্রেটন্স্উড, চুক্তিতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও উন্নতির উদ্দেশ্তে একটি 
আন্তজাতিক ব্যাঙ্ক স্থাপনের কথাও বল! হইয়াছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশগুলিতে অর্থ- 
নৈতিক পুনর্গঠন এবং অনুন্নত দেশসমূতে অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, ইহাই 
এই ব্যাক্কেব উদ্দেশ্য | সদস্য দেশগুলি হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া 
১০০০ কোটি ডলাব অনুমোদিত মূলধন লইয! এই ব্যাঙ্ক গঠিত 
হইয়াছে। আস্তজাতিক অর্থভাগ্ডারের সকল সদন্ত এই ব্যাঙ্কেরও সদশ্ত বটে। 
যে সকল ধনশালী দেশে মূলধন উদ্বত্ত রহিয়াছে তাহার! যদ্দি স্বল্পমূল- 
ধনশালা দেশে মূলধন প্রেরণ না করেন তাহা হইলে পৃথিবীর সকল দেশ 
অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলভোগ করিতে পারে না; পৃথিবীর কোন অঞ্চলে 
দারিদ্র্য ধনীদেশের জীবন যাত্রার মান-কেও নীচে টানিয়া রাখে। 
তাই এই ব্যাঙ্কের গুরুত্ব খুবই বেশী, অনন্ত দেশসমূহে অর্থ- 
নৈতিক সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করিতে এই ব্যাঙ্ক সাহায্য করিবে। 


উদ্দেশ 


গুরুত্ব 


আস্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারের সংগঠন ও কার্যাবলী ৫০৭ 


ব্যাঙ্ক হইতে বিভিন্ন দেশের সরকার বা! ব্যক্তিদের অর্থ সাহায্য কর! হয় এবং 
ব্যক্তি অর্থসাহায্য গ্রহণ করিলে সেই দেশের সরকার উহাতে নিশ্চয়ত! বা গ্যারান্টি 
(0৮481919666) প্রদান করেন। অথণনৈতিক উন্নতি বা! উৎপাদনশীল কার্ষের 
ভি না উদ্দেস্টেই একমাত্র ধণ দেওয়! হয়। কোন ব্যক্তিগত বিনিয়োগ- 
কারী বিদেশে বিনিয়োগ করিলে ব্যাঙ্ক তাহাকে নিশ্চয়ত। 
প্রদান করেন; নিজেও খণগ্রহণ করিয়া অপরকে খণ দিতে সাহায্য করিতে পারেন। 
১৯৪৭ সালের মে মাস হইতে ব্যাঙ্কের কার্য সুরু হইয়াছে । আস্তজ্ণতিক 
বীর অথ-ভাগ্ারের ন্যায় এই ব্যাঙ্ক পরিচালিত হয়; কার্যকরী 
পরিচালকমগ্ডলীর প্রধানকে প্রেসিডেণ্ট বলা হয় । 
এই ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে বলা হয় যে ইহা প্রধানতঃ যুদ্ধবিধবস্ত দেশসমূহকে 
সাহায্যদান করিতেই ব্যস্ত এবং সেক্ষেত্রেও ইহার সাহায্যের পরিমাণ প্রয়োজনের 
তুলনায় সামান্ত। তাহ! ছাড়৷ আন্তজাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকার রাজনৈতিক দলভুক্ত 
দেশগুলিকেই সাধারণতঃ অধিক সাহায্য করা হয়, অর্থাৎ মাকিন পররাষ্ট্রনীতির সহায়ক 
হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করা হয়, এব্ধপও বলা হয়। অনুন্নত স্বল্প- 
মূলধনশালী দেশগুলি এখন পর্যন্ত বিশেষ সাচাধ্য ইহা হইতে পায় 
নাই। আরও বলা হয় যে, উদ্বত্ত মাকিন মূলধনের বহিনিয়োগ এবং মুনাফাশীল 
নিযোগই ইহার প্রধান লক্ষ্য; ইহা হইল আত্যন্তরীণ নিয়োগের ক্ষেত্র সন্কু!চত 
হওযায় বিদেশী বাঙ্জারকে শোষণ করার সংগঠন । 
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দশম পরিচ্ছেদ 
রাষ্থ্িক অর্থনীতি 


ধনবিজ্ঞানের যে অংশ রাষ্ট্র ও অন্যান্য জনপ্রতিষ্ঠান সমূহের (মিউনিসিপালিটি, 
করপোরেশন প্রভৃতির) আয়-ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ ইত্যাদির নীতি ও পদ্ধতি 
আলোচন] করে তাহাকে রাষ্ট্রিক অর্থনীতি.বা গণ-অর্থনীতি (0১110 51810) বলে। 
রাষ্ট্রিক অর্থনীতি ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েরই অংশ ; রাষ্ট্রীয় আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, 
টক অর্থনীতি, বিনিয়োগ প্রভৃতি দেশের উৎপাদনের পরিমাণ ও ক্ষমতার উপর 
ধনবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভাব বিস্তার করে; জাতীয় আয়ের পরিমাণ ও জীবন যাত্রার 
মান-্এ হাস বৃদ্ধি ঘটায়। রাষ্ত্রীয় আয়ে হাস ব্যক্তির আয় 

কমাইয়৷ দেয়, রাষ্ট্রীয় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যক্তির আয় বাড়ায়; দেশের আয় ও কর্মসংস্থানের স্বর 


রাষ্ত্রিক অর্থনীতি ৪৩৯ 


নিধ্ণরণে রাষ্্রীয় আয়ব্যয়ের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। রান্তীয় নিয়মকানুন ও 
বাধানিষেধের মধ্যেই অর্থ নৈতিক কাজকর্ম চলে, রাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক লক্ষ্য ও নীতি 
ব্যক্তির দৈনন্দিন কাজকর্মকে প্রতাবাস্বিত করে। সুতরাং, ইহ! ধনবিজ্ঞানের 
ংশ বিশেষ। 
চিন্তাজগতে উনবিংশ শতান্বীয় তাবধারার প্রভাব এখন আর নাই, রাষ্ট্রে 
কাজকর্মের পরিমাণে ও ধরণে আধুনিককালে বহু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কেবলমাত্র 
আইন ও শৃংখলা রক্ষা করাই আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য নছে, ব্যাপক অর্থ নৈতিক উন্নতি 
বা! বিভিন্নমুখী অর্থ নৈতিক কাজকর্ম করা! রাষ্ট্র কর্তব্যের অঙগীভূত হইয়! পড়িয়াছে । 
উনবিংশ শতান্দীর অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতামূলক ধারণা যে রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয়ের পরিমাপ 
বাক অর্থনীতির. কম হওয়াই মঙ্গল, এমতাবস্থায় তাই চলিতে পারে না । কল্যাণ 
গুকস্ বৃদ্ধি রাষ্ট্র বা মঙ্গলরাষ্ট্র গন কর! আধুনিক সমাজবিজ্ঞানীদের আদর্শ ; 
সমাজতান্ত্রিক তাবধারার জয়যাত্র। আজিকার যুগে অব্যাহত । 
এরূপ অবস্থায় ক্রমেই রাষ্ট্রের আয়, ব্যয় ও খণের পরিমাণ'বৃদ্ধি পাইতেছে, রাষ্্িক 
“ব! গণঅর্থনীতর 'মালোচন! তাই ক্রমেই গুরত্বপূর্ণ হইয়! উঠিয়াছে। 
ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রিক অর্থনীতির পার্থক্য (70136190100. 6192 
05966 7109006 8100 7810110 চ'1719006 ) £ 
ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রিক অর্থনীতিব মধ্যে বহৃক্ষেত্রে পার্থক্য দেখিতে 
পাওয়! যায়। সর্বপ্রথম, ইহ] লক্ষ্যনীয় যে, সাধারণতঃ ব্যক্তি নিজের আয় অনুযায়ী ব্যয় 
স্থির করেন, কিন্ত রাষ্ট্র প্রথমে ব্যয় স্থির করিয়! পরে সেই পরিমাণ আয়সংগ্রহের চেষ্টা 
করে। যদিও অনেকক্ষেত্রেই রাষ্ট্র ব্যয়সক্কোচের চেঞ্! করে এবং আয় অনুযায়ী বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে ব্যয়-বিভাগের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলেও সাধারণতঃ রাষ্রিক অর্থনীতির 
দৃষ্টিতঙগী একটু পৃথক। 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র নিজের অত্যন্তরে নাগরিকদের ব! রাষ্ট্রের বাহিরে বিদেশীদের 
নিকট হইতে ধণ গ্রহণ করিতে পারে । কোন ব্যক্তির দিক হইতে দেখিতে গেলে 
সকল খণই বাহিক; ব্যক্তি কখনই নিজের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে 
পারে না। 
তৃতীয়তঃ, প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্র অর্থ স্থ্টি করিয়া নিজের ব্যয় নিবাহ করে, 
(কিন্তু ব্যক্তির পক্ষে এইবপ অর্থ স্থষ্টি কর! সম্ভব নয়। 
চতুর্থতঃ, কোন ব্যক্তি তাহার বর্তমান আয় হইতে ভবিষ্যতের জন্ত সঞ্চয়ের চেষট 
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করেন, কিন্ত রাষ্ট্র সর্বদাই সেইরূপ উদ্ব ত্ত-গঠন ও সঞ্চয়ের চেষ্ট! করে না। ঘাটতি 
ব্যয়ের দ্বারাও দ্রুত শিল্পোক্নয়ন বা পূর্ণকর্মস-স্থান স্তরে পৌঁছান রাষ্ট্রের লক্ষ্য হিসাবে 
গৃহীত হয়। তাহা ছাড়া, দেশের ভবিষ্যৎ বংশধরদের সম্পর্কে রাষ্ট্রের দায়িত্ব খুবই বেশী, 
সর্বদা ইহ! মনে রাখিয়াই রাষ্ট্র বর্তমানের আয় ব্যয়ের ব্যবস্থা করে। 
পঞ্চমতঃ, ব্যক্তির ব্যয় সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোকে যেব্পে প্রতাবান্বিত 
করে তাহ! হইতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রভাবের রূপ পৃথক ধরণের । তাহ! ছাডা, নিজের 
আয়, ব্যয় ও সঞ্চয়ের ফলে সমাজ-দেহে সামগ্রিক তাবে কি প্রতিক্রিয়৷ হইতেছে তাহা 
বিচার করিয়া ব্যক্তিগত অর্থনীতি পরিচালিত হয় না; কিন্ত রাষ্ট্র তাহার কাজকর্ম 
চালাইবার জন্য সর্বদাই সামগ্থিক প্রভাব ও ফলাফল বিচার করিয়! থাকে । 
সবশেষে, বল! চলে, ব্যক্তি যখন ব্যঘ করে তখন সে ব্যয়ের প্রত্যেক দিক 
হইতেই সমান প্রান্তিক উপযোগিতা! পাইবার চেষ্টা করে। রাষ্ট্র কিন্ত চেষ্টা কবিলেও 
সাধারণতঃ উহাতে সক্ষম হয় নাঁ। কারণ, রাজনৈতিক, দলগত, শ্রেণীগত 
বা আঞ্চলক স্বার্থরক্ষার, জন্য অনেক সময় অর্থনৈতিক হিসাবে অযৌক্তিক ব্যয় 
করিতে হইতে পারে; অথব|, ভবিষ্যতে সুফলদায়ী কিন্তু বর্তমানে প্রান্তিক 
উপযোগিতা খুবই কম, এবপ ব্যয়ের প্রযোজনও হইতে পারে। 
রাষ্ট্রিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য (106 ০190$8 01 01110 78778109 ) : 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে রাষ্্রিক অর্থনীতির লক্ষ্যই হইবে যথাসম্ভব কম 
কর আদায় ও ব্যয়। তাহাদের মতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদ-ই একমাত্র গ্রহণযোগ্য 
বনপা 1 বারী লক্ষ্য, সুতরাং টি কাজকর্ম ব্যক্তির হাতেই 
বযয়েরনীতি ছাডিয়! দেওয়। বিশেষ দরকার। তাহা ছাডা, রাষ্ট্র ব্যয় কবিলে 
তাহ! অন্ুৎপাদ্ক হইবেই, অন্ততঃ ব্যক্তির! ব্যয় করিলে খট। 
উৎপাদনশীল হইতে পারিত ততটা! কিছুতেই হইবে না। স্থৃতরাং গ্রাডএুষ্টানের 
তাষায় বলা চলে, ফলপ্রস্থ হইবার জন্গ অর্থকে ব্যক্তির পকেটেই ফেলিয়! রাখা দ্রকাব 
(000176% 9110010170০ 160 10 11101111010 1১006150111 
21101510191 )। 
কিন্ত এই নীতি গ্রহণযোগ্য নয়, এবং আধুনিক কালে ইহ! বজিতও হুইয়াছে। 
সাধারণভাবে সকল কর সর্বদাই খারাপ এন্প বল! চলে না, যেমন নেশার উপর কর 
সরাসরিতাবে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে সাহায্য করে। তাহা 
এই নীতি গ্রহণযোগ্য 
রর ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে রাষ্ট্র ব্যক্তির তুলনায় অধিক 
উৎপাদনশীল তাবে ব্যয় করিতেছে; ব্যক্তি নিজের ব্যক্তিগত 
বিলাসিতায় বা খেয়াল ধুশীতে অযথ! ব্যয় করিত, রাষ্ট্র তাহ! আদায় করিয়া 


রাষ্ত্রিক অর্থনীতির উদ্দেশ্য &১১ 


'জনসাধারণের উপকারার্থে ব্যয় করিতেছে এরূপ ঘটিতে পারে। অবশ্ট, কর একপ 
তাবে আরোপিত হওয়া দরকার যাহাতে কর্ষোছ্যম ও সঞ্ধয-স্পৃহ! কমিয়! না যায় 
এবং ব্যয় এরূপ প্রকার হওয়া উচিত যাহাতে উহা! অপব্যয় হইয়! না পড়ে । 
রাষ্তিক অর্থনীতির উদ্দেপ্ঠ সম্পকায় আর একটি নীতি হইল সর্বাধিক সামাজিক 
উপযোগিতার নীতি (116 21111010016 01101250110010) 50018] ৪052120225)। 
রর ব্যপ্ি যেরূপ আয় ও ব্যয়ের মাধ্যমে সর্বাধিক তৃপ্তি পাইতে 
উপযোগিতার নীতি চাছে, রাষ্ট্রও সেইরূপ এমনভাবে আয় ও ব্যয় করিবে যাহাতে 
সামগ্রিক তাবে সকল সমাজ সর্বাধিক উপকৃত হয়। রাত্ত্রীয আয় 
এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় উভয়ের ফলেই কাহারও হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসিতেছে এবং 
কাহারও হাতে উহ। চলিয়া! ধাইতেছে, সম্পদের হস্তান্তরণ (14050 ০01 ৩৪100) 
ঘটিতেছে এবং ইঠার ফলে উৎপন্ন সম্পদের পরিমাণ ও প্রপ্কতিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে 
(010811569 (21:0 11901111116 0101001]1 0110 1116 11016 ০1 ০910) 
৮/1110]] 15 1910900060)। 
সম্পদের এইরূপ হস্তান্তরণের দ্বারা উহার পরিমাণ ও প্রকৃতিতে এইরূপ 


পরিবর্তন শানিতৈ হইবে যাহাতে সর্বাধিক সামাজিক উপযোগিতা ঘটে, ইহাই হইল 
রাষ্্িক অর্থনীতির লক্ষ্য। 


পাষ্ট্রের অর্থ নৈতিক কাজকর্মের ফলে সর্বাধিক সামাজিক উপকারিতা! পাওয়! 

খায় কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে কয়েকট বিষষের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার । 
প্রথমতঃ, কর-কাঠামোর প্রকৃতি (৪৮015 0 /[2-900000016) ও করপদ্ধতি 
€(16111005 01 (7য801011) সম্বন্ধে বিচার করা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার কর 
আছে এবং তাহাদের নিভিন্ন পদ্ধতিতে আরোপ করিয়! রাজস্ব তোলা যাইতে পারে। 
কার্য বিষয় সমূহ £ কোন প্রকার করের ক্ষেত্রে এবং কোন পদ্ধতিতে করভার অধিক, 
(ক) কর প্রকৃতি ও কোথায়ও বা উহা? কম। ন্ুতরাং করের প্রকৃতি ও পদ্ধতি 
(খ) পা এক্রপ হওয়। বাঞ্চনীয় যাহাতে করতার (00101 01 (959.61012) 
প্রকৃতি ও দিক্‌ বিচার সর্বনিম্ন হইয়া! পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, কর আরোপনের সর্বশেষ 
ফলাফল বিচার করাও প্রয়োজন। যদি কর আরোপ করার 

ফলে কর্ষোগ্ধম ও সঞ্চয়ন্পৃহ! কমিয়| যার, তাহ! হইলে উহাকে সমর্থন কর! চলে না।। 
ভূতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের প্রকৃতি ও দিকৃ-বিচার (৪0016 ৪110 09116001011) করাও 
বিশেষ প্রয়োজন। যেমন বর্তমানে অধিক ভার বহন করিতে হইলেও রাষ্্ীয় ব্যয় 


১২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


যদি মূলধন-গঠনের কার্ধে নিয়োজিত হয়, তাহা! হইলে অর্থনৈতিক বিচারে তাহা 
গ্রহণযোগ্য। রাহীয় ব্যয় পরিমাণে কম হইলেও অনেকক্ষেত্রে উহা অপ্রয়োজনীয় দিকে 
নিয়োজিত হয়, অর্থ নৈতিক বিচারে উহ! পরিত্যজ্য। রাজনৈতিক কারণে, দেশরক্ষা 
ও আত্যস্তরীণ শৃংখলারক্ষার উদ্দেশে, রাহীয় ব্যয় খাটি অর্থনৈতিক বিচারে 
গ্রহণযোগ্য না হইলেও সামগ্রিকতাবে জাতীয় স্বার্থে কল্যাণকর হইতে পারে। 


আধুনিক কালে শিল্পপ্রধান দেশসমূহে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরে পৌছান-ই রাষ্ত্িক 
শিপপ্রধান দেশসমূহে অর্থনীতির প্রধান লক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হয়। রাষ্ট্র এরূপ হারে 
পুর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে ও এমন প্রকার কর স্থাপন করিবে যাহাতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ 
০৮ রা বৃদ্ধি পায়, অনিযুক্ত উপকরণ সমূছের নিয়োগ বাডে, আয়ম্তর 
দূর কর! বৃদ্ধি পায় এবং সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান স্তরের উপযোগী তারসাম্য 
বজায় থাকে । এমনভাবে কর স্থাপিত হইবে যাহাতে কম- 
ভোগপ্রবণতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরিয়া আসে, এবং এমনভাবে ব্যয় 
হইবে যাহাতে অধিক-তোগপ্রবণতা| সম্পন্ন ব্যভিদের নিকট সেই অর্থ চলিয়া যায়: 
সমাজের মোট বিনিয়োগ ব্যয় ও ভোগব্যয় বৃদ্ধি পায়। অনেকক্ষেত্রে সমাজে আয়- 
বৈষম্যের পরিধি কমানও রাষ্্রিক অর্থনীতির লক্ষ্য হিসাবে গণ্য হয়। 


শিল্পে অন্থন্নত দেশসমূহে রাষ্ত্রিক অর্থনীতিব লক্ষ্য হইবে দ্রুত শিল্প সম্প্রসাবণ 

বা অর্থনৈতিক প্রসারকে ত্বরািত করা । এমনভাবে রাসত্ীয় আর ব্যয় ব্যবস্থা গঠন 

করা দরকার যাহাতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি দ্রুততর হইবার 

৬৯৩ রা উপযোগী মুলধন-গঠনের হার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। উৎপাদন, 

ত্বান্িত করা জাতীয় আয়, বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও মূলধন গঠন সকল কিছুই 

যাহাতে একসঙ্গে বাড়িতে থাকে অথচ তীৰ মুদ্রাম্ফীতি ঘটিতে 

না পারে, ইহা লক্ষ্য রাখা দরকার। অর্থনৈতিক পরিকল্পন| অনুযায়ী ব্যক্তিগত 

ক্ষেত্রে (6115866 960101) আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় না কমাইয়। রাষ্ট্রগত ক্ষেত্রে (2010110 

5০০0601) বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ক্রমশ: অধিক পরিমাণ অর্থ পাওয়! যাইতে থাকে ; 
ই এই নীতির বাস্তব লক্ষ্য। 


ল্য ব্যয় (9810110 18506201606) 
দেশের জন্সাধারণের কর্মসংস্থান ও আয়ের ক্ষেত্রে, তাহাদের জীবন যাত্রার 
মান প্রভৃতির ব্যাপারে রাহীয় ব্যয়ের প্রভাব রাষ্ট্রীয় আয় হইতে কিছুমাত্র কম নহে” 


রাষ্ট্রীয় ব্যয় &১৩ 


এই তত্ব আধুনিক যুগের ধনবিজ্ঞানীদের চিন্তা! জগতে একা বিশেষ দান। পূর্বে 
পূর্বের তুলনায় রাষ্ট্া রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণই ছিল খুব কম, মুতরাং ইছার অর্থ নৈতিক 
ব্যয়ের পরিমাণে বৃদ্ধি গুরুত্ব ও ফলাফল ধনবিজ্ঞানীদের তত্বালোচনায় অংশগ্রহণ করে 

নাই। রাষ্ট্রের কর্তব্যের পরিধি বিস্তৃত হওয়ায়, রাষ্রীয় ব্যয় 
দ্রুতগতিতে ও ক্রমবর্ধমান হারে বাড়িয়া যাওয়ায় এবং কেইনৃসীয় মতবাদের প্রভাবে 
সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বা সমগ্রালোচন পদ্ধতি (119010-85151) প্রসার লাভ করায় 
ইহার আলোচনা ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিতেছে । 


রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে প্রভূত পরিমাণ বৃদ্ধির কারণ অনেক । প্রথমতঃ, আধুনিক কালের 
রাষ্ট্র আর পূর্বের স্থায় ক্ষুদ্রায়তন নাই; রাষ্ট্রের সীম! বধিত হইয়াছে । অনেক ক্ষেত্রে, 
তৌগলিক সীমা বর্ধিত ন| হইলেও ইহার জনসংখ্য! বাড়িয়। গিয়াছে। দ্িতীয়তঃ, সকল 
প্রকার দ্রব্যপামগ্রীর দাম বৃদ্ধি হইয়াছে; স্বভাবত:ই সরকারী ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
' দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য অধিক অর্থব্যয়ের প্রয়োজন, দেখা দিয়াছে । ভৃতীয়তঃ, জাতীয় 
আয়ের বৃদ্ধি ভইয়াছে, মাথাপিছু ব্যক্তিগত আয় বাড়িতেছে, জীবন যাত্রার মান-ও বৃদ্ধি 
পাইতেছে। রাষ্্রায আয় ব্যয় উতয়ই বাড়িতেছে। চতুর্থতঃ, আধুনিক কালে 
সাধারণভাবে সর্বত্র যুদ্ধ চালান ব| সমরোপকরণ সংগ্রহ করা বিশেষ বায়সাধ্য ব্যাপার 
রাষটীয ্যয় বৃদ্ধির কারণ হইয়া দ্াডাইয়াছে। যুদ্ধ প্রস্তুতি, যুদ্ধ ব! যুদ্ধোত্তর পুনগঠন 
সর্বদাই রাষ্ট্রের ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়৷ রাখিয়াছে। পঞ্চমতঃ, 
সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রসারের ফলে রাষ্ট্র ক্রমেই জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম অধিক 
পরিমাণে করিতেছে, ফলে উহার ব্যয়ও বাডিয়! গিয়াছে । ইহাও দেখ যায় যে 
অনেক শিল্প ব! ব্যবস| রাষ্ট্রের হাতে থাকিলে উৎপাদন-ব্যয় কম পডে, উপকরণের 
অপচয় হয় না। এই সকল কারণে আধুনিক কালে প্রায় সকল দেশেই রাসথীয 
ব্যয় বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। 


রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ কিরূপ হওয়| উচিত তাহার সম্বন্ধে কোন নিদি্ই সংখ্যা 

নি রা ররর ন!, রাজনৈতিক নীতি এবং জনসাধারণের ইচ্ছ! ও 

নীতি নিধ্ধরণ  প্রয়়োজনান্থ্যায়ী ইহার পরিমাণ ধার্য কর! উচিত। তবে 

উৎপাদন, কর্মসংস্থান, জাতীয় ও ব্যক্তিগত আয়ের উপর ইহার 

গভীর প্রভাব থাকায় এই সকল বিষয়কে আকাঙ্খিত স্তরে লইয়৷ আমিবার উপযোগী 
পরিমাণে রাষ্ত্ীয় ব্যয় করা উচিত। 


৫১৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের শ্রেণীবিভাগ (0188817087107 0: 2010110 15509701606) 
বিভিন্ন ভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে শ্রেণীবিতক্ত করা হইয়াছে । যেমন-_ 

(১) প্রথমতঃ, রাষ্্ীয় ব্যয়কে (ক) যুক্ত রাইীয় ব্যয় বা কেন্দ্রীয় ব্যয় (খ) রাজ্যের 
ব্যয় বা প্রাদেশিক ব্যয়, এবং (গ) স্থানীয় ব্যয় বা স্থায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের ব্যয়__ 
প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত কর! চলে। 

(২) দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ীয় ব্যয়কে দান (£19005) বা! ক্রয়মূল্য ( 001:017556 
7১11099)-_এইর্নপ ভাবে বিতক্ত কর! চলে । যে সকল ব্যয়ের দরুণ তৎক্ষণাৎ কোন 
দ্রব্য পাওয়া যায় না তাহাদের দান বলে, কিন্ত কোন দ্রব্য বা কার্যাদ ক্রয়ের উদ্দেশ্টে 
রাষ্ট যে ব্যয় করে, তাহাকে ক্রয়মূল্য বল! যায়। 

(৩) তৃতীয়তঃ, যে সকল ব্যযের ফলে দেশের সম্পদ সম্ভার বৃদ্ধি পায় তাহাকে 
উৎপাদনশীল (১:০00061৮6) ব্যয় বলা যায়; যাহাদের ফলে কোনর।প সম্পদ 
সম্ভার বধিত হয় না, তাহাদের অনুৎপাদক (0701:000015) ব্যয় বল! হয়। 

(8) চতুর্থতঃ, ভাল্টন্‌-*এর মতে রাষ্ট্রীয় ব্যয়কে ছুইতাগে বিতক্ত করা যায় ঃ 
(ক) বহিরাক্রমণ বা আত্যন্তরীণ বিশৃংখলার হাত হইতে দেশকে বক্ষার উদ্দেস্তে 
ব্যয়, এবং (খ) সামীজিক জীবনের উৎকর্ষ বুদ্ধির উদ্দোশ্টে ব্যয। 

(€) পঞ্চমত£, আসল-ব্যয় (1২69] 174500617916016 ) এবং হস্তাস্তর-ব্যয় 
(1:911906 7500601601)-_এই ছুই শ্রেণীতেও ইহাকে বিত্তক্ত কবা চলে। যে 
সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের উপকরণ বা সম্পদ সমূহের ব্যবহার হয়, তাহাদের আসল- 
ব্যয় বলে, যেমন যুদ্ধ বা দ্রবোৎপাদন প্রস্ভৃতি। কিন্তু যে সকল ব্যয়ের ফলে সমাজের 
বিতিন্ শ্রেণীর বা ব্যক্তির মধ্যে সম্পদ হস্তাস্তরিত হয় মাত্র, যেমন আত্যন্তরীণ থণ 
পরিশোধ বা! সুদ প্রদান প্রভৃতি, _তাহাদের হস্তাস্তর-ব্যয় বলা হয়। 

(৬) ষষ্ঠতঃ, প্লেহনের মতে জনসাধারণের পক্ষে কিন্প কল্যাণকর, ইহ! বিচার 
করিয়! রাইীয় ব্যয়কে চারি ভাগে ভাগ কর! সম্ভব । 

(ক) যে সকল ব্যয সকল নাগরিকের পক্ষে সমান কল্যাণকর, যেমন পুলিশ, 
সৈম্তবাহিনী, প্রভৃতি (খ) যাহা কোন কোন শ্রেণীর পক্ষে বিশেষ ধরণের 


কল্যাণকারী কিন্তু সামগ্রিক ভাবেও কল্যাণকর বলিয়! বিবেচ্য, যেমন সমাজবীমা! 
প্রভৃতির জন্য ব্যয়। (গ) যাহা কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকারী এবং 
সকলের পক্ষে কল্যাণকর, যেমন বিচার বিভাগের জন্য ব্যয় । (ঘ) যাহ! কোন 
কোন ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ কল্যাণকর, যেমন সরকারী চাকুরীতে বা শিল্পে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্ ব্যয়। 


রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলাফল ৪১৫ 


রাষ্ট্র য় ব্যয়ের ফলাফল (8080$8 ০ ৮0110 [ফ090016079) : 


(ক) উৎপাদন (:০506102) : ডাল্টনের মতে উৎপাদনের উপর রাষ্ট্রীয় 
ব্যয়ের প্রভাব তিন দিক হইতে বিচার করা যাইতে পারে £ কর্ষোগ্ম ও সঞ্চয়ের 
ক্ষমতা (21110 10 জা01]. 9110 3৪৮), কর্মোছ্ছম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা (1965176 
£০ 7০11 110 59০) এবং সম্পদ ও উপকরণ সমূহের নিয়োগে দিক-পরিবর্তন 

(1)15615100 01 ০0011010110 165011105) | যেসকলব্যয়ের 
(ক) কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়ের 
ক্ষমত। ফলে জনসাধারণের উৎপাদনক্ষমতা বাড়িয়৷ যায়, যেমন শিক্ষা, 
(খ) কর্মোদ্থম ও সঞ্চয়ের স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্ত ব্যয়, তাহারা লোকের কর্মোগ্ধম বাড়াইতে 
চা নিযোগে সাহায্য করে। আয বৃদ্ধি পায়, সঞ্চয়ের ক্ষমতাও বাড়ে। 
দিকপরিবর্তন আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের একাংশ জনসাধারণকে সাহায্য, 

বেকারভাতা, বৃদ্ধবয়সে পেন্শন্‌ ইত্যাদি হিসাবে দেওয়! হয়, 
ডাল্টনের মতে ইহাব অর্থনৈতিক ফলাফল অশুভ, কারণ ইহা কর্মোগ্ঘম ও সঞ্চয়ের 
ল্পৃাকে কমাউযা দিতে পারে । অনেক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্র নিজেই শিল্প স্থাপন করে বা 
অর্থসাহায্য কবিয়! বিশেষ ধরণের শিল্প স্থাপনে সহায়ত! করে | এইন্বপ ব্যয়ের ফলে 
উৎপাদক উপকরণ সমূহ কোনে! ব্যবহার হইতে সরিষা আপিয়া অপর ব্যবহারে 
নিযুক্ত হইতে থাকে; উহাদের নিয়োগের দিকৃপরিবর্তন ঘটে। এইব্ধপ দিক্‌ পরিবর্তনের 
ফলে যদ্দি মোট উৎপাদন ও জাতীয় আয় এবং উপাদান সমূহের দক্ষতা! বৃদ্ধি পায়, 
তাহা হইলে বাষ্ট্রীয় আয়ের ফল অর্থ নৈতিক বিচারে সামগ্রিকভাবে কল্যাণকর বলিয়া 
বিবেচ্য । 


(খ) বণ্টন (10150006102) £ 
এরূপতাবে রাঘ্তীয় ব্যয় কর| সম্ভব যাহার ফলে সমাজে আয়-বৈষম্য কমাইয়া 
ফেল! যায়। যেমন ধনীদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়৷ বেকারভাতা, বুদ্ধ 


বয়সে পেন্শন্‌, বিনাব্যয়ে শিক্ষার বন্দোবস্ত প্রভৃতি উদ্দেশ্তে ব্যয় করিলে আয়বৈষম্য 
কিছুটা কমে। ডালট্‌নের মতে এইরূপ উদ্দেন্টে ব্যয় প্রগতি- 
বিভিন্ন শ্রেণীর মধো 


ধণ বন্টন মূলক (710816551%€ ) নীতিতে করা দরকার, অর্থাৎ ব্যক্তি 

যত অধিক গরীব হইবে তত অধিক হারে রাষ্ট্রের নিকট হইতে 

আধিক সাহায্য পাইবে। রাষ্্রীয় ব্যয়ের সাহায্যে আয়-বৈষম্য কমাইয়া মোটামুটি 
বণ্টন-্সাম্য আনিবার এই নীতির উৎপাদনের উপর প্রভাব অর্থনৈতিকভাবে 
গুতকর না-ও হইতে পারে। ধনীদের উপর অধিকারে কর বসাইলে তাহাদের 


১ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


কর্মো্তম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা কমিয়া যাওয়া, অপরদিকে গরীবদের মধ্যে আলম্ত বৃদ্ধি 
পাইলে তাহাদের কর্মোগ্যম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা কমিয়া! যাওয়া-_উভয় প্রকার প্রভাব-ই 
ঘটিতে পারে। 
(গ) কর্মসংস্থান ও আয় (10010570606 870. [2000106) : 
সমাজে মোট কর্মসংস্থান ও আয়ের স্তর মোট ব্যয়ের পরিমাণের দ্বারা স্থির 
হয় এবং রাষ্্ীয় ব্যয় মোট ব্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অংশ । সমাজে ব্যক্তিদের মোট 
ভোগব্যয় বা বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়। গেলে কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর কমিয়৷ যাইবার 
সভাবনা; সুতরাং এন্দপ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ব্যয় বাড়াইয়। কর্মসংস্থান ও আয়ম্তবে 
টি রিডার ঠেকান যাইতে পারে। বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির যুগে যখন 
বাণিজ্যচক্রের সঙ্কটকালে অত্যধিক ব্যবসাস্ফীতি ঘটে, তখন রাষ্ট্রীয় ব্যয় হ্রাস করিলে 
উপ এ দামস্তরে ও বাণিজ্যে অস্বাভাবিক স্ফীতি কমিতে পাবে ; 
জারি বাণিজ্য-চক্রের সঙ্কটের যুগে রাষ্ীয় ব্যয় বৃদ্ধি দামস্তরে ও বাণিজ্যে 
উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। সমাজে পূর্ণকর্মসংস্থান ন| থাকিলে 
রা্ত্ীয় ব্যয় বাডাইয়! অপূর্ণকর্মসংস্থান স্তর হইতে ক্রমোর্রতির পথ প্রশস্ত কর! 
রাহ্িক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি ছিসাবে গৃহীত হইয়া থাকে । উপরোক্ত সকল 
ক্ষেত্রেই, অবশ্ট এই কথা মনে রাখা প্রযোজন যে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ে বৃদ্ধির ফলে যদি 
ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ভোগব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় কমিয়া যাইতে বাধ্য হয়, তাহা 
হইলে মোট কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর বাডিবে না, উপাদানসমূহের নিয়োগে দিকৃ- 
পরিবর্তন হইবে মাত্র। ইহাও লক্ষ্য রাখ! প্রযোজন যে, রাষথীয় ব্যয়ের ফলে কি 
পরিমাণে কর্মসংস্থান ও আয়ন্তর বৃদ্ধি পাইবে তাহ! নির্ভর করে গুণক ও ত্বরকেব 
(11101101161 9110 40061619101) আয়তনের উপর। 
পুরণকারী ব্যয় (00017678900 89670178) ব! পুরণকারী রাজস্বনীতি 
(907001)9738%01- 1808] 201105) : 
যখন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে মোট ব্যয়ের পরিমাণ কমিয়। যায় তখন রাষ্থীয় ব্যয়ের 
দ্বারা সেই ফাক পূরণ করিতে পারিলে সমাজে সর্বাধিক জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান 
বজায় রাখ! চলে। বাণিজ্য সঙ্কটের যুগে যখন ব্যক্তিগত ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয় 
কম। তখন রাহ্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়াইয়। দেওয়া হয়; যখন বাণিজ্যোন্নতি 
(5০০55) ুরু হইয়াছে তখন ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে রাষ্রীয় ব্যয়ের পরিমাণ 
কমাইয়া দেওয়া! হয়; চরম উন্নতির (১0010) কাছাকাছি আসিয়া পড়িলে রাষ্্রীক় 


পৃরণকারী ব্যয় &১৭. 


ব্যয় খুবই কমাইয়! দিতে হয়, এমন কি খ্ণাগ্মক রাষ্্রীয় ব্যয় (158561%6 0৫110 
89617018), অর্থাৎ ব্যয় না করিয়া করের সাহায্যে অধিক আয় তুলিয়। উদ্বত্ত 
বাজেট করিতে হয়। 
দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান কমিতে থাকিলে এবং বাণিজ্যসঙ্কট গভীরতর 
হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধারা সন্কুচিত হইতে থাকে; রাষ্ট্রের কর্তব্য 
হইল সমাজের ব্যয়শ্রোতে অধিক অর্থ সধশলিত করা। এই উদ্দেশ্টে রাষ্ট্র অধিক 
জা হী করিতে থাকিবে । জনসাধারণের মজুত-প্রবণত! 
কর্মপংস্থানের স্তর. (:075515 ০ 11021) বৃদ্ধির ফলে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে 
কমিতে থাকিলে সক্কোচনশীল ( ০900:90001081 ) প্রভাবসমূহ দূর করিয়া 
প্রসারশীল (%580510087) প্রতাবসমূহকে শক্তিশালী করাই এই প্রকার রাষ্থীয় 
ব্যযের উদ্দেশ্ত। এইরূপ রাষ্রীয় ব্যষের পরিমাণ সাধারণতঃ খুবই বেশী হওয়া 
দরকার; কারণ, দেখা যায় যে, সঙ্কটের সময়ে ব্যক্তির ভোগপ্রবণতা স্বাভাবিক 
অবস্থাব তুলনা আরও কম থাকে, ফলে সমাজের মোট ভোগ্নব্যয়ও কম। 
পৃরণমূলক ব্যষ সাধারণতঃ: ঘাট তি ব্যয়, কারণ কর বৃদ্ধির দ্বারা অর্থ সংগ্রহের 
ব্যবস্থা করিলে ব্যক্কির হাত হইতে আরও অর্থ সরাইয! আন] হইবে, ব্যকিক্ষেত্রে 
ভোগব্যয় ও বিনিয়োগব্যয আরও কমিয়া যাইবে। অবপ্ত করের সাহায্যে লুকান মজুত 
অর্থ আদায় করিতে পারিলে এরূপ কিছু ঘটিবে না । যে অর্থ ব্যক্তির হাতে থাকিলে 


ভোগে বা বিনিয়োগে নিযুক্ত হইতে পারিত তাহা করেব দ্বারা রাষ্ট্রের হাতে তুলিয়। 
আনিয়! ব্যয় করিলে উহার প্রসারশীল প্রভাব (14%021051011815 726005) অনেক 
কম হইবে । রাষ্ীয় ব্যয় হইতে সর্বাধিক প্রসারশীল প্রভাব পাইতে হইলে এবপ 
ভাবে উহ! ব্যয় করা দরকার যে, যাহাদের হাতে সেই ব্যয় ব্যত্তিগত আয় হিসাবে 
যাইবে তাহারা উহা মজুত না করি! পুনরায় ব্যয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অর্থাৎ, এরূপ 
ভাবেই রাষ্্রীয় ব্যয় হওয়া দরকার যে, সমাজে যে শ্রেণীর ভোগপ্রবণতা সর্বাধিক 
তাহাদের হাতেই উহা! আয় হিসাবে চলিয়! যায়। 

দামস্তর, আয় ও কর্মসংস্থান বাড়িতে থাকিলে এবং সমাজ চরমসমুদ্ধির 
(১০০1) দিকে অগ্রসর হইতে থাকিলে সমাজের ব্যক্তিগত ব্যয়ধার! বিস্তৃত ও প্রশস্ত 
হইতে থাকে, রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল সমাজের ব্যয়জোত হইতে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে 


মর, আগর ও অর্থ তুলিয়া লওয়া। এই উদ্দেশে রাষ্ট্র বযয়-সক্কোচন করিতে 
কর্মসংস্থানের স্তর থাকিবে । ব্যত্তি-ক্ষেত্রে ব্যয় যত বাড়িতে থাকিবে, রাষ্ট্র 
বাড়িতে থাকিলে তত নিজের ব্যয় কমাইবে। যে পর্যস্ত উপাদানের পূর্ণনিয়োগ 
মা ঘটে সেই পর্য্যস্ত কিছু পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকিবে। পুর্ণ কর্ম নিয়োগ 


“৫১৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


সুরের কিছু পুর্ব হইতেই এইরপে রা্ীয ব্যয়ের দঞ্ধোচন প্রয়োজন হইবে? যদি সেই 
স্তরের পরেও অর্থ নৈতিক কাজকর্ম প্রসার লাত করিতে থাকে তাহা হইলে খণাত্মক 
রানী ব্যয় করিতে হইতে পারে অর্থাৎ করবৃদ্ধির দ্বারা ব্যয়ের তুলনায় আয়াধিক্য কৃষ্টি 
করার প্রয়োজন হইতে পারে। এরূপ অবস্থায় মুদ্রাম্কীতিমূলক প্রসার রোধ করিবার 
উদ্দেস্টে বাজেট উদ্ধত্ত করিতে হইবে ।* 


বাজেট (পু'ঃও 80896) : 


এক বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার ব্যয়ের পরিমাণ এবং উহার বিতিন্ন 
প্রকার আয়ের উৎস ও আয়ের পরিমাণ সম্বলিত হিসাবকে বাজেট বল! হয়। পূর্ব 
বৎসরের প্রকৃত ব্যয় ও প্রকৃত আয় ছাড়।ও আগামী বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও সভাব্য 
ব্যয়ের হিসাব ; ব্যথের তুলনায় আয় অগ্রিক হইলে সেই অর্থ 
কি কর! হইবে; আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইলে কোন্‌ উত্স 
হইতে সেই ঘাটতি পৃবণ কর! হইবে, প্রভৃতি তথ্য লইয়! বাজেট গঠিত হয়। সন্ভাব) 
ব্যয় অপেক্ষা সম্ভাব্য আয় অধিক হইলে তাহাকে উদ্ধত্ত বাজেট (9101851১18০) 
বলা হয়; সভাব্য ব্যয় অপেক্ষা সন্ভাব্য আয় কম হইলে তাহাকে ঘাটতি বাজেট 
(65010 80061) বল! হয়; সম্ভাব্য আয় ও ব্যয সমান হইলে তাহাকে সমতা সিদ্ধ 
(381811060 900861) বলা চলে । 
সমতাহীন বাজেট (02109197090 88029) : 
ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে, (ক) বাজেট সর্বদাই ছোট হওয়া! উচিত 
অর্থাৎ, ব্যক্তিগত “উদ্যোগ ও ব্যক্ি-প্রধান অর্থনীতি ক্ষুণ্ন না করিয়া রাষ্ট্রের 
আয় ও ব্যয় উভয়ই খুব কম হওয়া উচিত। (খ) প্রতি বৎসর 
ক্লামিকাল বাজেটা় 
নীতিসমূহ রাষ্ট্রের আয় ও ব্যয় সমান হওয়া! উচিত, বাজেট ঘাটতি বা উদ্ধত 
(কছুই থাকা! উচিত .নয়। (গ) প্রধানতঃ, তোগব্যয়ের উপরই 
কর বসান উচিত, সঞ্চয়ের উপর নহে (ঘ) যদি কোন মতেই ঘাটতি এডান না যায়, 
তবে দীর্ঘক।লীন খণপত্র দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা! বাঞ্ছনীয় (উ) উৎপাদন-ক্ষম 
বিনিয়োগের উদ্দেস্টেই কেবলমাত্র খণ গ্রহণ করা সঙ্গত (চ) যত দ্রুত সম্ভব রাষ্ট্রীয় 
খণ পরিশোধ করা কর্তব্য। ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের মতে সমাজে ব্যক্তিগত 
উদ্যোগই পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখে, স্থতরাং রাষ্ট্র অধিক আয় 
পানি ব্যয়ের চেষ্টা করিলে (ক) ব্যক্তির সঞ্চয় কমিবে, বা 
(খ) ব্যক্কির কর্মোগ্তোগ ও উৎপাদনের পরিমাণ কমিবে, বা (গ) যুদ্রান্ষীতি ঘটিবে। 


বাজেট কাহাকে বলে 


২ ০সপ্প্পজ 





*ইহাকে বাণিজ্যচক্রবিরোধী ব্যয়নীতিও বলা হয়। 


সমতাহীন বাজেট ৫১৯ 


আধুনিক ধনবিজ্ঞানীগণ মনে করেন' যে ব্যক্তিগত শিল্পোগ্তোগ ও 
কর্ম প্রচেষ্টায় পুর্ণ কর্মসংস্থান স্তরে সমাজ নাও থাকিতে পারে' 
অথবা এইরূপ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাতে বাণিজ্য চক্রের উদ্ভব সর্বদাই 
বাৎসরিক সমতাসাধন ঘটিতে পারে, সুতরাং ক্লাসিকাল ধনবিজ্ঞানীদের নিধারিত 
নিছক অভ্যাস ও প্রথ! রাজন্ব নীতি (25০81 0০11০) গ্রহণযোগ্য নহে। তাহ! ছাড়া, 

মাত্র ১২ মাস পরে প্রত্যেক বৎসর নিয়ম করিয়া! বাজেটে সমতা 
ঘটাইতে হইবে বা উহ্হারই মধ্যে যে কোন প্রকারে আয়-ব্যয়ের হিসাবগত মিলন 
সাধন কর! দরকার, এইরূপ ধারণা অবৈজ্ঞানিক ও সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ধরণের | 

উপরস্ত, বাজেটে তথাকথিত সমতা জাধনেরই বা গুরুত্ব কি, আধুনিক 
ধন-বিজ্ঞানীগণ এই প্রশ্ন করিযাছেন। দেশের কর্মসংস্থান, আযন্তর, জীবনঘাত্রার 
মান সকল কিছুই ভারসাম্য-বিহীন থারকিয়! বৎসরাস্তে বাজেটে নিছক সমতা বজায 
নর রা বিশেষ নৈতিক দায়িত্ব, আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ তাহা 
নীতি-ও অর্থ নৈতিক স্বীকার করেন না। শুধু তাহাই নহে, বৎসরান্তে বাজেটে 
যুক্তিতে শ্রহণযোগা সমতা সাধনের নীতি বাণিজা-সঙ্কট ও বাণিজ্য-সযৃদ্ধিকে তীব্রতর 

ও গতীরতব করিয়৷ তুলিতে পারে। সঙ্কটের সময়ে রাষ্তীয় আষ 
কম থাকায় সমতার নীতি অন্ুযাযা (ক) উচ্চ হারে কর বসাইতে হয় এবং (খ) রাষ্ট্রীয় 
ব্যয় কমাইতে হয়-_উত্ভয়ই সঙ্কটকে তীব্রতর কবে; সমৃদ্ধির যুগে (ক) বাষ্টরীয ব্যয় বেশী 
থাকে এবং (খ) কর কমাইয়! দেওযা হয__-উতয়ই মুদ্রাস্কীতি ঘটাইতে সাহায্য কাঁরযা 
সমু'দ্ধর অবসান ও আগামী সঙ্কটের সম্ভাবন] বাড়াইযা দেয। 


বাজেটে সমতা! সাধনের প্র।চীন নীতি পরিত্যাগ না করিষা, ইহার দোষক্রটি 
পরিহার করার উদ্দেশ্টে, আধুনিক কালের কতিপয স্বইডিশ, ধনবিজ্ঞানী বাণিজ্য- 
চক্রকালীন বাজেট (0০%০11081 1300261) গঠনের প্রস্ত।ব করিয়াছেন। তাহাদের 
রী; মমতাসিদ্ধ বাজেট গঠনের চিরাচরিত নীতি ভালই, তবে 
বাজেট রচন! ও চত্র দেওয়াল-ক্যালেগ্ডারের দ্বারা বারো মামে এক বসর হিসাব 
কালীন সমতা সাধন করিয়া উহ্হারই মধ্যে আয় ও ব্যয সমান ন| হইলেও ক্ষতি নাই। 
সমৃদ্ধির যুগ ও সঙ্কটের যুগ-উভয় যুগ লইয়। যে বাণিজ্য-চক্র-কাল-__ইহার 
মধ্যে বাজেটের আয় ও ব্যয় সমান হইলেই চলিবে । সঙ্কটের যুগে কয়েক 
বৎসর বাজেটে ঘাটতি যাইবে, সঙ্কট হইতে উত্তরণের উদ্দেশ্টে রাষইীয় ব্যয় 
অধিক করিবার দরুণ আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হইতে থাকিবে । সন্কটকালের 


৫২০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


শেবে ক্রমে রাষ্ীয় ব্যয় কমাইতে হইবে, যত সমৃদ্ধির প্রসার হইবে তত বাজেটে 
ঘাটতি কমিবে এবং চরম-সমৃদ্ধির স্তরে পৌঁছিবার সময়ে রাষ্ত্রীয় আয় অধিক 
বাড়াইয়া বাজেটে উদ্বত্ত করিতে হইবে। ঙ্কটের যুগের ঘাটতির পরিমাণ সমৃদ্ধির 
যুগের উদ্ত্ের দ্বার! পুবাইয়া লইতে হইবে। 
কিন্তু চক্রকালানুযায়ী বাজেট গঠনের এই নীতির বাস্তব প্রয়োগ কোথাও 
এখন পর্যস্ত হয় নাই, ইহার কিছু কিছু প্রয়োগ-গত অন্থুবিধা আছে। আগামী 
বাণিজ্যচক্র ঠিক কবে আসিবে, কতদিন সমৃদ্ধি বা সঙ্কট থাকিবে, 
ণ সুরু হইল কিনা, ইহার তীব্রতা কিরূপ, ঘাটতি ব! উদ্বস্তের 
পরিমাণ কিন্নূপ হওয়া উচিত, ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের আশা-নিরাশার তীব্রতা 
কতখানি-_এই মকল বিষয় বিচাব বিবেচন1 কর! বাস্তবে খুবই অন্ুুবিধাজনক। 
এই নীতি সফল হইতে হইলে সবকারী শাসন ব্যবস্থা ও আধিক সংস্থাসমৃহকে 
কার্ধকারিতার দিক হইতে খুবই নমনীয় ও সচেতন ধরণের হইতে হইবে, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। 


বাস্তব অন্থ্বিধাসমূহ 


রাষ্ট্রীয় আয় (74৮110 35106 ) 


রাষ্ট্রীয় আয়ের উত্সসমূহ (3007088 07? 20110 7১9591089 ) : 

আধুনিক যুগের রাষ্ট্রসমূহের ব্যয বাডিযা যাওয়ায় তাহার! নিত্য নূতন আয়ের 
উৎদ খুঁজিয়া বাহির কবিতেছে। সাধারণ তাবে বলিতে গেলে রাষ্ীয় আয়ের 
চারি প্রকার উৎস আঁছে £ (ক) কর, (খ) দান ও সাহায্য, (গ) শাসনতান্ত্রিক আদায়- 
সমূহ, এবং (ঘ) বাণিজ্যিক আদায়সমূহ | 

কোন প্রত্যক্ষ উপকারিতা আশ! না করিয়া বাধ্যতামূলক তাবে ব্যক্তি 
রাষ্ট্রকে যে অর্থ দিয়] থাকেন, তাহাকে কর বলে। আইনের দ্বারা বাধ্যতামূলক- 
ভাবে এই কর আদায় করা হয় এবং এই করেব বিনিময়ে সরাসরি, প্রত্যক্ষভাবে, 
সমপরিমাণ কোন সুবিধা ব্যক্তি লাত করে না। 

অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্র অন্যান্য স্থত্র হইতে সাহাধ্য পায় যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারের 
নিকট হইতে প্রাদেশিক সরকারসমূহ আথিক সাহায্য পায়। কোন দাত! নির্দিষ্ট 
কোন কার্যে ব্যয়ের উদ্দেশ্যে সরকারকে দান হিসাবে কিছু অর্থ দিয়! যাইতে 
পারেন, এক্নপ ভাবেও রাষ্ট্রের আয় হইতে পারে। এইরূপ সাহায্য বা দান উভয়ই 
প্রদ্দানকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। 


কর-কানুন ৫২১ 


শাসনতান্রিক আদায়সমূহ বলিলে বোঝা যায় ফী, লাইসেন্স পাইবার জন্ত 
প্রদেয় অর্থ, জরিমানা, বাজেয়াপ্ত জমা, এবং বিশেষ আদায়সমূহ। সাধারপতঃ, 
এই সকল শাসনতান্ত্িক আদায়সমূহ ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরপীল এবং ইহার 
পরিবর্তে কোন না কোন উপকারের বিনিময়ে প্রদেয় । অবশ্য উপকারের পরিমাপের 
সহিত প্রদেয় অর্থের পরিমাণের কোন সম্পর্ক থাকে না। 

বাণিজ্যিক আদায়সমূহ বলিলে রাষ্ট্র যে সকল দ্রব্য বা কার্য বিক্রয় করে 
তাহাদের জন্ত দামসমৃহকে বোঝা যায় | নিরদিষ দ্রব্য বা নির্দিষ্ট কার্ষের বিনিময়ে রাষ্ট্র 
ব্যক্তিদের নিকট হইতে যে দাম পায় তাহাই বাণিজ্যিক আদায়। অবশ্য 
উৎপাদনকারী ব্যবসায়ী ফার্মের ক্ষেত্রে যেব্নপ গড় ব৷ প্রান্তিক ব্যয় অনুযায়ী দাম 
নিরূপিত হয়, রাষ্রের দ্রব্যাদির দাম সেইরূপ হিসাবে নির্ধারিত নাও হইতে 
পারে, রাজনৈতিক ব| সামাজিক প্রয়োজনের কথা মনে রাখিয়! দাম স্থির 
থাকিতে পারে। অথবা, উহাদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের একচেটিয়! অধিকার থাকান় 
একচেটিয়া মুলত মুনাফ। দামের সহিত যুক্ত থাকিতে পারে। . 

মনে রাখা দরকার যে, এখন পর্যস্ত পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই কর হইতে 


আদায়ের পরিমাণ অন্যান্ত উৎস হইতে আদায়ের পরিমাণ হইতে বেশী। কিন্তু 
ক্রমেই শাসনতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক আদায়সমূহ হইতে রাজস্বের পরিমাণ বাড়াইবার 
দিকে বৌক দেখা যাইতেছে । অবশ্য এইরূপে রাজদ্বের মকল উৎসকে শ্রেণীবিতজ্ঞ 
করা যায় কিন! তাহাতেও সন্দেহ আছে। যদি রাষ্ট্রীয় দ্রব্যের বা কার্ষের দাম উহার 
উৎপাদন-্ব্যয় অপেক্ষা অধিক হারে ধার্ধ কর! হয়, তাহ! হইলে কার্যতঃ উহ! করের 
পর্যায়ভুক্ত হইল। আবার, অনেক রাষ্ট্রীয় কার্ের জন্ঠ ব্যয় করা হয় কিছুট! দ্বাম এবং 
কিছুটা কর হইতে, যেমন সরকারী কলেজের ছাত্রগণ মাহিনাও দেন এবং আদায়ীক্কত 
কর হইতেও তাহাদের জন্য ব্যয় কর! হয়। 


কর-কান্ুুন (0890008 ০01 [193:96100 ) £ 


কর-কতৃপক্ষ যে সকল কানুন মানিয়! চলিয়া! কর আরোপ করিবে ও আদান 
করিবে তাহাদের কর-কানুনসমূহ বল! হয়। আ্যাডাম স্মিথ চারিটি কর-কানুনের 

কথ! বলিয়াছেন। 
গ্ররথমত:ঃ, কর প্রদান-.ক্ষমত! বা মমতার কান্নন। প্রত্যেক দেশের প্রজাগণ 
সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্ত তাহাদের প্রত্যেকের কর-প্রদান-ক্ষমতা অনুযায়ী কর 
দিবে" ইহাই প্রথম কান্থন। আযাডাম শ্মিথের মতে, কর প্রদান 


ক্ষমতা অনুযায়ী কর দিলেই সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে 
ত্যাগ-শ্বীকারের সমতা সাধিত "হইবে । এইন্ধপ ঘটিলে ব্যক্তিগত ভাবে সকল 


সমতার কানুন 


৪২২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


করদাতার আঙল-তার (২০৪1 1১011) এবং সমাজের “সামগ্রিক কর-তার 
সর্বাপেক্ষা কম থাকিবে। 
দ্বিতীয়তঃ নিশ্চয়তার কান্থন। “প্রত্যেক ব্যক্তিকে বাধ্যতামূলক তাবে যে 
কর দিতে হইবে তাহার প্রদ্ানকাল, পরিমাণ প্রভৃতি নিশ্চিত থাকা দরকার । 
দিনা. “াডিয স্মিথের মতে সমতার কাম্থন হইতৈও নিশ্চয়তার কানুন 
অধিক গুরুত্বপূর্ণ । করের পবিমাণ ও প্রদানকাল মম্পূর্ণ নিশ্চিত 
না| থাকিলে কর দাতার বিশেষ অস্থুবিধায পড়িতে হয়, ঘুষ এবং অব্যবস্থা বুদ্ধি পা» 
সরকারী বাজেট-গঠনও বিশেষ অন্থুবিধাগ্রস্ত হইয! পড়ে । 
তৃতীয়তঃ, সুবিধার কান্ন। প্রত্যেক কর এর্ূপভাবে ও এনূপ সমধে 
আবোপিত হুওয়! উচিত যাহাতে করদাতাদের বিশেষ সুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা । 
এই কাহ্ুনের অর্থ হইল করদাতার অস্থুবিধ! যেন সর্বাপেক্ষা কম হয; যখন ও যেভাবে 
তাহার পক্ষে করপ্রদান সর্বাধিক সুবিধাজনক, যেন ঠিক সেই সময় 
ও সেই ভাবেই কব আদায করা! হয। যেমন, চাষীর নিকট 
হইতে কর আদায় ফসল উঠ্িবার পবে করা উচিত, তাহাৰ পূর্বে ননে। 
চতুর্থতঃ, ব্যয় সন্কোচের কাঞ্থুন। প্রত্যেক কর এরূপ হইবে যেন ইহা 
হইতে রাষ্ট্রের যে আয় হয় তাহার তুলনা এই কব আদাষেব ব্যয় খুব কম পডে। 
কম বারে রাজহসপ্রহের যদি কর হইতে যে রাজস্ব আদাষ হয় তাহাব সম্পূর্ণই উহা আদায 
কানুন করিবার জন্য ব্যযিত হইষা যায়, তাহ! হইলে সেই কর অর্থ- 
"নৈতিক বিচারে আরোপযোগ্য নহে। উপরন্ত ব্যয়সঙ্কোচ 
কথাটিকে সন্কীর্ণ শাসন-তান্ত্রিক অর্থে গ্রহণ না করিলে বল! চলে যে ইহা! লক্ষ্য রাখা 
দরকার যেন উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর কর-আরোপেব ফলাফল সামগ্রিক 
ভাবে ক্ষতিকারক ন] হয়। 
করকাম্থনসমূহ আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, প্রথম কানুন হইতে অন্যান্য 
তিনটি কানুন পৃথক, কারণ প্রথমটি করনীতি সংক্রান্ত এবং অপর তিনি কর-আদায়- 
পদ্ধতি সংক্রান্ত । 
প্রথম কানুন অর্থাৎ করপ্রদান ক্ষমতা ব! সমতার কানন সন্বদ্ধে বল! চলে যে ইহা 
যথেষ্ট অস্পষ্ট ধরণের ; কিছুটা নৈতিক এবং কিছুটা অর্থনৈতিক বিবেচনার উপর 
ইহা প্রতিষিত। এই কাম্ুনটির অস্পষ্টতার আরও কারণ হইল 
কানের বরাত দা করপ্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের কোন বাস্তব মানদণ্ডের উল্লেখ 
ইহাতে নাই। আঁরও অন্গুবিধা হইল, আহ্থপাতিক হার বা ক্রমবর্ধমান হার কোন্‌ 


সুবিধার কানুন 
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নীতি গ্রহণ কর! উচিত এবং কি পদ্ধতি অনুযায়ী সকলের ত্যাঁগম্বীকার সমান করিতে 
পারা যায়, তাহার বিশদ আলোচন! ইহা হইতে পাওয়। যায় না । অন্তান্ত বান্ুনগুলিও 
অত্যন্ত সাধারণ ধরণের ; উহ্বারা শাসনতান্ত্রিক সমস্তা মাত্র, অর্থনৈতিক আলোচনার 
দিক হইতে গুরুত্বহীন। 
পরবর্তী কালের ধনবিজ্ঞানীগণ উপরোক কাহুনসমূছের সহিত আরও দুইটি 
নূতন কানন যোগ করিয়াছেন, তাহার! হইল কে) উৎপাদনশীলতা, ও (খ) প্রসার- 
ক্ষমত]। করসমূহ উৎপাদনশীল হইবে, অর্থাৎ দেশের অর্থ নৈতিক অগ্রগতির সঙ্গে 
চিরিক হইতে তত অধিক রাজস্ব আদায় হইতে থাকিবে 
প্রসার ক্ষমতার কান্থন (যেমন দ্রব্যাির উপর কর বসাইলে জনসংখ্যা ও জাতীয় আয় 
বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে উহা! হইতে অধিকতর রাজন্ব আদায় হইতে 
থাকে )__ইহাই উৎপাদনশীলতাব কাহুন। প্রপারক্ষমতার কানুন হইল যে রাষ্ট্রের 
ব! দেশের প্রয়োজনে সেই কর হইতে অধিক আয় কর! চলে বা আয় কমাইয়! দেওয়! 
চলে। কব-কাঠামোব এই নমনীয়তা আধুনিক কালে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া 
বিবেচিত হয়, কারণ বাণিজ্যচক্রকালীন বা উন্নয়নশীল অর্থ নীতিতে এইন্ধপ নমনীয়তা 
বিশেষ প্রয়োজন । 


করসংক্রান্ত নীতিসমূহ (97270610158 0£ [88610 : 


রাষ্ট্র যে নীতিসমূহ মানিয়! লইয়া জনসাধাবণেব নিকট হইতে কর আদায করে 
বা কর-কাঠামো গঠন করার পিছনে যে নীতিসমূহ প্রচলিত থাকে, তাহাদের 
করসংক্কান্ত নীতি বল! হয। প্রধান নীতিসমূহ নিয়ে আলোচিত হইল। 

(ক) উপকারিতা তত্ব (05 89706? ১6০2) : রাষ্ট্রের আওতায় 
ব্যঞ্তি যতখানি সুবিধা লাভ করে, তাহার করের পরিমাণ সেই অস্ধ্যায়ী নির্ধারিত 
হওয়| প্রয়োজন। রাষ্ট্রের নিকট হইতে ব্যক্তি যত বেশী স্থবিধা লাত করিবে তত 
বেশী কর তাহাকে দিতে হইবে। 

কর আরোপ করার নীতি হিসাবে ইহ! মোটেই গ্রহণ যোগ্য নহে। রাষ্ট্র 
কতৃ্ক যে সাধারণ সুবিধাগুলি সকলকে দেওয়া হয়, তাহারই জন্য কর দেওয়া হয়, 
কোন বিশেষ সুবিধার জন্য নহে। তাহ! ছাড়া, সৈম্ত, পুলিশ বা! বিচারবিভাগ 
হইতে আমাদের প্রত্যেকের পৃথক স্থবিধ! পরিমাপের উপায় কি? আরও বল! চলে, 
যদি গরীব ব্যক্তি ধনীর তুলনায় রাষ্ট্র হইতে বেশী সুবিধা পায় তাহ! হইলে তাহাকে 
অধিক কর দিতে হইবে, ইহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে । তবে সামগ্রিক বিচারে এই 

৩৪ 


&২৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


তত্ত্ব গ্রহণীয়, অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বা সকল নাগরিককে একত্রে বিচার করিলে, 
রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত মোট সুবিধা অন্যায়ী সামগ্রিক ভাবে সকলে মিলিয়া মোট 
করভার বহন করা কর্তব্য। 
(খ) কার্ধষের ব্যয় তত্ব (119 ০08৮ ০৫ 8975109 1060) : 

এই তত্ব অনুযায়ী কোন ব্যক্তির জন্য রাষ্র কতৃক বিভিন্ন প্রকার কার্যাদি সম্পর 
করিতে যে ব্যয় নিবর্হ করিতে হয়, ব্যক্তির নিকট সেই পরিমাপ 
কর আদায় করিয়া লওয়! উচিত। 
কিন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই নীতির প্রয়োগ অবান্তব। ডাক বিভাগের 


দ্রব্যাদির দাম, রেলের তাডা, সরকারী বাসের তাড়া বা সরকারী কারখানা হইতে 
উৎপন্ন দ্রব্যের দাম প্রভৃতি ক্ষেত্রে ইহ! প্রযোজ্য হইতে পারে 
বটে * কিন্ত সাধারণভাবে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্ বাষ্ট্রেব কি পরিমাণ 
ব্যয় হয় তাহার অংশ নিন্বপণ করা সম্ভব নহে। বৃদ্ধ বয়সে পেনশনতোগীগণ এই তত্ব 
অন্নুযায়ী প্রতি মাসে পেনশন তো!.ফেরৎ দ্রিবেনই, উপরস্ত, সরকারী পেনশন দপ্তরের 
আংশিক ব্যয়ভারও তাহার! বহন করিবেন। 
(গ) প্রদানক্ষমত। তত্ব (8011160 00 2৪5 11601) : 
এই তন্তু অস্থঘায়ী ব্যক্তি তাহার কব প্রদানক্ষমত1 অন্যাষী রাষ্ট্রকে কৰ 
দিবেন। রাষ্ট্র মকলের স্বার্থরক্ষার জন্য স্থাপিত সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান, সুতবাং সকলেই 
নিজের সাধ্যমত ইহাকে কর দিবেন-__ ইহাই প্রদান-ক্ষমতার তত্ব। 
আযাডাম্‌ স্মিথও তাহার করকান্বনসমূহের মধ্যে ইহাকে প্রথম স্থান 
দিয়াছেন। নৈতিক"বা অর্থ নৈতিক বিচারে ইহ! সবেত্ম, স্ায়সঙ্জ তও বটে, সুতরাং 
আধুনিক কালে এই তত্বই গৃহীত হইয়াছে। 
কিন্তু এই তত্বানুযায়ী বাস্তবে প্রযোগগত নীতি নিরধধারণ করিবার 
সময়ে বিশেষ অনসুবিধাধ পড়িতে হয়। কষ্টরণ কর- 


প্রদান ক্ষমত| পরিমপের কোন সঠিক ও উপযুক্ত মানদণ্ড 


কার্ষের বায় তত 


সমালোচন' 


প্রদানক্ষমত৷ তত 


প্রয়োগগত অসুবিধা 


পাওয়া যায় ন|। 
পৃবে ব্যক্তির সম্পত্তির পরিমাণকেই কর প্রদান ক্ষমতার মানদণ্ড হিসাবে ধরা 
হইত। অধিক সম্পত্তি থাঁকলে কর আরধক; সম্পা্ত কম থাকিলে কর কম। 
প্রদান-ক্ষমত| কিন্ত দেখা গেল যে সম্পত্তিকে কর প্রদান-ক্ষমতা পরিমাপের 
পরিমাপের মানদও£ আদর্শ মান হিসাবে গ্রহণ করা চলে না। অনেক ব্যক্তির প্রচুর 
টারিংনগালাতা আয় অথচ সম্পত্তি কম, তাহার করের আওতায় পড়েন ন; 
কর.প্রদান-ক্ষমত! অধিক হওয়া সত্তেও তাহারা ফর হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। 
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এই ক্রটি দুর করিবার জন্য পরবর্তাঁকালে ব্যয়কে প্রদান-ক্ষমতার মানদণ্ড 
পইসাবে গণ্য করা হইত। যাহার অধিক ব্যয় করেন তাহাদের কর-প্রদানের 
ব্যভিগত বায়; ক্ষমতা বেশী, এইরূপ ধরিয়া লওয়া হইত। কিন্ত ইহা ঠিক 
সমালোচনা নহে; কারণ ব্যক্তির পোষ্য বেশী থাকিলে বা অসুখ বিন্ুখের 
জন্য ব্যয় বেশী হইলে উহা হইতে বুঝ! ঘায় ন! যে তাহার কর-প্রদান ক্ষমতা 
অধিক। 


এই সকল বিষয় বিবেচনা করিযা! আধুনিক কালে আয়কেই কর-প্রদান-ক্ষমতা 
পরিমাপের সঠিক মানদণ্ড হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। সাধারণতঃ, উচ্চ আয়্- 
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপর অধিক হারে কর এবং নিয় আয়-বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের উপর স্বল্নহাবে কর আরোপ কর! হয়। বল! হয় যে, 

এই রূপেই সকল ব্যক্তির মধ্যে ত্যাগ স্বীকাবে সমতা! সাধন কব যাইতে পারে । 


ব্যক্তিগত আর 


কিন্তু আয়কেও সম্পূর্ণরূপে সঠিক ও নিখুঁত মানদণ্ড বল! চলে না। ব্যক্তির 
আধিক মায় তাহার কর-প্রদান ক্ষমতার সঠিক পরিচায়ক নছে, কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির 
নিকট অর্থের প্রানন্তক উপযোগিত। পৃথক; ফলে ছুই ব্যক্তির আধিক আয় সমান 
হইলেও উত্য়েব কর-প্রদান ক্ষমতা পৃথক হইতে পারে। তাহা 
ছাড়া, উতযের আধিক আয় সমান হইলেও উভয়ের প্রযোজনীয় 
ব্যয়-পরিমাণে পার্থক্য থাকিতে পারে। উপরন্ত, উতয়েব ত্যাগস্বীকারে যথেষ্ট 
তারতম্য থাকা সম্ভব। কাহারও অধিক পরিশ্রঘ করিতে হইতে পারে; কাহারওবৰা 
একই পরিমাণ আয় করিতে কম পরিশ্রম ব| কোন পরিশ্রমই না কবিতে হইতে পারে। 

স্থতরাং ব্যক্তির কর-প্রদান ক্ষমতা সঠিক নিবূপপ করিতে হইলে আয়ের সহিত 
আরও কযেকটি বিষয় বিচার ও বিবেচন| করা প্রয়োজন। স্যার জোশিষ৷ ই্রাম্পের মতে 


মমালোচন| 





পাপে পাপী শশী 
পি ৮ শশী শী 


* এতদ্সত্বেও আধুনিক ধনবিজ্ঞানী অধ্যাপক ক্যাল্ডরের মতে ব্যক্তিগত ব্য়কর স্থাপন কর 
বৈজ্ঞানিক নীতিসন্মত ওযুক্তিসঙ্গত। তাহার মতে (ক) অনেক ক্ষেত্রে দেখ! যায় যে আর গোপন কারষ| কর 
কাকি দেওয়ার চেষ্ট। কর! হইতেছে । (খ) তাহা ছাড়া, আঘের উপব অধিক কর স্থাপন করিলে 
কর্মোগ্ঘম ও সঞ্চয়ের স্পৃহ! কমিয়। ায়। ব্যণের উপর কর কর্মোগ্কম ও সঞ্চয়ের ল্পৃহাকে ব্যাহত 
করে নাঁ। (গ) তাহ! ছাড়া, বর্তমান আয়-বৈষৈম্য কমাইতে হইলে ব! সম্পদের পুর্ন করিতে 
হইলে ব্যয়-কর অধিকতর উপযোগী । (ঘ) ধনীব্যক্তিগণ পুবানো মজুত সম্পদ, সম্পত্তি ও মূল্যবান 
অলঙ্কারাদি হইতে যথেষ্ট আর অথবা হুখ-্থবিধা! ভোগ করেন, তাহাদের করপ্রদান ক্ষমত| অধিক, অথ) 
ইহার! আয়করের আওতায় আসেন না। বায়-কর স্থাপিত না হইলে তাহাদের নিকট হইতে উপযুক্ত 
পরিমাণে কর আদায় করা যায় ন|। 


২৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


আধিক আয়ের পরিমাণের সহিত আরও পাচটি বিষয় বিবেচন। করিয়া ব্যক্তির কর- 
প্রদানক্ষমত নির্ধারণ কর! দরকার । প্রথমতঃ, কাল-বিচার (14106-7950) 1 দেখা। 
আয় অনুযায়ী সটক দরকার যে কোন্‌ সময়ে ব্যক্তির আয় হইল। সাধারণতঃ, 


করপ্রদান ক্ষমত| পূর্ববর্তী বৎসরে আয়ের উপর বর্তমান বৎসরে কর লওয়! হয়। 


্ী রা পাঁচটি বিচার কিন্ত পূর্ববতাঁ বৎসরে লাত হইলেও হয়ত বর্তমান বৎসরে 
২। নীট-আয়বিচার প্রভূত লোকসান হইতেছে, স্থতরাং কর দেওয়া কষ্টসাধ্য হইয়! 


চি ৬৮ পড়িতেছে। তাই, যখন আয় হইল তখনই কর আরোপ কবিয়! 
বিচার উহা! আদায় করিয়! লওয়! দরকার । ইহাকেই আয়করে!-আর- 


৫ উদ্ধতত-বিচার দিতে-থাকো ব্যবস্থা (6৪9-85-০0৮-6111) বলা হয়। শুধু 

তাহাই নহে, ইহাও দেখ! দবকার ব্যক্তিব ওই আয় নিয়মিত ব 
অনিয়মিত ; উপরন্ত, ওই আয় পাইবার জন্য ব্যক্তি কি সারাবৎসর পবিশ্রম করিয়াছে» 
না|! আংশিক পরিশ্রম করিয়৷ অবশিষ্ট কাল আলন্তে কাটাইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য রাখা 
পদরকার। দ্বিতীয়তঃ, নীট-আয় বিচার (71210-111001712 /850)1| দেখ! দবকাব 
যে, সেই আয় পাইবার জন্য কিরূপ আনুষঙ্গিক ব্যয ব৷ যন্তরপাতিব ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছে। 
ভূতীয়তঃ, আয়-উৎস বিচার (1700176-9০0 156) লক্ষ্য বাখিতে হইবে 
যে, সম্পত্তি বা পরিশ্রম কোথা হইতে আয হইতেছে, সম্পান্ত হইতে আয় হইলে 


অধিক হাবে এবং পরিশ্রম দ্বারা আয হইলে কম হাবে কব বসান সঙ্গত। চতুর্থতঃ, 
পারিবারিক অবস্থা! বিচাব (19010165610-0110111051211065 /[651) | পরিবাবের 


পোষ্যসংখ্য। অধিক হইলে কম হাবে, এবং সংখ্যা কম হইলে অধিক হাবে, কব আবোপ 
কর! যুক্তিযুক্ত। * পঞ্চমতঃ, উদ্বত্ত-বিচাব (9010105-755)| দেখিতে হইবে 
যে, আয়ের মধ্যে উদ্ব,ত্বের অংশ কতখানি) ব্যয কবিষ| কিরূপ উদ্বত্ত থাকে। শুধু 
তাহাই নহে; নিয়তম যোগান দাম-এব (11111001) 500015 71106) তুলনায় 
ব্যক্তিব আয় কত অধিক। 

(ঘ) অর্থ নৈতিক নীতির হাতিয়ার (1086082090% 0 80001010 7901205) 
উপকারিতা, কার্ষের ব্যয়, প্রদানক্ষমতা বা ত্যাগম্বীকাব প্রভৃতি বিচার 
না করিয়া অনেকক্ষেত্রে ছোটখাট বহু নীতি অনুযায়ী কব ধার্য কব! হুয। রাষ্ট্রের 
প্রধান অর্থ নৈতিক নীতিকে সাহায্য কবার উদ্দেশ্তেই অনেক" 

অবস্থার প্রয়োজন 

অনুযায়ী কর-নীতি ক্ষেত্রে করনী[ত রচিত হয়। যেমন, দেশীয় শিল্পের সংরক্ষণের 
নিধারগ উদ্দেশ্টে রপ্তানী বৃদ্ধির জন্য, কোন দ্রব্যের ব্যবহার কমাইবার 
জন্য (যেমন নেশার দ্রব্যাদি), যুদ্ধের সময়ে সমরোপকরণ পাইবার 
জন্য, জনসাধারণেক্র ভোগ কমাইবার উদ্দেস্টে, প্রভৃতি কারণে কর আরোপ করা 


হইতে পারে। 


করতার বণ্টনের নীতি ৫২৭ 


আধুনিক কালে শিল্পোন্নত দেশসমূহে পূর্ণকর্মদংস্থান স্তরে পৌঁছান, অথবা 
গ্মায়-বৈষম্য কমান, ইহাই করম্থাপনের পিছনে প্রধান নীতি। ব্যক্তিদের নিকট 
নিও হইতে এরূপতাবে কর আরোপ ও আদায় করিতে হইবে যাহাতে 
পূর্কর্মদ-স্থান বাঁ আয়- সমাজের "খাট বিনিয়োগ ও সঞ্চয় কমে না এবং ভোগব্যয়ও 
বৈষম্া কমান বৃদ্ধিপায়। বাণিজ্যচক্রের সম্টকালে করহার কমাইয়া অধিক 
অর্থ ব্যক্তিদের হাতে ভোগ বা বিনিয়োগ-ব্যয়ের জন্য রাখিয়া 

দেওয়! হয়: সমুদ্ধিরকালে করহার বাড়াইয়! ব্যক্তিদের হাতে ভোগ ও বিনিয়োগের জন্ত 


অর্থ কম রাখা হয়। (ভোগব্যয় বাড়াইবার জন্ত তোগ প্রবণতা বাড়াইবার উদ্দোশ্তে 
বিক্রয়-কর কমান চলে, অথবা, ধনীদের দ্বারা ব্যবহৃত দ্রব্যাদির উপর বিক্রয়-কর 
অধিক রাখিয়! গরীবদের দ্বার! ব্যবহৃত দ্রব্যা্দির উপর বিক্রপ্-কর কমাইয়া 
দেওয়াও সম্ভব । 


শিল্পে অনুন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অন্ুঘায়ী অর্থসংগ্রহের 
উদ্দেশে করস্থাপন-ই হইল প্রধান নীতি। যেরূপ তাবে কর স্থাপন করিলে দ্রুত 
অনুন্নত দেশসমূহে শিল্পসন্্রদারণ ঘটিবে বা অর্থ নৈতিক ক্রমোন্নতি (609202210 
অর্থনৈতিক প্রসার ৫0011) ত্বরাধিত হইতে পারে তাহা বিচার করিয়। কর 
নিরূপণ করা হয়। অধথ| বিলান-্দ্রব্যের ব| ভোগ্যদ্রব্যের ক্রযন 
কমাইয়। সঞ্চয়-স্পৃহ! ও কর্ষোগ্ঘম বাডান, দেশে মূলধন-গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি, 
ব্যক্তিগত মজুত (108105) মরাইয়া আনিয়! রাষ্্রিক ক্ষেত্রে অধিক বিনিয়োগ__ 
এই সকলই অনুন্নত দেশসমূহে কর-সংক্রান্ত প্রধান নীতিদমূহ। 


করভার বণ্টন সংক্রান্ত অনুপ।তিক হ।রের এবং ক্রমবধ'ম।ন হারের নীতি 
(07110010168 ০0 ৮:00০0:%100 800 710£:983107) 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে করতারের বণ্টন সংক্রান্ত নীতি আলোচন! করিলে 
চারিপ্রকার নীতি দেখিতে পাওয়া যায় £ আন্ুপাতিক, ক্রমবর্ধমান, ক্রমহাসমান, ও 
অধোগতি-মূলক। 

আয় যাহাই হউক ন! কেন, সকল আয় হইতে নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করিবার 

নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে (০7১০1000091 195) বলা 
আমুপাতিক,ক্রমবধ মান, 

করমহাসমান ও অধোগতি' হয়। উচ্চন্তরের আয় হইতে ক্রমশঃ অধিক হারে কর আদায় 


মূলক করিবার নীতি অনুসরণ করিলে তাহাকে ক্রমবর্ধমান কর. 
(7192155515৩ ৪) বলা হইয়া থাকে। অধিক আয়ন্তরের 


ব্যকিদের নিকট হইতে ক্রমশঃ কম হারে কর আদায় করিবার নীতি অনুস্থত হইলে 


২৮ ৃ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উহাকে বলা হয় ক্রমহ্াসমান কর (26816955155 18) ; ইহা ক্রমবর্ধমান নীতির 
সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ আয়ন্তরের উপর অধিক হারে কর আরোপ কর! হয়, কিন্ত 
আয়ন্তর যত অধিক হইতেছে করহারে বৃদ্ধি তত কমিতেছে, তাহাকে অধোগতিমূলক 
কর (19621555156) বলা হয়। সাধারণ ভাবে, আনুপাতিক ও ক্রমবর্ধমানহারের নীতি 
দ্ুইটিই প্রধান ও আলোচ্য। 
আহ্বপাতিক নীতি অহুযায়ী করস্থাপনের পদ্ধতি খুবই সরল এবং ইহার 
প্রধান উদ্দেশ্ত হইল আয়-বণ্টনের বর্তমান ধরণে কোনরূপ পরিবর্তন না আনা। 
সকল ব্যক্তিই যদি তাহার আয় হইতে নিদিষ্ট 'একই হারে কর দেন, তাহা হইলে কর 
স্থাপনের ফলে বণ্টনের কাঠামোতে কোন পরিবর্তন আসে না। আঘাডাম্‌ স্মিথের 
আন্মপাতিক নীতির কর-সংক্রান্ত প্রথম কাননে তাই এইরূপ করম্থাপনের কথা বলা 
গুওদোষ হইয়াছে। কিন্তু নিছক প্রয়োগগত সরলতা-ই করনীতি 
নিরূপনের গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হইতে পারে না। তাহা ছাডা 
ইহ! ত্যাগ-সমতা নীতির বিরোধী । কারণ, উচ্চ আয় বিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট অর্থের 
প্রান্তিক উপযোগিতা কম এবং নিয় আয়ের ক্ষেত্রে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিত৷ 
অধিক। যেমন, ১০০ টাকা আয়কারী ব্যত্তির নিকট ৫২ এবং ১০০০ টাক] ব্যক্তির 
নিকট ৫০২ কর লইলে তুলনামূলকভাবে প্রথম ব্যক্তির অধিক ত্যাগ দ্বীকার 
করিতে হয়। 


সুতরাং আধুনিক কালে পৃথিবীর সকল দেশেই ক্রমবর্ধমান-হারে কর স্থাপনের 

নীতি গৃহীত হইয়াছে। এই করের স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি হইল; (ক) ব্যক্তির আয় 

যত বুদ্ধ পায় তাহার করপ্প্রদান ক্ষমত| তাহার তুলনায় অধিকহারে বাডে। (খ) তাহ! 

ঁ ছাড়া, ত্যাগ-ম্বীকারের সমতা নীতি অনুযায়ীও ক্রমবর্ধমান-হারের 
কমবধ মান হার নীতির 

গণওদোষা . নীতি গ্রহণযোগ্য। অধিক আয় হইলে ব্যক্তির নিকট অর্থের 


প্রান্তিক উপযোগিতা কম; তাহার নিকট হইতে উচ্চহারের দ্বার! 
বেশী পরিমাণ অর্থ সরাইয়। লইলেই নিম্ন আয়কারী ব্যক্তির কমহারে কর-প্রদানের 
সহিত সমান ত্যাগশ্বীকার করান যাইতে পারে। (গ) উপরস্ত বর্তমান আয়-বৈষম্য 
কমাইবার উদ্দেশ্টেও ক্রমবর্ধমান হারের কর সমর্থনযোগ্য। (ঘ) ইহা ব্যতীত 
দেখা যায় যে ধনী ব্যক্তিদের ভোগপ্রবণতা কম এবং কম-আয়কারী ব্যক্তিদের 
ভোগপ্রবণত| বেশী। ' তাই দেশে আয়ম্তর বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে গড় 
ভোগপ্রবণত| কমিয়! যাইতে থাকে ; মোট তোগব্যয় কমিয়! যায়, কার্যকরী চাহিদা! 


কর-্বহন যোগ্যত। &২৯ 


কমে এবং বেকারী ও উপকরণের অনিয়োগ ব অর্ধনিয়োগ সুরু হয়। সুতরাং 
বেকারী দূর করিতে হইলে ক্রমবর্ধমান হারে কর আরোপ করিয়। সেই অর্থ নিয়- 
আয়কারীদের নিকট পৌছাইয়া দিলে এই সমস্তা বিদুরিত হইতে পারে। (উ) 
সর্বশেষে, নৈতিক বিচারেও বলা চলে যে সর্বাধিক বহনক্ষম ব্যক্তিদেরই সর্বাধিক 
কব-তার বহন করা কর্তব্য । তবে, এই নীতি প্রয়োগের একমাত্র অস্থবিধ! হইল 
কি হারে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিত! কথিয়া যায় অর্থাৎ ক্রমবর্ধমান নীতি কি হারে 
নির্দিষ্ট করা উচিত তাহা সঠিকভাবে নিধারন কর1। এই বিষয়ে কোন বাস্তব 
ও বিজ্ঞানসম্মত মাপকাঠি পাওয়া যায় না। 


কর-বহুন যোগ্যত। (:98919 09080: ) : 
কোন নির্দিষ্ট সময়ে দেশের জনসাধাবণ মোট যে পরিমাণ কর দিতে প্রস্তত 
আছে, তাহাই দেশের কর-বহন যোগ্যত1। বিভিন্নতাবে জাতির কর-বহন যোগ্যতাকে 
ব্যাখ্যা কবা হইয়া থাকে । ,.জোশিয়া ্টাম্পের মতে অত্তিত্বরক্ষাব 
কর-বহন যোগ্যতা 
কাহাকেবলে  স্তবে জনসাধারণকে বাঁচিয়৷ থাকিতে হইলে যে অর্থ প্রয়োজন 
তাহা দেশের মোট উৎপাদন হইতে বাদ দিলে যাহ! বাকী 
থাকে তাহাই দেশেব কর-বহন যোগ্যতা | কিন্ত অস্তিত্ব রক্ষার স্তর কোথায় 
নিদিষ্ট কবা হইবে বা সেই স্তব বজায় রাখিতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় কর! দরকার 
হইবে, তাহা স্থিব করাব কোন নির্দিষ্ট মানদণ্ড নাই। তাহ! ছাডা, এই উদ্বত্তের 
সনটুকুই বাষ্ট লইয়! গেলে মৃূলধন-গঠন হয় না, জাতির ভবিষ্যৎ উৎপাদন ক্ষমতা 
ও ভবিষ্যৎ কর-বহন যোগ্যত৷ কমিয়! যাষ। 
সুতরাং জাতীয় আধ হইতে মূলধন অক্ষুন্ন রাখ এবং জনসাধারণেব দক্ষতা বজায় 
রাখার জঙ্ প্রয়োজনীয় অর্থ বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাই দেশের কর-বহন 
যোগ্যতা, সাধারণতঃ এইরূপেই ইহাকে ব্যাখ্য। কর! হয়। কিন্তু এই ব্যাখ্যাও বিশেষ 
অন্পষ্ট এবং অস্ুবিধাজনক | মূলধন অক্ষুপ্ন রাখা ব! 
কর-বহুণ যোগ্যতা 
নিধারণের অ্থবিধা জনসাধারণের দক্ষতা বজায় রাখার জন্য কি হারে অর্থ নির্দি 
করিতে হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। স্বাভাবিক 
সময়ে শুধু মূলধন অক্ষুপ্র রাখিলে চলিবে না, আরও অধিক হারে অর্থ সঞ্চয় করিতে 
হইবে, কারণ তাহা হইলেই জাতীয় আয় ক্রমশঃ বধিত হইতে থাকে । সুতরাং, 
এই ধারণার বিশ্লেষণে বিশেষ অন্ুবিধ! আছে। ইহা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ; ধরাষ্টোয়ার 
বাহিরে, অপরিমাপযোগ্য বহু বিষয়ের উপর ইহ! নির্ভর করে। 


&৩০ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


করবহনযোগ্যতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না বটে, কিন্তু যে বিষয়গুলির 
দ্বার! ইহা নির্ধারিত, তাহাদের আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, জনসাধারণের 
মনন্তত্ব | যেমন তাঁভাবিক সময়ে লোক যে কর দিতে রাজী থাকে, যুদ্ধের সময়ে তাহা 


অপেক্ষা! তাহাদের করবহনযোগ্যতা অনেক বেশী, কারণ ওই সময়ে তাহাদের মনোভাব 
সম্পূর্ণ অন্তরূপ। দ্বিতীয়তঃ, দেশের অভ্যন্তরে জাতীয়আয়ের বণ্টনের 
নিধ্ণারণকারী বিষয়- 


সমূহঃ মনন, জাতীয় উপরও করবছনযোগ্যতা নির্ভর করে। আয়-টবষম্য যত বেশী 
আয়ের বন্টন, জনসংখ্যা থাকে, করবহনযোগ্যত! তত বেশী। তৃতীয়তঃ, জাতীয় আয়ের 


জপ অনুপাতে জনসংখ্যার পরিমাণের উপর ইহ! নির্ভর করে। জাতীয় 


মান, কর-্যবস্থার আয়ে বৃদ্ধির তুলনায় জনসংখ্যায় বৃদ্ধি দ্রুততর ব! অধিকহারে হইলে 
প্রকৃতি, ৪ বায়ের মাথাপিছু আয় কমিয়! যায়, জাতির করবহনযোগ্যতা ভাস পায়। 
এ চতুর্থতঃ, দেশের সামশ্রিক শিল্প-সংগঠনের প্রকৃতির উপর ইহা 
নির্ভর করে। যদি মূলধন-গঠনের হার অধিক রাখিতে হয় ( যেমন অনুন্নত দেশে 
পরিকল্পনার সময়ে ), তাহা! হইলে সেই সময়ে দেশের করবহন যোগ্যতা কম। কিন্ত 
বর্তমানে মূলধন-গঠনের ফলে ভবিষ্যতে জাতীয় আয় বাড়িতে পারে, এমতাবস্থায় 
দেশের ভবিষ্যৎ করবহনযোগ্যতা বেশী হইবে | পঞ্চমতঃ, ইহা নির্ভর করে 
জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের উপর ; কারণ উহা দ্বারাই তাহাদের মনস্তত্ব, 
দক্ষত1, কাজ করিবার ক্ষমতা ও স্পৃহা! নিধ্শারিত হয়। যষ্ঠতঃ, কর ব্যবস্থার (:2য- 
55150) প্রকৃতির উপর ইহা নির্ভর করে। কর-কাঠামোতে তুলনা- 
মূলকভাবে প্রত্যক্ষ কর অধিক থাকিলে করবহনযোগ্যতা বেশী; দেশের 
উৎপাদন ক্ষমতা অক্ষুগ্র রাখিয়া ইহাদের সাহায্যে অধিক পরিমাণ 
কর"রাজত্ব আদায় “করা চলে। সর্বশেষে, ইহাও লক্ষ্য রাখা দরকার 
যে কববহন যোগ্যতা রাষ্ত্ীয় ব্যয়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যদি বর্তমানে 
শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উপর ব্যয় অধিক হয়, তাহা! হইলে দেশের করবহনযোগ্যত 
বাড়িবে। কিন্ত বর্তমানে যদি সমরসস্তার প্রস্তুত করাতে বা প্রতিযোগিতামূলক সমর- 
প্রস্তুতিতে রাষ্থীয় ব্যয় করা হয়, তাহা হইলে দেশের করবহনযোগ্যত1 কিয়া 
যাইতেছে বলিয়! মনে করা চলে। 
ডাল্টনের মতে এই ধারণা অত্যন্ত ধেয়াটে ও অস্পষ্ট, চূড়ান্ত করবহুন 
যোগ্যত। বলিয়া কিছু নাই, রাষ্ট্রিক অর্থনীতির গুরুত্বপুর্ণ আলোচনায় ইহাকে মোটেই 
াষ্রক অর্থনীতিতে স্থান দেওয়! উচিত নয়। অপরপক্ষে, ফিগুলে শিরাস্‌-এর মতে 


ইহার স্থান. এই ধারণার কিছুটা বাস্তব কার্যকারিতা আছে; "ম্বাতাবিক 


এবং অস্বাতাবিক অবস্থায় কোন্‌ দেশ সর্বাধিক কি পরিমাপ 
কর দিতে রাজী আছে সেই সীমা, অন্পষ্টভাবে হইলেও, সরকারের জানিয়৷ রাখা 
সর্বদাই ভাল।” 


করঘাত ও করপাত ৩১ 


করঘাত ও করপাত 020980% 8710 17101069106 ০01 295:69 ) : 
কোন কর ধার্য করা হইলে যাহার নিকট হইতে কতৃপক্ষ কর গ্রহণ করেন, 
তিনি করের প্রথম আঘাত বহন করেন; কিন্ত তিনি নিজে প্রকৃতপক্ষে 
করের আথিক ভার বহন না-ও করিতে পারেন। তাহার নিকট হইতে কর 
আদায় হইল বটে, কিন্ত তিনি করের দরুণ প্রদত্ত "অর্থ অপর কাহারও নিকট 
হইতে আদায় করিয়া লইতে পারেন। অর্থাৎ তাহার নিকট হইতে কর 
আদায় হইলেও করের আধিক ভার অপর কেহ বহন করিল, এইর্নপ ঘটতে 
পারে। ধাহার নিকট হইতে আদায় হইল, তিনি করঘাত )0950 বহন কবেন £ 
আর যিনি সত্যই আধিক ভার বহন করেন, নিজের আর হইতে কঁর' প্রদান করিয়া 
যাহার আথিক আয় কমিয়। য় ডি রাত (11001061106) বছন করেন, 
এক্নপ বলা হয়। কাহারও ভঁপর' কর আরোপিত হইলে তিনি কর প্রদানের 
দায়িত্ব অপরের নিকট সরাইয়! দিতে পাবেন। কর প্রদানের দায়িত্ব অপরের 
'নিকট ঠেলিয়৷ দেওয়ার এই ধারাকে করসরণ (5/160178 ) বলা হয়। 
করের ফলাফল (785) এবং করপাত (111017206 ) উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য আছে। যেমন, যদি কোন উদ্যোক্তা দ্রব্যের দাম বাড়াইয়া আরোপিত 
করকে সরাইয়! ভোগকারী ক্রেতাদের দিকে ঠেলিয়! দেয়, তাহা! হইলে বিক্রয় কমিয় 
তাহার নিজের, শ্রমিকদের বাঁ কীাচামালের বিক্রেতাদের আয়, ব্যয়, সঞ্চয় প্রভৃতি 
কমিবে, সমাজে সেই কর আরোপিত হইবার দরুণ বহু প্রকার ফলাফল দেখা দিবে। 
করপাত বলিলে এই সকল ফলাফল বুঝায় না; ইহার অর্থ হইল সর্বশেষ স্তরে 
করের আধিক ভার কাহার উপর পড়িতেছে, কে সত্যই কর প্রদান হইতে আর্থিক 
হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। 
করসরণ অনেক প্রকার হইতে পারে। কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপিত 
হইলে উৎপাদক করের পরিমাণ অনুযায়ী দাম বৃদ্ধি করিয়া সেই কর ক্রেতার নিকট 
সরাইয়! দিতে পাঁরে, অথবা দ্রব্যের গুণ বা উৎকর্ষ কমাইয়! দিয়া 
»পূর্বাপেক্ষা খারাপ দ্রব্য বিক্রয় ফরিয়া করের আসলতার 
ক্রেতাদের নিকট পাঠাইতে পারে। 
করসরণ অগ্রমুখী (701৮/810) বা পশ্চাৎমুখী (39017210) হইতে পারে । 
যদি উৎপাদকের উপর কর আরোপ কর! হয় তাহা হইলে উৎপাদক করপপ্রদানের 
দায়িত্ব ক্রেতাদের নিকট সরাইয়! দিলে তাহা! অগ্রমুখী করসরণ ; 
কুমরণের দিক্‌ নি যদি সে কাচামালের বিক্রেতার উপর চাপ দিয়া কম দামে. 
কাচামাল ক্রয় করিয়া করতার তাহার নিকট সরাইয়! দিতে পারে, তাহা! হইলে উহা 
“পশ্চাৎমুখী করসরণ। 


করসরণের রূপ 


৪৩২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


করপাতের পরিমাপ নির্ভর করে উৎপাদক ও ক্রেতার পারস্পরিক করমরণের 
ক্ষমতার উপর। সাধারণতঃ, যিনি করঘাত বহন করেন, তিনি করের সম্পূর্ণ 
ংশ নিজেই বহন করেন না, অথবা সম্পূর্ণ অংশই অন্ঠের উপর সরাইয় দিতে পারেন 
না। করের পরিমাণ পর্যন্ত দামে বৃদ্ধি করিতে পারিলে করভার 

করপাতের সাধারণ 
নীতি সম্পূর্ণ অন্তের উপর সরাইয়! দেওয়। যায়; দাম মোটে বাড়াইতে 


ন! পারিলে করের পরিমাণ সম্পুর্ণ নিজে বহন করিতে হয়। 
সাধারণতঃ, এইক্প অবস্থায় দাম অল্প কিছু বাড়িয়া যায়, বিক্রয় ও মুনাফা কমে এবং 
উৎপাদক ও ক্রেতার মধ্যে করপাতের অংশ ভাগাভাগি হইয়া যায়। 


দ্রব্যাদ্দির ক্ষেত্রে, করসরণের পরিমাপ কিরূপ হইবে তাহা নির্ভর করে 
দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার সক্কোচ প্রসার ক্ষমতার উপর। করের আধিকভার 
উৎপাদক ও ক্রেতাদের মধ্যে কিন্ূপে ভাগাভাগি হইবে, তাহা দ্রব্যের চাহিদা ও 
যোগানের সন্কোচপ্রপার-ক্ষমতার উপর নির্ভর করিবে। যদি দ্রব্যের চাহিদ| সঙ্কোচ 
প্রসার-ক্ষম হয়, তবে দাম বাডান বিশেষ চলিবে নাঃ কারণ তাহাতে বিক্রয় খুবই 
কমিয়া যাইবে ; এমতাব্স্থায় উৎপাদক বা বিক্রেতাকেই করের অধিক অংশ বহন 


করিতে হইবে। চাহিদা সঙ্কোচপ্রসার বিহীন হইলে দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি হইলেও বিক্রয় 
বেশী কমিবে না, ক্রেতাদেরই করের অধিক অংশ বহন করিতে 

/চাহিদা ও যোগানের 

সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা হইবে। যদি যোগান সক্কোচ প্রসারক্ষম হয়, তাহা হইলে করেব 
অধিক অংশ ক্রেতাদের বহন করিতে হইবে; যদি সঙ্কোচপ্রমাব 


বিহীন হয়, তাহা হইলে করের অধিক অংশ বিক্রেতা বা! উৎপাদককে বহন করিতে 
হইয়] থাকে। 


্ছতরাং করের আরিকতার ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে বিভক্ত হইয। 
যাইবে, এই বিভাগের পরিমাণ চাহিদা ও যোগানের সঙ্কোচপ্রসারক্ষমতার পারদ্পরিক 
শক্তির উপর নির্ভর করিবে 1 


বিক্রেতা ও ক্রেতাদের উপর করতাবের এইরূপ বণ্টন হয় দাম ও উৎপাদনের 
পরিমাণে পরিবর্তনের মারফৎ, এবং এই সকল পরিবর্তন কিছুটা! সময়সাপেক্ষ। 
স্থতরাং, দীর্ঘকালেই করপাত সম্পূর্ণ ঘটে। হ্বল্পনকালে, করের' 
প্রভাবে দাম বুদ্ধি হয় এবং সাধারণতঃ তোগকারী ব! ক্রেতাদেরই 
সম্পূর্ণ ভার বহন করিতে হয়। 


সমক্র-বিচারের গুরুত্ব 


পো এমপি পাশপাশি পি শাস্পিশপ শাীশিশি শাাসপিসপী। পেপসি? 


কৃত্াকারে প্রকাশ করিলে বল! যায়ঃ. 
করভারের বিক্রেতার অংশ_ চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা 


০০০০ 


করতারের ক্রেতার অশ  যোগানের সন্কোচপ্রসার ক্ষমতা 


করঘাত ও করপাত ৫৩৩, 


দীর্ঘকালে, অপরাপর বহু প্রভাব দেখা দিতে পারে। সাধারণতঃ, সমাজে 
সকল দ্রব্যাদির দাম পারম্পরিক ভাবে সংযুক্ত; কোন দ্রব্যের উপর কর আরোপ 
করিলে অন্ান্থ দ্রব্যাদির ( পরিবর্ত দ্রব্যাদিঃ সহযোগী দ্রব্যাদি, 
বা! কাচামাল প্রভৃতি ) দাম, উৎপাদন প্রভৃতি প্রভাবাম্বিত হয়, 
যেমন কাচামালের উৎপাদক কম দাম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে পারে। এই সকল 
বিষয়ের সম্মিলিত প্রভাবে দীর্ঘকালীন করপাত নির্ধারিত হয়। 


দ্বীর্ঘকালীন করপাত 


যদি দ্রব্যটি সমহার উৎপন্নের নিয়ম (197 ০৫ 001151926 7২801129) 
অন্ক্যায়ী উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ আরোপিত করের সম্পূর্ণ 
পরিমাণ পর্যস্ত দামে বৃদ্ধি হইতে পারে । কর-আরোপের ফলে 
সমহার প্রতিদানের 
নিয়ম ও করপাত দাম-বৃদ্ধ হইবে এবং চাহিদা কমিয়া যাইবে, কিন্তু উৎপাদনের 
পরিমাণ পরিবতিত হইলে ইউনিট-প্রতি ব্যয় সমানই থাকে, 
-ম্কুতরাং করের পরিমাণের অধিক দাম-বৃদ্ধি হইতে পারে না। 


দ্রব্যটি যদি ক্রমহ্াসমান উৎপন্নের নিয়ম মানিয়া চলে অর্থাং ক্রমবর্ধমান 
উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অন্থ্যায়ী উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে দামে বৃদ্ধি করের পরিমাণ 
হইতে কম হইবে। যেমন, ধরা যাউক ১০০০ ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, 
ইউনিট-প্রতি উৎপাদন-ব্যয় ৭ টাকা। ইউনিট-প্রতি ১ টাকা 
ক্রহাসমান 

নিম ও করপাত. কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৮ টাকা হইবে, ফলে 
চাহিদা কমিয়! যাওয়ায় উত্পাদন কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, 
( ধর! যাউক, ৮০০ ) ইউনিট-প্রতি ব্যয় কমিয়! ৬০ হইল; ইহার সহিত কর যোগ 

করিয়া দাম হইবে ৭॥০, অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দামে বৃদ্ধি কম হইল । 


দ্রব্যটি যদি ক্রমবধণগান উৎপন্লনের নিয়ম মানিয়। চলে অর্থাৎ ক্রমহাসমান 
উৎপাদন-ব্যয়ের নীতি অনুযায়ী উৎপন হয়, তাহ! হইলে দ্রব্যের দামে বুদ্ধি করের 
| পরিমাণ হইতে বেশী হইতে পারে । যেমন, ধর! যাউক ১০০০ 
৬ আগ ইউনিট দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, ইউনিট-প্রতি উৎপাদন ব্যয় ৭ 
টাকা । কর আরোপের ফলে দাম প্রথমেই বাড়িয়া ৮ টাকা 

হইবে, ফলে চাহিদ। কমিয়! যাওয়ায় উৎপাদন কমিবে। কম উৎপন্ন হইলে, ইউনিট- 
প্রতি ব্যয় বাড়িয়া ৭ হইল; ইহার সহিত কর যোগ করিয়া দাম হইবে ৮০- 


অর্থাৎ করের পরিমাণের তুলনায় দামে বৃদ্ধি বেশী হইল। 


৪৩৪. আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


একচেটিয়া দ্রব্যের উপর করপাত নির্ভর করে করের প্রন্কৃতির উপর। 
সাধারণতঃ, যে পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় করিলে প্রান্তিক রেভিনিউ ও প্রাস্তিক 
ব্যয় সমান--একচেটিয়াদার সেই পরিমাণ উৎপাদন ও বিক্রয় 
একচেটিক্া ব্যবস! ও 
দাত করে এবং সেই অনুযায়ী দাম স্থির করে। মুনাফার উপর কর 
আরোপিত হইলে, দামে কোন পরিবর্তন হইবে না_তাহার 
নিজের উপরই সম্পূর্ণ করপাত ঘটিবে।* 
উৎপাদনের পরিমাণের উপর কর আরোপিত হইলে, সাধারণতঃ দাম একটু 
বাড়িয়া যায় এবং তোগকারী করপাতের অংশগ্রহণ করে। কর-কে উৎপাদন-ব্যয়ের 
মুনাফার উপর কর মধ্যেই ধরিয়া লইলে প্রান্তিক ব্যয় বেশী, স্থতরাং দামও বাড়িয়া 
যায়। দায় কি পরিমাণে বাড়িৰে বা একচেটিয়াদার ও তোগ- 
ৃ কারীগণ কে করপাতের কিরূপ অংশ বহন করিবেন, তাহা 
চাহিদার সঙ্কোচপ্রদার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। চাহিদ যত 'বেশী সঙ্কোচ- 
প্রসার ক্ষম হইবে একদেটিয়াদার তত অধিক অংশ বহন করিবেন। উৎপাদন 
যত বাড়িবে করহার ততই কমিবে-_ এইরূপ কর স্থাপিত হইলে একছেটিয়া- 
দার দাম কমাইয়াও (অধিক চাহিদা স্ষ্টি করিয়া) উৎপাদন বাডাইতে পারে ; 
অর্থাৎ ব্যক্তিগত তাবে তাহার করভার এড়াইবার চেষ্টাতে ভোগকারীদের সুবিধা 
হইয়। যাইতে পারে। 


প্রত্যক্ষকর ও পরোক্ষকর (01906 200 হ101760% 185983) 

থে ব্যক্তির উপর কর আরোপিত হয়, যদি সেই ব্যক্তিই সর্বশেষস্তরে করের 
আধিকতার বহন করিতে বাধ্য হয়, তাহ! হইলে এইরূপ করকে প্রত্যক্ষ কর বলে। 
(যেমন, আয়কর প্রস্থতি)। যাহার উপর কর-আরোপিত হয় ব| যাহার নিকট হইতে 
কর আদায় কর! হয় যদি সেই ব্যক্তি করভার অন্তের উপর সরাইয়! দিতে পারে বা 
তা করও পরোঙ্গ অন্যের নিকট হইতে সেই অর্থ তুলিয়৷ লইতে পারে, তাহা হইলে 
।কর কাহাকে বলে সেক্পপ করকে পরোক্ষকর বলে (যেমন বিক্রয়কর, আমদানী 


শুদ্ধ প্রভৃতি)। অর্থাৎ, করঘাত ও করপাত একই ব্যক্তির 
উপর হইলে তাহা প্রত্যক্ষকর; করঘাত ও করপাত পৃথক ব্যক্তির উপর হইলে 
তাহা পরোক্ষ-কর। 


ও 
উৎপাদনের উপর কর 


*সুনাফার উপর তিনপ্রকারে কর আরোপিত হইতে পারে (ক) মুনাফা হইতে মোটদাট কিছু 
পরিমাণ অর্থ, (খ) মুনাফার শতফর! কিছু অংশ, (গ) মুনাফার উপর ক্রমবধান হারে। সকল ক্ষেত্রেই 
-করপাত একচেটিয়াদারের উপর । 


প্রত্যক্ষকর ও পরোক্ষকর ৫৩&- 


প্রত্যক্ষ-করের নুবিধা হইল যে (১) ইহা! ক্রমবর্ধমান হারে আরোপিত করা. 
যায়, ব্যক্তির করপ্রদা নক্ষমত! অনুযায়ী তাহার নিকট হইতে কর আদায় কর! সম্ভবপর। 
(২) প্রত্যক্ষ করের আধিক ভার সকলেই নিশ্চিতরূপে জানে । কখন, কি পরিমাণ, 
কোথায়, কিতাবে কর দিতে হইবে তাহা নিশ্চিত ও স্পষ্ট ; ইহাতে ব্যজি এবং রাষ্ট্র 
উভয়েই নিজেদের ব্যয় ও আয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত থাকে । 
(৩) প্রত্যক্ষ-কর আদায়ের ব্যয় খুবই কম; ইহ! ব্যয়সঙ্কোচশীল। 
(৫) প্রত্যক্ষ কর খুবই প্রসারশীল (6185$10); করহার অল্প একটু বাডাইলেই প্রত্যক্ষ- 
কর হইতে রাজত্ব আদায়ের পরিমাণ বাড়ান যাইতে পারে। (৫) প্রত্যক্ষ- 
করদাত! রাষ্্ীয় ব্যয় সন্বন্ধে চেতন হইয়! উঠে; নিজেদের নাগরিক দায়িত্ব 
ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি দেখা দেয়। 

প্রত্যক্ষ করের অসুবিধা হইল (১) ইহা! সাধারণতঃ খুবই অপ্রিয়। সরাসরি 
পকেট হইতে কর দিতে হয় বলিয়! লোকে এইরূপ কর বিশেষ অপছন্দ করে। 
লোকে ব্যক্তিগত আয়ের উৎস প্রকাশ করিতে চীহে না, তাহা-ও ইহা অপছন্দের 
অন্ততম কারণ। (২) প্রত্যক্ষ-কর লোকের কর ফাকি দেওয়ার বা অসাধুতা 
অবলম্বন করার প্রবণতা বাড়াইয়া দেয়। (৩) প্রত্যক্ষ-করের 
ক্রমবধমান হার মম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক হিসাবের 
উপর প্রতিষ্ঠিত নহে । ক্রমাগত উচ্চ আয়ম্তরে যে হারে অর্থের প্রান্তিক উপযোগিতা 
কমিয়! যায়, তাহার সহিত ক্রমবর্ধমান করহারের যোগ থাক উচিত; কিন্তু বাস্তবে 
উহ] পরিমাপযোগ্য নহে । (8) উচ্চ আয়-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আয়ের উপর উচ্চহারে 
প্রত্যক্ষ-কর আরোপ করিলে উহা! সঞ্চয়-স্পৃহ] বা কর্মোছ্ম কমাইয়! দিতে পারে। 


পরোক্ষ করের সুবিধা হইল (১) ধনীগরীব সকলকেই সাধারণতঃ এই কর 
দিতে হয়, ফলে করকাঠামে! বিস্তৃততিত্তিক (১:০90-50) হইতে পারে। 
(খ) এই ধরণের কর প্রদান করা করদাতাদের পক্ষে সুবিধাজনক, কারণ ইহা 
প্রতিবারে খুবই অল্প পরিমাণে দিতে হয়। (গ) দ্রব্যের দামের 
মধ্যে কর জড়িত থাকে বলিয়! ইহা বিশেষ অপ্রিয় বোধ হয় না। 
(ঘ) কতকগুলি দ্রব্যের চাহিদা সঙ্কোচপ্রসার বিহীন হওয়ায় উহাদের উপর করস্থাপন 
করিলে প্রভৃত রাজন্ব পাওয়! যাইতে পারে। (ও) পরোক্ষ-করের সাহায্যে সামাজিক 
সংস্কারের কার্য কিছুদূর অগ্রসর করান যাইতে পারে (যেমন, মদ প্রভৃতির 


উপর গুন্ক )। 


প্রত্যক্ষ-করের নুবিধ! 


প্রত্যক্ষকরের অস্বিধ! 


পরোক্ষকরের সুবিধ! 


৪৩৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


পরোক্ষ-করের অসুবিধা হইন্ (১) ব্যক্তির আয়ের পরিমাণ বিবেচনা ন! 
করিয়াই ইহ! আদায় কর! হয়, সুতরাং ইহাকে প্রগতিশীল বল! চলে ন| ; তুলনামূলক- 
তাবে গরীবদের উপর এই করের চাপ অধিক পড়ে, তাহাও বাঞ্ছনীয় নয়। (২) এই 
কর আদায় করার শাসনতাম্ত্রক ব্যয় অনেকক্ষেত্রে খুবই বেশী; স্থতরাং ব্যয়নির্বাহ 
করিয়! বিশেষ উদ্বত্ত রাজস্ব পাওয়। যায় না । (৩। সমাজের ভোগ- 
প্রবণতায় আঘাত দেওয়ায় এই কর মোট ভোগব্যয়ের পরিমাণ 
কমাইয়! দিতে পারে । (৪8) পরোক্ষকর প্রদান করিলে লোকের মনে রাজনৈতিক 
চেতন! ও সজাগ দৃষ্টি জাগ্রত হয় না, রাষ্ট্রের কাজকর্মের উপর অবিরাম সতর্ক দৃষ্টি 
রাখার প্রেরণ! স্যষ্টি হয় না। 

যদিও স্যাষের দিক হইতে বা করপ্রদ্ান ক্ষমতা বিচার করিলে প্ররত্যক্ষকর 

উপসংহার তুলনামূলকভাবে অধিকতর কাম্য, কিন্তু বর্তমানকালে রাষ্ট্রসমূহে র 
বাজশ্বের প্রয়োজন এত বেশী যে উতয় প্রকাব কর-ই কর- 
কাঠামোয় স্থান পায। বরং, দেখ যাইতেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ক্রমাগতই 
পরোক্ষ-করের উপর অধিক গুরুত্ব আবোপ কর! হইতেছে। 
করের ফলাফল (09088 ০0 719,5861070) 

ডাল্টনের অভিমতে উওপ।দনের উপর, করের প্রভাব তিন দিক হইতে 
বিচাব কবা চলে (৯) কর্মোগ্ঘম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতার উপর প্রভাব, (২) কর্মোছ্যম ও 
সঞ্চয়ের স্পৃহার “উপর (প্রভাব, (৩) অর্থ নৈতিক উপাদান সমুহেব বিতিন্ন ক্ষেত্রে ও 
বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়ো্গৈ দিক্‌ পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাব সমূহ । 

যদি কর আবোপের ফলে ব্যক্তি তাহাব ভোগব্যয় কমাইতে বাধ্য হয় (যেমন 
মজুরী বা খাগ্যের উপর কর) তাহা হইলে সেই করের ফলে তাহার কর্মোগ্যম ও ক্ষমতা 

কর্মোগম ও সঞ্চয়ের কমিয়া যায়। যাহাদের আয় খুব কম, কিছু সঞ্চিত থাকে 
ক্ষমতার উপর ফলাফল না তাহার! ব্যতীত অপর সকলেরই সঞ্চয়-ক্ষমতা করআরোপের 
ফলে কমিয়া যায়। সাধারণতঃ দেশে আয় কর একটি নিদিষ্ট 
আষের উধ্ণ হইতে ধার্য করা হয়; সেই নিদিই আয়ের নীচে ব1 নিম্ন আয়কারী 
ব্যক্তিদের আয়কর হইতে অব্যাহতি দেওয়৷ হয়। নুতরাং আয়কর তাহাদের 
কর্মোছ্ম বা কর্মক্ষমতা সঙ্কুচিত করে না| 
কোন কর সম্বন্ধে যদি এপ ধারণ! হয় যে ইহা হ্বল্লকাল স্থায়ী 
ছইবে, তাহা! হইলে উহা! কর্মোস্ধম ও সঞ্চয়ের স্পৃহার উপর বিশেষ 


পরোক্ষকরের অহৃবিধ! 


করের ফলাফল €&৩ণী 


প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিপ্ত কোন স্থায়ী কর করদাতার 
আয়কে স্থায়ীভাবে কমাইয়। দেয়; সুতরাং তাহার কর্মোন্ঘম ও সঞ্চয়ের 
স্পৃহার উপর যথেষ্ট প্রতাব বিস্তার করে। সমাজের থে শ্রেণীর আয় বেশী, 
সেই শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর উচ্চহারে কর তাহাদের কর্মোগ্থম ও সঞ্চয়ের ল্পৃহ] 
কমাইয়া দিবে; ডাল্টনের তাধাত়্ বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে আয়জনিত 
কারি চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমত! অধিক (0118 €19561010 ০1 
স্পৃহার উপর ফলাফল 06119110 0: 11000175 15 18166) নিম্ন আয়বিশ্রিষ্ 
ব্যক্তিদের আয়ের উপর কর ধার্য হইলে আয় কমিয়া যাওয়ায় 
তাহ! পুরণ করিবার জন্য কর্মোছ্ম ও সঞ্চয়ের স্পৃহা বাড়িয়া যাইতে পারে। যে 
সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির অধিকসংখ্যক পোষ্য আছে বা! ব্যক্তি ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট আয় 
পাইবার জন্য বর্তমানে সঞ্চয় করিতেছে, সেখানে ইহা খুবই সত্য। ডাল্টনের 
ভাষায় বলিতে গেলে তাহাদের ক্ষেত্রে 'মআয়জনিত চাহিদার সঙ্কোচপ্রসার ক্ষমতা 
কম (6115 ০1950101001 06111811010] 11700121 15 5111911) | 
যে শিল্পের উপর অধিক কর আরোপ করা হইয়াছে সেখানে মুনাফার হার 
তুলনামূলক ভাবে কমিয়া! যাওয়ায় সেই শিল্প হইতে মূলধন সরিয়। অন্ত শিল্পে 
(যেখাপ্রেতুলনায় কর অধিক নহে) চলিয়। যাইতে চাহিবে । অনেক ময়ে এইরূপ মূল- 
সমূহের নিয়োগে ধনের ক্ষত্রান্তরে নিয়োগ সমাজের সামগ্রিক উৎপাদন বাড়াইতে 
দিক পরিবর্তন সং , ঠোঠীরে, বা সামাজিক উপযোগিতার দিক হইতে বিশেষ প্রয়োজনীয় 
| ( যেমন মদ, গাজ। বা আফিমের উপর কর)। যেমন, আমদানী- 


শুক্কের ফলে দেশের শিশু শিপ্পে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে; 
এইপ্নপ কর-আারোপনের ফলে মুলধন নিয়োগের যেরূপ দিকৃ পরিবর্তন ঘটে তাহ! 
অবাঞ্ছনীয়, যেমন রপ্তানী শুন্কের ফলে দেশের রপ্তানী শিল্প হইতে মূলধন সরিয়া 
আমিতে পারে। অন্থপাজিত মূল্যবৃদ্ধির উপর (0726277760 [7101617171$) এবং 
মূলধনের সকল ব্যবহারের উপরই সমতাবে কর স্থাপিত হইলে (যেমন, আয় কর) 
উপাদ)নের, £রতরান্তরে নিয়োগ বা নিয়োগে দিকৃপরিবর্তন ঘটে না। 
কোন বিশেষ অঞ্চলে স্থানীয় করের (149081 [465 ) হার আধক 
হয়, তাহ! হইলে মূলধন অপর কোন অঞ্চলে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে । 
সাধারণভাবে, কর আরোপনের ফলে দেশের উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কিছুটা 
ব্যাহত হইবেই। যদি অবস্ত সেই আয় হইতে উপযুক্ত ধরণের 


রাষ্ট্রীয় ব্যয় হইতে থাকে, তবে সেই ব্যয়ের দরুণ উৎপাদন- 
রি প্রবণত। করের দরুণ উতপাদন-হবাসের-প্রবণতা৷ হইতে 


অধিক হইতে পর্বে । 


'উৎপাদণ ও কর্মসংস্থানের 
উপর ফলাফল 


৪৩৮ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বপ্টনের উপ'র করের প্রত্তাব নির্ভর করে করের প্রর্কতির উপর (০ 62৪ 
৪015 0: 106 4:95 )1% 
যে সকল করের হার ক্রমহ্াসমান ব1 আম্গুপাতিক তাহার! সাধারণতঃ সমাজের 
আধিক বৈষম্য বাড়াইয়! দেয় ; যে সকল করের হার ক্রমবর্ধমান তাহার! সাধারণতঃ 
আধথিক বৈষম্য কমায়। 
সুতরাং, অনেকে বলেন যে বিলাদ-দ্রব্য বা ধনীদের উপর অধিক পরিমাণে 
কর আরোপ করিয়া! অধিক রাজত্ব আদায় কর! উচিত। কিন্তু ইহার ফলে উৎপাদন, 
কর্মোন্ধম ও সঞ্চয়ের ক্ষমত! এবং স্পৃহা! সকল কিছুই ব্যাহত হইতে পারে। 
রাষ্ট্রিক খণ (৮010 796) : | | 
আয় হইতে ব্যয় অধিক হইলে ব্যক্তির স্থায় রাষ্ট্রকেও সেই ফাক খণ করিয়াই 
পুরণ করিতে হয় বটে; কিন্তু ব্যক্তিগত খণ ও রাষ্ট্রিক খণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। 
(১ রাষ্ট্র জনসাধারণের নিকট হুইতে জোর করিয়া বা বাধ্যতামূলক ভাবে 
ঝণগ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি কাহারও উপর জোর খাটাইতে পারে না। 
(২) সরকারী খণ সম্পূর্ণ অপরিশোধ্য বা চিরস্থায়ী ধরণের হইতে পারে, কৰে 
ইহ! শোধ দেওযা1 হইবে সে সম্বন্ধে কোন তারিখ নির্দিষ্ট নাও 
১০ থাকিতে পারে, কিন্তু ব্যক্তি অনির্দিষ্ট কালের জন্যা ঝণ 
অপরিশোধনীয অবস্থায রাখিতে পাবে না। (৩) রাষ্ট্র নিজের 
নাগরিকদের নিকট হইতে খণ গ্রহণ কবিতে পারে, কিন্ত কোন ব্যক্তি নিজেরই 
নিকট হইতে খণস্পাইতে পারে না । (8) ব্যক্তি খণ পরিশোধ করিতে না পাবিয়। 
দেউলিয়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র দেউলিয়!। হয় না। (৫) রাষ্র নূতন 
কাগজী অর্থ প্রস্তুত ,করিয়| কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিতে পারে, 
বা পুরাতন খ্ণ শোধ দিতে পাবে, কিন্তু ব্যক্তির সেব্ূপ কোন সুবিধা নাই। 
(৬) খণ পরিশোধের উদ্দেশ্টে রাষ্ট্র বাধ্যতামূলক কব বসাইতে পারে, ব্যক্তির পক্ষে 
তাহ! সম্ভব নহে। (৭) দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রিক 
ধণের প্রভাব ও ফলাফল ব্যক্তিগত খণের প্রভাব ও ফলাফল হইতে পৃথক ও ব্যাপক। 
ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীদের মতে রাষ্ট্র যত,.কম খণ করে ততই তাল এবং 
* ক্লাসিকাল ধন-বিজ্ঞানীগণের অভিমতে ধনবণ্টন ব্যবস্থা! বা আধিক বৈষম্য করের সাহায্যে দূর 
করা সম্ভব হয় না বা তাহ উচিতও নয় ; সমাজের বণ্টন ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের হণ্তক্ষেপ ন! করাই বাঞনীয়। 


আধুনিক ধন-বিজ্ঞানীগণ অবস্থ আধিক বৈষম্যের পরিধি সন্কুচিত করাকে কর*নীতির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য 
হিসাবে গ্রহণ করেন। 


রাসত্রীয় খণ &৩৯ 


বিশেষ প্রয়োজন না হইলে রাষ্ট্রের খণ কর! উচিত নছে। কিন্ত দেখা যায়, কয়েকটি 
অবস্থায় রা স্বীয় খণের প্রয়োজনীয়তা শ্বীকার করিতেই হয়। (১) যদি শ্বাভাবিক 
রি নি হঠাৎ কোন অচিস্ত্পূর্ব কারণে আয়ের তুলনায় ব্যয় 
সঙ্গত কারণসমূহ. অধিক হইতে থাকে, তাহ! হইলে খণ না করিয়া উপায় নাই। 
যুদ্ধ প্রভৃতি অস্বাভাবিক অবস্থায় এত অধিক ব্যয়ের প্রয়োজন 
হইয়! পড়ে, তখন কর-রাজন্ব হইতে সকল ব্যয় নির্বাঘ করা সম্ভব নাও হইতে 
পারে। (২) অনেক ক্ষেত্রে, রাষ্্ী নিজেই অর্থ নৈতিক উপাদানসমূহের পূর্ণনিয়োগের | 
উদ্দেশ্তে বা বিশেষ ধরণের শিল্প, ব্যবস! প্রভৃতি স্থাপনের উদ্দোশ্টে প্রভৃত ব্যয় করেন ; 
এন্সপ অবস্থায় রাষত্রীয় খণের সাহায্যে সেই অর্থ তোলা চলিতে পারে । এই ধরণের 
ব্যয় প্রকৃতপক্ষে মূলধন-বিনিয়োগ, ইহা হইতে ভবিষ্যতে অধিকতর সম্পদ বা আয়- 
স্থষ্টি হইবে, সুতরাং বর্তমানে খণ করিয়! সেই খণভার ভবিষ্যতের উপর বিস্তৃত 
করিয়। রাখা চলে । ওই সকল রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ হইতে তবিষ্যতে যে আয় হইবে 
তাহা হইতেই উহ! সদসহ পরিশোধ করা চলিবে ।, 


আালেন্‌ ও ব্রাউন্লীর মতে আধুনিক কালে রাষ্ট্রীয় খণের উদ্দেশ্ট হইল 
প্রধানত: তিনটি; (ক) যে সকল উপকরণসমূছ ব্যক্তিগত 
আযালেন ও ব্রাউন্লীর ূ 
ঘি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইত, তাহাদের সরাইয়! আনিয়া রাষ্ট্রগতক্ষেত্রে 
নিয়োগ করার উদ্দেশে, (খ) অব্যবহৃত ব! অনিযুক্ত উপকরণ- 
সমূহকে ব্যবহারের বা নিয়োগের উদ্দেশ্টে, (গ) আকশ্সিক প্রয়োজন মিটাইবার 
উদ্দে্টে | 
সাধারণ হারে সুদ প্রদান করিয়! যদি উপযুক্ত পরিমাণে খণ আকর্ষণ কর! ন] যায় 
তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করিয়া! জনসাধারণকে অধিক 
খণ দানে প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়। যেমন, (১) ঝণ প্রদান করিলে উহাকে বা 
উহ! হইতে প্রাপ্ত সুদকে আয় কর হইতে অব্যাহতি প্রদান, (২) 
অধিক খণ আকৃষ্ট 
করার বিশেষ পদ্গতি- কর প্রদানের সময়ে সরকারী খণপত্রসমূহের মূল্য অধিক ধরিতে 
সমুহ দেওয়া, (৩) খণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষা কমমূল্যে উহ! 
বিক্রয় করা (যেমন, ১০০ টাকার সরকারী খণপত্র ৯৯ টাকাতে বিক্রয় করা), 
(৪) খণ পরিশোধের সময়ে ধণপত্রের লিখিত-মূল্য অপেক্ষ! অধিক মূল্য প্রদান ( যেমন 
১০০ টাকার খণপত্র পরিশোধের সময়ে ১০২ টাকা ফেরৎ দেওয়া )। 
রাষ্ট্রীয় ধণের পক্ষে যুক্তি হইল, (১) ইহা! দ্বার! আকশ্মিক প্রয়োজন মিটান 


৩৫ 
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সম্ভবপর হয়। কর আদায় করা সময়সাপেক্ষ, ইতিমধ্যে ব্যয়ের প্রয়োজন উপস্থিত 
হইলে, কেন্ত্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট রাষ্ট্র হ্ল্পকালীন খগগ্রহণ করে (1255 ৪2 
রাষট্ক খণের পক্ষে 112119 40%811025 ) ; অথবা, বাজার হইতে সরকারী বিল 
যুকিবাধণের  তাঙাইয়! লয় (/:69010 31115 )। (২) দীর্ঘকালীন ধণ 
উপকারিতা ব্যতীত দীর্ঘকালীন বিনিয়োগের কাজ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। 
(৩) যুদ্ধের সময়ে কর দ্বারা ব্যয় নির্বাহ কর অপেক্ষা! খণ দ্বার! ব্যয় মিটান তুলনামূলক- 
ভাবে গ্রহণযোগ্য নীতি । (8) জনসাধারণের পক্ষে ইহা নিশ্চিত ও কম-ঝুঁকি- 
সম্পন্ন অর্থ-বিনিয়োগ, ফলে দেশে সঞ্চয়-বৃদ্ধি ও মূলধন-গঠন ত্বরাখিত হয়। (৬) সরকারী 
খণপত্রসমূহ দেশের খণ-ব্যবস্থাকে উন্নত করে এবং ঝণের পরিমাণ-নিয়ন্তরণে 
সাহায্য করে ( খোলাবাজারে কার্যকলাপ প্রভৃতি ); মুদ্রাক্কীতি নিয়ন্ত্রণ বা সঙ্কটত্রাণ 
ঘটায়, €) অর্থনৈতিক উন্নতি ও প্রসার ঘটাইবার পক্ষে উপযোগী আধিক নীতি ও 
কৌশল হিসাবে রাষ্থীয় খণ কাজ করে। শিল্পে উন্নত দেশসমূহে পূর্ণ কর্মসংস্থানে পৌঁছান 
অথবা, অনুন্নত দেশসমূছে অর্থ নৈতিক অগ্রগতি ত্বরাখিত করা রাষ্থ্ীয় খণের অন্যতম 
প্রধান স্বকল। লার্ণারের ভাষায় করস্থাপন ও ব্যয়, খণগ্রহণ ও খণপ্রদান এবং 
ক্রয় ও বিক্রয়_এই ছয়টি সরকারী রাজস্বনীতির অঙ্গ। 
রাষ্ট্রীয় খণের ত্রুটি হইল (১) খণগ্রহণের সুবিধা থাকিলে অযৌক্তিক বা 
অপ্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যয়ের উদ্দোশ্তে রাষ্ট্র অযথা প্নগগ্রহণে প্রলুব্ধ হইতে পারে। 
(২) সরকারী রাজনৈতিক দল স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্টে ইহাকে ব্যবহার করিতে 
পারে। (৩) বিদেশ হইতে খুণ সত্যই বিশেষ ভারবহুল, কারণ জাতীয় আয়ের একাংশ 
কারক হি প্রদান ও খণ পরিশোধের মারফৎ বিদেশে চলিয় যায়। 
যুক্তি বাখণের “ (৪) প্রভূত রাস্ত্রীয় খণের ফলে করেব পরিমাণ ও হার 
অপকারিতা খুবই বেশী হইতে থাকে (নদ প্রদান ও খণ পরিশোধের 
প্রয়োজনে )। ইহার দরুণ দেশে কর্মোগ্ধম ও সঞ্চয়ের ক্ষমতা এবং স্পৃহা! কমিতে পারে 
(8) সুদের ভার অধিক হওয়ায় উহার আসলভার কমাইবার উদ্দেশ্টে সরকার অনেক 
সময় 'স্ত|! অর্থের নীতি' (01121) 1107267 [01109) গ্রহণ করে; দেশে অত্যধিক 
পরিমাণ খণপত্র প্রভৃতি ছভাইয়া পড়ায় মূলধন-বাজারে ফাট্কাবাজীর সুবিধা হয়, 
দামন্তর অস্থিতিশীল (0591016) হইয়া পড়ে, ব্যবস! বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অশ্বাতাবিক 
অস্থিরত। দেখা দেয়। 
রাষ্ট্রীয় খণের শ্রেণীবিভাগ (018881086107 ০৫ ৮8110 7090) : 
বিভিন্ন নীতি অনুযায়ী রাষ্রীয় খণকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিতক্ত কর! হয়। 


(১) কোন্‌ কতৃপক্ষ খণগ্রহণ করিতেছে সেই অনুযায়ী খণকে কেন্ত্রীয় ণ, 
প্রাদেশিক বা রাজ্য»খণ এবং স্থানীয় খণ প্রভৃতিতে বিতক্ত করা যাইতে পারে। 


রাধ্রীয় খণের শ্রেণী বিভাগ ৪৪১ 


(২) যদি জোর করিয়া খণ আদাদ়্ কর! হয়) তাহা হইলে তাহাকে বাধ্যতা- 
মূলক গণ, আর ঘি খণদান ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছাড়িয়া! দেওয় হয় তাহ হইলে 
উহাকে স্ছেচ্ছামূলক ঝণ বলা হয় । 

(৩) রাষ্ট্রের আত্যন্তরীণ স্মধিবাপীদের নিকট হইতে পণগ্রহণ করিলে 
তাহাকে আত্যন্তরীণ খণ এবৎ বিদেশের অধিবাসীদের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করিলে 
তাহাকে বাহিক ঝণ বলা হয়। 

(8) যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খণ পরিশোধ করা হইবে এইরূপ প্রতিশ্রুতি 
দেওয়। থাকে তাহ! হইলে তাহাকে নিরিষ্ট-পরিশোধ্য খণ (1২606610211) বলে ; 
এবং যদি খণ পরিশোধের কোন সময়-সীম| নির্দিষ্ট করিয়! দেওয়া না হয় তাহা হইলে 
উহাকে অনির্দিষ্টপরিশোধ্য ঝণ (17506610811) বলা হয়। 

(€) অতি দীর্ঘকাল পরে খণ পরিশোধ কর! হইবে এইক্প খণকে দীর্ঘ-আবদ্ধ 
খণ (7111050 19৩0 বলে? এবং স্বপ্লকালের মধ্যে, যেমন এক বৎসরের মধ্যেই খপ 
" পরিশোধ কর! হইবে এইব্বপ থণকে স্বল্নআবদ্ধ খণ বা ভাসমান থণ (01107060 
73৫0 ০: 11091018196) বলা হয়। এই সকল শব্ব ইংলণ্ডে একটু পৃথক অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। যেমন, ইংলণ্ে দীর্ঘ-আবদ্ধ খণ বলিলে বোঝা হয় এমন ধণ যাহার সুদ 
দিতে সরকার আইনতঃ বাধ্য; কিন্ত মূল-পরিমাণ (১1120181) কখনও পরিশোধ 
দিতে বাধ্য নহে । ইহ! তাই স্থায়ীধরণের খণ; যেমন কন্মলস্‌ (0929019 )। 
অপরপক্ষে, স্বল্পআবদ্ধ ধণ বলিতে বোঝা যায় যে খণ নির্দিষ্ট কোন তারিখের মধ্যে 
পরিশোধ কর! হইবে। 


(৬) অনেক সময় রাষ্ট্র আযাঙ্ছইটির দ্বার খণ গ্রহণ করে। এই আ্যাহুইটিগুলি 
সমাপনীয় (15101112116) ব| চিরন্তন (06708081) হইতে পারে। প্রথমক্ষেত্রে, 
কয়েকবৎসর যাবৎ সুদ ও মুল-পরিমাণের কিছু অংশ প্রদান করিয়! খণ পরিশোধ 
কর! হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, যতদিন আ্যান্ুইটি ক্রেতা (40110162111) বাচিয়া থাকেন 
রাষ্ট্র ততদিন নিয়মিততাবে সদ ও মুলপরিমাণের কিছু অংশ প্রদান করিতে থাকে 


এবং তাহার যৃত্যুর পরে খণ পরিশোধ করা হইয়াছে এইরূপ ধরিয়া লওয় হয়। 

(৭) খণের দ্বার! অর্থ তুলিয়া যদি এরূপতাবে ব্যয় কর! হয় যাহাতে (ক) সেই 
মূল্যের সম্পত্তি রাষ্ট্রের হাতে থাকে, বা (খ) সম্পত্তি হইতে এমন আয় হয় যাহা দ্বারা 
সুদ প্রদান বা খণপরিশোধ করা সম্ভবপর, অথবা! (গ) সমাজের উৎপাদনশক্তি খুবই 
ঝাড়াইয়! দেয়--তাহ। হইলে সেই খণকে উৎপাদনশীল খণ (0:০0000%€ 10600 
বল৷ হয়। মিসেস্‌ হিকৃস এইরূপ খণকে সক্ক্রিয় ণ (4০615 16100) বলিয়াছেন । 


&৪২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


খণের দ্বার! গৃহীত" অর্থের বিনিময়ে কোন সম্পত্তিই রাষ্ট্রের হাতে না! থাকিলে 
বা! আয় প্রদানকারী সম্পত্তিতে ব্যফ়িত না হইলে অথব! সমাজের উৎপাদনশক্তি বাডায়: 
ন! এইরূপ হইলে, উহাকে অন্ুৎপাদনশীল থণ (01101000056 10610 বলা হয়। 
যদি তাহা শুধুমাত্র সমাজের ভোগ বা তৃপ্ডিকে বাড়াইয়৷ দেয় ( যেমন মিউজিয়াম্‌ বা 
পার্ক প্রভৃতি ) তাহ! হইলে মিসেস্‌ হিক্সের ভাষায় তাহাকে নিক্কিয় খণ (28551%5 
70600 বলে। 

যে সকল খণ-স্থ্টির কারণ অন্কৎংপাদনশীল ব্যয় এবং কখনই সেইবপ ব্যয় 
হইতে সমাজের তৃপ্তি ব| উৎপাদনক্ষমত] বাড়িবে না, তাহাদের তিনি মৃততার 
ধণ (1)90-76121)0 060 বলিয়াছেন । 


রাষ্ট্রীয় খণের ভার (দ09 081:090 01 2৮110 0906) £ 


উৎপাদনশীল ঝণের তার কিছু নাই কারণ উহার ব্যয় দ্বারা যে সম্পত্তি থাকে 
তাহ! হইতে আয় বা উৎপাদনক্ষমতা! বৃদ্ধি হয় এবং সুদ বা ধণ-মূল পরিশোধ করা 
যায়। অনুৎপাদনশীল খণের ভার দেশের লোকের উপর পড়ে, কারণ কররাজস্ব 
হইতেই উহা! পরিশোধ ব! উহার সুদ প্রদান করিতে হয়। 
খণতার পরিমাপ করিতে হইলে বহু বিষয় গণনার মধ্যে আনিতে হয় 
যেন খণের পরিমাণ, আত্যন্তরীণ বা বাহিক, খণের উদ্দেশ, পরিশোধের সর্ভ 
ও পদ্ধতি প্রভৃতি। তাহ! ছাড়া, জাতীয় আঙ্নের পরিমাণ, 
দেশে, করব্যবস্থার রূপ, এবং সরকারী খণপত্রসমূহ 
দেশের কোন শ্রেণীর হাতে কিরূপতাবে বন্টিত আছে-_ প্রভৃতি 
সকল কিছু বিচার কর! দরকার । 
রাষ্ীয় খণতার দ্ুইপ্রকার £ আধিক ভার ও আসল ভার । ইহার প্রত্যেকটি 
পার/আবার ছুই প্রকারের হইতে পারে- প্রত্যক্ষ ভার ও পরোক্ষ ভার। 
কোন নির্দিই সময়ের মধ্যে বাহিক খণের প্রত্যক্ষ আধিক ভার হইল, যে 
পরিমাণ অর্থ,ম্থ্দ ও খণপরিশোধের জন্য ব্যয়িত হয়। সুদ ও খণপরিশোধের 
জন্য দ্রব্য সামগ্রী রপ্তানী করিবার ফলে সমাজের ভোগ, তৃপ্তি বা অর্থ নৈতিক 
কল্যাণ কমিয়! যায়, তাহাই প্রত্যক্ষ আসল ভার। খণের 
বাঞ্জিক থণভার প্রত্যক্ষ আসল তার নির্ভর করে সমাজের কোন্‌ শ্রেণীর নিকট 
হইতে কিরূপ অর্থ আদায় করিয়া খণ পরিশোধ কর! হইতেছে, তাহার উপর ॥, 
যেম্। ঘি ধনী শ্রেণীর নিকট হইতে অধিক অর্থ আদায় করা হয়, তাহা 


ধণভার 
বিষয়-সমূহ 


রাহীয় ধণের অর্থ নৈতিক ফলাফল 8৪৩ 


হইলে খণের প্রত্যক্ষ আসল ভার কম হইবে, অর্থাৎ অর্থ নৈতিক কল্যাণ কম হাস 
পাইবে। বাহিক ঝণের পরোক্ষ আসল তারও দেখা! যায়, কারণ (ক) পরিশোধনীক্ 
অর্থ তুলিবার জন্ত অধিক হারে কর বসাইলে দেশের উৎপাদন ও উৎপৃুনক্ষমতা, 
হাস পাইতে পারে, এবং (খ) বিভিন্ন দিকে নিয়োগ করিয়! দেশের কল্যাণ বাড়াইবার 
কার্ষে ওই অর্থ নিয়োগ করা সম্ভব হয় না। 
[2আত্যন্তরীণ খণের কোন প্রত্যক্ষ আধিকতার নাই কারণ সুদ ও ঝণপরিশোধ 
“করিলে উহা দেশবামীগণই পাইয়৷ থাকেন, এক শ্রেণীর 'নিকট হইতে অপর 
-শ্রেণীর নিকট ওই অর্থ হস্তাস্তরিত হয় মা্র। কিন্ত আত্যস্তরীণ খণের পরোক্ষ আধিক 
ত্নার দেখিতে পাওয়া! যায়। কারণ (ক) ধ্নী-গরীব সকলেই কর দেয়, কিন্ত সুদ 
বসাবে আয় বৃদ্ধি হয় ধনী শ্রেণীর, তাহারাই সরকারী খণ-পত্র ক্রয় করেন। এক্সপ 
য়) সম্পদ গরীবদের হাত হইতে ধনীদের হাতে চলিয়া! যায়__সম্পদের এইক্প 
হস্তান্তরণ আধিক বৈষম্যের পরিধি বিস্তৃত করে। (খ) উচ্চহারে 
কর স্থাপনের "ফলে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।_(গ) কল্যাণমূলক. 
সরকারী ব্যয় কমে। (ঘ) দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি হয়, গরীবদের জীবনযাত্রার মান ও 
কর্মদক্ষতা তাস পায়। (9) স্বদের দরুণ পূর্বাপেক্ষা অধিক আয় পাইতে থাকাক 
ধনিকশ্রেণীরও কর্মপ্রচেষ্টা হাস পায়। (5) যুদ্ধের সময়ে_ গৃহীত ণের আসলতার 
যুদ্ধের পরে বাড়ে, কারণ যুদ্ধোত্বর যুগে দামস্তর ও সুদের হার কমিয়া যায়। 
লার্ণারের মতে কেবলমাত্র বাহিক খণই ভারশীল এবং ব্যক্তিগত থণের ন্যায় 
তাহা! রাষ্ট্রকে দরিদ্র করিয়! তোলে । কিন্তু আত্যন্তরীণ খণের ভার বিশেষ কিছু 
নাই। বর্তমান খণের ভার ভবিষ্যতের বংশধরদের উপর পড়িতেছে, অনেকে তাহা 
বলিলেও লার্ণারের মতে ইহা ঠিক নয়, কারণ ভবিষ্যৎ বংশধরগণ 
সেই থণ তাহাদের নিজেদেরই পরিশোধ করিতেছেন, তাহার মতে, 
রাষ্ট্রীয় খণের পরিমাণ-ও মোটেই গুরুত্ব পুর্ণ বিষয় নহে। আর, আত্যন্তরীণ 
খণের স্দকে কখনই তার বলা চলে না, কারণ উহা ব্যক্তিরা নিজেরাই 
পাইয়! থাকেন। 
রষ্ট্রীয খণের অর্থ নৈতিক ফলাফল (গু 15001001010 2509065 0৫ 
1900119 10626) 
রাষ্ট্র ধণ করিলে কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ রাষ্ট্রের নিকট 
চলিয়া আসে; সেই অর্থ ব্যয় করিলে পুনরায় তাহা কিছুসংখ্যক ব্যক্তির নিকট 


আভ্যন্তরীণ ধণভার 


লার্ণারের মত 


৬৪৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ফিরিয়া যায়; সেই খণ পরিশোধের সময়ে সাধারণ করদাতাদের নিকট হইতে অর্থ 
চলিয়৷ আসিয়া! সরকারী গণপত্র ক্রেতাদের নিকট চলিয়! যায়। নুতরাং) রাষ্্ীয খণ, 
উহার ব্যয় ও পরিশোধ বহুপ্রকার অর্থ নৈতিক প্রতাষ শি করে। 


যদি রাষ্ট্র ব্যাঙ্কসমূহের নিকট হইতে খণ গ্রহণ করে তাহা হই দেশে অর্থের 
পৃ্থিমাণ বাড়িয়। যাইতে পারে। ব্যাঙ্ষণূহ সরকারী খণপত্র ক্রয় করিয়া উহা কেন্তরীয় 
ক্কের নিকট বন্ধক দিয়া খণ-গ্রহণের বারা জনসাধারণকে খণ দিতে পারে। কেন্দ্রীয় 
অর্থের পরিমাণের  ব্যান্ক-ও সেই খণপত্রকে জম! হিসাবে গণ্য করিয়া উহার ভিত্তিতে 
উপর প্রভাব অধিক অর্থ প্রচলিত করিতে পারে । ব্যাঙ্ক-ব্যতীত অন্ঠান্য ক্ষেত্রে, 
যেমন, ব্যক্তির নিকট খণপত্র বিক্রয় করিলে মুদ্রাসঙ্কোচনশীল 
প্রভাব ঘটে, কারণ ব্যক্তিদের হাত হইতে অর্থ সরাইয়া লইলে সমাজের ব্যয়স্ত্রোত 
সঙ্কুচিত হয় ।* 


দামস্তরের উপর প্রভাব নির্ভর করে দুইটি বিষষের উপর £ (ক) অর্থের পরিমাণে 
পরিবর্তন, ও (খ) অর্থ নৈতিক কাজকর্ষে পরিবর্তন। ব্যাঙ্ক হইতৈ ঝণ গ্রহণ করিলে 
অর্থের পরিমাণ বাডে, দামস্তরও বৃদ্ধি পায়। ব্যাঙ্ক-ব্যতীত অন্থান্ত সুত্র হইতে 
খ্প্রহণ করিলে অর্থের পরিমাণ কমে, দামস্তরও ভাস পায়। রাষ্ট্রীয় খণের ব্যয়ের 
ফলে যদি উৎপাদন, কর্মসংস্ীণ ও দ্রব্যোৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটে তাহ! হইলে দামস্তরে 
বৃদ্ধি না-ও হইতে পারে ; অপরক্ষেত্রে, সেই ব্যয়ের ফলে আয় ও অর্থের পরিমাণ 


ব বৃদ্ধি হইবে এবং দামস্তরে হ্রাস না-ও হইতে পারে। কেইন্সের 

মতে, দেশে অ্নিযুক্ত উপাদান থাকিলে উৎপাদন বাড়িবে 
কিন্ত দামস্তর স্থির থাকিবে এবং পূর্ণনিয়োগের পরেও থণ ও ব্যয় কর! হইলে উৎপাদন 
স্থির থাকিবে, কিন্তু দামন্তরে বুদ্ধি হইবে | 


দামস্তরের উপর প্রভ 


খণ-পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি ও নিয়মসমূহের দ্বারা (196. 
11212651760) সুদের হার প্রভাবান্বিত হয়। ঞ%ঈণ-পরিচালনার কাজ 


__ * তবে লুকানো মজুত অর্থ হইতে রাষ্ট্রকে খণ প্রদান করিলে এইরূপ ফলাফল না-ও ঘটতে পারে। 

1 সোমাসে র মতে রাষ্ট্রীয় খণ এবং দামস্তরের সহিত কোন সংখ্যাতাত্বিক সম্পর্ক খু'জিয়! পাওয়া যায় না ; 

কিন্তু আ্যালেন্‌ ও ব্রাউন্লীর তে ইহাদের মধ্যে কিছুট। হুর সম্পর্ক আছে। তবে, যেহেতু বাজেটে খণ হুদ 
ও পরিশোধনীয় অর্থ গ্রভৃতির পরিমাণ কম, তাই সাধারণভাবে দীমস্তরের উপর ইহাদের প্রভাব-ও কম। 


খণ পরিশোধের প্দ্ধতি &৪৫. 


হুইল, খণগ্রহণের সময়, ধণগ্রহণের রূপ ও পদ্ধতি, কোন্‌ শ্রেণীর নিকট 

হুদের হারের উপর হইতে খণগ্রহণ করা হইবে, কি হুদ দেওয়া হইবে, 

ইহার প্রভাব কবে ও কিহারে পরিশোধ করা হইবে, খণপত্র ক্রেতাদের 

কি সুযোগ সুবিধ! দেওয়! হইবে এই সকল বিষয়ে নীতি-নির্ধারণ 

করাকে খণ-পরিচালনা বলে। যে হেতু স্বশ্নকালীন ও দীর্ঘকালীন উভয় প্রকার 

খণের বাজারেই রাষ্র প্রধান খণগ্রহীতা, সেই জন্ত ইহার খণপরিচালনার প্রতাৰ 
সুদের হারের উপর পড়ে। 


“্বণি গ্রহণ করিয়। সেই অর্থ যেদিকেব্যয় কর! হয় মেইদিকে উপাদানসমুহ 
উপাদানসমূহ নিয়োগের নিযুক্ত হইতে থাকে। রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ফলে উপাদানসমূহের 
দিক্-নিধাারণের উপর নিয়োগে এমন দিকৃ-পরিবর্তন ঘটা উচিত যাহ! সামাজিক 

প্রভাব ভাবে কল্যাণ বর্ষক। 


সরকারী ঝণপত্র ক্রয় করেন ধনী ব্যক্তিগণ, কিন্তু উহার সুদ বা পরিশোধ 

আর-বটন কাঠামোর দেওয়া হয় দেশের সকলের নিকট হইতে কর-রাজন্ব তুলিয়া। 

উপর প্রভাব সুতরাং সমাজে বিতিন্ন ব্যক্তির বাঃব্রেতিন শ্রেণীর মধ্যে এইবূপে 

সম্পদের হস্তাত্তরণ ঘটে। য় এরূপ করা হয় যে 

পুনরায় সেই অর্থ গরীবদের নিকটই বধিত আয়রূপেক্টী টিয়া যায়, তবে সামগ্রিকভাবে 
তাহ! কল্যাণজনক। 







আধুনিক কালে সকল দেশেই রাষ্ট্রীয় ধণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে 
এবং ক্রমেই ইহার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। ছুঁাটের উপর বলা যায় যে, 
ইহার প্রভাব নির্ভর করে (ক)*কিরপে খণ তোল! হইল, 
(খ) কিরূপে ইহা ব্যয়িত হইল, এবং (গ) _কিরূপে এই খণ 
পরিচালিত হইল, এই সকল বিষয়ের উপর। 


উপমংহার 


খগ পরিশোধের পদ্ধতি (10691008 01 7060% 7১900810921) 
সাধারণ তাবে নিয়লিধিত পদ্ধতি সমূহের দ্বারা রাষ্ত্রীয় ঝণ পরিশোধ করা 


হইয়। থাকে। 

(১) বাজেট উদ্ধৃত্তের দ্বারা : যদি বাজেটে উদ্ধৃত্ত থাকে তাহা হইলে 
সেই উদ্বত্তের দ্বারা আংশিক ভাবে খণপরিশোধ কর! চলে। কিন্তু সাধারণতঃ দেখা 
যায় বাজেটে উদ্বত্ত হইলে তাহার দ্বারা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ কর! হয় (যেমন 


৪৪৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


করহাস বা কল্যাণমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি), এবং শেষ পর্য্যস্ত উহার দ্বার! খণ পরিশোধ 
করা হইয়। উঠে না। 

(২) নিমজ্জমান তহবিল (8100008 0) £ অনেকক্ষেত্রে খণপরিশোধের 
উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ তহবিল প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাতে নিয়মিত তাবে অর্থ জমা 
দেওয়া হয়, এবং কিছু বেশী অর্থ জমা হইলে উহা! হইতে ঝণ পরিশোধ করা হয়। 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নিয়মিত ভাবে জম! দিলে তাহাকে নির্দিষ্ট*-নিমজ্জমান তহবিল 
(10690166 91171176 7820) বলা! হয় | যখন যে পরিমাণঅর্থ জোটান গেল তাহাই 
জমা দেওয়া হইলে তাহাকে অনিরিষ্ট'নিমজ্জমান তহবিল (]1)0671166 5101117% 
[0:0) বলে। প্রতি বৎসর তহবিলজাত অর্থের সুদ উহার সহিত যোগ করিলে তাহাকে 
বর্ধনশীল নিমজ্জমান তহবিল (00101119116 51710517601) বলা হয়; উহা 
হইতে প্রাপ্ত সুদ উহাতেই জম! ন| রাখিলে তাহাকে স্থির-তহবিল বলে (0050201 
9100:115 70119)| বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, রাজনৈতিক প্রভাবে ওই অর্থ 
অন্যান্ত উদ্দেশ্টে ব্যয়িত হইয়া যায় এবং উহা দ্বার। খণ পরিশোধ কর! হইয়! উঠে ন!। 


(৩) ক্ধপাস্তরণ (00205978107) £ অধিক নুদবহনকারী থখণকে কম মুদ- 
বহনকারী খণে ব্বপাস্তরিত করাকে র্পাস্তরণ (007615109) বলে। বাজারে 
পূর্বাপেক্ষ৷ সুদের হার কমিয়! গেলে কম সুদে নূতন খণ করিয়া পুরাতন অধিক স্ব 
বহনকারী খণ পরিশোধ করিলে খণের ভার কিছুটা কমে। 


(৪) মুলধনী কর "স্থাপন (0801501 7,দ্5) £ সকল প্রকার মূলধনের 
উপর ক্রমবর্ধমানহারে কর বসাইলে প্রভূত পরিমাণ অর্থ পাওয়া যায় এবং তাহার দ্বারা 
রা্ীয় খণ পরিশোধ করা চলে; এই পদ্ধতিকে মূলধনী-কর স্থাপন বল! হয়। ইহার 
সুবিধা হইল £ (ক) ভ্রত খণ পরিশোধ হইয়া যায়, (খ) করভার প্রধানতঃ ব্যবসায়ী 
ও ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, সাধারণ ব্যক্তিদের উপর নছে। (গ) বুদ্ধ ও বয়স্ক ব্যক্তিরা 
তার বহন করে এবং যুদ্ধে যাহার! সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল অল্প- 
বয়স্ক ব্যক্তির| তারপগ্রস্ত হয় না। (ঘ) স্থায়ী ও উচ্চ আয়করের অসুবিধার হাত হইতে 
রক্ষা! পাওয়া যায়। ইহার বিরুদ্ধে বল! চলে যে, (ক) ইহার বহু প্রয়োগগত অসুবিধা 
আছে। (খ) সমস্ত রাষ্থ্ীয় খণ পরিশোধ না করাই উচিত, কারণ সমাজে সরকারী 
ঝণপত্রসমূছের প্রচুর সুরিধা আছে। (গ) ধাহাদের সম্পত্তি আছে বা চাকরী করিয়া 
প্রচুর আয় করেন তাহার! করের হাত হইতে বাচিয়া যান, কিন্তু মূলধনের 


মালিকগণের উপর ধিক চাপ পড়ে। (ঘ) ধনিকশ্রেণীর আস্থা ও সঞ্চয় 
ক্ষমত! আঘাত পাইবে, দেশের সঞ্চয় ও মূলধন-গঠন হাস পাইবে । 


খণ পরিশোধের পদ্ধতি 8৪৭ 


(৫ অস্বীকার করা (989186102) £ অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র অবশেষে 
বাধ্য হইয়া খণ পরিশোধের দায়িত্ব অস্বীকার করিতে পারে। প্রতৃত পরিমাণ খণের 
দায়িত্ব হইতে এই পদ্ধতি দ্বারা সরকার মুক্তিলাভ করিলেও ইহা সঙ্গত নহে, কারণ 
সরকারের তবিষ্যৎ খণগ্রহণ ক্ষমতা কমিয়া যায় সুনাম নষ্ট হয়। 


অনুশীলনী 


1, 10201510011 51091106015 (11616 211% 68961010191 01766161105 
106৮6610 710110110 2110 1911%265 07108006 ? (0, &. 48); 

2. 1166 ৪ 5010 20965 012 0০ 0000106 01095011001)" 500191 
20581076856 25 011 ৪110 01 00110 71711191106, 

3. ১265 ৪00 01500195 4021) 51010115 08110115 01195961012, 


(3, 4. 46) 
410150155 0751019110 0110010195 06 09%801020 00110760 9% 
£11006111 (0৮170116111, ৮ (0. 45425 150) 


9, 7)1501195 006 90111065 ০1 [09110 [২€৮11010, 

6, 10196111811151]  0606611 71051655158 200 7101001619281 
72861010210 00151061 (10611 20911087865 2110 1110108010105. 

7.0 0190 00005 090. 010 1090 (1) চ11501016 ০৫ 


77102159515 41858610112 (3.4. 57 7 73.০012. 55) 
8. 1015010159 (01)6 1161165 2110. 06110611105 01 [01160 9170 111011601 
11:2655 ((3.০010., £0 7 3. 4১, 44, 52) 


9. ড1196 216 (106 01761616 001105 01 11101101060 2 508565£ 
11169511155 109 11101] 01061001061 01 095801010 019/ 108 01111111191060, 
(8, 4. 39 51) 

10. 1020 216 500110 1061)65 2 ন০আ ৫০ 1116 8960 ০৫1 

60011010710 116 ? (3. 4, 63) 

11, 10150155 (156 700109965 601 ছা111011 7019110 06005 119 ০৩ 

15810118651 10001160 95 016 (05611110106, 

(9,০00, 567 3. 4, 43, 46, 49) 

19, 05 50016 10665 010 2110 চে০ ০1006 00110512152 (6) 

[170106006 ০৪ 412) (৪) 48321015 0209010 3 (৫) 106901 

10112170100 (9.4. 69) 


একাদশ পরিচ্ছেদ 
অর্থনৈতিক পরিকল্পন। 


পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়ত1 (ম606881 ০? 519170106 ) : 


কোন বিশেষ উদ্দেশ্ট লাভের জন্য সকল শক্তি ও উপকরণের সুসংহত ও 
পরিকল্পিত ব্যবহারকে পরিকল্পন! বল! হয়। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বিশেষতঃ, ১৯২৯/৩০ সালে, ধনতান্ত্রিক দেশসমূহে 
বিষম অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরে, পৃরথবীর অধিকাংশ দেশসমূহ 
কাহাকে বলে “পরিকল্পনা, সম্বদ্ধে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, এবং আধুনিককালের 
সকল দেশই পরিকল্পনার সাহায্যে সমাজের অর্থ নৈতিক কাজ- 
কর্মের গতি ও পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টা করিতেছে। 


উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের পরে কোন কোন দেশ শিল্প বাণিজ্যে 
সমৃদ্ধ ও উন্নত হইয়া! উঠে। তাহারা ব্যক্তিকেন্ত্রিক উদ্যোগ ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার 
ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন গডিয়া তোলেন। রাষ্ট্রের 
উনবিংশ শতাব্দীর এ 

অর্থনৈতিক দর্শন প্রভাব ও কতৃ্বিমুক্ত হইয়া ব্যক্তিগত মুনাফাকে লক্ষ্য হিসাবে সম্মুখে 
রাখিয়া প্রতিযোগিতার দ্বারা শিল্পপতিগণ ও ব্যবসায়ীগণ 
ব্যকিগত ক্ষমতা, উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ভিত্তিতে দেশের উপকরণসমূছের দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি 
করেন, এইরূপে ব্যক্তি-্উদ্ধোগী (:159266 170661701156) ব্যবস্থা! কালক্রমে সমাজের 

অর্থ নৈতিক সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত হয়। 


কিন্ত আধুনিক কালে অধিকাংশ ধন-বিজ্ঞানী অবাধ ও নিয়ন্ত্রণ-মুক্ত ব্যকি- 
কেন্দ্রিক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থাকে সুফলদায়ী ও সমাজের অধিকাংশ জনসাধারণের পক্ষে 
জিভ উপযোগী বলিয়। মনে করেন ন!; এবং সামগ্রিক অর্থ নৈতিক 
অর্থ নৈতিক দ্শনঃ পরিকল্পনার ভিত্তিতে সমাজ-গঠন অধিকতর কল্যাণজনক, ইহাই 
ইহার কারণ ১। বাজি দাবী করেন। ভাছাদের মতে, অবাধ উদ্যোগের ( চী1€€ 
[/0610)1756 ) তিত্তিতে শিল্প ব্যবস্থা প্রভৃতি চলিতে থাকিলে 

বেকারী বৃদ্ধি পায় আথিক অসাম্যের বিস্তৃতি বাড়িয়া যায়, একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদের 
স্থ্টি হয়, এবং জনসাধারণ ক্রমেই ছুর্শাগ্রন্ত হইয়া! পড়ে। অর্থ নৈতিক উন্নতির 


অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ ৪৪৯. 


ফল সমাজের সকল শ্রেণী সমভাবে লাভ করিতে পারে না” জাতীয় আয়ের বণ্টন 
সুসম হয় না। সমাজের অধিকাংশ জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে দ্রব্যসামশ্্ীর 
উৎপাদন হয় না, মুনাফার সম্ভাবনা অঙ্থুযায়ী উপকরণ ও জনশক্তি নিযুক্ত হয় ; 
সম্পদের অপব্যবহার ঘটে। 
তাহ! ছাড়।, যখন সমাজে বেকারী থাকে, অথবা উৎপাদন ও জাতীয় আয় 
উপযুক্ত পরিমাণে থাকে না; সমাজের উপকরণ সমূহ অব্যবহৃত ও অনিযুক্ত 
২) অপটা রোধ. অবস্থায় অপচয় হইতে থাকে, এরনপ অবস্থায় অবাধ ও নিয়ন্ত্রণ- 
৩। সামগ্রিক বৃদ্ধি মুক্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্ট৷ শুধু নিজের শক্তিতে সামশ্রিক 
৪। হসম বৃদ্ধি ভাবে দেশের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করিতে পারে নাঃ 
দেশের সকল ক্ষেত্রকে (5০0: ) প্রয়োজন অনুযায়ী স্তরে একসঙ্গে অগ্রসর করান, 
ইহা কখনই অনিয়ন্ত্রিত অর্থনৈতিক কাঠামোতে সম্ভবপর নয়। 
উপরন্ত, যে সকল দেশ শিল্প বিপ্লবের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই, 
এখনও কৃষিপ্রধান এবং শিল্পবাণিজ্যে বিশেষ অনুন্নত রহিয়! গিয়াছে তাহাদের জাতীয় 
আয়ের পরিমাণ এবং জীবনযাত্রার মান আধুনিক যুগোপযোগী স্তরে উন্নয়ন করিতে 
হইলে যে দ্রুত গতিতে শিল্পায়ণ বা শিল্পপন্প্রসারণ প্রয়োজন, সেই 
৫। অর্থ নৈতিক 
প্রসারের গতি বৃদ্ধি করা দ্রুতগতি পরিকল্পনা ব্যতীত নিছক ব্যক্তিকেন্ত্রিক উদ্যোগের উপর 
ছাড়িয়া দিলে সম্ভব নছে। সুতরাং, বহু শতাব্দীর অনগ্রসরতা 
অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে দূরীভূত করিয়! শিল্পবাণিজ্যে দ্রুত অগ্রগতি করিতে 
হইলে সমগ্র সমাজ-দেহে যে আলোড়ন ও গতিবৃদ্ধির সঞ্চার করা প্রয়োজন তাহা 
সামশ্রিকতাবে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! ব্যতীত সম্ভব নহে। যে ভ্র্তগতিতে 
মূলধন-গঠন করা এবং মুনাফার প্রত্যাশা না করিয়! বিভিন্রক্ষেত্রে বিপুল বিনিয়োগ 
কর! প্রয়োজন, তাহ! কখনই অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত মুনাফা-ভিত্তিক ব্যত্তি-উদ্যোগের 
দ্বারা সম্ভব নহে। এই সকল কারণে আধুনিক কালে সকল দেশই ক্রমশঃ অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার সাহায্যে অর্থ নৈতিক লক্ষ্য সাধনের পথ গ্রহণ করিতেছে । 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ (0908678 0? চ1807808 ) ; 
ব্যক্তি-উদ্যোগী সমাজ ব্যবস্থার দোধক্রটি এবং বিচ্যুতি দুর করার উদ্দেশ্ট্ে 
পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিশেষ ফলপ্রস্থ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ইহার 
ফলে উৎপাদন ও উৎপাদনক্ষমতায় যে অভূতপূর্ব বৃদ্ধি ঘটিয়াছে তাহাও উহার 
স্বপক্ষে প্র উদাহরণ । আয়-বৈষম্য কমান, উন্নতণঅন্ুক্নত দেশ প্রভৃতির ভারতম্য 


৫9 আধুনিক ধম-বিজ্ঞান 


ও প্রতেদ দুর করা, অপ্রয়োজনীয় বিলাস-দ্রব্যের অযথা ব্যবহার বন্ধ করা, সমাজে 
সম্পদ ও উপকরণের অপচয় রোধ করা, বাণিজ্যচক্র ঘটিতে না দেওয়া এবং 
সর্বোপরি, জীবনযাত্রার মান ও সার্বজনীন দুখ, শাস্তি ও নিরাপত্ত! বৃদ্ধি করা-_ 
এই সকল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা! জনসাধারণের জীবনে 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। 


কিন্ত জীবনের অন্তান্ত ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করিয়া এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বলি 
দিয়াই কেবলমাত্র এই সকল শ্তুবিধা পাওয়া যাইতে পারে, ইহা ধন-বিজ্ঞানীদের 
একাংশের বক্তব্য । যেমনঃ ভোগকারী হিসাবে রুচি ও পছন্দ অনুযায়ী দ্রব্যের চাহিদা 
করিলে তাহা যে উৎপন্ন হইবেই, পরিকল্পিত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় 
পরিকল্পনার বিপদ ঃ 

১। ব্যক্তি স্বাধীনতা হান তাহার কোন নিশ্চয়ত! নাই, বরং কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষের নীতি ও 
২। ভোগকারীর দার্ব- নির্দেশেই তাহা নির্দিষ্ট হইবার কথা । উৎপাদন, জীবিক! ব! 
0০৯ ব্যবসা, তোগ, সঞ্চয় ও বিনিযোগের পরিমাণ ও প্রক্কৃতি কোন 
কিছুই ব্যক্তির রুচি, অত্যাস ও ইচ্ছান্যায়ী হইবে না, পরিকল্পনা 
কতৃপিক্ষের নির্দেশেই নির্ধারিত হইবে। অর্থনৈতিক জীবনে যে স্বাধীনতা সমাজে 
গতিশীলতা! আনে, চিন্তাশীলতা ও মননশীলতার পথ উন্ুক্ত রাখে, পরিকল্পিত 
অর্থনৈতিক কাঠামো সেই স্বাধীনত। হরণ করিবে, মানুষকে চিন্তাশক্তিহীন ও 

উদ্যোগহীন যন্ত্রে পরিণত করিয়া বিরাট রাষ্ট্রযস্ত্ের দাসে পরিণত করিবে । 


পরিকল্পনার লক্ষ্য (0016061568 ০? 187718 ) : 


পরিকল্পনার লক্ষ্য কি হইবে তাহ! সাধারণভাবে নির্ভর করে দেশের প্রাকৃতিক 

সম্পদ ও জনশক্তির প্রকৃতি ও পরিমাণের উপর, দেশের প্রধান রাজনৈতিক তাবাদর্শের 

পরিকল্পনার লক্ষ্য উপর, এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির স্তর ও তবিষ্যুৎ অর্থ নৈতিক 

কিসের উপর নির্ভর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রাষ্ট্রপরিচালকদের ধারণার উপর। 
করে এবং কতরকম 

লক্ষ্য থাকিতে পারে অনেক ক্ষেত্রে, দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দোস্টে সকল 

সম্পদ ও উপকরণকে পরিকল্পিত ভাবে ব্যবহার কর! হয়, 

যেমন, নাৎসী জার্মানী, ফাশিত্ত ইতালী এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে জাপানে 
করা হইয়াছিল। 


দ্বিতীয়তঃ, অনেক দেশে যুদ্ধোতর অর্থ নৈতিক পুনর্গঠনের জন্ত রাষ্ট্র পরিকল্পনার 
সাহায্য লয় এবং সকল উপকরণের নিয়োগ, নিয়ন রণ ও পরিচালনা করে। 


পরিকল্পনার লক্ষ্য ৪৪১. 


ভৃতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক দিক হইতে উন্নত দেশসমূহ অবাধ প্রতিযোগিতার 
ফলে উদ্ভূত সামাজিক দোষক্রটি দূর করার উদ্দেশ্তে পরিকল্পন! গ্রহণ করে। বেকারী 
দুর করিয়া পূর্ণকর্মসংস্থানের স্তরে পৌঁছান, আধিক আয় বৈষম্য দুর করা, সামাজিক 
বীমা ও নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা, প্রভৃতি উন্নত দেশসমূহে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার 
লক্ষ্য বলিয়! ধর! হয়। 

চতুর্থতঃ, অর্থ নৈতিক দিক হইতে অন্রন্নত দেশদমূহে অবাধ প্রতিযোগিতা! 
শিল্পোন্নয়নের গতি দ্রুততর করিতে পারে না; দ্রুত মূলধন-গঠন ও মৃলধনী দ্রব্যো- 
পাদন, নৃতন প্রাকৃতিক সম্পদের আহরণ ও ব্যবহার প্রভৃতির জন্য অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনা বিশেষ প্রয়োজন। পুর্নকর্মসংগ্বান একূপ দেশে পরিকল্পনার লক্ষ্য 
নহে; কারণ উন্নত দেশের ন্যায় বেকারী এরূপ দেশে নাই। এখানে ছন্নবেকারী 
এবং অল্প আয়-বিশিষ্ট আত্মকর্মনংস্থান (56176100010%1617) প্রচলিত থাকায় 
জনসাধারণ কর্মে নিযুক্ত থাকিলেও তাহাদের উৎ্পাদন-ক্ষমত ও জীবন যাত্রার 
মান তুলনামূলক তাবে কম। মৃলধন-গঠন ও মূলধনী দ্রব্য উৎপাদন ভ্রুততর করিয়! 
শিল্পের ভিত্তি সম্প্রসারিত করা, উন্নত যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি দ্বার কৃষি-উৎপাদন এবং 
বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কার প্রয়োগের দ্বারা নন্ত্ররকৌশল (16০01701087 ) উন্নত 
করিয়া দ্রুত জীবন যাত্রার স্তর উন্নত করা-_ইহারাই অন্ম্রত দেশ সমূহে অর্থ নৈতিক 
পরিকল্পনার লক্ষ্য ।* 


পরিকলসনার কৌশল (01601001089 01 17190111116) £ 


পরিকল্পনার জন্য প্রধানতঃ তিনটি প্রাথমিক বিষয় প্রয়োজন। প্রথমতঃ 
কোন কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষ । যদিও সকল ব্যক্তি বা ফার্মই নিজ নিজ উৎপাদন, আয়, 
ব্যয় প্রভৃতি মোটামুটি নিজম্ব পারকল্পন! অস্যায়ীই করিয়! থাকেন, 
কিন্ত সমাজের সামগ্রিক স্বার্থে দেশের মকল অল্পপ্রত্যজের 
সাম্জ্তপূর্ণ অগ্রগতি তাহাতে হয় না। পরিকল্পন| সফল করিতে হইলে দেশের সকল 
কিছু নিয়ন্ত্রণ করিবার উপযোগী ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষ থাক! অবশ্ঠই প্রয়োজন । 
দ্বিতীয়তঃ, উপকরণের পরিমাণ ও প্ররুতি, এবং বাস্তব অবস্থা ও সম্ভাবন! অনুযায়ী 
পরিকল্পনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা প্রয়োজন। বাস্তব সম্ভাবনাবিট্যুত কাল্পনিক লক্ষ্য 


প্রাথমিক বিষয়সমূহ 


* ভারতের দ্বিতীয় পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল-_(১) জাতীয় আয়ে বৃদ্ধি ও জীবন বাত্রার মনোন্নয়ন, 
(২) দ্রুত শিল্প-সপ্রমারণ এবং মূল ও ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রান, (৩) পূর্ণতর কর্মসংস্থান, ও 
(৪) সামাজিক ন্তায়-বিচার। 


'&৫২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


বা উদ্দেস্ত ধার্য করিলে পরিকল্পনায় সাফল্য লাভের সম্ভাবনা! কম। তৃতীয়তঃ। 
দেশে কি পরিমাণ ও কিরূপ উপকরণ আছে তাহার সম্পর্কে সুস্প্ই জ্ঞান থাকা! 
দরকার; উপকরণ সমূহের সর্বাপেক্ষা! ফলপ্রন্থ ব্যবহারের রীতি ও পদ্ধতি সন্বদ্ধে 
জ্ঞান থাকাও প্রয়োজন । 


পরিকল্পনার লক্ষ্য হইল বর্তমান অবস্থা হইতে দেশের উৎপাদন, বন্টন, 
আয়, ব্যয়, কর্মসংস্থান, জীবন যাত্রার মান প্রভৃতিকে ভবিষ্যতের উন্নততর স্তরে 
চিনন্রারার পৌঁছান। তাই নির্দিষ্ট কোন সময় স্থির করিয়া তাহার মধ্যে 
কাল বাঁ সময় সকল প্রচেষ্টা কেন্দ্রীভূত কর! হয়; যেমন & বৎসর, ৬ বৎসর 
ইত্যাদি। সাধারণতঃ, রাশিয়ার অনুকরণে পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পন! গ্রহণ করা মোটামুটি প্রথ! দাডাইয়! গেলেও মনে রাখ! দরকার যে, 
পরিকল্পনা ঠিক পাঁচ বৎসরেরই হইতে হইবে এমন কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি নাই। 
তবে পরিকল্পনার সময় তেমন ছোট হওয়! উচিত নয়, কারণ, উহার মধ্যে 
অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির (1509107110 £:০ঘ.) কোন নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছান 
যায় না; এবং তেমন দীর্ঘ হওয়া উচিত নয়, কারণ একই পরিকল্পনার 
মাধ্যমে অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির কয়েঞ্চটি স্তর অতিক্রমণ সঙ্গত বলিয়! মনে 
হয় না। 
নিি্ই সময়ের মধ্যে দেশের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির দিক ও গতি নির্ণয় 
কর! এবং বাস্তবে সেই পরিকল্পিত ক্রমবৃদ্ধির গতি কার্যকরী করিয়া তোলা 
পরিকল্পনার কাজ বল! যাইতে পারে। বর্তমান উপকরণ, অর্থ নৈতিক পরিবেশ 
ও ব্যবস্থাকে ক্রমবৃদ্ধির উৎপত্তি-বিন্দু বা উদ্যোগবিদ্দু (5681006 [09106 ) 
ধরিয়া! লইয়! ক্রমবৃদ্ধির সুরু হইয়া! কোনে বিশেষ স্তর পর্য্ত 
পরিকল্পনার কাজ-_ 
অর্থনৈতিক কাগমোর পৌছান-__ইহাকেই সেই সময়ের মধ্যে পরিকল্পনার কাজ বলা 
সংযোগ হুত্রগুলিকে চলে। অর্থাৎ, বর্তমান অবস্থায় সমাজের অর্থনৈতিক দেহে যে 
একত্রে টানিয়া তোলা; সকল যোগস্থত্র (141:155) আছে সেই অনুন্নত সংযোগ ুত্র- 
এক স্তর হইতে অন্ত 
স্তরেউস্রণ গুলিকে টানিয়া তুলিয়া উন্নত স্তরে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 
সংগঠন করাই পরিকল্পনার কাজ। বর্তমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা 
ও সমাজ-দেছের সংযোগ-স্ত্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিয়া! ভবিষ্যৎ লক্ষ্য স্থির 
করা দরকার এবং তবিষ্যৎ লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপযোগী উৎপাদন সংগঠন, আয়, 
ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ" প্রভৃতির ধারা ও শ্রোতকে পরিচালিত করা দরকার । দেখা 


পরিকল্পনার কৌশল ৪৪৩ 


দরকার যে কি উপকরণ কত পরিমাণে কোরায় অবস্থিত, কিরূপে নিষুক্ত। 
তাহার পর বিচার করিতে হইবে ইহাদের কোন ক্ষেত্রে, কি 
ইহার জন্য লক্ষ্যনীয় 
বিষয়সমূহ পদ্ধতিতে, কত কম ব্যয় করিয়া, কত ভ্রত, পরিকল্পনার 
লক্ষ্যান্থুযায়ী, সর্বাধিক পরিমাণে সম্পদ উৎপাদনে নিয়োগ কর! 
সম্ভব । ইহার পরে স্থির করিতে হইবে যে বিভির ক্ষেত্রে (5০6০: ) উপকরণসমূহ 
কিরূপে পরিকল্পিত উৎপাদনের প্রয়োজনে নিযুক্ত হইতে পারে এবং উপকরণের 
ব্যবহার-পরিবর্তনে কোন প্রতিবন্ধক আছে কি না। বর্তমান ব্যবহার হইতে 
উপকরণ সরাইয়া আনিলে উৎপাদনের যে স্থান শূণ্য হয় তাহা পূর্ণ কর! হইবে কি না, 
এবং কিরূপে হইবে তাহার দিকেও লক্ষা রাখিতে হইবে । কোন বিশেষ দ্রব্যের 
উৎপাদন কি তাবে অপর দ্রব্যের ভবিষ্যৎ বা! বর্তমান উৎপাদনকে প্রভাবান্বিত করিবে, 
তাহ! দেখিতে হয়। পরম্পর-সংশ্লিষ্ট সমাজের প্রায় সকল দ্রব্যেরই উৎপাদন ও 
বণ্টন কোথাও বাধাপ্রাপ্ত ন! হইয়! সুসামঞ্জন্ত বজায় রাখে এবং উৎপাদন, আয়ক্রোত 
ও ব্যয়শ্রোত সর্বদা অব্যাহত থাকে, ইহাদের গতি ,ও পরিমাণে িনাতিরিক না 
ঘটে, তাহার দিকে দৃষ্টি দেওয়াও প্রয়োজন | 


পরিকল্পনা! কৌশলের প্রধান বিষয় হইল ব্যালান্স স্থাপন করা অর্থাৎ বিভিন্ন 
বিষয়ের মধ্যে সামঞ্জন্তপূর্ণ অগ্রগমন। এই ব্যালাঙ্গ সাধারণতঃ তিন 
প্রকার £ উপকরণের ব্যালান্স (1157191 738181063 ), শ্রমের ব্যালান্স 
(19100 738190065), আধিক ব্যালান্স ( 11911019] 1391911069 )। 
এইরূপ কোন ব্যালান্দ গঠন করিতে হইলে। বিভিন্ন বিষয়ের বহু 
পরিকল্তনার কৌশল: তালিকা প্রস্তুত করিতে হয় এবং এই তালিকাসমূহ পাশাপাশি 
বিষয়গরত তিন প্রকার সাজাইয়! অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্রমবৃদ্ধি ও অগ্রগমনের সকল 
বালা্দ গঠন স্তরের মধ্যে সামগ্রন্ত ও পরম্পরসংলগ্ন নির্ভরশীলতা। ([705176]9- 
(60 11166106199110606) বজায় রাখ! হয়। ক্রমবৃদ্ধির পরিকল্পিত পরিমাণ ও গতি 
অনুযায়ী অর্থ নৈতিক দেহ বা! বিষয়সমূহ সঠিক তাবে অগ্রসর হইতেছে কি না তাহা 
এইরূপ ব্যালান্স গঠন করিয়াই জানিতে পারা যায়। অবস্থা বা! প্রয়োজনের 
পরিবর্তনে পরিকল্পনা সংশোধন করিতে হইলে, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধির 
হার বাড়াইতে বা কমাইতে হইলে, এই সকল ব্যালাব্স-গঠনকারী সকল যোগস্থত্রকে 
সুতনতাবে স্থাপন ও সংযোজন করিতে হয়। 


উপকরণের ব্যালান্জা বলিলে বোঝ! যায় সকল প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর 


88৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উৎপাদন, তোগ, মূলধন দ্রব্যের বিতর ক্ষেত্রে বণ্টন ও উহাদের ক্ষয়ক্ষতি, কাচামালের 
ব্যবহার, ভোগ্যদ্রব্যের মজুত, আমদানী ও রপ্তানী প্রভৃতি বিষয়ের পরিমাণ এবং 
ইহাদের পারদ্পরিক সন্বদ্ধ (090912010 2110 00161901012) | গ্রামের ব্যালান্স 
ৰলিলে বোঝ! যায় সকল প্রকার নিপুণ ও অনিপুণ শ্রমের যোগান, বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
নিয়োগ ও বণ্টন, ইহাদের ব্যবহারের তীব্রতা ও প্রগাঢ়তা ([065051 ০ 
11151 06111580100 ), যন্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের পরিমাণ এবং পারস্পরিক 
সন্বন্ধ। আর্থিক ব্যালান্স বলিলে বোঝা যায় দেশে সঞ্চয় এবং বিভিন্ন 
প্রকার ভোগে জাতীয় আয়ের নিয়োগ ও বণ্টন, বিভিন্ন দ্রব্যের উৎপাদন ক্ষেত্রে 
এই তিনব্যালাল্গের বা সামাজিক উন্নতির জন্য পুঁজিরূপে অর্থলল্লী, মজুরীতাণ্ারের 
অন্তু বিষয়সমূহ, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বণ্টন, ক্রয়শক্তি স্থষ্টি করা ও বিভিন্ন দ্রব্যের 
পারম্পরিক সংযোগ বাজারে উহার বণ্টন, সমগ্র অর্থনৈতিক দেহে ভ্রব্যসামণ্রী 
ক্রয়-বিক্রয় ও নগদ অর্থের প্রচলনবেগ, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ও অন্তান্ত আধিক প্রতিষ্ঠান 
(14001760215 [125000610105) কতৃক অর্থ ও খণস্ট্টি-_ প্রভৃতি বিষয়ের পবিমাণ ও 
ইছাদের পারস্পরিক সম্বপ্ধ। পরিকল্পনা! কমিশন বা কেন্দ্রীয় পরিকল্পন! কতৃপক্ষের 
কাজ হইল এইরূপ প্রত্যেক ব্যালান্সের অন্তভূক্তি বিষয় সমৃছের মধ্যে এবং 
এই তিন ব্যালান্সের মধ্যে পারস্পরিকসংলগ্ন নির্ভরশীলতা! ([00511619150 
100510610611061106 ) বজায় রাখা; সামগ্রিক তাবে অর্থনৈতিক দেহে সঞ্চারিত 
পরিবর্তনের ( 05218650 0০10811£) পরিমাণ, দিক ও গতি স্থির করা; 
যাহাতে জাতীয় অর্থনীতিতে পরিকল্পিত, স্ুপম ক্রমবৃদ্ধি (14760. ৪779 
709191060 £10জ্/ 0) ঘটে | 
এই সকল ব্যালাম্প গঠন করিবার ছুই ধরণেব পদ্ধতি আছে, পরিকল্পনাকে 
প্রয়োগগততাবে রূপদান করিবার জন্ত দুইটি বিশেষ পদ্ধতিতে 
ছুই পদ্ধতিতে ব্যালান্স ব্যালান্স গঠন কর! হয় ঃ আড়াআডি ব্যালান্স (01055 15৩ 
রি 1381911065 ) এবং পশ্চাৎমুখী ব্যালালস (9901৮/510. 


13921911069 ) । 

কাচামাল, অর্ধনিগিত দ্রব্যাদি, শ্রমশক্তি প্রভৃতি সকল উপকরণ অনুযায়ী 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য নিধ্শারণ করাই আড়াআড়ি ব্যালান্সের 
পদ্ধতি । সামগ্রিকতাবে সকল প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ এবং মোট 
উপকরণের পরিমাণ-_ইহাদের 'মধ্যে সম্ভাব্যতা ও সামঞ্জন্ত বজায় রাখাই আড়াআড়ি 


পরিকল্পনার কৌশল ৫৫৫ 


ব্যালান্সের উদ্দেশ্য । সকল উপকরণ, যেমন জমি, যন্ত্রপাতি, পরিবহন, সংগঠন, 
আড়াআড়ি ব্যানান্দ প্রধান ধাতুদ্রব্যাদি' বিছ্যুৎ বা অন্যান্য যত্ত-চালন শক্তি, শ্রমশক্তি 
গঠন ও পরিকল্পনার প্রেভৃতি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, অর্থাৎ অব্যবন্ৃত 

লক্ষ্য নিধাঁরণ. . থাকিয়! সম্পদ স্থ্টির পরিমাণ কমাইয়া দিতে না পারে, তাহা 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । ইহাও দেখা দরকার যে উপকরণসমূহের পরিমাণ ও প্রক্কৃতি 
অনুযায়ী যেন উৎপাদনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট কর! হয়, তাহা না হইলে লক্ষ্যে পৌঁছান সম্ভব 
হইবে না, অর্থনৈতিক ক্রমবৃদ্ধি পরিকল্পিত স্তরে অতিক্রম করিতে পারিবে না। 
জনশক্তির ক্ষেত্রে ইহার বিচার ও প্রয়োগ বিশেষ প্রয়োজনীয় ; লক্ষ্য কম ধার্য হইলে 
অনিয়োগ ( 0607010511510) ও অপূর্ণনিয়োগ (00051610010510590) দেখা 
দিবে, লক্ষ্য সাধ্যাতিরিজ্ত ধার্য হইলে নিয়োগাধিক্য (17%76161010105106110) ও 
পূর্ণাধিক কর্মনিয়োগ (০%[-1] 61001051606) দেখা দিবে, উৎপাদনের ধারা 
ব্যাহত হইবে । 


আড়াআড়ি ব্যালান্সের ছুইটি বিশেষ সমন্তা আছে : সর্বোত্তম স্থাননির্বাচন 
(02011101 [+9০৪0০2), এবং দ্রব্যসামগ্রীর আকারে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের সহিত উহ! 
উৎপাদনের উপযোগী অর্থ বিনিয়োগ পরিমাণগত সম্পর্ক । এপ ভাবে দ্রব্যোৎ্পাদনের 
স্থান নির্বাচন করিতে হইবে যেখানে পরিবহন-ব্যয় সর্বনিম্ন এবং উপকরণের যোগান 
সর্বাধিক সুবিধাজনক। এইন্ধপে প্রত্যেক পরিকল্পনাতেই স্থান-সম্পকীয় ব্যালান্স 
(1,0080029]1 738191106) গঠন কর! দরকার। এই ব্যালান্সের ব্যাপারে কোনো 
বিশেষ অঞ্চলের মোট উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি এবং সেই অঞ্চলের মোট 
জানজাডিবানান উপকরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি, উভয়ের মধ্যে নির্ভরশীলতার 
ছইটি প্রধান সমন্তাবিচার সম্পর্ক বজায় রাখিতে হয়। দ্বিতীয় সমস্তা হইল দ্রবোৎপাদন-লক্ষ্য 
৮৬৬, লক্ষ্য ও অর্থ-লপ্লীর লক্ষ্য-_এই উভয়ের মধ্যে সামপ্রস্ত রাখ! । অর্থ- 
ভিত্তিক সমাজে দ্রবোৎপাদনের লক্ষ্য অর্থের হিসাবে (দ্রব্যের মোট 

দামের দ্বারা) প্রকাশ করা হয়। আয়, ব্যয়, সঞ্চয়, বিনিয়োগ সকলই অর্থের হিসাবে 
করা হয়, সুতরাং ইহাদের সম্পর্ক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদি দ্রব্যোৎপাদনের লক্ষ্যে 
পৌছাইবার উপযোগী অর্থ-লঘ্নী না করিয়া! উহ্াপেক্ষা কম করা হয়, তাহ! হইলে 
সমাজে অব্যবহৃত দ্রব্য ও উপকরণ থাকিয়া যাইবে ; যদ্দি উহবাপেক্ষ! বেশী করা হয় 
তবে উৎপাদনে নিয়োগো পষোগী উপকরণসমূছের জন্য চাহিদা বাড়িয়া যাওয়ায় 
উহাদের দাম বাড়িতে থাকিবে, মুদ্রান্ফীতির পথ প্রশস্ত হইবে। ম্বতরাং, 

৩৬ 
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ভ্রবোৎপাদনের লক্ষ্য "ও অর্থ-লম্লীর* পরিমাণ ধার্য করিবার সময়ে এইসকল বিচ্যুতির 
(1481)565) সম্ভাবন! নজরে রাখিতে হয় ) আরও খেয়াল রাখিতে হয়, যেন পরিকল্পানা 
কতৃপক্ষের হাতে দেশের আয়ব্যয় স্রোত হইতে সঞ্চয় তুলিয়া! লওয়ার এবং দ্রব্যসামন্রী 
বণ্টন নিয়ন্ত্রণের উপযোগী যথেষ্ট ক্ষমতা থাকে ; বিশেষ প্রকার কর-কাঠামো (ও 
৪0060:6) “এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণাপির ব্যবস্থা (55560 0৫ 0006015) থাকে । 

পশ্চাৎমুখী ব্যালা-এরই অপর নাম হইল সর্বনিয় ক্ষেত্র হইতে হিসাব করিয়া 
পরিকল্পনা রচনা করা (219101116 2021 10610*7)। উৎপর দ্রব্য এবং উহার 
উৎপাদনে নিযুক্ত উপকরণ সমূহের সহিত সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করিয়া দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন 
বৃদ্ধির লক্ষ্য ও উপকরণের নিয়োগ স্থির করা-ই এইরূপ পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স গঠনের 


কাজ। যেমন, ছাতার কাপড উৎপাদনের লক্ষ্য স্থির করার সময়ে দেখিতে হইবে 
যে ছাতার বাট এবং লোহার শিকগুলির উৎপাদন কি পরিমাণ হইতে পারে ব৷ 
কি পরিমাণে ধার্য কর! হইয়াছে । যদি এইরূপে বিভিন্ন লক্ষ্যে সামগ্রস্ত ন] থাকে 
তাহা হইলে ছাতাব কাপড গুদামে পড়িয়া থাকিবে, অপচয় হইবে এবং জীবন 
যাত্রার মান বৃদ্ধিতে তৃখনই সহায়তা করিতে পারিবে না; অথবা বাট এবং শিকগুলি 


অব্যবহৃত থাকিয়া যাইবে । যেমন ট্রাক্টরের উৎপাদন বাডাইতে গেলে হিসাব 
করিতে হইবে কি পরিমাণ ইস্পাত, কয়লা, লোহা প্রভৃতি প্রয়োজন, মজুরী বা যন 
পাতিব ক্ষষক্ষতির পরিমাণ কি হইবে। এইরূপ অসংখ্য দ্রব্যোৎপাদনেব উদ্দেশ্টে 
গশ্চাৎখী বালা করলা! ইস্পাত প্রভৃতির চাহিদা! যোগ করিয়! ইহাদের উৎপাদনের 
গঠন পরিমাণ লক্ষ্য হিসাবে স্থির করিতে হইবে এবং তাহাদের 
“উৎপাদনের জন্য আবার পিছনে চাহিয়! হিসাব লইতে হইবে 


যে কোন দ্রব্যাদি প্রয়োজন । ইহাই হইল পশ্চাৎমুখী ব্যালান্স। দেখা যাইবে যে 
ইস্পাত উৎপাদন বাডাইতে কয়লা প্রযোজন, আবার সেই প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্টে 
কয়লার উৎপাদন বাডাইতে গেলে ইম্পাতজাত যন্ত্রের প্রযোজন। এইরূপে গোড়া 
হইতে সুরু করিয়া! সকল দ্রব্য উৎপাদনের পরিকল্পন| ও লক্ষ্য নির্ধারিত করিতে হইবে । 
আবও বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার সময় সম্দ্ধে। যদ্দি পরিকল্পনা কালের মধ্যে যন্ত্র 
উৎপন্ন হয় তবেই তাহার দ্বারা কয়ল! উত্তোলিত হইতে পারিবে, এবং আরও 
যন্ত্রোৎপাদ্ন কর! চলিবে। সুতরাং, প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণগত লক্ষ্যের সহিত 
কি সময়ের মধ্যে উহার উৎপাদন ও বণ্টন করিতেই হইবে তাহাও স্নি্দিষ্ট রাখা 
দরকার; তাহা! না হইলে সকল দ্রব্যের উৎপাদন ধারাই ব্যাহত হইয়া দেশের 
'অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতিবেগ কমাইয়া দিবে । 


পরিকল্পনার কৌশল $৫৭ 


উৎপর দ্রব্য এবং উহার উৎপাদনে" নিযুক্ত উপকরণের মধ্যে এই সম্পর্ক 
বিশ্লেষণ করিতে পারিলে সকল দ্রব্যের ও উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্য সঠিক 
'ভাবে স্থির কর! যায়; ইহার জন্ঘ সমাজের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের মধ্যে পারম্পরিক 
বীর নির্ভরশীলতা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ইহাকে উপাদান-উৎপন্নের 
বিশ্লেষণ এবং সমগ্র বিশ্লেষণ (110701-006006 810819519) বা আত্তঃশিলপ (710 61- 
অর্থনৈতিক কাঠামোর [110150 ) বিশ্লেষণ বলে। দেখা যায় যে, সমাজের কোন 
৬৮৮০ দ্রব্য উৎপন্ন হইয়। হয় তোগ কার্ষে নিযুক্ত হয় অথব! অপর 
কোন দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত হয়; অর্থাৎ একের উৎপাদন 
অন্যের উপকরণ, অন্তের উৎপন্ন অপর কাহারও উপকরণ- এইভাবে প্রত্যেক শিল্প 
বা উৎপাদন-ক্ষেত্র অন্ত শিল্প বা উৎপাদন-ক্ষেত্রের সহিত পারস্পরিক ভাবে সংযুক্ত ও 
গ্রধিত। যেমন, বীজ হইল উপকরণ, এবং উহ! হইতে গম হইল উৎপন্ন দ্রব্য । এই 
গম রুষি ক্ষেত্রের উৎপন্ন দ্রব্য হইলেও মযদার কলের উপকরণ ; যাহার উৎপন্ন দ্রব্য 
হইল মযদা। 


এই উৎপন্ন ময়দ| কিছু পরিমাণে তোগে ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং কিছুটা 
আবার রুটি উৎপাদনের শিল্পে উপকরণ হিসাবে নিযুক্ত হইতে পারে। সুতরাং, 
বল! যায় যে, একের উৎপন্ন অন্তের উপকরণ-_-এবং এইতাবে লমাজের অর্থ নৈতিক 
কাঠামোতে প্রত্যেক উৎপাদন-ক্ষেত্র বা শিল্প পরস্পরের সহিত সংশ্লিষ্ট । কোন শিল্পে, 
তা উৎপাদনের ক্ষেত্রে, উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য কম 
কিরূপে পরম্পরের ধার্য্য করিলে ময়দার কল উপকরণ কম পাইবে ও তাহার উৎপন্্ের 
সহিত মিষ্ট. পরিমাণ কমিয়া যাইবে, যন্ত্রাদি অব্যবহৃত থাকিবে; ফলে রুটির 
উৎপাদন ক্ষেত্রেও উপকরণের অতাব ঘটিবে, যন্ত্র অব্যবহৃত থাকিবে এবং ময়দার ভোগ 
কমিয়। যাইবে । যন্ত্রশক্তির অব্যবহারজনিত অপচয়ের দরুণ ও ভোগের পরিমাণ কমিয়া 
যাওয়ায় জীবন যাত্রার মান এবং অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার-ও কমিয়া যাইবে । গম 
উৎপাদনের লক্ষ্য বেশী ধার্য করিলে, অন্যান্ ক্ষেত্রে কি পরিমাণ উপকরণের প্রয়োজন 
আছে বা তাহাদের উৎপাদনের পরিমাণগত লক্ষ্য কি, এই সকল বিশ্লেষণ ন! করিলে, 
গমের সদ্‌ব্যবহার না হইয়া অপচয় হইতে পারে, তাহাতেও ক্রমবৃদ্ধির হার কমিয়! 
যাইবে। সুতরাং আস্তঃশিল্প সম্পর্ক বা উপাদান-উৎপন্নের প্রয়োজনীয় অন্থ্‌পাত বিশ্লেষণ 
করিয়া সকল ক্ষেত্রের পক্ষে পারস্পরিক .ভাবে সর্বোত্তম (0001:191 ) লক্ষ্য স্থির 
করা প্রয়োজন। 
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আস্তঃশিল্প সম্পর্ক"ছুইভাবে বিচার কর! যায় ঃ ব্যালাজ সমীকরণ (381810€ 
বিভিন্ন শিল্পের. 88600) এবং কাঠামোগত সমীকরণ (51:200028] 
নির্ভরশীলতা! বিশ্লেষণ 8. 730080100 )। কোন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য কিছুটা সেই শিল্পেই 
্ালাঙ্গ সমীকরণ ও ব্যবহৃত হইতে পারে (যেমন কৃষিক্ষেত্রে বীজধান ); কিছুটা অন্ত 
কাঠামোগত সমীকরণ 
শিল্পসমূহে নিযুক্ত হইতে পারে ; এবং কিছুটা ভোগে ব্যবহতও 
হইতে পারে । নিজের শিল্পকে হিসাবের মধ্যে ধরিয়া লইলে উৎপন্ন দ্রব্য কিন্ধপে 
এবং কয়টি শিল্পে ব্যবহৃত হয় অথব| ভোগ কার্যে চলিযা! আসে, ইহা! জানা যায় 
ব্যালান্স সমীকরণের দ্বারা ।* 
অপর পক্ষে, কোন শিল্পের উৎপন্্নের কি অন্গপাত অপর শিল্পের উৎপাদনে 
নিযুক্ত হইবার জন্য চলিয়া যায় তাহার বিশ্লেষণকে কাঠামোগত সমীকরণ বলে । 
যেমন “ক' শিল্পের £ অংশ উৎপর দ্রব্য “" শিল্পে উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, 
গা" শিল্পে $ অংশ এবং ভোগকার্ষে £ অংশ নিযুক্ত হইতে পারে। 
মনে রাখ! দরকার যে কোন শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য নিজে বা অপর শিল্পে 
তৎক্ষণাৎ নিয়োগ ন| করিয়! যূলধনী দ্রব্য হিসাবে মজুত করিয়া! রাখিয়া দিতে পারে, 
তোগকারীগণও ভোগকণর্ষে তৎক্ষণাৎ উহাদের ব্যবহার ন! করিয়া কিছু জমাইয়! 
রাখিতে পারে। 
যাহাই হউক, নিদিষ্ট পরিমাণ দ্রব্যোৎপাদন করিতে হইলে যে সকল উপকরণের 
প্রয়োজন হয় তাহারা কোথ! হইতে আসে এবং সমাজের সকল দ্রব্যের উৎপাদন 
ও উপকরণ-সংগ্রহ কিরূপে পারম্পরিকভাবে সংশ্লিষ্ট তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেই 
পরিকল্পনার সকল বিষয়ের লক্ষ্য ধার্য কর! সম্ভব হয় এবং এইব্ূপেই পরিকল্পনা গঠন 
করা সম্ভবপর | 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশেষ পদ্ধতি হইল সমাজের সকল ক্ষেত্রে উৎপাদনের 
গতিবৃদ্ধি কর! অর্থাৎ অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার ক্রমাগত স্তরে স্তরে বাড়াইয়৷ চলা । 
পরিকল্পনার সামস্তরিক ইহা অভ্ভব হয় যদি সর্বদ। মূলধন-গঠনের (0০81)1621 10110911017) 
লক্ষ্য £ অর্থনৈতিক হার দ্রুততর করা হয়। আজ যে মুলধনী দ্রব্য উৎপন্ন হইল 
৪৯ তাহার সাহায্যে পূর্বাপেক্ষা অধিক উৎপাদন করিয়া সেই অধিক 
ও মুলধন-সঞ্চয়ের সহিত উৎপাদন হইতে বেশী পরিমাণ সরাইয়! লইয়। আসিয়! পুনরায় 
উহার সম্পর্ক. অধিকতর মূলধন গঠিত হইবে এবং উহার সাহায্যে দ্রব্যোৎপাদন 


আরও বাড়ান চলিবে । এইব্পে পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তর পৃৰবর্তা স্তরের তুলনায় 


* সকল দ্রব্য সামগ্রীর উৎপন্ন ও উপকরণ কিন্পেগে যে কোথ| হইতে আসিতেছে তাহ জানিবার জন্ত 
বিশেষ ধরণের তালিক। প্রস্থত কর! হয় তাহাকে উৎপত্তি স্থানের ভালিক! বলে। 


পরিকল্পনার কৌশল ৫৬৯ 


“অধিকতর উৎপাদনশীল, অধিকতর উদ্বত্ত (30119) স্থট্টিকারী এবং অধিকতর 
সুলধনগঠনকারী। দ্রব্যোৎপাদন-__-কিছু উদ্বত্ত স্থঘ্টি--অধিক মূলধনের নিয়োগ-_ 
অধিকতর দ্রব্যোৎপাদন অধিকতর উত্স স্ষ্টি__-অধিকতর মূলধনের নিয়োগ ; এইরূপ 
চক্রাক্কৃতি ঘূর্ণ্যযান গতিধারায় উৎপাদন ও উৎপাদনক্ষমতা বাড়িতে থাকে, অর্থ- 
নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির গতি সঞ্চার হয়। এই গতি নির্ভর করে প্রথমতঃ, মূলধন ও 
বৃদ্ধির হার নির্ভর উৎপন্ধের অন্থপাতের (05131091-001006 1200) উপর | মূলধন- 
করে ছুইটি বিষয়ের উৎপন্ন অন্থপাত কাহাকে বলে? যেমন, বৎসরের মধ্যে যদি 
০ ১০০ মূলধন হইতে ২৫ উৎপন্ন হয়, তাহ! হইলে মুলধন-উৎপন্ন 
অস্থপাত হইল ১০০ : ২৫১ অর্থাৎ, মু/উ-৪ :১। এই মৃলধন- 
উৎপন্লের অন্থপাতের বিপরীত, অর্থাৎ উ/যু হইল উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত; অর্থাৎ, 
কি পরিমাণ মূলধনের নিয়োগ কিরূপ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 
দেশে মূলধনের পরিমাণের উপর। দেশে আয় ও সঞ্চয়ের পরিমাণ সকল স্তরে 
সকল সময়ে স্থির থাকে নী, বরং আয়ম্তর বাড়িতে থাকিলে 
সঞ্চয়ের পরিমাণ বাড়িয়া দেশে মূলধনের পরিমাণ বাড়াইয়া 
দেয়। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে আয় ও সঞ্চয়ের অন্থপাতকে উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত 
দিয়! গুণ করিলে সমাজের অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির হার নিরূপণ করিতে পারা যায়। 
অর্থাৎ, ক্রমবৃদ্ধির হার-পরিকল্পনায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সঞ্চয়/আয় * উ/মু। 


ক্রমবৃদ্ধির হার পরিমাপের এই হুত্রটির পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশ্লেষণ ও বিচারের 
বিশেষ তাৎপর্য আছে? উৎপাদন-পদ্ধতি বা উৎপাদন-ন্ত্রে কি পরিমাণ মূলধন 
নিয়োগ বাঞ্ছনীয় অর্থাৎ কি অন্থপাতে মূলধন নিয়োগ করিলে 
পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 

বৃদ্ধির হারপরি- ক্রুমবৃদ্ধির হার বধিত করা যায়ঃ তাহা নির্বাচন করিতে 
মাপের হৃত্র ব্যবহারের পরিকল্পনা কতৃ্পক্ষকে এই স্ত্রটির দিকে নজর রাখিতে হয়। 
রা দেখা যায়, মূলধন-উৎপন্নের অন্পাত বেশী হইলে উৎপাদন- 
ক্ষমতার অন্থপাত কম এবং মূলধন-উৎপন্শের অনুপাত কম হইলে উৎপাদন-ক্ষমতার 
অনুপাত বেশী। যেমন, যদি মূলধন উৎপন্নের অনুপাত হয় ৪:১, তাহ! হইলে 
উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত বা উ/মু হইল &। অপরপক্ষে, যদি মূলধন-উৎপস্নের 
অনুপাত হয় ২৫১, তাহা হইলে উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত বা উ/মু হইল ২। 
নুতরাং, দেখ! যাইতেছে, কম মূলধন নিয়োগ করিয়া একই উৎপন্ন পাওয়া গেলে 
ঝা মূলধন উৎপন্পের অন্থপাত কম হইলেই উৎপাদন ক্ষমতার অনুপাত বেশী 


ক্রমবৃদ্ধির হার-নিবপণ 


8৩৪ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


আয় ও সঞ্চয়ের অনুপাত সমান ও স্থির ধরিয়। লইলে যে পদ্ধতিতে্উৎপাদন- 
ক্ষমতার অনুপাত বেশী তাহারই প্রয়োগ বাঞ্ছনীয়, কারণ তাহাতেই ক্রমবৃদ্ধির 
হার অধিক পাওয়া যাইবে । যেমন, সঞ্চয়/আয় যদি ১টি ধরা হয় তাহ! হইলে 
বৃদ্ধির হার হইল প্রথম ক্ষেত্রে, 3১৪-২ত। ঘিতীয় ক্ষেত্রে, ২১ ই-আ্ট। 
অর্থাৎ পরিকল্পনার সুরুতে জাতীয় আয় ৫০০ ধরিয়! লইলে পরিকল্পনার স্তরের 
শেষে প্রথম ক্ষেত্রে জাতীয় আয ৫০০ ৮হঁট-২৫ বৃদ্ধি পাইল; কিন্তু দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে, ৫০০ সণ -৫০ বৃদ্ধি পাইল। 


বাস্তবক্ষেত্রে, পরিকল্পনাকালে দেশের মধ্যে সর্বদাই আয়, সঞ্চয়, যুলধন ও 
উৎপাদন-পদ্ধতি প্রভৃতি ভ্রুত পরিবততিত হইতে থাকে; সুতরাং ক্রমবৃদ্ধির-হার 
পরিমাপের উপযোগী কোন স্থির ও নিরিষ্ট সুত্র পাওয়া যায় না। তবে ইহা 
হইতে অনেকে পরিকল্পনাকালীন ক্রমবৃদ্ধির গডহার (4৮০৪৪ 7২90৪ ০৫ 
100) 101 (06 [9191-061190 ) বাহির করিতে চেষ্টা করেন, এবং ইহার 
সবার বৃদ্ধির ক্বপও বিশ্লেষণ, করিয়া থাকেন। 


এইরূপে পরিকল্পনার সময়ে (ক) সঞ্চয় বা উদ্বত্তের পরিমাণ এবং, (খ) 
উৎপাদনক্ষমত ক্রমাগত বাড়িতে থাকে । এই ছুই-এর ক্রমাগত বৃদ্ধি প্রষ্পরসংশ্িষ্ট, 
কারণ মূলধন বাডিলেই উৎপাদন-ক্ষমতা বাডে এবং উদ্পপাদন- 
সঞ্চয় ও উৎপাদনগ্ষমত। 
পরস্পরকে বাডাইয। ক্ষমতার বৃদ্ধি (মজুরী না! বাড়াইলে) অধিক উদ্বত্ত ও সঞ্চয় স্যষি 
49 করিতে পারে । উভয়ের সম্মিলিতভাবে অগ্রগমন জাতীয় 
আয় ক্রমাগত বাড়াইতে থাকে, অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি ঘটে। পরিকল্পনার স্থুরুতে 
উৎপাদনক্ষমতা স্থির থাকে, তাই মূলধন নিয়োগ বাডাইতে হয়) বধিত নিযুক্ত মূলধন 
উৎপাদনক্ষমতা, উৎপাদন ও উদ্বত্ের পরিমাণ বাডাইয়! অগ্রগতির বেগ স্থ্টি করে। 
অনুষ্নত দেশসমূহে দেখা যায় পরিকল্পনার প্রথম স্তরে মূলধনের পরিমাণ এবং 
সঞ্চয়, উদ্বৃত্ত, মূলধলগঠন প্রস্ৃতি সবকিছুর হার বিশেষ কম; উৎপাদনক্ষমতাও 
কম। এই সকল দেশে অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির ধারার হচনা করিতে হইলে, হয় 
মার রিট হইতে মূলধন খণ করিয়া আনিতে হয়, অথবা ঘাট্তি- 
্যালান্দব্চযুত বৃদ্ধি ব্যয়ের নীতি অবলম্বন করিয়া মৃলধনী দ্রব্য উৎপাদনে বিনিয়োগ 
বাড়াইয়৷ অন্থান্ত ক্ষেত্রের তুলনায় প্রথমদিকে অধিক হারে মূল- 
ধনী দ্রব্যোৎপাদনের বৃদ্ধি ঘটাইতে হয়। প্রাথমিক স্তরে বিতিন্ন শিল্পে ও ক্ষেত্রে 
অগ্রগতির হারে ভারলাম্য রক্ষ! করা চলে নাঃ উপাদান ও উপকরণসমূহ মুলধনী- 


পরিকল্পনার কৌশল ৫৬১ 


দ্রব্যোৎপাদন ক্ষেত্রে অধিক অস্থপাতে নিয়োগ করিতে 'হয়। এই পদ্ধতিকে 
ব্যালান্পচ্যুত ক্রমবৃদ্ধি (00111)9191050 £1:0৮11) বলে। 
বল! যায়, যখন অর্থনৈতিক কাঠামোর সকল গ্রন্থি অর্থাৎ সকল শিল্প বা 
উৎপাদনক্ষেত্র একই অনুপাতে বাড়িতে থাকে ) ফলে আয়, ভোগ ও বিনিয়োগ একই 
হারে বৃদ্ধি পায়, তাহাকে ব্যালান্সসহ ত্রমবৃদ্ধি (381811060 £:০৮/0:) বলা হয়। 
কিন্ত ব্যালা্সচ্যুত পদ্ধতিতে পরিকল্পনার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোগের তুলনায় আয়, 
এবং আয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বেশীহারে হইতে থাকে; মুলধনী দ্রবোৎপাদন ভোগ্য- 
ভ্রব্যোৎপাদনকে পিছনে ফেলিয়া অধিক হারে অগ্রসর হইতে থাকে | উৎপাদন- 
ক্ষমতা বাডিলেও মজুরীর হার সেই তুলনায় বাডান হয় না, অধিক হারে উদ্ব-্ত-স্ষ্টি 
ও মূলধন-গঠন চলিতে থাকে । বিভিন্ন মূলধনী দ্রব্য পরস্পরের বৃদ্ধিতে সহায়ত! করে, 
একের বৃদ্ধি অন্ঠের বৃদ্ধি ঘটাইয়া সকল মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন ও উৎপাদন-ক্ষমতা 
ক্রমান্বয়ে বাডাইয়া চলে। বিদ্ব্যুৎউৎপাদনের বৃদ্ধি ইস্পাতের উৎপাদন বাড়ায়, 
বধিত ইন্পাত উৎপাদন বিদ্যুৎ-এর উৎপাদন-ক্ষমতা আরও বাড়াইয় দেয়। উতয়ে 
মিলিয়া সিমেন্ট ও রেলওয়ের উৎপাদন বাডাইলে ইহাদের বর্ধিত উৎপাদন বিদ্ধ ও 
ইম্পাতের উৎপাদন বাড়াইতে থাকে । এইরূপে মুলধনী শিল্পসমূছের ত্বরাখিত 
বৃদ্ধি (4১০০৪17৪6৪৫ ৫7০01) পরিকল্পনার প্রথম কয়েক যুগের বিশিষ্ট পদ্ধতি 
হিসাবে, (সোভিয়েট রাশিয়ার অতিদ্রত ক্রমবৃদ্ধির অভিজ্ঞতা হইতে) বিশেষতঃ অনুরত 
দেশসমূহে গৃলীত হইয়াছে। কিছুকাল পরে বধিত পরিমাণ মুলধনীদ্রব্যের সাহায্যে 
ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদনবুদ্ধি পাইবে, উভয়ের বৃদ্ধির হারে ব্যালান্স আসিবে; সেই স্তর 
হইতেপরবতী৷ তবিষ্যৎ স্তরসমূহে ব্যালাল্সপহ ক্রমবৃদ্ধি (8181106 £1০%(]) চলিতে 
থাকিবে । সুতরাং, পরিকল্পনার প্রথম কয়েক যুগে ব্যালালসবিচ্যুতির পদ্ধতি 
(00792121101 1760100) গ্রহণের ফলে অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধির বর্তমান গতি ও 
ভবিষ্যতের সম্ভাব্য গতি উভয়েরই বেগ দ্রুততর হয়। 
এইরূপ ব্যালালচ্যুত ক্রমবৃদ্ধির প্রধান বিপদ হইল মুদ্রাম্ষীতির সম্ভাবন|। 
মূলধনী দ্রব্যোৎপাদনে অধিক হারে বিনিয়োগ কর্মসংস্থান ও যোট আয় বাড়ায় বটেঃ 
কিন্ত ভোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন অধিক হারে ন| বাড়াইবার ফলে অধিক ব্যয়োপযোগী 
দিবি আয় (70150059191 177০0216) স্হ& হুইয়! মুদ্রাপ্ফীতির 
বৃদ্ধির বিপদ ও তাহা! ফাক (11990100915 0৪0) বাড়াইয়া দেয়। ইহার 
রোধের উপায় প্রতিষেধক হিসাবে সমাজে কম মূলধনের সাহায্যে ( বা দেশে 
জনসংখ্যাধিক্য থাকিলে শ্রম-প্রগাঢ় পদ্ধতির দ্বারা) প্রধান তোগ্যদ্রব্যসমূহের 


৪৬২ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উৎপাদন বাভাইবার চেষ্টা করা হয়। “তাহা ছাড়া মূল্য-নিয়ন্তর (21106 0020:01) 
রেশনিং, প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বার! মুদ্রাক্ফীতির প্রসার অবরোধ করার চেষ্টা হয়। আয়ের 
অধিক অংশ সঞ্চয় করাইবার উদ্দেশ্টে প্রচার, স্বেচ্ছামূলক বা বাধ্যতামূলক খণগ্রহণ, 
প্রভৃতি বিভিন্ন উপায় পরিকল্পনা কতৃপক্ষ গ্রহণ করে, পরোক্ষ করের পরিমাণ ও 
হারও বাড়ান হইয়া থাকে। 

মূলধন-গঠনের সমস্যা! (20017) ০1: 0870169] 7'0209600 ) : 


আয় হইতে সঞ্চয় অর্থাৎ তোগব্যয় কমাইয়া উদ্বত্ত স্থ্টি করিয়া তাহার দ্বার! 
মূলধন-গঠন করা হয়__ন্নুতরাং, উদ্ধত স্থষ্টি করিবার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন। প্রচার, ঞ্ঝণগ্রহণ, কর-স্থাপন প্রভৃতির দ্বারা জনসাধারণের হাত হইতে 
উদ্বৃত্ত সরাইয়া আনা চলে। দেশে রাষ্ট্রের কতৃণত্ব যত বেশী 
“বিভিন্ন পদ্ধতি থাকে এবং জনসাধারণ রাষ্ট্রের সহিত যত ঘনিষ্ঠ হইয়! উঠে 
এই সকল পদ্ধতি উদ ত্ত-সংগ্রহে তত অধিক সাফল্য লাত করে। 
ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত অসংখ্য জনসাধারণের তুলনায় একক্র-সংগঠিত সমবায় সমিতি বা 
ধনী ব্যক্তিদের নিকট হইতে উদ্বৃর্ভ সংগ্রহ করা বিশেষ সুবিধাজনক | অনুন্নত 
দেশসমূহে ত্বর্ণালঙ্কার, বা মূল্যবান ধাতুদ্রব্যে সঞ্চয় মজুত থাকে, তাহাদের বিনিয়োগ 
ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া আসিবার উপযোগী পদ্ধতি ও সংগঠন থাকা দরকার। তাহা 
ছাড়!, দেশে নিতাস্ত অপ্রয়োজনীয় বিলাস দ্রব্যাদির ক্রয় সঙ্কুচিত করিয়! সেই অর্থকে 
সরাইয়া আনা সম্ভবপর | ইহা! ব্যতীত, সমাজে সম্ভাব্য উদ্বন্ত (206500181 5010109) 
থাকিতে পারে। অনেকে বলেন যে দেশে অব্যবহৃত জনশক্তিই সম্ভাব্য উদ্বত্তের 
তায়; ( অর্থাৎ বেকারী বা ছন্ন-বেকারী থাকিলে, বা নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যে, 
হকর্মে ভৃত্যাদির ন্যায় কার্যে নিযুক্ত থাকিলে ) শ্রম-প্রগাঢ 

জদশক্তিই সম্ভাব্য ও 
মু্ধনের আধার _ পদ্ধতির দ্বারা সম্পদ সৃষ্টি কর! এরূপ ক্ষেত্রে সুবিধাজনক এবং 
উদ্ত্ত স্ষ্টি করা সহজ; যন্ত্রের কাজ অধিক পরিমাণে শ্রমিক 


নিয়োগের ঘবারা করিতে পারিলে জনশক্তি নিজেই মৃলধন্ধপে কার্য করে এবং মূলধন- 
গঠন সম্ভব করিয়া তোলে । 
সুতরাং যে সকল দেশে জনাধিক্যতা থাকে সেখানে জীবিকাক্ষেত্রের 
পুনঃসংগঠনের (9০001026101191 [২60189.115801920 ) দ্বারা! স্তরে স্তবে মূলধন- 
গঠন করিতে হয়। পরিকল্পনার প্রত্যেক স্তরে পুর্বাপেক্ষ/! অধিক জনশক্তিকে 
মূলধনী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োগের জন্য অন্যান্য ক্ষেত্র হইতে 
মূলধন গঠনের সমাজ- 


তান্ত্রিক পদ্ধতি সরাইয়া আনিতে হয়, এবং এইরূপে পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায় 


প্রত্যেক পরবর্তী স্তরেই মূলধন*্গঠন বেশী হইতে থাকে, মূলধন- 
গঠনের গতিবৃদ্ধি ঘটে। যেমন, দেশের জনসংখ্যা ১০০ সকলেই কৃষিতে নিযুক্ত 


মূলধন-গঠনের সমন্তা ৪৬৩ 


'আয় হইতে সঞ্চয় বা! উদ্বত্ত হয় না, দেশে দারিদ্র্য থাকায় সক্প আয়ই ভোগে ব্যয় 
হইয়া যায়, মূলধনী দ্রব্যের উৎপাদন জত্ভব হয় না। এইব্প অবস্থায় কৃষিপ্রধান 
দরিদ্র দেশ নিছক জনশক্তির উপর ভিত্তি করিয়া মূলধন-গঠন নুরু করিল। ১০০ জন 
লোক ধরা যাউক, ৮০০ মণ ধান উৎপাদন করে। বাহির হইতে কিছু উন্নত ধরণের 
কৃষির যন্ত্রপাতি পাইলে সেই যন্ত্রের সাহায্যে যদি ৯০ জন লোক ৮০০ মণ ধান উৎপাদন 
করিতে পারে তাহা হইলে অতিরিক্ত ১০জন লোককে সরাইয়! আনিয়া প্রথমে কষির 
উন্নতির জন্য আরও অধিক যগ্রপাতি উৎপাদন করা যায়। এইভাবে কৃষি-উৎপাদন 
বৃদ্ধির উপযোগী মূলধনী দ্রব্য কিছুটা বাড়িলে ৮০জন লোককে কৃষিতে নিযুক্ত রাখিয়া 
(তাহারাই এখন বধিত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ৮০০ মণ ধান উৎপাদন করিতে পারে) 
আরও ১০ জনকে মৃলধন-গঠনের কার্যে নিয়োগ কর! চলে। এইক্নপে স্তরে 
স্তরে ক্রমশঃ অধিকতর হারে মূলধন-গঠন সম্ভবপর । 


ূ যদি বাহির হইতে প্রথমে কিছু যন্ত্রপাতি পাওয়া না যায় তাহা হইলে, 
অথবা মূলধন-গঠন দ্রুততর করিতে হইলে, অনেক সময় ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন 
প্রথম দিকে কমিয়া যাইতে পারে। যেমন, প্রথমেই ১ জন লোককে কৃষি 
হইতে সরাইয়া আনিয়! প্রধানতঃ, কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধিকারী মুূলধনী দ্রব্য 
উৎপাদনে নিয়োগ করা হইল। ৯০ জন লোক পুরাণে! পদ্ধতিতে কৃষিকার্ষে 
নিযুক্ত থাকায় উৎপাদন কমিয়া ৭২০ মণ অর্থাৎ ৮০ মণ 

মূলধন-গঠন ও 
তোগ-সঙ্কোটন.: ধান কম উৎপন্ন হইল। এই' কম দ্রব্যই ১০* জনের মধ্যে 
ভাগ করিয়া দিতে হইবে, সকলের জীবন যাত্রার মান পূর্বা- 
পেক্ষা নামিয়া যাইবে, ভবিষ্যৎ উন্নতির আশায় সকলে এই ত্যাগ স্বীকারে 
রাজী হইবে, রেশনিং ও নিয়ন্ত্রণ প্রথার দ্বারা ভোগ্যদ্রব্য সকলে যাহাতে পাইতে 
পারে উহার ব্যবস্থা করা হইবে । যতদিন ন ১০ জন লোক কিছু মূলধনী দ্রব্যাদি 
উৎপন্ন করিয়া ফেলে এবং উহ্বীরা অধিক কৃষি উৎপাদনে নিযুক্ত হইয়! কৃষিজাত 
দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না হয়, ততদিন এই রুচ্ছসাধন চলিতে থাকিবে । যদি 
জনসাধারণ তোগ্যদ্রব্য ব্যবহারে আরও অধিককাল ত্যাগ স্বীকারে রাজী 
থাকে, তাহা! হইলে পরবর্তীস্তরেও কৃষির উৎপাদন ন| বাড়াইয়া আরও অধিক 
শ্রমিককে যেমন ৩০ জনকে সরাইয়! আনিয়া মূলধন গঠনে-নিয়োগ করা হইবে + 
এই ৭০ জন শ্রমিক ৩০ জনের দ্বারা উৎপন্ন যন্ত্রের দ্বারা উৎপাদন অন্ততঃ ৭২০ মণ 
বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে, নিজেদের এবং মূলধনী ক্ষেত্রে নিযুক্ত ৩০ জনের জন্ত 


হ্ঠ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতে থাকিবে ১ জীবন যাত্রার মান বৃদ্ধি পাইবে ন! বটে কিন্ত 
মুলধন-গঠনের পরিমাণ ও গতি বাড়িয়! যাইবে। অর্থাৎ কৃষিজাত দ্রব্যের উদ্ত্তই 
মূলধন গঠন সম্ভব করিয়া তুলিবে। এই কারণে সাধারণতঃ কৃষি-প্রধান অনুম্নত 
দেশে কৃষির উন্নতিই অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার প্রথম স্তর। 
যদি দেশে ছদ্মবেকারী থাকে, অর্থাৎ কষিতে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক 
লোক নিযুক্ত থাকে, তাহ! হইলে কৃষি হইতে কিছু লোক মরাইয়৷ আনিলেও 
উৎপাদন হ্রাস পাইবে না-_এইব্প অবস্থায় কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার না করিয়া, জীবন 
যাত্রার মান না! কমাইয়! মুলধন-গঠনের বিতিন স্তর অতিক্রমন অপেক্ষাকৃত অধিক 
স্ৃবিধাজনক। দেশের বাহির হইতে অপর “দশ যদি কৃষিজাত 
ই নর দ্রব্যাদি বা তোগ্য দ্রব্যাদি ঝণ দেয়, তাহা হইলেও জীবন 
সম্ভাবন| যাত্রার মান ন1 কমাইয়া জননিয়োগ কাঠামোর পূর্ণ সংগঠনের 
দ্বারা, উপকরণের নিয়োগ-বিস্তাস বদৃলাইয়! মূলধন-গঠনের 
প্রাথমিক স্তর নুরু কর! চলে। তত্ব, যে কোন উপায়ই গ্রহণ কর! হউক না কেন, 
তোগ্যন্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ উ্বত্ত দ্রব্যাদি মুলধনী দ্রব্য উৎপাদনে 
নিযুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবহারের জন্য ছাডিয়। দিতে রাজী থাকা চাই, * অথবা তাহার! 
নিজেরাই ভোগের পরিমাণ অর্থাৎ জীবন যাত্রার মান তৎক্ষণাৎ বাডাইতে না 
পারে তাহাও লক্ষ্য রাখ! দরকার ।* 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্বত্তের বিনিয়োগ নীতি 
(22017007016 0 &110086102) ০: ৪0108 ) : 
উদ্বত্ত বা সঞ্চয় হইলেই ক্রমবৃদ্ধি ঘটে না, উহাকে পরিকল্পনা অনুযাষী 
বিতিন্ন ক্ষেত্রে (960:0:) বা উৎপাদন-কেন্দ্রে বিনিয়োগ 
পপ করা দরকার । বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি অ্থপাতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগ 
করা হইবে, পরিকল্পনায় তাহা নির্ধারিত থাকে। মূলধনের 
এই বিনিয়োগ-বিন্তাস (10555001606 0201612) কি নীতি অন্ুযাষী করিতে হয়? 
প্রথমতঃ, পরিকল্পিত বিনিয়োগ-বিন্তাস তিনপ্রকার বিষয়ের দিকে নজর 
রাখিয়। উহাদের মধ্যে সামঞ্জন্ত আনিবার চেষ্টা করিবে £ (ক) জীবিকার দিক, 


_. * রাশিয়ার কুলাকগণ তাহাতে রাজী না হওয়ায় রাষ্ট্র জোর করিয়া সমবায় কৃষির প্রচলনের দ্বারা 
কৃষির উহত্ত নিজের হাতে আনিয়া মুলধনী ভ্রব্যোৎপাদন ক্ষেত্র নিযুক্ত ব্যক্তিদের মধে) বণ্টন করিতে, 
বাধ্য হইয়াছিল। 


বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত বিনিয়োগের নীতি ৫৬৬. 


€খ) সময়ের দিক, এবং (গ) উৎপাদন-অঞ্চলের 'দিক। (ক) অর্থ নৈতিক ক্রমবৃদ্ধি 
ঘটাইতে হইলে বহু ধরণের জীবিকা ও কার্যাদির প্রয়োজন, সমাজে সেই ধরণের 
জীবিক! ও কার্ষের দুযোগ স্থ্টি করিবার উদ্দেশ্টে বিনিয়োগ করার প্রয়োজনীয়ত! মনে 
রাখিতে হইবে । (থ) পরিকল্পন! অগ্রসর হইবার প্রত্যেক স্তরেই 
বদ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ও প্রকৃতি বদ্লাইতে 
অঞ্চলের দিক। থাকে, সুতরাং প্রথম হইতেই সেই দিকে নজর রাখিতে 
হয়; প্রত্যেক স্তর অতিবাহিত হইবার পরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিনিয়োগ বাড়াইতে বা কমাইতে হইতে পারে, বা বিনিয়োগের ধরণ পরিবতিত 
হইয়! যাইতে পারে, এক্প অবস্থায় বিনিয়োগের সময়-বিচার কর! বিশেষ প্রয়োজন । 
(গ) বিনিয়োগের অঞ্চল-বিচার কর! দরকার এই কারণে যে, পরিকল্পনা অন্গযায়ী 
অনুন্নত ও পশ্চাৎ্পদ অঞ্চলগুলিকে উন্নত করার উদ্দেশ্তে বা শিল্পের ঘনসন্িবেশের 
বা সন্লিবেশ-ঘনতার (19925105) ত্রুটি দূর করার জন্য বা শক্রর হাত হইতে দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চলে (সীমান্ত হইতে দূরবতী') শিল্প রক্ষার উদ্দেস্তে শিল্প স্থাপনের কথা চিন্তা 

করিতে হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, অর্থ নৈতিক ক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্য ও গতিবেগ অনুযায়ী বিনিয়োগ- 
বিষ্্যাস স্থির করিতে হয়। যদি ব্যালাব্সসহ ক্রমবৃদ্ধির 

২। ক্রমবৃদ্ধির লক্ষ্য ও 

গতিবেগ পদ্ধতি গ্রহণ কর! হয় তাহা হইলে সকল শিল্প বা উৎপাদন 
ক্ষেত্র যাহাতে সমহারে বাড়ে সেইরূপ বিনিয়োগ-বিন্তাস 
দরকার; যদি ব্যালান্সঘ্যুত ক্রমবৃদ্ধির পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে মূলধনী 
দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার অন্যক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির তুলনায় অধিক 

রাখিতে হয়। 
তৃতীয়তঃ, বিতিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ-বিম্তাস নির্ধারণ করিবার ব্যাপারে 
উৎপাদনের সম্ত্রকৌশলগত পদ্ধতি (160171101051051 10160100 ৪1001160 11 
[১1০৭1106107 ) পুর্বে নির্ণয় করিতে হয়। মূলধন-প্রগাঢ়। জটিল ও উন্নত 
ধরণের যস্ত্রকৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ কর! হইবে অথব৷ শ্রম-প্রগাট 
সরল পদ্ধতি উৎপাদনে প্রয়োগ করা হইবে-_ইহাই বিচার্য 
বিষয়। কোন্‌ পদ্ধতি গ্রহণ কর! উচিত ইহা নির্ভর করিবে 
মূলধন, জনশক্তি ও যন্ত্রজ্ঞানী শ্রমিকের পরিমাণ প্রভৃতির উপর। উন্নত দেশের 
পরিকল্পনায় মূলধন-প্রগাঢ, জটিল যন্তরকৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য । আর অন্ুক্নত, 


৩ যন্ত্রকৌশলগত 
পদ্ধতি 


৫৬৬ আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


দেশের উপকরণের পরিমাণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী ইহা স্থির হইবে। সাধারণতঃ ছুই 
ধরণের অহ্থশ্নত দেশ বিচার করা যায় £ জমি বেশী ও জনসংখ্যা কম এবং জমি কম 
ও জনসংখ্য। বেশী। জমি বেশী ও জনসংখ্য/ কম অবস্থায় পরিকল্পনার প্রথমস্তরে 
কৃষিতে বিনিয়োগাধিক্য ঘটাইয়া জটিল, মূলধন-প্রগাঁচ পদ্ধতি প্রয়োগ কর! বাঞ্ছনীয় । 
জমি কম ও জনসংখ্যাধিক্য থাকিলে শিল্পের উপর গুরুত্ব প্রদান করিয়! শ্রম-প্রগাঢ়, 
সরল পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। কারণ এই পদ্ধতিতে (ক) বেকারী ও ছন্মবেকারী 
পরিমাণ কমিতে পারে (খ) যন্ত্রজ্ঞানের স্তব ও যগ্ত্রজ্ঞানী শ্রমিকের পরিমাণ কম, 
এবং (গ) সরল পদ্ধতিতে উৎপাদন-নত্রে মূলধনের পরিমাণ কম, অর্থাৎ (মূলধন- 
উৎপন্ের অন্কুপাত কম থাকায় ) উৎপাদন-ক্ষমতার অনুপাত বেশী থাকে এবং ইহার 
ফলে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন হইতে অর্থ নৈতিক ক্রম বৃদ্ধির হার অধিক পাওয়া যায় ।% 


অনুশীলনী 

1, 1196 15 0010.02110 5190111105 210150095 105 11167165 
৪,170 02.75615, 

2, 10150055 (115 01919061555 ০৫ 210 14001101010 12192. 

৪. 1790 15 71001101010 £10৮00 7? 170 ০91 5011 ৪,00616125 
001001010 10701] (111011517) 0190111175 ? 
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6. 1721: 15 70212910050. 220. 012109120050 2100) 0) 101500155 
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৪, 70150055 006 7111101015 ০ 005 91109091020 ০0৫6 9110013 
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* পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 


অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা (6০০01101110 5/506105) 
ব্যক্তিগত মালিকান। (22158892001) 


এক বা একাধিক ব্যক্তি দ্রব্যসামগ্রীর উপর আইনতঃ সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন 
করিতে পারিলে এবং উহ! হইতে প্রাপ্ত সকল প্রকার স্থযোগ সুবিধা তোগ করিতে 
পারিলে সেইরূপ ব্যবস্থাকে ব্যক্তিগত মালিকান| ব্যবস্থা (95561 ০৫ 6:1505 
7101610) বলা হয়। তোগ্য দ্রব্য, মূলধনীদ্রব্য, প্রকৃতির দান (যেমন জমি ), 
ঈনরা তর প্রভৃতির উপর মালিকানা বজায় রাখা এবং নিজের ইচ্ছামত 
কাহাকে বলে ব্যবহার করিতে পারা-_ইহা যদি দেশের আইন দ্বার রক্ষিত হয় 
তাহা হইলে তাহাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যবস্থ' বল চলে। 
প্রাচীনকালে আদিম সাম্যবাদী সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না; দ্রবাসাম্রী 
ব1 জমি প্রভৃতির উপর সমস্টিগত মালিকানা ও' ব্যবহারের, ব্যবস্থা ছিল। কিন্ত 
কালক্রমে ব্যক্তিগত সম্পাত্তর উপর ভিত্তি করিয়াই সমাজ-নংগঠন গড়িয়া! উঠঠিয়াছে। 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলিলে সাধারণতঃ বোবা! যায় অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া একক 
ভাবে ব্যবহারের অধিকার; উত্তরাধিকার স্ত্রে সম্পত্তি পাইবার অধিকার এবং 
উত্তরাধিকারী নির্ধারণ করিবার অধিকার ; বিক্রয়; বন্ধক প্রদান ; অন্যকে ব্যবহার 
করিতে দেওয়ার অধিকার। অবশ্ঠ রাষ্ট্র এই সকল অধিকারকে আংশিকভাবে 
নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 
ব্যক্তিগত মালিকান ব্যবস্থার পক্ষে (ক) প্রথমেই বলা যায় যে মাহ্লুষ যদি 
নিজেব শ্রমলব্ধ সম্পদকে নিজে ব্যবহারের ম্বযোগ না পায় অথব! শ্রমফলের 
উপর ব্যক্তিগত মালিকান! স্থাপন কর্ণরতে ন1 পারে তাহ! হইলে তাহার পরিশ্রম- 
ল্পৃহা কমিয়া যাইবে। যদি লোকে ব্যক্তিগত ভাবে সম্পদ লাত করিবার, ভোগ 
ও ব্যবহার করিবার স্যোগ না পায় তাহ! হইলে তাহার কর্যোছ্ম হাস পাইবে। 
(খ) ইহাও বলা হয় যে ব্যক্তিগতভাবে সম্পদ সঞ্চয় করিতে না পারিলে মৃূলধন-গঠন 
বাতিগত মালিকানা সম্ভব হয় ন1। ব্যক্তিগতভাবে সঞ্চয় করিতে পারা, এবং 
ব্যবস্থার পঙ্গে যুক্তি তাহা! আরও অধিক আয় ও সঞ্চয়ের উদ্দেন্তে নিয়োগ করিতে 
পারা) এই প্রেরণ! না থাকিলে ব্যজির কর্মোগ্যম নষ্ট হইয়া যায়। 
উনবিংশ শতাব্ধীর শিল্প ও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সম্প্রসারণের মূলে ছিল ব্যক্তিগত 
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মালিকানা--উহ্াই সঞ্চয় ও কর্মোস্কমকে বাড়াইয়! দিয়াছে । (গ) অপরের সহিত 
ত্বাধীনভাবে চুক্তি (০০:50) করিয়া! দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় ও বিক্রয় করিবার অবাধ 
স্বাধীনতা না থাকিলে প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থষ্টি হয় না। 
ব্যক্তিগত মালিকান! ন! থাকিলে দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয় বিক্রয়ে অবাধ স্বাধীনতা থাকিতে 
পারে না৷? স্বতরাং ব্যক্তিগত মালিকানা-ই সমাজে প্রতিযোগিতামূলক অর্থ নৈতিক 
কাঠামে। বজায় রাখিয়াছে। (ঘ) ইহাও বল! হয় যে সমাজে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব! 
শিল্পক্ষেত্রে নিত্য নৃতন আবিষ্কার সম্ভব হইত না, যদি আবিফ্ফারক বা উৎপাদক সেই 
আবিষ্কারের ফল ব্যক্তিগততাবে ভোগ করিতে না পারিত। ($) ইহাও বলা হয় 
যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইল দর্পণের স্তায়, ব্যক্তি নিজের গুরুত্ব, ক্ষমতা ও অস্তিত্ব 
ইহারই প্রতিবিষ্বে দেখিতে পায় ; নিজের সম্বন্ধে সচেতন হইয়! উঠে? কর্তৃত্ববোধ 
বিচার ও বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়; ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন উন্নত 
হইয়! উঠে। 


কিন্ত, (ক) ব্যক্তিগত মালিকানা! ব্যবস্থার ফলেই সমাজে শ্রেণী বিভাগ প্রবতিত 
হইয়াছে, ব্যক্তিদের মধ্যে আর স্বাতাবিক সাম্যতাব নাই | অর্থবা সম্পত্তি অনুযায়ী 
ধনী ও গরীব শ্রেণীর স্থষ্টি হওয়ায় অবিরাম শ্রেণীসজ্ঘর্ধ ও শ্রেণীসংগ্রামের ভিত্তি রচিত 
হইয়াছে । (খ) উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকান! 
বাডিনিরানার: বারী মালিকশ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করার স্থযোপ 
বিপক্ষেযুক্তি  পাইতেছে। (গ) বিন! পরিশ্রমে এইব্প ধনসম্পদ এবং বৈষম্যমূলক 
স্বযোগ সুবিধা গণতন্ত্রকে ধনিকতন্ত্রে বা মালিকতন্ত্রে পরিণত 
করিয়াছে 1* (ঘ) জমি ও খনিজ সম্পদ প্রকৃতির দান, সুতরাং হহারা কোন 
কারণেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি হইতে পারে না; ইহাদের উপর মালিকান! স্থাপন 
করিয়া শোষণ কর! নিতান্তই অন্যায় । (ও) অনেকে বলেন যে এই ব্যবস্থার দরুণ 
মূলধন-গঠন হয় বা কর্মোছ্যম বুদ্ধি পায়। কিন্তু উত্তরাধিকার সুত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি হইতে 
মূলধন-গঠন বা! কর্মোগ্যম-বৃদ্ধি কিছুই ঘটে না। 


এই সকল কারণে, আধুনিক কালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই ব্যক্তিগত 
মালিকানা ব্যবস্থার উপর বহুপ্রকার নিয়ন্ত্রণ আরোপ করিতেছে । সমাজতান্ত্রিক 


*এই বৈষম্য সম্পদের পুনর্বষ্টন করিলেও রোধ করা ধায় না, কারণ ব্যক্তিগত মালিকানা-ব্যবস্থ! চালু 
-গাকায় শোবণের ঘার! মালিফের মুনা! বৃদ্ধির ফলে আবার সম্পদের বৈষম্য দেখ! দিবে । 


খধনত্তন্ ৫৬৯ 


€দেশগুলিতে ব্যক্তিগত মালিকানাকে ভোগ্যদ্রব্যাদির মধ্যে সঙ্কুচিত রাখা হইতেছে; 
উপসংহার. ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে তোগ্য দ্রব্য ও মূলধনী দ্রব্য সকল কিছুর 
উপরই ব্যক্তিগত মালিকান! বজায় রাখিয়া! আধিক বৈষম্য 
কমাইবার টেষ্টা করা! হইতেছে। তিন প্রকারে এই নীতি গ্রহণ করা সভ্ভবপর £ (ক) 
করের জরমবৃদ্ধিহার বাড়ান (খ) উচ্চহারে মৃত্যুকর বসান ও (গ) সামাজিক বীমা 
ব্যবস্থা প্রবর্তন। 
ধনতন্্র (09101681180) : 


পৃথিবীর সকল দেশের সমাজই বনু বিবর্তনের মধ্য দিয়! বর্তমান কাঠামোতে 
আসিয়! পৌছিয়াছে। এমন এক সময় ছিল যখন উৎপাদনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ- 
সমূহের উপর সামাজিক মালিকান! বজায় ছিল; ব্যক্তিরা সমবেত তাবে পরিশ্রম 
করিয়! পরিশ্রমলন্ধ সম্পদ একত্রে ভোগ করিত। সেইরূপ সমাজ ব্যবস্থার নাম হইল 
আদিম সাম্যবাদ। ক্রমে কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি উৎপাদনের প্রধান উপায় হিসাবে 
 শুহীত হইল; ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ অপর ব্যক্তিদের দাসুনূপে পরিশ্রম করাইয়! 
তাহাদের শ্রমলন্ধ সম্পদ ব্যক্তিগত মালিকানায় ভোগ ও ব্যবহার সুর কারল 
সমাজের সেই স্তরের নাম হইল দাসযুগ। ক্রমে দাস-ব্যবস্থার রূপাস্তর ঘটিয়া সমাজ- 
ব্যবস্থা পরিবর্তন আসিল; সমাজ ব্যবস্থার রূপ হইল সামস্ততন্্। সমাজের শীর্ষে 
কিরূপে ধনতন্ত্র অবস্থিত হইল রাজাতাহার নীচে সামন্ত, উহাদের অধীনে উপসামন্ত, 
উৎপত্তি ও তাহার সর্বনিয়ে কুষক বা ভূমিদাস-_এইরূপ ছিল সমাজ-ব্যবস্থার কাঠামো । 
রপকি এই সমাজব্যবস্থায় উৎপাদনের প্রধান উপকরণ ছিল জমি__ভূমি 
দাপদের ঘারা কষিত জমি হইতে উৎপন্ন সম্পদ অন্থান্ত শ্রেণীর নিজেদের মধ্যে বণ্টন 
করিয়া লইত। সামন্ত তান্ত্রিক এই কাঠামোর মধ্য হইতে একদল ব্যবসায়ী শ্রেণীর 
উদ্ভব ঘটিল, বিজ্ঞান ও শিল্পের নিত্য নূতন আবিষ্কারকে তাহারা উৎপাদনের কার্ষে 
ব্যবহাব করিবার প্রয়াস পাইলেন। মুলধন-সংগ্রহের ও প্রয়োগের দ্বারা শিল্পোৎ- 
পাদন, ব্যবসা ও বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়! ইহাদের গুরুত্ব বাড়াই 
দিল; সামস্তযুগীয় বাধানিষেধের বেড়াজাল তাডিয়! এবং জমি হইতে উদ্ব স্ত আদায়ের 
পরিবর্তে অন্যান্য বহু প্রকার দ্রব্যাদির উৎপাদনে মূলধন নিয়োগের দ্বার! শ্রমিককে 
ভাড়া খাটাইয়! তাহার! সম্পদশালী ও ফলে প্রভাবশালী হইয়া উঠিলেন। পুরাতন 
সামাজিক আভিজাত্য তাঙিয়া দিয়া তাহার! গণতস্ত্রের নবধুগের প্রবর্তন করিলেন, 
দুমিদাসত্ব হইতে কৃষককে “মুক্তি” দিয়া তাহাদের কর্মক্ষমতা! নগদ মভুরীতে ক্রয় 
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করিবার ব্যবস্থা করিলেন। মূলধনেন্র প্রাধান্ত, শিল্পবাণিজ্য ও ব্যবসার উপর অধিক 
গুরুত্ব আরোপ করা; তথাকথিত “স্বাধীন” শ্রমিকদের নগদ মজুরীতে খাটানো, 
মূলধন হইতে ভ্রত মুনাফালাভ এবং সেই মুনাফাকে পুনরায় উৎপাদনে নিয়োগ 
করিয়া মূলধন-সংগ্রহ ও নিয়োগকে নিরস্তর বাডাইয়া যাওয়া; এইরূপে সমাজে 
মূলধনের প্রাধান্য প্রতিটিত করা-_-ইহাকেই ধনতন্ত্র (9791911510) বলিয়া! অভিহিত 
করা হয়। মনে রাখা দরকার যে সমাজ বিবর্তনের এক বিশেষ স্তরে এই ব্যবস্থার 


উৎপত্তি এবং ইহার রূপ সর্বদ! পরিবর্তনশীল । ইহাও মনে রাখা দরকার যে, সকল 
দেশে একইতাবে এইরূপ স্তরোন্নতি না-ও ঘটিতে পারে ; সকল দেশের স্তরোন্নতি 
এখনও এইরূপ অবস্থায় পৌঁছায় নাই এরূপ হইতে পারে; একন্তরের মধ্যে পূর্বের 
স্তরগুলির গ্লাবশেষ যুক্ত থাকিতে পাবে। 

স্থতরাং, যে উৎপাদনপদ্ধতিতে মূলধনের প্রধান, মুনাফার উদ্দেস্টে উৎপাদন, 
উৎপাদ্রনের-বন্তরণাতি ও উপকরণসমূহের উপর ব্যক্তিগত মাঁলিকনি, মূনাফাকে নিরন্তর 
মুলধনরূপে খাটানো প্রভৃতি বজায় থাকে তাহাকে ধনতত্্ব বলে । অনেকে ধনতন্ত্রের 
বৈশিষ্ট্য হিসাবে তিনটি বিষয়কে ধরেন £ ব্যক্তিগত মালিকানা॥ ভোগকারীর স্বাধীনতা, 
কর্োন্ম ও ব্যবসাসংগঠনের স্বাধীনতা । আবও বল! হয় যে, ধনতন্ত্রে দেশের 
উপকরণসমুহ ফিতাবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকিবে (41109026100 ০£ 
[6901:05), কি পরিমাণ ব! কি প্রকৃতির দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইবে এই সকল নির্ভর করে 
দাম এবং মুনাফার উপর অথবা, সংক্ষেপে দীম-মুনাফ! পদ্ধতির 

ধনতঙ্ত্রের বৈশিষ্ট্য র 

উপর (চ1106-[1:02 116011971510)। মুনাফা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই 
উৎপাদন হয় এবং মুনাফ1 দামের উপর নির্ভর করে। ভোগকারীগণ নিজেদের পছন্দ 
অশ্থযায়ীদ্রব্যাদিরদাম দ্রিতে চান, স্বতরাং তাহাদের পছন্দ অন্থযায়ী দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন 
করিয়া বিক্রয়ের দ্বারা মুনাফা হয়। যেক্ষেত্রে বাযে শিল্পে মুনাফাব হার অধিক, 
তাহার উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, উপাদানসমূহ সেই দিকে নিয়োজিত হইতে থাকে। 
সুতরাং এইরূপে দাম-মুনাফা ব্যবস্থা-ই সমাজে উৎপাদনের পরিমাণ, প্রকৃতি ও 
উপাদানসমূহের নিয়োগের দিকৃ-নির্ঁয় করে। 

(ক) উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প ও বাণিজ্যের অভূতপূর্ব প্রসাব ধনতান্ত্রিক 
ব্যবস্থার ফলেই সম্ভব হইয়াছে। ধনতন্ত্ের পূর্বে জীবনযাত্রার মান, দ্রব্যাদি উৎপাদনের 
প্ররিমাণ,প্রকৃতি ও উৎকর্ষের তুলনায় বিচার করিলে ধনতস্ত্রের সাফল্য প্রশংসার্থ ৷ 
(খ) ধনতাস্ত্রিক সমাজে দাম-মুনাফা ব্যবস্থার মারফৎ উপকরণসমূহের 
নিয়োগের দ্িক-নির্ণয় আপনা-আপনি নিধর্ণরিত হইয়! পড়ে, ত্বয়ং- 
ক্রিয়ভাবেই আমলাতন্ত্রের বিনা পরিচালনায় উৎপাদনের পরিমাণ। 
প্রকৃতি, উপকরণের নিয্কোগ স্থির হইয়! যায়। (গ) ব্যবসা-উদ্োগ ও সংগঠনের 


ধনতস্ত্রের গুণ বা পক্ষে 
যুজিসমূহ 


সমাজতন্ত্র ৫৭১ 


স্বাধীনতা থাকিলে উৎপাদকদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা থুকে-_যোগ্যতমই বাঁচিয়া 
থাকিতে পারে, সমাজ সবর্ণপেক্ষা দক্ষ উদ্যোক্তার কাজকর্মের ফললাত করে, উৎ্পাদন- 
ব্যয়ও হাস পায় । (খ) প্রতিযোগিতার ফলে সকল ব্যক্তির ক্ষমত! ও প্রতিতা বিকাশ 
লাভ করে। (ও) ধনতন্ত্রে ভোগকারীদের স্বাধীনত1 বজায় থাকে, তোগকারীদের 
ইচ্ছা ও প্রয়োজন অনুযায়ী দ্রবোৎপাদন হয়, ব্যক্তির তৃপ্তির পরিমাণ সবণধিক ঘটে। 
ধনতন্ত্রের সবাপেক্ষা দোষ হইল (ক) ইহা! শ্রেণীবিরোধ বা শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ তীব্রতর 
করে। পরম্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়। বাঁচিতে হয় বলিয়! উৎপাদকগণ 
প্রতিযোগিতামূলক শোষণ চালাইতে থাকে । (খ) সুযোগ সুবিধার বৈষম্য এন্সপ 
বৃদ্ধি পায় এবং আয়-বৈষম্য এত বাড়িয়া যায় যে ক্রমে গণতস্ত 
ধনতস্ত্ের দৌষ বা 
বিপক্ষে যুিমূহ. বিপন্ন হইয়! পড়ে । (গ) অবাধ প্রতিযোগিতার ফলে অবশ্তস্ভাবী 
রূপে একচেটিয়ার উদ্ভব ঘটে। দছ্ুবর্ল ও সবলের মধ্যে শ্রতি- 
যোগিতায় ছুব'ল নিশ্চিতরূপে পরাজিত হয়। উপকরণ-সমূহের প্রভূত অপব্যয় হয়। 
(ঘ) ভোগকারীর স্বাধীনত। সম্পূর্ণ কাল্পনিক ধারণা । একচেটিয়। ব্যবসায়ীর চাপে, 
বিজ্ঞাপন ও ঘরিথ্যাশ্রচারের মোহে তোগকারীরা ভব্যাদি ক্রয়, করে; স্থতরাং তাহাদের 
মত ও পছন্দ অন্নুসারে উৎপাদন চালান হয়, ইহা বাস্তব সত্য নহে। (৪) উপাদান- 
সমূহের নিয়োগ নির্ধারিত হয় মুনাফার ভিত্তিতে ; জনসাধারণের প্রয়োজন অনুযায়ী 
দ্রব্যাদির উৎপাদনে নিযুক্ত ন| হুইয়! বিলাসদ্রব্য বা সখের সামগ্রী উৎপাদনে 
প্রয়োজনীয় উপকরণসমূহ নিযুক্ত হইয়। পড়ে। (চ) ধনতন্ত্রের অবশ্ভাবী ফল হইল 
বেকারী, বাণিজ্যচক্র এবং জনসাধারণের অসহনীয় দুর্দশা! 
সমাজতন্ত্র (8০6191180 ) : 
সমাজ বিবর্তনের পথে ধনতস্ত্রের পরবর্তী স্তরের সমাজ ব্যবস্থার নাম 
সমাজতন্ত্র। ধনতন্ত্রের মধ্যেই শ্রশ্নকশ্রেণী বধিত হয়, ক্রমে অধিকাংশ জনসাধারণ 
সর্বহারাতে পরিণত হয়, মুষ্টিমেয় বাক্তির হাতে সমাজের অধিকাংশ উপকরণ ও সম্পদ 
হাতার কেন্দ্রীভূত হইয় পড়ে । বৃহৎশমাত্রায় উৎপাদন, শ্রম-বিভাগের 
উৎপত্তি ও তাহার প্রসার এবং অধিক সংখ্যক শ্রমিক কতৃর্ক একত্রে উৎপাদন--এই 
রূপ কি সকল কারণে উৎপাদন পদ্ধতি সামাজিক বা! সংঘগত আকার ধারণ 
করে, কিন্তু ব্যক্তিগত শোষণ ও মুনাফা! চলিতেই থাকে । উৎপাদন-ক্ষমতা প্রভৃত 
বৃদ্ধি পায় কিন্ত পুরাতন অর্থ নৈতিক মন্বদ্ধ বাঁ কাঠামো সেই ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহারের 
পথে অন্তরায় স্থষ্টি করিতে থাকে । অবশেষে সমাজ বিপ্লব সংঘটিত হইয়া ধনতস্ত্রে 
৩৭ 


&৭২, আধুনিক ধন-বিজ্ঞান 


উচ্ছেদ হয়, সমাজতান্ত্রিক অর্থ নৈতিক কাঠামো প্রবতিত হয়। উৎপাদনের যন্ত্রপাতি, 
উপকরণসমূহ প্রভৃতির উপর ব্যক্তিগত মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকান। 
স্থাপিত হয়; মুনাফাভিত্তিক উৎপাদন বদ্ধ হয়; শোষণকারী ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণী- 
বিভাগ দূব হয়; উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় ধনতান্ত্রিক অবিচার ও অস্বাভাবিকতা 
থাকে না; পরিকল্পনার স্বার দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন, বণ্টন ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
উপকরণের নিয়োগ নির্ধারিত হয়। 


অনেক সময় কোনে! সমাজের অর্থ নৈতিক কাঠামোতে ধনতস্্র সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ 
পাইবার পূর্বেই জাতীয় ও আস্তর্জাতিক বিভিন্ন শক্তির চাপে সামন্ততান্ত্রিক এবং আধা- 
ধনতান্ত্বিক অবস্থা হইতেই সমাজতন্ত্রে উত্তরণ ঘটে । সেই অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা শিল্পোন্নয়ন, মুলধন-গঠন তততরাম্বিত করিয়া তোলে। 
এরূপ অবস্থায় প্রাথমিকভাবে সমাজতাপ্তিক অর্থ নৈতিক কাঠামোর আতগ্ুতায় কিছু 
পরিমাণ ব্যক্তিগত ব্যবসা ও ব্যক্তি-উদ্যোগী শিক্প-প্রচেষ্টা চলিতে থাকে ; সামগ্রিক 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবেই রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে তাহার! পরিচালিত 
হয়। ইহাও মনে রাখ দরকার যে, সকল সময় সহিংস বিপ্লবের দ্বারাই সমাজবিপ্লব 
ঘটে তাহা নহে, বাহ্িক ও আত্যস্তরীণ বিতিন্ন শক্তির চাপে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থ৷ দুর্বল 
থাকিলে অহিংসভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে বুলেটের পরিবর্তে ব্যালটের দ্বারাই 
সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতে পাবে। 
সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, (ক) ইহা! ধনতস্ত্রেব অবিচার ও ক্রটিসমূহ 
দুর করে।' (খ) পরিকল্পনা দ্বারা, সর্বসাধারণের উপকারের জন্য (মুনাফার উদ্দেস্টে 
নহে ) উপকরণসমূছের নিয়োগ হয়, অপচয় বা অপব্যবহার কিছুই হইতে পারে না। 
» (গ) একচেটিয়া শোষণ, জনসাধারণের দুর্দশা, সম্পদের বৈষম্য 
ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়া, প্রভৃতি দুর হয়। (ঘ) কাহারও 
ব্যক্তিগত মুনাফা বাড়াইবার জন্য উৎপাদন পরিচালনা করা হয় 
ন| বলিয়া! জনসাধারণের দেশপ্রেম, কর্মদক্ষতা ও কর্মোৎসাহু বৃদ্ধি হয়। (উ) অর্থনৈতিক 
অতাব, বেকারী ও জীবনযাপনের অনিশ্চয়তা দূব করিয়া স্বাধীন, দ্বচ্ছন্দ ও মুক্ত 
জীবন যাপন সম্ভবপর হয় ; ব্যক্তির উন্নতি হয়, প্রকৃত গণতন্ত্র সাফল্য লাভ করে। 
গ্যম্পিটারের মতে ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতন্ত্র উন্নতন্তরের, কারণ» 
(ক) রাষ্ট্রপরিচালন! ব্যবস্থায় উৎপাদন-ক্ষমতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। (খ) আথিক 
বৈষম্য কম থাকায় অধিকতর অর্থ নৈতিক কল্যাণ সাধিত হয়, (গ) একচেটিয়া বাবসা 


সমাজতন্ত্রের গুণ ব| 
পক্ষে যুক্তিসমূহ 


সমাজতন্ত্র €৭৩ 


ও রীতিনীতি থাকিতে পারে না, (ঘ) ধাণিজ্য চক্র থাকে না এবং বেকারী 
দুরীভূত হয়। 


সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বলা হয় যে “(ক) সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা শিল্পসমূহের 
পরিচালনা কখনই ব্যক্তিগত পরিচালকদের স্ায় উন্নত স্তরের এবং নিখুঁত হইতে 
পারে না। স্থায়ী সরকারী চাকুরিয়াদের উৎসাহ, উদ্যম ও উদ্দীপনা নষ্ট হইয়া যায়? 
দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বা নৃতন-প্রচলনের স্পৃহা ও প্রেরণ! 

সমাজতন্ত্রের দোষ ব! 
বিপক্ষে যুক্তিসমূহ থাকে না । (খ) শ্রমিকদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও ব্যক্তিগত আয় 
বৃদ্ধির সম্ভাবন! কম থাকে বলিয়। তাহাদের কর্মোৎসাহ কমিয়া 
যায়। ইহাও বলা হয় যে, ইংলগ আমেরিকা প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় 
রাশিয়! প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশের জীবনযাত্রার মান অনেক নীচু । (গ) দেশের 
মূলধন-সঞ্চয়ের হারের উপর (7৪6০ ০0? 0810108] 4.000100181012 ) উহার 
উৎপাদন-ক্ষমতা নির্ভর করে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফালাভের প্রেরণায় ব্যক্তির 
উদ্যোগে দ্রুত মূলধন-গঠন হইয়া থাকে। সমাজতস্ত্রে রাষ্ট্র পরিকল্পন! করিয়। 
মূলধন-সঞ্চয়ের হার নির্ধারণ করে। যদি অধিক হারে মূলধন-সঞ্চয় করা হয় তাহ! 
হইলে দ্রুত উন্নতি হইতে পারে বটে, কিন্ত জনসাধারণের ভোগ বিশেষ সঙ্কুচিত 
হইয়! দুঃখ, হূর্দশা বা ত্যাগ শ্বীকারের পরিমাণ বাড়াইয়! দেয়। রাশিয়ার উদাহরণ 
হইতে বল! যায় যে মুলধন-সঞ্চয়ের সর্বাধিক হার সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় হার না-ও 
হইতে পারে। (ঘ) ইহাও বল! হয় যে, ভোগকারীর স্বাধীনত লুপ্ত হইয়! যায়--_ 
দ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রকৃতি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশনের দ্বার! স্থির 
হয়। (উ) পরিচালনা-সংক্রান্ত জটিলত! বিপুলতাবে বৃদ্ধি পায়। (5) দাম-মুন্বাফা 
ব্যবস্থা উপকরণমমূহকে সর্বাধিক উৎপাদনক্ষম ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে; কিন্ত 
সমাজতন্ত্রে উহা! আপনা-আপনি নিধ্ণারিত না হইয়৷ রাষ্ট্র দ্বারা স্থির হয়। ফলে 
উপকরণসমূছের নিয়োগে ঠিক নীতি অনুসরণ করার অস্বিধা! দেখ। দেয় এবং কোনে! 
দ্রব্যে অধিকোৎপাদন ও কোনো! দ্রব্যে অল্লোৎপাদন দেখ! দিতে পারে। (ছ) উপকরণ- 
সমূহের নিয়োগে বা অর্থ নৈতিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ক্রুটি হইলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
উদ্োক্ত1! একাই উহার ফলভোগ করে; কিন্ত সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের ব্যক্তিগত: 
ভুল বা ক্রটি সমাজের অসংখ্য লোকের জীবনে গুরত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। 
আর, মানব যত বড়ই হউক না কেন, তাহার তুল ব৷ ক্রটি ঘটতে পারে।, 
€জ) সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যুক্তি হইল এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি-স্বাধীনতা- 
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থাকিতে পারে না; ব্যক্তির ম্বাধীনতা; অধিকার, সুসম্পুর্ণ মনোমত জীবনযাপন” 
সংস্কতত ও চিন্তা প্রভৃতিকে রাষ্ট্রের বেদীমূলে বলি দিতে হয়। জীবিকা ও জীবন যাপনের 
ধরণ, স্থান, কাল ; আয়, ব্যয় ও সঞ্চয় সকল কিছুই রাষ্ট্র কৃ নির্ধারিত ; এবং 
হায়েক তাই ইহাকে দাসত্বের রাস্তা” (২০৪৭ 1০ 56607] ) বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। 


মিশ্র অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা € 101560 580020105 ) : 


ধনতন্ত্রও সমাজতন্ত্রের মধ্যে দোষ গুণ বিচাঁব এখনও চলিতেছে-_-মোটামূটি তাবে 
বলা যায়, ধনতন্ত্রিক ব্যবস্থা উৎপাদন বৃদ্ধির দিক হইতে প্রশংসনীয় হইলেও সমাজতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা সেই সম্পদের বণ্টনের দিক হইতে তুলনামূলক বিচারে অধিকতর গ্রহণযোগ্য । 
মিশ্র অর্থনীতির উদ্ভব ধনতস্তরে ব্যক্তির উন্নতি ও ব্যক্তি স্বাধীনতা! রক্ষা করা সম্ভব হইলেও 
. সামাজিক সুখ স্বত্তি নিরাপত্তা ও আনন্দ ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র অধিক 
বর্ধনের কাম্য । সুতরাং আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্র উতয় ব্যবস্থার দোষগুলি পরিহার - 
করিয়া! উভয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করিয়! নৃতন ধরণের মিশ্র অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা 
স্থাপন করার দিকে (11190 1700110275 ) ঝু"কিয়াছেন। 
ধনতান্ত্রক দেশসমূহে এই উদ্দেস্তে বিতিন্ন পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, ধনত্ত্রের বিতিনধ 
দোষগুলি দূব করিয়! উহার গুণগুলি রক্ষ! করার চেষ্টা! কর! হয়। যেমন, (ক) মূল 
ও ভারী শিল্পসমূহ এবং জনফল্যাণমূলক শিল্পসমূহকে ( ৮010110 [01111669 ) বাষ্রায়ত 
মি অর্থনীতির বৈশিষ্ট জ্রার চেষ্টা কর] হয়। (খ) ক্রমবর্ধমান হারে কর বসাইয়! এবং 
মৃত্যুকর স্থাপন করিয়া! আধিক বৈষম্য কমাইবাব চেষ্টা করা হয়। 
(গ) ব'ক্তিগত মালিকান! ও সম্পত্তিকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কর! হয় যাহাতে 
উহারখঞ্অপব্যবহার ন|! হয় বা শোষণের কার্যে উহাদের নিয়োগ করা ক্রমে অসম্ভব 
হইয়! পড়ে । (ঘ) ব্যাপকভাবে সামাজিক বীমাব্যবস্থা প্রবর্তন কর! হয়, অর্থাৎ বেকারী- 
বীমা, বার্ধক্য-বীমা, তুর্ঘটনা-বীম। প্রভৃতির ব্যবস্থা কর! হয়। (উ) রাষ্ট্রের পরিচালনায় 
পরিকল্পিত তাবে অর্থ নৈতিক উন্নতি ও ক্রেমবৃদ্ধির চে! করা হয়। 
খাটি ধনতন্ত্রবাদী এবং খাঁটি সমাজতন্ত্রবাদী উভয়েই মিশ্র অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা 
বিশেষ পছন্দ করেন না । সমাজতন্ত্রবাদীদের মতে এই ব্যবস্থা ধনতন্ত্রেরই পরিবতিত- 
রূপ; ব্যক্তিগত মালিকানা, শ্রমিক-শোষণ, মালিক শ্রেণীর রাজনৈতিক ও সামাজিক 
আভিজাত্য বজায় রাখিবার উদ্দেষ্তে সমাজতন্ত্রের কথ! বলিয়। শ্রমিকশ্রেণীকে ভাওতা 
দেওয়া মানত । উৎপাদন-পদ্ধত্তি ও উৎপাদন-সম্বন্ধ (1008 220 7.6196105$ ০৫ :০- 
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400100) সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া নিছক আকুৃতিগত পরিবর্তন ঘটাইলে অর্থ নৈতিক 
ইহার বিরু্ে সমাজ. ব্যবস্থায় আমূল রাপাস্তর ঘটে না, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় না। কেবল 
তাস্তিক যুক্তিসমুহ মাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত করিলেই উহ! সমাজতন্ত্র নছে ; রাষ্ট্রের রূপ কি, উহ 
পরিচালনার ভার প্রধানতঃ কোন শ্রেণীর হাতে, তাহাদের রাজ- 
নৈতিক তাবাদর্শ কিরূপ, শ্রমিকদের হাতে পরিচালনা ও সংগঠনের তার আদিল কি না, 
এই সকল বিষয়ের বিচার খুবই গুরুত্বপূর্ণ /যেমন যুদ্ধের উদ্দেশ্টে জার্মানীর শিল্পসমূহকে 
রাষ্্রায়ত্ব কর! হইয়াছিল বটে কিন্তু উহাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই)। শ্রমিক 
কষককে শোষণ করিয়! এবং শোষণের পথ (উপকরণের উপর ব্যক্তিগত মালিকা না) 
উন্মুক্ত রাখিয়া মুনাফ| হইতে কিছু অংশ ছভাইয়। দিলেই (বীম! প্রভৃতি ব্যবস্থার দ্বারা) 
সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রগতিশীল হইয়! উঠে না। শ্ত্যম্পিটার ইছাকে ধনতন্ত্ের 
নাতিশ্বাস ব! মুযুর্যু অবস্থ| বলিয়াছেন (08101091150 1) 06 ০5066 65000 । 


, ০». ধনতন্ত্রবাদীগণ বলেন যে, মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিশ্বাধীনতা ও কর্মোগ্চোগের 
হা জেয হা উপর বাধা নিষেধ আরোপ করায় রনতস্ত্রেরে কোন সফল 

যুক্তিসমূহ পাইবার আশ! এক্ষেত্রে থাকে না। শুধু তাহাই লহ, সমাজ- 
তান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণের ফলে ব্যক্তি স্বাধীনত৷ লুপ্ত হইয়া “দাসত্বের পথ' খুলিয়া যায়। 
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তাড়াতাড়ি ছাপার দরুণ কিছু ক্রটি রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া যাহার! 
উল্লেখযোগ্য তাহাদের তালিকা নীচে দেওয়। হইল। 
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